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নৈবোপযজ্ঞ্যপচিতিং কবস্্ন্ভরেেশ 
ব্রহ্জাস্তুবাপি কুতস্থদ্ধমুদহ স্মরস্স্তঃ । 
০ষাহস্তব হিস্ভতন্ুভ্ভতামশ্ডভং বিধুন্থ- 
ন্নাচার্ঘচৈত্তভাবপুষ! স্বগত্ভিৎ ব্য ছি 


ভূমিকা 


“ইদং পুস্তকং নায়কযিব হারবিন্যস্তং করোমীতি”-শ্রীজীৰ গোস্বামীর 
উত্তর-গোপালচম্পূতে [ ২৯/৮৪ ] দেখছি, বৃন্দাদেবী হারের মধ্মণণ-রূপে 
ভাগবত-গ্রন্থকে স্থাপন করছেন । 

বস্তুত, ভক্তিশান্ত্-রূপে সর্বভারতীয় খাতির অধিকারী ভাগবত গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে কী অদ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল, উত্তর-গোপালচম্পৃ 
কাবো বৃন্দাদেবীর গ্রন্থ-বিন্বাসে তা পরিস্ফুট। কিন্তু শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মদর্শনেই নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির ধ্যান-ধারণ| মনীষা-ভাবুকতার 
ক্ষেত্রেও ভাগবতের স্থান অবিসংবাদিত। একখানি পুরাণগ্রন্থ ভাগবতকে 
আশ্রয় করে একটি জাতির বিপুল ভাব-আন্দোলন এই বাঙ্লাদেশেই 


ঘটেছিল এবং ত! সম্ভব হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে শএঁচৈতন্যের 
দিবাপ্রেরণা। চেতন্য-রেনেসাস তাই নামাস্তরে ভাগবতীয় ভাব- 


মান্দোলন। মূলত বাঙ্লা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাগবতীয় ভাব-আন্দোলন 
কী অপূ্বত| লাভ করেছিল, তার আলোচনাই এ-গ্রন্থের মুখ্য উপজীবা । 
এহোভম' | ভাগবত শুধুই অনন্য ভক্তিশাস্ত্ৰ নয়, অপূর্ব কাব্য । পদে পদে 
এর রহস্য, পদে পদে এর ছুবধিগমাতা| এর প্রেমভাবন এর সৌন্দর্যকল্পন| 
যুগে যুগে বাঙালী কবি-মনীষীর চিন্রলোক আলোডি- করেছে। কবি 
জয়দেব থেকে স্বামী, বিবেকানন্দ পর্যস্ত সাত-আটশো কসর ব্যাপী বাঙালীর 
সেই ভাগবত-আস্বাদনেরই প্রামাণা ইতিহাস-শৃংকলনের প্রয়াস এগগ্রন্থ । বল! 
বাছুলা, এক্ষেত্রে ইতিহাপাশ্রিত দৃষটিই প্রাধান্য পেয়েছে । 
মধাযুগে ভাগবত-আস্বাদন চলতে ভক্তিগ্রাহা পথে! “ভক্তা! ভাগবতং 

গ্রাহাং ন বৃদ্ধা ন = টায়” | ভক্কিতেই ভাগবত গ্ৰাহ, বুদ্ধিতেও নয়, 
টাকাতেও নয়--এই সৃত্রই সেদিন পরিকরবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন 
শ্রীচৈতন্বদ্ব। কৃষ্ণনাস কবিরাজের চৈ ন্যচরিতামৃতে আছে: 

“ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে। 

প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে |” [ চৈ-চ. মধ্য। ২০ ] 
“ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে”__ভক্তি ছাড়াও ভাগবতের আর 
এক প্রকার ব্যাখ্য সে-যুগেও চলতো, এখনো.চলে। তা হলে! বুদ্ধিযোগে 


দুই 


বিচার, পাণ্ডিতোর বিচার। প্রাজ্ঞোক্তি-মতে, “্বিঘ্যাবতাং . ভাগবতে 
পরীক্ষা” | 

প্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি, ভাগবতের আলোচনায় ভক্তি ব 
বিগ্ভাবত্তা কোনোটির দাবীই আমার নেই। আমি ভক্ত বা পণ্ডিত নই 
এক্ষেত্রে তাই পূর্বসূরিগণের প্রদশিত পথেই আমার পরিক্রমা । কালিদাসের 
উক্তি উদ্ধার করে বল! যায় : 

“অথবা কৃত-বাগ দ্বারে বংশেইস্মিন্‌ পূর্বসূরিভিঃ। 
মণৌ বজ-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্েবান্তি মে গতিঃ ৷” [ রঘু*।১৪ ] 

ভাগবত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার মহান্‌ পূর্বসুবিগণ অখণ্ডমণিশে 
হতোমধোই হীরকবিদ্ধ করে গেছেন, আমার পক্ষে সেই বক্রলমুৎকীর্ণ পথে 
সূত্রচালন| অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে |. বস্তুত. দুই সহস্মাধিক বৎগব 
অন্নশীলিত হওয়ার ফলে ভাগবতচর্চার হরূহতা আজ অনেকাংশে সরলীকৃত 
পাঠককে দুর্গম পথ পার করে দেবার জন্য বোপদেব. মধ্বাচার্ধ, শ্রীধরের তুল 
টীকাকারগণ উপস্থিত আছেন। বাক্তিগতভাবে আমাকে অবশ্য সবচে 
সাহায্য করেছেন সনাতন গোস্বামী । ভাগবতচর্চার ক্ষেত্রে তিনি সম্প্রদায় 
নিষ্ঠ হয়েও সম্প্রদায়েশ সীমিত গণ্ডীর বহু উধ্বে চিরকালের কাব্যরপিক 
চিত্তের আম্বাদনযোগা ত! নানাভাবে খাডিয়ে দিয়ে গেছেন । তার ভাগবত 
চর্চায় লোকোত্তর রসিকভাবুক শ্্রীচৈতনোর প্রেরণা অর্বাংশে সার্থক 
শ্রীচেতন্যের প্রেরণাপ্রাপ্ত শ্রীঙ্গীনও ভাগবত-অন্ৃশীলনে সনাতন গোস্বামীং 
পদ্দাঙ্ক-অনুসরণে রসানুগ্রাহিতার অনবদ্য নিদর্শন রেখে্গেছেন। পক্ষান্ত 
বিদেশীয় মালোচকগণের মধ্যে বিশেষ করে Bথএrn০ouf-এর নাম করতে হয় 
ভাগবতের কাব্যসৌন্দখেঁর প্রতি তিনিই প্রথম প্রতীচীবাসীব্র দৃষ্টি আকর্ধৎ 
করেছিলেন । 

আমার গ্রন্থে পূর্বাচার্ধগণের সিদ্ধান্ত ‘সূত্রে যণিগ্ণ। ইব' সংকলিত হলেং 
বল! বাহুল্য তা বিচারবুদ্ধি-সম্মত পথেই হয়েছে । সংস্কৃত ভাষা ও শাহ 
আমার সীমিত ও সামা জ্ঞান নিয়েই আমি গৌভীয় বৈষ্ণব সমাজের মু 
গ্রন্থরাজি তথ! অন্যান্য আকর গ্রন্থাবলী অধায়ন ও অনুসরণের যথাসাধ্য চেষ্ট 
করেছি। যে-সব ক্ষেত্রে আমি পূর্বাচার্গণের অনুসরণ ন! করে নিজে; 
সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছি, সে-সব ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য অবশ্যই রসগ্রাহী *পণ্ডিত 
সমাজের বিচার ও বিবেচনা-সাপেক্ষ । বিশেষত *ভাগবত-বিচারে আঁ 


তিন 


কোথাও কোথাও আধুনিক কানাবিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি 
সে সকল স্থলে একজন আধুনিক কাবারসিকের মন নিয়েই আমি 
আমার বিস্ময়-প্রেম-কল্পনাকে সম্বল মাত্র করে দুর্গম ভাগবত-তীগ 
পরিক্রমায় বহ্গত হয়েছি। ক্রমে ভাগবত ও ভারতবর্ধ আমার কাছে এক 
হয়ে গেছে । ভাগবত ভারতবর্ষের মতোই বিরাট সজাব নিতাস্পন্দিত একটি 
নাম। ভারতধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে ভাগবতধর্মেও সবর্দেশ সবধর্মের উধ্বে বিশ্ব 
প্রেমের এমন একটি চিরন্তন মন্ত্র শিতা-উচ্চারিত, যার আবেদন আধুনিক 
কালেও নিঃশেষিত হয়ে যাবার নয়। ভাগবতের এই আধুনিক যুগোপ- 
যোগিতার দিকটি বসিক ভাবূকের নিকট যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তবেই এত 
গবেষণা-গ্রন্থের উদ্দেশ্য মংশত সফল তবে ! 

মূল ভাগব 5-আলোচনায় যেমন, মধাযুগীগ বাঙালার শাগবত-অনুশীলনের 
ইতিহাপ-স'কণনেও (মনি পূর্বসুরিবৃন্দের পথ নর্দেশে আমার যাত্রাপ* 
হগম ভয়েহে। এদের মধে। সবাগ্রেস্মবণ করি ‘কবি জয়ণেব ও শ্রীগীতগোবিন্ক- 
প্রশেত। ভর্প হবেকুধঃ মুখোপাধ্যায় সাঁভিতারত্ব মহাশয়ের নাম। বাউল? 
গীতকাবোর আদিগঙ্গোত্র; জয়দেবের কাবে' ভাগবতায় প্রভাবের সম্ভাবাত 
সম্বন্ধে তিশিই ম্ামাণ্রে দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন । বাক্তিগত 
ভাবে আমি এঠ বৈষ্ণব পণ্ডিত ও রসিকপ্রবরের আশাবাদ ও উপদেশ লাভে 
কতকতার্থ। তার স্নেতধণ অমপরিশ্পোধা । শ্রীকষ্চকীতন সম্পাদনায় বসন্তরঞ্জন 
বিদ্বপ্বল্লভ মহাশয় 9 আ্ীকষঃবিজয় সম্পাদনায় খগেন্দ্রনাথ .এ ঘ মহাশয় উক্ত 
পাবাতুটিতে ভাগবত-প্রজ্বেখ স্বরূপ নির্ণয়ে সার্থক আলোচনার সূত্রপাত কণে 
আমাদের অনুগৃশগীত করেছেন। মধ্াযুগীয় বাঙালী বৈষ্ণব টাক্কাকারগণেণ 
ভাগবত ব্যাখণাকে সুতজ সরল বাঙলা! ভাষায় পরিবেষণ করে ভাগব তাম্ৃত- 
বধ্ষিণী টাকাকার বৈষ্ণবপ্রবর রাধাবিনোদ গোস্বামী ও উত্তরসু'্লগণের কৃত, 
সহজসাধা করেছেন। আজীবণ অনলস সাধক ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ চৈতনা- 
লালায় ও চৈতন্যচৱিতে, গৌড়ীয় বৈষ্তব ধর্মে ও দর্শনে ভাগবতের প্রভাব 
বিশ্লেষণে পরবর্তী গবেষকগণের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন । পদাবলা- 
রাসক সতীশচন্ত্র রায় ও ভাগবতরত্ব বিমান্'বহাবী মজুমদার বৈষ্ণব পছ- 
সাহিত্যে ভাগবত-ভাবণার প্রসঙ্গটি স্থানে স্থানে উত্থাপন করে পরবর্তী গবেষণা 
পথ প্রশস্ত করেছেন । মধাযুগে বৈষঃবেতর বাঙলা সাহিতো ভাগবতীয় প্রভাব 
সম্বন্ধে যাদের আলোচন! 'পড়ে উপকৃত হয়েছি, তাদের মধো আচাধ 


চার 


দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবেই 
স্মরণীয় । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার দ্বিতীয় 
নবজাগরণের লগ্নে আধুনিক জীবন-মননে দীক্ষিত বাঙালীর চেতনায় মধাযুগীয় 
ভাগবত-ভাবন! কিভাবে নান] বাঁধাবন্ধ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও জয়ী হলো, 
সে-ইতিহাসও এগগ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে । এক্ষেত্রে কেবল 
অদীক্ষিত সমাজের প্রতিনধিস্থানীয় কবি-মনীষিগণের ধ্যানধারণায় ও সৃষ্টি- 
কর্মে ভাগবতের পুনমূর্লায়নের ইংগিত দেওয়া হয়েছে । বাঙলা ভাষায় 
লিপিবদ্ধ না হলেও, রামকৃষ্ণজদেবের আশীর্বাদধন্য স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাগবত-আস্বাদন আমরা আমাদের গ্রন্থে উদ্ধার ন! করে পারিনি । বস্তুত 
ভাগবতের যা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সেই গোপীপ্রেম সম্বন্ধে আধুনিককালে তিনিই 
প্রথম আমাদের সচেতন করে তৃলেছিলেন। উনবিংশ শতকে অদীক্ষিত 
সমাজের চিন্তা ও চেতনায় ভাগবতের এই পুনমূর্লায়নের আলোচন! 
এতাবৎকাল বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেনি । এ বিষয়েও তাই আমাদের স্বাধীন 
মতামত বিদ্বংসমাজের অন্থমোদনের অপেক্ষায় আছে । 
দুরূহ গবেষণাকর্মে ব্রতী হয়ে আমি নান] সমস্যার সন্মখীন তই। 
প্রয়োজনীয় গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা আমাকে নানাভাবে বিপন্ন করেছে । তবে 
গ্রন্থপ্রকাশের গুরুতর সমসার আংশিক সমাধানে আমার পরিবার আমাকে 
বিশেষভববেই উৎসাহিত করেছেন। কৈশোরে পিতৃহীন! কন্যার প্রতি 
একাধারে মাতাপিতার কর্তব্পালনে পরমস্্রেহময়ী জননী শ্রীমতী মাধবীলতা 
দেবী আমার মাতৃথণভার বহুগুণিত করেছেন। জোন্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীগণ এবং 
অনুজার] আমার নিত্যপ্রেরণার অক্ষয় ভাণ্ডার । পরমঞ্রদ্ধেয় পিতৃমাতুল শ্রীযুক্ত 
কুমুদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অপরিমেয় স্রেহবশে যেভাবে আমার জন্য গ্রন্থ- 
গ্রহ করে দিয়েছেন, ত! রুতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয় । আমার অভিন্নহাদয়! 
বান্ধবী অধ্যাপিক! শ্রীমতী উমা বন্দে'পাধান্স অবসন্ন মুহূর্তে এনে দিয়েছেন 
প্রীতি-সঞ্জীবনী। 
আচার্ধকৃলের মণ প্রথমেই আমি আমার পরমপূজনীয়। অধ্যাপিক] ডক্টর 
সতী ঘোষের প্রতি সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞত| জানাই । লেডী ব্রেবোর্ণ 
কলেজে চার বৎসর ছাত্রীজীবন অতিবাহিত করার কালে তিনিই আমাকে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। আমার,গবেষণাকার্ধের 
“শিক্ষক ও পরীক্ষক পরমপুজা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশ্বর দাশশর্মা মহাশয়ের 


পাচ 


নিকটও আমার খণ সর্বাংশে স্বীকার্য। সংস্কৃত কাবা-পুরাণ-দর্শনশান্ত্রবিদ 
এই ছাত্রবৎসল শিক্ষক-মহোদয় নানাভাবে আমার গবেষণাকর্জে সহায়তা 
করে আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন । আমার গবেষণাগ্রন্থের 
অপর পরীক্ষকদ্বয় পণ্ডিত প্রবর ডক্টর [সতাংশু বাগচী ও শ্রীযুক্ত কুঞ্গোবিন্দ 
গোস্বামী এ-গ্রন্থটিঞে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পি-এইচ.ডি. উপাধির 
যোগ্যব্ূপে বিবেচন। করে আমাকে ধন্য করেছেন । পরিশেষে প্রণাম নিবেদন 
করি আমার পবমভক্তিভাজন আচার্ধদের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচা্ধ 
মহাশয়ের পদপ্রান্তে। তারই আদেশে আমি ‘ভাগবত ও বাঙল! সাহিত।? 
বিষয়ক গবেষণায় ব্রতী হই ।: আমার গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় তারই 
আশীর্বাদে ও উপদেশে লিখিত । তার নিকট খণস্বীকার ধৃন্টতামাত্র জেনে 
উপসংহারে শুধু*এটুকুই নিবেদন করি, আধুশিককালে ভাগবতের তুল 
একখানি প্রাচীন পুরাণকে আশ্রয়ের মূল প্রেরণা তিনিই আমার মধ্যে 
ভারত-পথিক রবন্দ্রনাথের স্দেশ-ভাবন। থেকে সঞ্চারিত করেছেন £ 

“ভন্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়! বসিয়া আছে, 

আম যখন আমাদের সমস্ত চটুলত। সমাধ| করিয়। পুত্রকন্যাগণকে 

কোট-ফ্রক পরাইয় দিয়। বিদায় হইব, তখনে! সে শান্তচিতে 

আমাদের পৌব্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে । সে প্রতীক্ষ! 

বার্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাপীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়। 

কহিবে: পিতামহ আমাদিগকে মণ দাও। 

তিনি কহিবেন,: ও ইতি ব্রহ্ম ৷ 

তিনি কহিবেন : ভূমৈব হ্ৃখং নাল্লে স্বখমন্তি । 

তিনি কহিবেন : আনন্দং ব্রহ্মণে। বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।” 


গাত চট্টোপাধ্যায় 


গীত। চট্টোপাধ্যায়ের কাবা গ্রচ্ছ 
গেনীষ্টাপা নদী, চন্দর! 
মীনাক্ক সোপান . 
সপ্ত দিবানিশি কলকাতা 


সূচীপত্র 
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পাঁথম আধা 
ভাগবত -পরিচয় 


ভাগবত-পরিচস্ব 

ভাগবতেই বোধ করি ভাগবত পুরাণ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়েছে : 
শুকমুখ থেকে গলিত এই ভাগবত নিগম-কল্পঙপর অস্ত রসফল, আমোক্ষ- 
কাল ত| জগতের যতো! রসিক-ভাঁবুকের মুহুমুহু পানের যোগ্য ।৯ কথাটি 
বিশেষ প্রণিধানযোগা | 

পান্সোন্তর খণ্ডে ভাগবত-মাভাত্যে বলা হয়েছে, রস তো বৃক্ষের মূল 
থেকে শাখাগ্র পর্যন্ত সর্বত্রই প্রবাহিত, কই তাতে তে! কোনে। আস্বাদন নেই ! 
কিন্তু ও রসই যখন পুথকাকারে ফলে পরিণত হয়, তখনই তা হয় নিখিল 
বিশ্বের আত্বাদনায়। বেদৌপনিষদের সারজাত ভাগবত-কথাও ঠিক একই- 
ভাবে ফলাকারে পৃথকৃভূত হয়েই অতুযুত্ম| ।* 

“আনু-ত্তম।” কিনা সে-বিচার অন্যেরা করবেন, কিন্তু আমর! শুধু এটুকুই 
স্বীকার করবে।, বেদোপনিষদের স্বরভি-নিষ্ণাত ভাগবতে ভারতীয় ধর্ম- 
সংস্কৃতির একটি পরমাসিদ্ধি ফলরূপে বিকাশত ! ধর্ম ও দর্শনের, ইতিহাস ও 
কাবোর উত্তপ- ৬ দক্ষিণবাহিনা বিচিত্র ধারা এতে প্রাশরস হয়ে মিশেছে । 
তমসার পরপারে আনিতাবণ পুকষের সন্ধানে, তার প্রেমঘন শ্যামলসুন্দর 
প্রচাশের গঙ্গে বিরতমিলন-লালার নিত্য তরঙ্গভঙ্গে, ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগোর 
বিচিত্র মাগ অনুধাবনে, নগনকা নক্ষত্র পৰতমাপায় ঘেরা এই ভারতবর্ষের 
কাতিনী-শতকে গড ভাগবত চিরকালের +পক-ভাবুকের 3'"ত যে-রসফলটি 
তুলে দেয়, এককথায় তা স্বাদ স্বাছ পদে পদে ।* 

বাণোটি স্বর্গে তিনশ বত্রিশ্টি অধ্যায়ে ও আঠারো হ।জার শ্রোকে নিবদ্ধ 
ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের মধো বিশিষ্ট এবং ভারতীয় ভক্তিশান্ত্রে ও 
সংহিতায় অনন্য। ফিলিযুগে ‘কষ্ণ-প্রতিনিধি' রূপে পুরাণার্ক' ভাগবতের 
বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে । তাঃ কেউ একে বলেন হরির পাক্ষাৎ শব্বময়ী 
মৃতি,৪ আবার কেউ করেন এর দ্বাদশ স্কন্ধের সঙ্গে ভাগবত-পুরুষ “স্বয়ং 
ভগবান" শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গের তুলন! ।* ভাগবত নিজেকে নিজে বলেছে 


১. “নিগমকল্পতরোগঁলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংঘৃতম্‌। ' 

পিবত ভাগবত: রসমালয়ং মুহরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥” ১1১।৩ 
২ পাগ্মোত্তর খণ্ড, ভাগবত মাহাত্ম্যম্‌, ২।৬৭-৬৮ 
৩ ভা’, ১৷১৯৯ 
৪. “তেনেঁয়ং বাগ্থয়ী মৃতিঃ প্রত্যক্ষ বর্ততে হরেঃ”। পাগ্মোত্বর, ৩৬২ 
৫  “ভক্তমাল', নাভাজী প্রণীত * 


৪ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


'বরহ্মসন্মিত পুরাণ’ তথা 'মহাপুরাণ”।২ এই পুরাণ-মহাপুরাণের প্রশ্নই 
ভাগবত-পরিচয়ের দর্বাদি জিজ্ঞাসা । 

ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিতে ইতিহাস ও পুরাণ ‘পঞ্চম বেদ’ রূপে কথিত*-- 
অর্থাৎ বেদের পরেই এদের স্থান! বেদের পরেই ইতিহাস-পুরাণের স্থান 
নিদি হল কেন, তা স্পষ্ট হয়েছে মহাভারতের আদিপর্বে সৌতিবচনে । 
নৈমিষারণ্যে সমবেত শৌনকাদি মুনিবর্গকে উদ্দেশ করে সেখানে সৌতিকে 
বলতে শুনি, 

ইতিহাস-পুরাণের দ্বারাই বেদকে বিস্তারিত করতে হয়। কেননা, 
“এ আমাকে প্রহার করবে? ভেবে বেদ অল্পজ্ঞকে ভয় করেই চলে ।£* . 

আর্ধসমাজে স্ত্ী-শৃদ্রাদি জাতি তথাকথিত “অল্পজ্ঞ'ই ছিলেন । ব্রহ্ষচর্যাশ্রম 
গ্রহণ করে সমিৎপাণি হয়ে অতি-নিগুঢ় গুরুমুখী বেদবিঘ্যা আয়ত্ত করেন, 
এরূপ-অবসর তাদের কোথায়? তার! তে! পারিবারিক তথা বৃহত্তর 
সামাজিক সেবায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিরন্তর নিযুক্ত! অথচ ‘বেদ’ সাক্ষাৎ জ্ঞান- 
স্বরূপ--সর্বজীবে তাকে সঞ্চার করাই হিতব্রত। এই হিততব্রতেই ‘পঞ্চম 
বেদের পরিকল্পন]: স্ত্বী-শৃন্র দ্বিজ-বন্দু€ প্রভৃতি অল্পজ্ঞের কাছে বেদকে 
সহজবোধ্য করাই এই পঞ্চমবেদের কাজ ছিল । 

পঞ্চমবেদ-রূপে পুরাণ আবার অথর্ববেদে ও শতপথ ব্রাহ্গণে ইতিহাসেরও 
মর্ধাদাভারী হয়ে উঠেছে। বস্তুত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের দিক্দর্শনে 
অথবা বংশানুচরিত-সম্বলিত ইতিহাস প্রণয়নেও পুরাণের ভূমিকা অবিসং- 
বাদিত। স্বভাবতই পুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে কৌতুহল জাগে। 
অধর্ববেদেই প্রথম পুরাণের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া গেলেও অনেকেই বিশ্বাস 
করেন পুরাণ বেদের চেয়েও প্রাচীনতর। খঁগ্বেদের বধ্যাশ্ব দিবোদাস সুদাঁস 
সোমক প্রমুখ নৃপতিবর্গ পুরাণের বংশানুচরিতে বহু পরবর্তী রাজারূপে 
উল্লিখিত | বেদোপনিষদের কিছু ছ্ববেোধ্ বূপক-উপমারও গ্রন্থিমোচন হয় 


ভা" ১।৩।৪* 

ভা* ১২।৭।১* 

উতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমে। বেদ উচ্যতে” । ভা" ১1৪২০ 
“ইতিহাসপুরাখাভ্যাং বেদং সমুপবৃত্য়েৎ। 

বিভেত্ক্সশ্রতাঘেদো মাময়; প্রহরিয়তি ॥” মহা” আদি । ১,২২৯ 
তা ১৪1২৫ 


ভাগবত-পরিচয় & 


পুরাণেরই আখ্যানভাস্তে। সুতরাং বেদ আগে না পুরাণ আগে" এ প্রশ্ন 
অবান্তর নয়। তবে বেদোপনিষদের পরেও যুগে যুগে পুরাণের নব-সংস্করণ 
ব| বর্ধন-পরিবর্জন সমানে চলেছে । তাই দেখি এর বংশানুচরিতে প্রাকৃ- 
খগ্থেদীয় যুগের কয়েকজন বিখ্যাত রাজারও নাম পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য 
তারপরই বিবরণ কাল্পনিক হয়ে দা ্ড়য়েছে । 
স্কন্দপুৱাণ থেকে জানা খায়, প্রথমে শতকোটি শ্লোকাত্মক একটিমাত্র* 
ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণই প্রচলিত ছিল। বেদকাস তা অষ্টাদশ পুরাণে বিভক্ত করেন। 
মৎস্যপুরাণেও বলা হয়েছে, “পুরাণমেকমেবাসীৎ তদ! কল্পান্তরেইনঘ” ।২ 
আধুনিক গবেষকদের মধ্যে 7১৪7৪169৮ এ-মত স্বীকার কবে নিয়েছেন। 
Winternitz অবশ্য জানান, এ-পুরাধি বা ইতিহাস এক বা একাধিকও হতে 
পারে। তবে কালক্রমে ত| যে অষ্টাদশ পুরাণের রূপ নেয়, সে বিষয়ে কারো 
কোনে! সংশয় নেই । এই অষ্টাদশ পুরাণ যথাক্রমে _বাছু, ব্ৰহ্মাণ্ড, মার্কগ্ডেয় 
বিষ্ণু, মৎস্য, ভাগবত, কৃর্ম, বামন, লিঙ্গ, বরাহ, পদ্ম, নারদীয়, ব্রহ্ম, এবং 
স্কন্দপুরাণ। সংখ্যা নিয়ে নয়, তালিকায় অস্তর্ভুক্তি নিয়ে গুরুতর মতভেদ 
বর্তমান । যেমন, শাক্তসম্প্রদায় ভাগবতের পরিবর্তে মহাভাগবত বা 
কালিকাপুরাণকে এর অন্তর্গত করতে চান। আধুনিক গবেষকগণের 
অনেকেই শেষোক্ত পুরাণখানিকে উপপুরাণের অস্তগত করেছেন। পক্ষান্তরে 
ভাগবতের স্বপ্রাচীন এতিহ্য ও বিপুল প্রসিদ্ধি লক্ষ্য করে একে তারা স্বস্থানচ্যুত 
করার কোনো যুক্তিই খুজে পান নি। বিঞুপুরাণে অষ্ট' শ পুরাণের যে- 
তালিকা পাই তাতেও ভাগবত পুরাণ উল্লিখিত _সেখানে এর স্থানও পঞ্চম । 
শুধু ভাগবতই ভাগবতকে “মহাপুরাণ” বলেনি, ব্রহ্মবেবর্তও একে একই 
আখ্যায় ভূষিত করেছে। প্রসঙ্গত পুরাণ ও মহাপুরাণের পার্থক্য নিরূপণ 
এখানে অপরিহার্য । 
ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে পুরাণের পঞ্চলক্ষণত দেখিয়োছলেন অমরকোষ- 
প্রণেতা । এই পাঁচটি লক্ষণ যথাক্ৰমে ‘সৰ্গ’ বা সৃষ্টি, প্রতিসর্গ' ব1 প্রলয়ের 


১. “একমেব পুরা হ্যাসীদ্ব্রক্মাণ্ু শতকোটিধা । 
ততোহষ্টাদশধ। কৃত্বা বেদব্যাসো যুগে যুগে" ॥ প্রভাসক্ষেত্রমাহাজ্ঞাম্‌ ১ ২।৮-৯ 
২ মৎস্য, ৫৩৪ 
৩. “সর্গৃশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশে! মন্স্তরাণি চ । 
বংশামুচরিতঞ্চেব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্‌' ॥ 


৬ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


পর পুনঃসৃষ্টি, 'মম্বন্তর’ বা মনুর অধিকৃত যুগবিভাগ, ‘বংশ’ বা দেববংশের 
বিবরণ এবং ‘বংশানুচরিত’ বা খষি ও রাজবংশের বর্ণনা । ভাগবতে এই 
পাঁচটি লক্ষণের পরিবর্তে পাই দশটি* লক্ষণের উল্লেখ । এগুলি যথাক্রমে 
“সর্গ” ‘বিসর্গ’ স্থান? ‘পোষণ’ তি" মন্বত্তর' ‘ঈশানুকথা’ নিরোধ 'যুক্তি” ও 
“আশ্রয়” ।২ নুতন লক্ষণের মধো ‘স্থান’ বলতে বোঝাচ্ছে সৃষ্টবস্তুর যথাযথ 
শৃঙ্খলারক্ষা, ‘পোষণ’ বলতে ভগবানের অনুগ্রহ, 'উতি” বলতে জীবের 
বাসনা বা কর্মসংক্কার, ‘ঈশানুকথ!' বলতে অবতার এবং ইশ্বরানুগৃহীত 
ভক্তজনের চরিত, “নিরোধ” ভগবানে জীবের অন্তর্ধান, “মুক্তি জীরের 
কর্তত্ব-ও ভোত্তৃত্ব-ত্যাগ, আর পরিশেষে *“আশ্রয়'_ সর্বজীবের গতির্ভর্তা 
নিবাস সাক্ষী পরমেশ্বর । ভাগবতে কিভাবে এই দশটি লক্ষণ প্রতাক্ষীভূত 
হয়েছে অতিসংক্ষেপে এর বিষয়বস্তুর পরিচয়-দানেই ত! স্পষ্ট হতে পারে । 
মূল ভাগবতের সূত্রপাত দ্বিতীয় স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আর শেষ দ্বাদশ 
স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে । বাকী প্রথম স্কন্ধ ও দ্বাদশ স্কন্ধের অবশিষ্ট অধাঁয়কে বলা 
যায় যথাক্রমে উপক্রমণিকা ও উপসংহৃতি । নৈমিষারণো সমবেত খষিগণের 
অনুরোধেই সৃতপাঠক এ-পুরাণকাহিনীর অবতারণা করেন। কথোপকথনের 
এই বিশিষ্ট ভঙ্গি ভাগবতে আরো বহুবার অনুসৃত হয়েছে । বিছ্বর-উদ্ধব 
সংবাদ, মেত্রেয়-বিভ্ুর সংবাদ, ভগবদ্‌-উদ্ধব সংবাদ প্রভৃতি তারই প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ৭ মধ মধ্যে রুদ্রগীতা উদ্ধবগীতাদির পরিবেষণও মনোজ্ঞ । ভাগবতের 
মূল বক্তা কিন্তু সৃতপাঠকাদি নন, স্বয়ং ব্যাসপুত্র শুকদেব। গঙ্গাতীরে 
প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎকে তিনি য| শুনিয়েছিলেন ,তাই আসল ভাগবত। 
সেই ‘আসল’ ভাগবতেরই কথারন্ত দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে শুকদেবের 
“নমঃ পরস্রৈ খুরুষায় ভূয়সে”* মঙ্গলাচরণ পাঠে । কথাশেষ হয়েছে দ্বাদশের 


"১ “তন্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম, ॥ ১1৯৪৪ 
২ “অত্র সর্গো বিসগশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ। 
মন্বস্তরেশান্ুকথ! নিরোধে। মুক্তিরা শ্রয়ঃ |” ২1১1১ 
৩ “নমঃ পরস্বৈ পুরুষায় ভূয়সে স£স্ভবস্তাননিরোধলীলয়া । 
গৃহীত শক্তিত্রিতয়ায় দেহিনামস্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবত্মনে ॥” [২81১২ 
চি 
মহিমার আধার যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের প্রয়োজনে রজঃ সত্ব তমোমুতি ধরে আবিভূ্ত 
হন, সেই পরমপুরুষের ধ্যানে এ অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে হয়োদশ এই বারোটি' শ্লোক উৎসারিত । 
চতুষ্থিংশ প্লোকটি পিতা-ব্যাসের প্রতি নমস্কার-বাক্য। 


ভাগবত-পরিচয় ৭ 


পঞ্চম অধ্যায়ে, আর শুকদেবকে বিদায় নিতে দেখছি তারই অব্যবহিত কাল 
পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্টম ঙ্সোকে। ভাগবতের মহাপুরাণিক দশ লক্ষণ 
আমরা এই দীর্ঘ শুকভাষণের মধ্যেই স্পষ্ট খুঁজে পেতে পারি । যেমন “সর্গ' 
বা সৃষ্টিবর্ণন] পাবে! দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে, তৃতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে 
ও দ্বাদশে ৷ ‘প্রলয়’ স্থান পেয়েছে তৃতীয় স্কন্ধেরই একাদশ অধ্যায়ে পরমাস্মার 
কালাখা মহিমা! বর্ণনায়__প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টি বা 'বিসর্গ”ও একই অধ্যায়ে 
লক্ষণীয় । “স্থান”, ভাষাস্তরে সৃষ্টবন্র শৃঙ্খলারক্ষাই তৃতীয় স্কন্ধের বিংশ 
অধ্যায়ের বিষয়বস্তু । প্রসঙ্গত পঞ্চম স্কদ্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের ভূগোলবর্ণন।, 
উনবিংশের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা * ঘোষণা, একবিংশের খগোঁলবিবরণ অথব। 
ষড়বিংশের নরক-উন্মোচনও মনে পর্ডবে। “পোষণ” বা ভগবানের অনুগ্রহ 
তে! সমগ্র ভাগবতে নিরস্তর কীতিত। তবু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে 
থাকপে ঞ্জামিল ও গঞ্জেন্দ্রের প্রতি তাঁর অসীম কৃপা । এই অজামিলো” 
পাখ্যান ও গজেন্দ্রোপাখান ছুটি পাচ্ছি যথাক্রমে ষষ্ঠ ও অষ্টম স্কন্ধে । “উতি? 
ব। জাবের বাসন! ও কর্মসংস্কার, ‘নিরোধ’ বা সেই উতি-ক্ষয়ে জীবের ভগবানে 
অন্ত্ধান. পরিশেষে ‘মুক্তি’ তৃতীয় স্কন্ধে কপিল-ভাষ্ো, চতুর্থ স্কন্ধে সনৎকুমার- 
ভাষো, সর্বোপরি ভগবদ-উদ্ধব সংবাদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে । 
শুকদেব নিজেও ভাগবতের উপক্রমে দ্বিতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধায়ে এ বিষয়ে 
আলোচনা করেছেন । মমন্বস্তর" ব| মন্ুর অধিকৃত কালাদি বিভাগেও ভাগবত 
তার পুরাণিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে পুরোপুরি । ঠ 'র্থ স্কন্ধে স্বায়ন্তুব 
মন্থর বংশ-বর্ণন! দিয়েই এর সূত্রপাত | অষ্টমে মন্বস্তরানুবর্ণনায় তারই শুভ 
সমাপ্তি। এর মধ্যে স্থান পেয়েছে__ স্বায়ভুব, স্বারোচষ, উত্তম, তামস. 
বৈবত, বিবস্বত, শ্রাদ্ধদেব,৯ সাবণি, দক্ষপাবণি, ব্রহ্মসাবণি, ধর্মসাবণি, 
রুদ্রসাবণি, দেবসাবধি, ইন্দ্রসাবণি--এই চতুর্দশ মনুর শাসনকাল, তাদের 
বংশাবলী ইতাদি। উপরত্তী এদের কালে হরি কোন্‌ কোন্‌ মৃতিতে 
আবিভূতি হয়েছিলেন, তখন কেই-ব! ছিলেন ইন্দ্র, আর সপ্তধিই-বা কারা 
কার|, তাও আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি । যেমন, চতুর্থ মনু তামসের 
কালে হরিমেধসের ওরসে হরিণীর গর্ভে আখভূ্তি ভগবান্‌ ‘হরি’ নামে খ্যাত । 
ভাগবতের বিবরণ অনুসারে তিনিই কুম্ভীরের গ্রাস থেকে গজেন্দ্রকে রক্ষা 


উহ এর উর রা এটি রত চং ঠ রক 22 ও ৯৬৬ ই কল আন 


১ শুকদেবেরু কালে এই শ্রাদ্ধদেব বা বৈব্ত সপ্তম মনু বর্তমান ছিলেন জানা যাচ্ছে, তারই 
উক্তিতে : “সপ্তমে৷ বর্তমানে” (৮১৩1১ ] 


৬ ভাগবত ও বাংলাসাহিতা 


করেন।৯ তখন ত্রিশিখ ছিলেন ইন্দ্র, আর জ্ব্যোতিধরণম প্রমুখের! ছিলেন 
সপ্তধি। আবার পঞ্চম মনু রৈবতের কালে বিকুঞ্ীসৃতরূপে “বৈকুণঠ” নামে 
ভগবানের স্বকলায় আবির্ভাব ।২ বিভু তখন ইন্দ্র, হিবণ্যরোম1-বেদশিরা 
প্রমুখের! অপ্তধি । স্মরণীয়, এই মন্বস্তরের মধোই খষিবংশাদির বিস্তৃত 
বৰ্ণন! স্থানলাভ করেছে । তবে মন্বস্তরের চেয়েও “ঈশান্বকথা” ব| ঈশ্বরের 
অবতার ও ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তজনের চরিতকথাই ভাগবতে অধিকতর পরিসর 
লাভের অধিকারী হয়েছে। অবতার সমুহের মধ্যে মৎস্য-রূপ অষ্টম স্কন্ধে 
চতুবিংশ অধ্যায়ে বন্দিত, কুর্ম-রূপ অষ্টমেরই দশম অধ্যায়ে, বরাহ-রূপ তৃতীয় 
স্কন্ধের ত্রয়োদশ, নৃসিংহ-রূপ সপ্তম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে, বামন-রূপ অষ্টম 
স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে, পরশুরাম ৬ রাম নবম স্কন্ধের পঞ্চদশে ও দশমে, 
বলরাম দশম স্কন্ধে এবং প্রচলিত দশাবতারের তালিকায় অবশিষ্ট অবতারদ্বয় 
বুদ্ধ ও কক্ষি ভাগবতে উল্লিখিত মাত্র। কিন্তু এ তালিকার বাইরেও ভগবানের 
নানা অবতার ভাগবতে স্বীকৃত হয়েছেন। যেমন, পৃথু অবতারের প্রসঙ্গ 
পাই চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চদশ থেকে ত্রয়ৌবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত, খষভাবতারের প্রসঙ্গ 
চতুর্থ-ষষ্ঠ অধ্যায়ে, নরনারায়ণের প্রসঙ্গ একাদশের চতুর্থে। ভাগবতে 
কপিলাবতারের প্রসঙ্গটি তুলনায় খুবই দীর্ঘ-_তৃতীয় স্কন্ধের চতুবিংশ অধ্যায় 
থেকে ত্রয়ন্ত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত মোট দশটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে সাংখাকাবের 
জীবনবেদ। অবতারের এই দীর্ঘ উপাখানের পাশাপাশি ঈশ্বরানুগৃহীত 
ভক্তজনের চরিতও কিছু কম গুরুত্ব পায়নি । এর মধ্যে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় 
চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে বণিত ফ্রুবচরিত, সপ্তম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে 
প্রহলাদচন্বিত, নবমের চতুর্থ অধ্যায়ে অন্বরীষ-কথ।, একবিংশে রস্তিদেব- 
মহিমাখ্যাপন | ঈশ্বরানুগৃহীত এই ভক্তবৃন্দের নামকীর্তনে ভাগবত 
প্রকারান্তরে এদের আরাধ্য সেই দশম লক্ষণ “আশ্রয়েরই জয়গান করেছে । 
জরীধরষামী ভাগবতের মহাপুরাণিক দশম জক্ষণের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 
বস্তুত প্রথম পাঠেই বোঝা যায়, “স্বয়ং ভগবান্‌* কৃষ্ণই ভাগবতের দশম লক্ষণ 
ৰা ‘আশ্ৰয়’ | দশম, স্কন্ধের নব্বইটি অধ্যায়ের বন্বিস্তত পরিসরে সেই 
'আশ্রয়ে”বই নরবপৃধারণের অত্যাম্চর্য লীল! অতুলনীয় কবিত্বে ও ভাবুকতায় 
উন্নগীত। 

১ ভা ৮১৩, 

৭. ভা" ৮৫/৪ 


ভাগৰত-পরিচয় ৯ 


এইভাবেই ভাগবতে দশ লক্ষণ যথাযথ মর্ধাদালাভ করেছে। ভাগবতের 
দ্বাদশ স্কন্ধে এদের ঈষৎ ভিন্ননামে১ উল্লিখিত হতে দেখি বটে, তবে সেখানেও 
‘বৃত্তি’ এবং রেক্ষ।” অর্থাৎ ভক্তদের কর্তনা এবং ভগবান্-কর্ঘক তাঁদের রক্ষ। 
যথাক্রমে স্থান ও পোষণেরই নামান্তর হয়ে উঠেছে । আর নিরোধই ‘সংস্থা’ | 
উতি ব| বাসনাই তো] পুনর্জন্মের কারণ বা “হেতু” এবং আশ্রয়ই তো 
অপাশ্রয়”। 

ভাগবতের এই দশটি লক্ষণ দেখেই একে অনেকে ‘অর্বাচীন পুরাণ’ 
বলেছেন । এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত প্রণিধাঁন- 
যোগা | পুরাপ-পুঁথির পরিচয়দানে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 
ক্যাটালগের পঞ্চম খণ্ডে মুখবন্ধে তিমি জানান, যেহেতু অমরকোষ-প্রণেতা 
ছিলেন বৌদ্ধ, তাই তার কাছে হিন্দুপুরাণ ছিল কতিপয় পুরাকাহিনীর সমষ্টি 
ব! ঈশ্চি্াস মাত্র, আব কিছু নয়। কাজেই পঞ্চলক্ষণের নির্দেশে পুরাণের 
ধর্মীয় আবেদন আদৌ রক্ষিত হল কিনা, তা বিবেচনা করে দেখবার 
কোনে! প্রয়োজনই তিনি বোধ করেননি । ভাগবতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
প্রক্ষেপে দখলক্ষণ নির্দেশের মধোই এর প্রথম প্রতিবাদ এলে! বলা যায়। 
দশলক্ষণের অন্তত ‘বৃত্তি’ ও রক্ষার দ্বারা পুরাণের সেই ধর্মীয় দিকটি 
মরধাদাই সর্বাংশে রক্ষিত | 

অতঃপর কোনো আধুনিক গবেষক যদি মন্তব্য করেন যে, পুরাণের 
পঞ্চলক্ষণ থেকে দশলক্ষণে বিশদীভবন পাথিব প্রতি থেকে এ-শ্রেণীর 
সাহিত্যের দুউচ্চ আধ্যাত্মিকতারই মণ্ডন বুঝতে হবে,* *খন কথাটি নিতান্ত 
অবহেলার যোগা মনে হয় ন! । তবে এ-মগুন নিশাস্তই অর্বাচীন কালে 
ঘটেছে কিন] ভাগবতের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যথা- 
স্থানেই তা আমরা স্পর্টীকৃত করবো । এখানে শুধু এটুকুই জেনে রাখতে 
হবে, ভাগবত নিজেকে মহাভারতের পরবর্তী রচনা বলে উল্লেখ করেছে ।5 


১ ““সগগোহহ্ঠাথ বিসশশ্চ বৃত্তী রপ্ষান্তরাণি চ। 
বংশে বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাত্রয়ঃ ॥” [ ১২1৭৯. 
২ A Descriptive Catalogue of Sans! “it Manuscripts in the Collection ০. 
the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, Preface, p. Cxxvii 
৩ Siddhesv ra Bhattacarya: The Philosophy of the Srimad-Bhagavata 
Introduction, Vol.l.p. ৬1] 
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যা এককথায় “মহদডুতম্‌'’* তথ! “সবার্থপরিরৃংহিতম্?”* বলে কথিত, সেই 
মহাভারতের পর ভাগবত প্রকাশিত হওয়ায় মহাভারতের মহদডুত সর্বার্থ- 
পরিবৃংহিত স্বভাব ভাগবতেও অনুসৃত হয়েছে বলতে হয়। শুধু তাই নয়, 
মহাভারতের পরেও বেদব্যাসের অপরিতৃপ্তি এবং ভাঁগবতে তারই সার্থকতা 
প্রাপ্তির প্রসঙ্গে মনে হয়, ভাগবতেরই মহাভারতাতিরিক্ত কোনে! বৈশিষ্টোর 
প্রতি এ হল নিগুঢ় ইংগিত। এই নিগুঢ ইংগিত যে বেদগুহ্য 'অহৈতুকী 
প্রেমভক্তি'রই বাঞ্জনা তা ভাগবতধর্ম প্রসঙ্গে অন্যত্র আমর! বিশেষভাবেই 
আলোচনা করবো । কিন্তু মহাভারতের পরম-অদ্ভুত সর্বশাস্তর-সঞ্চয়ন-প্রতিভ। 
কিভাবে ভাগবতেও বিকাশলাভ করেছে তার ঈষৎ আভাস ন! দিলে 
আমাদের বর্তমান আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 

‘যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে”_-মহাভারত সম্বন্ধে এ-উক্তি তো 
প্রবাদবাক্যের মতোই প্রচলিত । বস্তুত মহাভারতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই 
চতুর্বগপ্রাপ্তির পথনির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ভূতত্ব জোতিবিজ্ঞান 
ইতাদি অপরাবিদ্ভারও কোনো শাখাই একেবারে অনালোকিত থাকেনি । 
একই সঙ্গে এই পরা ও অপরাবিদ্যার পরিবেষণে ভাগবতও তুলামূলা । 
ভাগবত প্রেমভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ নিরূপণ করেছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে 
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের পরিচয়ও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করেছে । বিশ্ববিজ্ঞান 
ভূপরিচয়'বা ভারতবর্ষায় ইতিহাসও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে 
আছে। দ্ৃ’একটি উদাহরণ যোগে আমাদের বক্তব্য বিশদীভূত করা চলে 
যেমন, বিশ্বসৃষ্টির মূল রহস্যের মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করুতে করতে ভাগবতও 
আধুনিক বিজ্ঞানের মতোই পৌছেচে পরমাগুতে। কিন্তু অতি-আধুনিক 
বিজ্ঞানের মতো! সেও সেখানেই থামেনি । বরং বলেছে, শেষ পর্যন্ত পরমাণুও 
সতা নয়। পরমাণু স্বীকার না করলে পৃথিবী প্রভৃতি স্কুল কাধ ও পদার্থ 
সিদ্ধ হয় না বলেই বৈশেষিকগণ এর কল্পনা করে থাকেন ।ঃ এক্ষেত্রে 
উপনিষদের মতো ভাগবতও শেষ পর্যন্ত পৌছেচে “জ্যোতিতে__ 
“সু্্মতম আত্মজ্যোতিধি”।৭ ভক্তি-শাস্ত্রের নিজস্ব পরিভাষায় তাকেই বলেছে 
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“বিশুদ্ধ সত্ব", নামাস্তরে “বাসুদেব”?ং | এ পর্যন্ত বিজ্ঞানও এসে থেমেছে 
জ্যোতিতে। বল! বাহুল্য আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যখন পরীক্ষানিরীক্ষাঁ- 
মূলক বিশুদ্ধ গাণিতিক পথে আসে, ভাগবতাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তখন আসে 
একান্তভাবেই বোঁধির পথে । তবে ছুই পথ যখন কোনে! কোনো গুরুত্বপূর্ণ 
একাসূত্রে মিলে যায়, তখন ভাঁরতবর্ষীয় বিরাট এঁতিহ্যের উত্তরাধিকারী 
হিসাবে আমাদের আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক। জ্োতিবিজ্ঞানে প্রাচীন 
ভারতবর্ষের বিস্ময়কর অগ্রগতির কথা এর পর তোলা যায় । কোপাঁরনিকাস 
গ্যালিলিও নিউটনের বহুপূর্বেই ভারতবর্ষে আহিক-বাধিক গতি বা অভিকর্ধ- 
মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল ? দ্বাদশ শতকে ভাস্করাচার্ধের অভিকর্ধাদি 
সূত্রের আবিষ্কার ভাগবত-পরবর্তী কালের বটে, কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের 
হিন্দু জ্যোতিবিদ আর্ধভট্ের গ্রহ-বিষয়ক গতিসূত্র আবিষ্কার পুরাঁণ-রচনা তথ। 
নবস:যোঞ্নার কালেই ঘটেছে । ফলত ভাগবতে খগোল বিবরণে প্রাচীন 
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানভাগার উজাড় হয়ে যেতে বাকি থাকেন ৷ সূর্যকে ঘিরে 
গ্রহের গতি রয়েছে, একথার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাগবত যখন বলে শুধু 
গ্রহাদিরই নয়, সূর্যেরও গতি আছে, তখন চমক্‌ লাগে বৈক্ী। কুম্তকারের 
চক্রের সঙ্গে সূর্ধ প্রভৃতি নক্ষত্রের তুলনা করে মে বলেছে, চক্রটি যখন ঘোরে, 
তখন তার ওপরে যদি কোনো। পিপীলিক। থাকে তবে চক্রের গতির অনুরূপ 
একটি গতি তারও হয়। পক্ষান্তরে সেই চক্রের ওপরই পিপীলিকাটি যখন 
একস্থান থেকে অন্রাস্থানে বিপরীত মুখে চনত থাকে তখশ তার আর একটি 
বিপরীত গতিও স্বীকার, করতে হবে। ঠিক এইভাবেই পূর্যাদি নক্ষত্রেরও 
উভয়বিধ গতিই স্বীকার্ষ।৭ ভাগবতের মতে, পঞ্চবিশতি তত্ত্বের অন্যতম 
মহাপ্রভাবশালী কালই গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যৌতিষ্ককে নিরন্তর পরিচালিত করছে । 
বলদের যেমন খুঁটি--ফ্ুবই তেমনি এদের “মেধীস্তস্ত' | এরাও সেই মেধী- 
স্তস্তকে ঘিরে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশে কর্ষানুসারে গতিপ্রাপ্ত হয়ে আকাশ 
পরিভ্রমণ করে ফেরে, কদাপি ভূতলে পতিত হয় না।« লক্ষণীয়, ভাগবত 
প্রভৃতি পুরাণ যতই কেন ন! বিজ্ঞানের সত্য সংগ্রহ করুক, শেষ পর্যন্ত তার 
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উপনীত হয় দার্শনিক পারমাথিক ধারণাতেই । তাই দেখি, জ্যোতিবিজ্ঞানের 
সব কৌতৃহল ভাগবত নির্ত্ত করেছে নিখিল জ্যোতিশ্ক্রের দ্বারা কল্পিত 
শিশুমার-মৃতির ধারণায়, তব! সেই শিশুমারকেই পরমপুরুষের জ্যোতিঃ- 
শরীর রূপে উপাসনা করার বিধিদানে । 


শুধু আকাশের ধ্যানেই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শুভদৃষ্টির ক্ষেত্রেও শেষ 
পর্যন্ত ভাগবতের সেই সর্বোপরি পারমাধিক দৃর্টিরই সন্ধান মিলবে। 
ভূমগুলের স্ুলরূপ বর্ণনা] করতে গিয়ে ভাগবত একে “কুবলয়-কমল- 
কোষাভাত্তরকোষো”ং বা পদ্স্বর্ূপ বলেছে। জন্দ্বীপ কেন্ত্রস্থ কোষ আর 
বাকি আটটি বর্ধ রয়েছে তারই চারপাশ ঘিরে । এর মধ্যে ভারতবর্ষের নাম 
পূর্বে অজনাভবর্ধ ছিল বলে জানানে! হয়েছে, পরে খষতের জ্যো্টপুত্র ভরতের 
নামানুসারে এর নাম হল ভারতবর্ষ ।* মলয়-মঙ্গলপ্রস্থ-মৈনাক, বিন্ধা- 
শুক্তিযান-খক্ষগিরি-চিত্রকুট-গোবর্ধন-রৈবতক প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্যানগন্ভীর 
পর্বতশোভিত ভারতবর্ধকে, তথা তাত্রপর্ণী-কৃতমালা-কাবেরী-যমুনা-সর্বতী- 
দৃষদ্বতী বিতন্ত-অপিরী-বিশ্ব। অন্ধ-শোণ নদী-মহানদের জপমালাধৃত 
ভারতবর্ধকে ভাগবত বলেছে ন’টি বর্ষের মধ্যে একমাত্র কর্মক্ষেত্রভৃমি__ 
আরগুলি হল স্বর্গভোগের পর অবশিষ্ট পুণাভোগের ক্ষেত্র, তাই তার! ‘পাথিব 
বর্গ” | কিন্তু পাথিব স্বর্গ দূরে থাক্‌, দেবতার! নিত্যস্বগভূমিকেও ভারতবর্ষের 
তুপনায়€তুচ্ছজ্ঞান করেন । এক্ষেত্রে ভাগবত ঠিক ব্রহ্ম ও বিষ্ণু-পুরাণের 
মতোই দেবতাদের ভারত-মহিম1-গাঁন তুলে ধরে : 


“অহে। অমীষাং কিমকারি শোভনং 
প্রসন্ন এষাং স্বিদৃত স্বয়ং হরিঃ। 
ঘৈর্জন্ম লন্ধং নৃষু ভারতাজিরে 
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি ন্ত্ঃ”* 


আহা ধারা ভারতভূমিতে ভগবান হরির সেবার উপযোগী 
নরজন্ম লাভ কশেছেন, ন! জানি তারা কোন্‌ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান 


জজ হও জ ও জড ৩ হর ৮৮ ওত ড গানটি চিতা চত ও জনি উজ 
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করেছিলেন। মনে হয় হরি বিনা-সাঁধনেই তাদের প্রতি প্রসন্ন । তাই 
আমাদের কেবল ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের আকাজ্াই জাগে, কিন্তু জন্মলাভের 
সৌভাগ্য আর ঘটে না। 

ভাগবতের কথাকোবিদও এর প্রতিধ্বনি করে বলেছেন : 

“কল্লাযুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ 

ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরঃ। 

ক্ষণেন মত্যেন কৃত মনস্বিনঃ 

সন্সস্য সংযাস্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥”* 
কল্পায়ুজীবী দেবতাদের স্থান ফেঁ-্বরগভূমি, তা লাভ করার চেয়েও অল্পায়ু 
হয়ে ভারতবর্ষে পুনর্জন্ম লাভ করা শ্রেয়তর | কেননা চিরজীবী 
দেবতাদের আবার জন্ম হয়, কিন্তু ভারতবাসী পুরুষ মরণশীল দেহকে আশ্রয় 
করে ক্ষণকীলেই কৃতকর্স পরিহারে হরির অভয়পদই লাভ করে থাকেন। 

কে বলে ভারতীয় সাহিত্যে দেশপ্রেম একেবারে বহিরাগত ? প্কল্লাযুষাং 
স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ে! বরঃ, কল্পায়ুজাঁবী দেবতাদের 
নিবাস স্বর্গে জল্পলাভের চেয়েও ক্ষণায়ু হয়ে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা শ্রেয়তর, 
প্রাচীন ভারতীয়ের এই একান্ত প্রার্থনাই তো! চিরকালের ভারতবর্ষীয় 
জনগণের কভূষণ হওয়ার যোগ্য । 

এইসঙ্গে আমর! আরও একটি প্রচলিত বদ্ধমূল ভ্রান্তধারণার প্রতিবাদ 
কর! প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রাচীন ভাগতীয়গণ ভার" বধের কোনো 
ইতিহাস রচন। করে যান্তনি এবং তাদের ইতিহাসজ্ঞানের চরম অভাব ছিল-_ 
কোনো! কোনে! প্রতীচ্য গবেষকের এ-ছুটি অভিযোগই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে 
বিশ্বাস। আটষট্রি বুৎসর আগে ১৩০৯ সনে ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বোধ করি এদেরই লক্ষ্য করে বলেছিলেন : 

‘ইতিহাস সকলদেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন ন! করিলে নয় । 
যে ব্যক্তি রথচাইল্ডের জীবনী পড়িয়া পাঁকিয়া গেছে, পে খীন্টের জীবনীর 
বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে: 
যদি সংগ্রহ করিতে ন! পারে তবে তাহার 'এবজ্! জন্মিবে এবং সে বলিবে, 
যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না তাহার আবার জীবনী কিসের ? 
তেমনি ভার্তঘর্ধের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়- 


এ জগ তত ও জর 1 হও জা wat ৪ ও জা গা ৫৪৫ 
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পরাজয়ের কাগঞ্রপত্র না পাইলে যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে 
হতাশ্বাস হইয়! পড়েন এবং বলেন “যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার 
হিস্ট্রি কিসের’ তাহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে 
মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ 
এক নহে, ইহ! জানিয়! যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশ| করে 
সেই প্রাজ্ঞ ।”* 

সুখের বিষয়, ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাপ-গবেষণার যথেষ্ট উন্নতি 
তয়েছে। তাই এখন ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাসপথের অনুসন্ধানে বিদেশী 
গবেষকরাও আর “ধানের খেতে বেগুন খুজতে” যাওয়ার বিড়ম্বনার শিকার 
হন না। ১৯২২ সনে লণ্ডনের অক্সফোর্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত "Ancient 
Indian Historical Tradition’ গ্রন্থের ভূমিকায় টা" HE. Pargiter-ই 
তে স্পষ্টভাষায় বলেছেন, শুধু বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করায় 
তথা পুরাণিক ও মহাকাব্যিক এতিহাকে অবহেলা করায় পণ্ডিতসমাজে এই 
ধপণের অভিমত গড়ে উঠেছে যে, ভারতবাসীর ইতিহাস-জ্ঞানের শোচনীয় 
অভাব বর্তমান । আসলে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি অসাধারণ প্রকৃতি 
আছে। এ ইতিহাস মূলত ধৰ্মতাত্বিক। কিন্তু সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট 
রক্ষ। করেই যদি ভারতবষীয় ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণ! গড়ে তুলতে হয় তো 
এর পুরাণগুলির আশ্রয় নিতে আমরা বাধ্য । প্রসঙ্গত তিনি বিভিন্ন পুরাণের 
কাল, সূর্ধ-চন্দ্রাদি রাজবংশ তথা ভার্গবাদি খষিবংশের তালিকা ও তথ্যাদিও 
যথাসম্ভব সংকলন করেছেন । ৃ 

বংশাহুচরিত মোটামুটি সব পুরাণেই অনেকট। এক। কিন্তু ভাগবতের 
য। অনন্য বৈশিষ্ট্য সেই বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাসের কিছু কিছু ইংগিত সম্বন্ধে 
নীরব থাকলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 

ভাগবত পুরাণে ‘ভাগবত’ শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত-_এক "ভাগবত 
শান্ত, দুই 'ভক্তিরসপাত্র” ৷ এর মধ্যে ভক্তিরসপাত্র বোঝাতে ‘ভাগবত’ শব্দের 
প্রয়োগ বিশেষ প্রাচী বলে গবেষকগণ মনে করেন। পান্মতন্ত্র নামক প্রামাণ্য 
পাঞ্চরাত্র সংহিতাঁয় এই ভাগবত-সন্প্রদায়কে বোঝাতে যে-বিভিন্ন প্রতিশব্দ 
পাচ্ছি, তার মধ্যে 'সাত্বত' 'এবং ‘একাস্তিক’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তুলনায় 
“বৈষ্ণব” নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের, অর্থাৎ, গুপ্ত আমলের বলে মনে 


১ ‘ভারতবর্ষ, রবীন্্র-রচনাবলী, ৪র্থ থও, পৃ* ৩৮*, ৰি. ভা ধ্দ" 
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করেন কেউ কেউ । এদের মতে, ভাগবত ধর্ম সর্বপ্রথম প্রচার করেন বুধি- 
যাদব-সাত্বত গোষ্ঠীর মহানায়ক দেবকীপুত্র বাহ্বদেব কৃষ্ণ। গোষ্ঠী-গত 
তাবে তখন এর নাম ছিল সাত্বত ধর্ম। এই ধর্মের মুল গ্রন্থ হিসাবে ভাগবত 
তাই “সাত্বতী শ্রুতি” বলেই সুখাত, আর এ-ধর্ের প্রবক্তাও নিজে পরিচিত 
“সাত্বত-শাস্ত্র-বিগ্রহ” রূপে । কালক্রমে সাত্বত-ধর্ম আবার বিশেষ গোষ্ঠীর 
সীম! ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়। তখন বাস্বদেব কৃষ্ণই হয়ে উঠলেন 
স্বয়ং ভগবান্‌’, তার সমন্প্রদায়ও তন নাম নিল ভাগবত-সন্প্রদায়» _সাত্বত 
গোষ্ঠী এতেই হয়ে গেল লীন। দক্ষিণের বিষ্ণুভক্ত একান্তিক-সম্প্রদায়ও 
ক্রমশ ভাগবত সম্প্রদায়েরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পাঞ্চরাত্রের চতুতব্যুহবাদও 
ভাগবতধর্মসে অদ্বয় কঞ্চতত্তে পরিণতি লাভ করলে! । তদুপরি, ভাগবত 
ধম প্রচারের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ভক্িবিশ্বাসের ধারাটিও যথাসম্ভব 
খে দক আচার-অনু-ান ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে মৈত্রীরক্ষা করেই এসে যুক্ত হলো 
এ-ধর্ষে। অর্থাৎ, যজ্ঞ-সম্পাদনের পূর্ণ প্রভাব যে-যুগে বর্তমান ছিল, সেষুগ 
থেকে আরম্ভ করে বৈদিক-প্রভ্ভাববিস্থৃত একান্তিক সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক যুগ পধন্ত ভাগবত-ধর্মের বহুকালব্যাপী বিপুল ইতিহাসের সমুদয় 
নিদর্শনই অতিগুঢ় ইংগিতে ভাগবত পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে বলে আমাদের 
বিশ্বাস। আমর! এই দুই প্রান্তসীমার দুটি মাত্র উদাহ্রণ যোগেই বিষয়টি 
স্পষ্ট করতে পাবি । 

ভাগবতের বিবরণ অনুসারে খষভপুঞ্র রাজ ভর্ত,কই যজ্ঞাদির নব 
খাবস্থাপক বলা চলে $ জেনশাস্ত্রে খষভদেবকে চব্বিশজন অর্থ? ব। 
তার্থঙ্করের আদ্িতম বলা হয়েছে। এই তীর্ঘঙ্কর সারির সবশেষের জন 
যিনি, সেই মহাবীর,ব! বর্ধমান বুদ্ধের সমসাময়িক বলে যুগপৎ জৈন ও বৌদ্ধ 
শান্তর থেকে জানা যায়। অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে মহাবীরকে. খ্রীষ্টপূব ষষ্ট 
শতকের ধর্মপ্রচারক বলতে হয়। কাজেই তার ত্রয়োবিংশতিতম উধ্বতন 
ধর্মগুরু খষভদেবের কাল যে শ্রীষপূর্ব ষ্ঠ শতাব্দীর একাধিক শতক পুর্বে, তাতে 
সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের তখন বিশেষ প্রাবলা। 
এরই মধ্যে রাজ! ভরত আনলেন এক ফুগাস্তর। বস্তুত সনাতন যজ্ঞপদ্ধতির 
কঠোর বিধিবদ্ধ অচলায়তনে তিনি যে কী নবধুগের হাঁওয়! বইয়ে দিলেন, 
তা আমরা অন্যাধুনিক কালের মানসিকতা নিয়ে সম্যক অনুধাবন করতে 
পারবো! না। তিনি ইন্দ্র প্রভৃতি খখেদীয় দেবতার পরিবর্তে পরমপুরুষ-জ্ঞানে 


১৬ ভাগবত ও বাংলাসাহিতা 


বাসুদেবের উদ্দেশে যজ্ঞাুতি প্রদান করতেন। শুকদেবের বক্তব্ক্রমে সেই 
অভূতপূর্ব যজ্ঞক্রিয়| নিয়রূপ : 

যজ্ঞ আরম্ভ হলে অধ্বর্য অর্থাৎ যজুর্বেদজ্ঞ খত্বিকর। যখন আছতিদানের 
জন্য হুবিঃ গ্রহণ করতেন, তখন যজমান ভরত সকল ক্রিয়ার ফল ‘ধর্ম’, 
যজ্জপুরুষ-রূপী পরমত্রহ্ম বাসুদেবের মধোই অবস্থিত চিস্তা করে বিষয়-বাসন। 
ক্ষয় করেছিলেন, কেননা, তিনি মনে করতেন, ইন্দ্রাদি দেবতারও আবার 
নিয়ামক স্বয়ং বাহ্বদেব। তিনি তাই সূর্ধাদি সকল দেবতাকেই ভগবান্‌ 
বাসুদেবের চক্ষু প্রভৃতি অবয়বের মধ্যে অবস্থিত জেনেই একমাত্র তার ভজন। 
করতেন1১ তার আবৃত সাবিত্রী মন্ত্রও২ তাই সূর্যমন্ত্র নয়, সূর্ধেরও 
অধিষ্ঠাত৷ যিনি সেই বিশ্ুদ্ধসত্ত পরমজ্যোতিরই ধ্যানমন্ত্র। 

এরই পাশে দাক্ষিণাত্যে শ্রীষ্তীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতকে একাস্তিক 
সম্প্রদায়ের প্রভাবে রচিত বলে বহুজনয্বীকৃত দ্বাদশ স্বন্ধের সেই বিখ্যাত 
ঘোৌষণাটি উদ্ধার করা যায় : 

“কৃতে যদ্‌ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলোঁ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥৩ 

সতাধুগে বিষ্ণুর ধ্যানে যে ফল, ত্রেতায় বিষ্ণুর যজ্ঞনিষ্পাদনে কিংবা 
দ্বাপরে বিষ্ণুপরিচর্ষায়, কলিতে তাই একমাত্র হরিনামকীর্তনেই লভা, একথা 
অনুভব কৃরে দাক্ষিণাত্যের একান্তিক সম্প্রদায় ভাঁরতবর্ষায় ভক্তিধর্ের 
ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক বিপুল সম্ভাবনাময় বিরাট যুগের সূচনা করে 
গেছেন। রাজ! ভরত যেখানে যজ্ঞের নববিধান প্রণয়নে বৈদিক যুগের 
সঙ্গে আপোষ করেছেন, বোধকরি সেখানেও নয়, যেখানে একাস্তিকগণ বাহ্য 
সকল ধর্মীয়-অনুষ্ঠানের বাহুলামুক্ত হয়ে একমাত্র হবিনামকেই নিষ্চিঞ্চনের 
সম্পদ করে শুধু অকৃত্রিম অশ্রুঙ্গলেই পৃথিবীর অবিশ্বাসী ধুঁলিকে পরমবিশ্বাসে 
উর্বর করে কয়েক শতাব্দী পরের রামানন্দ কবীর রবিদাস নানক তুকারাম 
পুরন্দরদাস শ্রীচৈতন্বদেব শঙ্করদেব দাদু প্রমুখের আবিভণবের পথ প্রস্তুত 
করেছিলেন, বোধকরি গেখানেই ভাগবতধর্মের ইতিহাস যথার্থই মহাদিগন্তে 
প্রথম প্রসারিত হয়। গোমুখী থেকে সাগরসংগম--ভাগবতধর্মের এই 
দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভাগবতের রচনাকাল তাই বহু-যুগ- 
বিস্তৃত হয়ে দাড়ায় । 


ও এত ৪৪ ৫৪০০০ ৩৮4৪০ ৭ ঝাড় ড ওত জ্ াজওজ। 


১ ভা ৫1৭1৬ ২ ভা, ৫1৭1%৪ ৩ ভা’ ১২৩৫২ 
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ভাগবতের স্থান-কাল 
বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টিতে ভাগবত অপৌরুষেয়। অর্থাৎ, এটি কারো! রচিত 
নয়, যুগে যুগে পরম-ভক্তজনের উপলব্ধ । সৃষ্টির আদিতে পাদ্মকল্লে স্বয়ং 
ভগবান শব-শরীরে আবিভূর্ত হয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে চতুঃক্লোকী* 
উপদেশ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তা আবার দিলেন নারদকে. নারদ 
ব্যাসদেবকে | জ্ঞানীরা একেই বলে থাকেন 'ভাগবত"২, এবং তাদের মে 
এই ভাবেই পরম্পরাক্রমে ভাগবন্তের প্রচার ও প্রসার । অর্থাৎ, চতুঃ- 
শ্লোকীই ভাগবতের মুল, এই চত্ুঃশ্রোকা শুণিয়েই নারদ ব্যাসদেবকে 
সত্যমুক্তি দান করেছিলেন ।* এককথায় ভক্তের অভিমত অনুসারে ভাগবত 
অনাদিসিদ্ধ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের প্রতিনিধিবূপে এ হলো নিতা, শাশ্বত, 
ব্রক্ষসম্মিত ! 
কিপ্ত এতে তে "ধুনিক ইতিহাস-গবেষকের কৌতুহল [নিবৃত্ত হবে না। 
নৈমিষারণ্যে সমবেত খধিদের মতো আধুনিক গবেষকও বারংবার প্রশ্নঃ 
তুলবেন, ভাগবত পুরাণ. 
(ক) ‘+স্মন্‌ যুগে প্রবৃতেইয়ং”-_কোন্‌ যুগে প্রবর্তিত হয়েছিল? এবং 
(খ) [ কস্মিন্‌ ] “স্থানে ব1”--কোন্‌ স্থানে ? 
শৌনকের সব শেষের প্রশ্ন দুটি 
(গ) “কেন হেতুন।”-_কোন্‌ কারণে প্রবর্তিত তয়? এবং 
(ঘ) “কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্‌ সংহিতাং মুদ্ধিৎ - 
কার দ্বাবা প্রবর্তিত হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাস এই ভাগবতী পংহিত! 
প্রচার করেছিলেন, 
সে-সম্বন্ধে আধুনিক গবেষকের কৌতুহল না থাকলেও “কস্মিন্‌ যুগে” 
এবং “স্থানে বা” তাঁর মূল জিজ্ঞাসার অস্তভুক্র। এবিষয়ে ভাগবত নিজে 
কি বলে, অতি সংক্ষেপে জেন্টেনিয়ে অন্যের অভিমত অনুসন্ধান কর! যাবে। 
ভাগবতের মতে, এ পুরাণ মহাভারতের পর প্রচারিত এবং ব্রহ্মনদী 
 সরষতীর পশ্চিমতীরে শম্যাপ্রাসতীর্থে ব্যাসদেবের সমাধিমগ্ন চিত্তে স্ফরিত । 


গিরি টিটি ee 
১ ভা’ ২।৯।৩৩-৩৬ 
২ ভা ৩৪১৩ 
৩ পান্োত্তর খণ্ড, ভাগবত-নাছাস্স্যম্‌, ২।৭২-৭৩ 
৪ ভা” ১৪/৩ 
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অর্থাৎ ভাগবত উত্তরভারতে প্রকটিত। পাদ্মোত্তর খণ্ডে ভাগবত-মাহাত্ম” 
প্রসঙ্গেও বল] হয়েছে, বেদ-বেদাস্ত “হ্রপ্নাত ব্যাসদেব এমনকি গীতা-রচনার 
পরও যখন অজ্ঞান-সমুদ্রে মুগ্ধ হয়ে পড়েন, তখনই নারদের কাছে পেলেন 
ভাগবতের উপদেশ। অর্থাৎ এখানেও ভাগবত মহাভারতের পরবর্তী বলে 
স্বীকৃত। পক্ষান্তরে মৎস্যপুরাণে বল! হয়েছে, অষ্টাদশ পুরাণের পর ব্যাসদেব 
মহাভারত রচনা! করেন। ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত। সুতরাং 
মাৎস্যমতে বলতে হয়, ভাগবতের পর ভাঁরত। এই দুই বিপরীত বক্তব্যের 
মধো সামঞ্জস্য স্থাপন করে তত্তসন্দর্ভে শ্রীজীব বলেন, প্রথমে বাসদেব সংক্ষেপে 
ভাগবত প্রকাশ করে মহাভারত সম্পূর্ণ করেন, তারপর আবার ভাগবতের 
বিস্তার ঘটান তিনি ।£ সমাধানটির মধ্যে আদৌ কোনে! ধতিহাসিক ভিত্তি 
আছে কিন! দেখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নভোলীন পুরাণ-্গ থেকে নেমে 
আধুনিক ইতিহাঁস-গবেষণার ভূমিস্পর্শ করাই সংগত । 

গবেষকগণের মধো ভাগবতের রচনাকাল সম্বন্ধে তিনটি মত সাধারণত 
স্্প্রচলিত | প্রথমত, একদল মনে করেন, ভাগবত অতিশয় প্রাচান রচনা । 
ঠিক এর বিপরীত কোটিতে দা।ডয়ে আর একদল বলেন, এ হল নিতান্তই 
অর্বাচীন পুরাণ। তৃতীয় দল মধাপন্থা_এরা ভাগবতকে গ্রাহ্ীয় পঞ্চম-য্ট 
শতাব্দীর রচনা বলে বিশ্বাস করেন। তিন দলের মধ্যেই বিদ্যাত মনীষা 
ও গৰেষকগণের অভাব নেই। যেমন প্রথমোক্ত দলে আছেন মতামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্ী। তার বিশ্বাস, ভাগবত খ্রীষ্টপূর্ব যুগের রচন!। আবার 
দ্বিতীয়োক্ত মতের পোষক হিসাবে Burnout, Wilson, Colebrooke 
ভাগবতকে চতুর্ঘশ শতাব্দার রচন! বলে মনে করেন। Winternityz 
এই কালসীমাকে আর একটু পিছিয়ে একাদশ শতাব্দী করার পক্ষপাতী, আর 
Farqubar দশম শতাব্দী, 111০6 নবম-দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি। 
ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্রও ভগগবতের প্রাচীনত্বে বিশেষ 
আস্থাশীল ছিলেন নাঁ। তাই “কৃঞ্চচরিজ্রে তিনি মন্তব্য করেন : “এই 
পুরাণখানি অন্য অ.নক্‌ পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার 
পুরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন ?”* অপরাপর ভারতীয় 
গবেষকদের মধ্যে ভাণ্ডত্রিকর ভাগবতের রচনাকালকে আনন্দতীর্থের দুই 
শতক, পূৰ্বে নির্দিষ্ট করতে চান, ডি. এস. শাস্ত্রী নির্দিষ্ট করতে, চান ৮২৫-৮৫০ 


উল সিল সপ লিল এ পক 


‘* ১. তত্বনন্দর্ড, ৪৮ অনুচ্ছেদে . কুষ্চরিত্র, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
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খ্রীষ্টাব্দে, কৃষ্ণমুতি শর্ম। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, এ. এন. রায় ৫৫০-৬৫০-এ এবং 
রাজেন্দ্রচন্দর হাজরা ৬০*তে। উল্লেখযোগ্য, একদল গবেষক আবার 
বোপর্দেবকে ভাগবতের রচয়িত| বলে মনে করেন। বোপদেব ছিলেন 
মহারাষ্ট্রের দেবগিরি রাজ্যের মন্ত্রা হেমাদ্রির আশ্রিত। অর্থাৎ এঁদের মতে, 
ভাগবত ত্রয়োদশ শতকের সৃষ্টি 

ভাগবতের রচনাকালের মতে! ভাগবতের জন্মস্থান সন্বন্ধেও নানাজনের 
নান! অভিমত । ভাগবত উত্তর-ভারতের দান--এ ধারণ! সমধিক প্রচলিত 
থাকলেও Hঞrquhar, ভাগ্ডারকর প্রমুখ গবেষকগণ মনে করেন, ভাগবত 
দক্ষিণ ভারতেরই কোনে! অংশে রচিত। প্রমাণস্বরূপ তার] ভাগবতের 
প্রাসঙ্গিক শ্লোকসমূহ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, দাক্ষিণাতোর বিশেষ 
যশোগান করে ভাগবতেই বল! হয়েছে, কলিতে নারায়ণভক্ত কোথাও 
কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করবেন বটে, কিন্ত দ্রাবিড়দেশে তাদের সংখ্যা 
হবে ভুরি ভূরি_তত্রস্থ গ্রবাঠিত তামপণী কৃতমালা কাবেরা মহাপুণ্য! 
প্রতীচী যহানদীর জল খাঁর! গান করেন সেই মহাক্সার প্রায়শই ভগবান্‌ 
বাহদেবে ৬০পরায়ণ হয়ে থাকেন।১ এই নারায়ণ-ভক্তবৃন্দের প্রসঙ্গ যে 
দক্ষিণ ভারতীয় বিশিষ্ট বিষ্ণুভক্ত-গোষ্ঠী “আলবার? বা 'আড়বারদেরই 
ইংগিত, সে বিষয়ে ভাগারকর নিঃসন্দেহ। ভার সঙ্গে একমত হয়ে 
এতিহাসিক জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দোপাধায়ও জানান, শুপু একাদশ স্কান্ধেই 
নয়, ভাগবতের অঞ্টম স্বন্গের তৃতীয় অধায়েও এই ‘অ; . বাব'দের ইংগিত 
পাওয়া সম্ভব। শ্রাভ-কতৃণক নিপীড়িত গজেন্দ্রের বি্চুন্ততিতে দ্রাবিড়দে শীয় 
ভক্তগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে । গছগেন্দ্রের উক্তিতে যে “একান্তিনো”২ 
ভগবৎপ্রপন্নদের কথা, বলা হয়েছে তার! যে ভক্তিরসের আনন্দসাগরে নিমগ্ন 
এবং ভগবানের বিচিত্র মহিমাকীর্তনে তৎপর আলবার ভিন্ন আর কেউই 

রুচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েমুচ ভূরিশঃ। 

তাক্সরপর্ণী নদী যত্ৰ কৃতমালা পয়শ্িনী ॥ 

কাবেরী চ মহাপুণ্য! প্রতীচী চ মহানদী । 

যে পিকন্তি জলং ভাসাং মনুজা মমুজেশ্বর । 

প্রায়ে| ভক্ত! ভগবতি বাহদেবেইমলাশয়াঃ ৮ ১১1৫৩৮-৪, 
২. “একাস্তিন্যো যন্ত ন কর্ধনার্থ, বাঞ্চন্তি যে বৈ ভগবপ্রপন্লাঃ। 

অতাস্ভুতং কিচ্চরিতং সদঙগলং গায়ন্ত আন্ন্দসমুদ্রমমী$” ॥ ৮৩২০ 


২০ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


নন, সে বিষয়ে তার সংশয় মাত্র নেই । Farquh৪া-এর অনুসরণে তিনিও 
তাই ভাগবত পুরাণের পরিশিষ্ট বলে গৃহীত পাল্পোত্তর খণ্ডে ভাগবতমাহাস্ত্ে 
উল্লিখিত ভক্তিদেবীর কাহিনী প্রসঙ্গে বলেন, ভক্তির জন্মস্থান যে দ্রবিড়দেশ, 
ভক্কিদেবীর মুখে কৌশলে এখানে তাই বলানো হয়েছে। অর্থাৎ, ভাগবত 
পুরাণে বণিত বিচিত্র রূপসমন্থিত, আবেগময়, ভাবসমৃদ্ধ ভক্তি দক্ষিণদে শীয় 
আলবারদেরই বিষ্ণুভক্তি-বিভাবিত মাত্র ।১ 
ভাগবতের রচনাকাল ও জন্মস্থান নিয়ে বিভিন্ন গবেষকগণের বিভিন্নমুখী 
গবেষণার মোটামুটি ভাবে এই হলো! সংক্ষিপ্ত পরিচয় । এখন এগুলি সাবধানে 
বিচার করে আমাদের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে । 
ভাগবতকে ধার চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেন, তাদের 

মতবাদ নস্যাৎ তয়ে যায় ১০৩০ হীষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ আলবেরুনীব ভাঁরতবিবরণে 
ভাগবতের উল্লেখে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বোপদেব কতৃক ভাগবত রচিত 
হওয়ার স্বকপোলকল্পনাটিও একই সঙ্গে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। 
বোপদেব ভাগবতের ‘পরমহংসপ্রিয়!' টাকারচনাই করেছিলেন. মূল ভাগবতের 
কিছু শ্লোকও তাতে উদ্ধত আছে । ড* রাধাগোবিন্দ নাথ গ্রামানুজের বেদাত্ত- 
তত্বপারে ভাগবতের উল্লেখ লক্ষ্য করেছেন।২ এও তো একাদশ শতাব্দীর 
কথা । আবার সপ্তম আলবার কুলশেখরের মুকুন্দমালায় ভাগবতের ১১।৯।৩৬ 

ংখাক্ষ শ্লোকটি উদ্ধত ততে দেখি । ভাণ্ডারকর একে দ্বাদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগের অন্তভুক্ত করার যত চেষ্টাই করুন, এ'র কালসীমা অন্তত দু'এক 
শতাব্দী প্রাচীনতর তো! বটেই । বস্তুত “ভাগবত-তাৎপর্ষ'-প্রণেত। মধ্বাচার্য, 
পরমহংসপ্রিয়। -প্রণেত৷ বোপদেব কিংব। ‘ভাবার্থ-দীপিক।’-প্রণেতা শ্রীধরের 
তুল্য সর্বলোকমান্য টীকাকারগণের পক্ষে ভাগবতটাক1 ব্লচনা এইজন্যই সম্ভব 
হয়েছে যে, ভাগবত বনুকাল-প্রচলিত বহুজন-শঅদ্ধেয় পুরাণ বলে বহুদিন ধরেই 
প্রসিদ্ধ। ভাগবত অর্বাচীন পুরাণ এ অভিমত*এাবেই খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে । 
বিশেষত আচার্য শঙ্করের নামে প্রচলিত “সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রত” গ্রন্থের “বেদাস্ত- 
পক্ষ প্রকরণে? ভাগ বতের উল্লেখ থাকায় এ পক্গ্ঞ্র ডান বলা যায় না। 
১. পঞ্ষোপাসনা” : ড' জিতেন্্নাথ বন্দ্যোপানার্যিত 

২ শ্ীমদ,ভাগবতের ভূমিকা’ : ড* রাধাপবিহ 


ভাগবত-পরিচয় ২১ 


প্রকৃত প্রস্তাবে ভাগবতে খ্ৰীষ্টপূর্ব তথা আদি-খৰীষ্টীয় যুগের বৈশিষ্ট্য কিছু 
কম নেই। আমরা ভাগবতের ভাষাবৈশিষ্টয আর ছন্দোবৈচিত্র্য সম্বন্ধে 
আলোচন! করলেই এর প্রাীনত। বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি। বস্তত, 
এ হলে! ভাগবতের রচনাকালের একেবারে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ, আর এ 
বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষ ও সাহিত্যে তার 
বিস্ময়কর প্রবেশের অধিকার নিয়ে যে-অভিমত প্রকাশ করে গেছেন, আজও 
তা প্রায় অখণ্ডনীয় বলেই প্রমাণিত হবে। পুরাণ পুঁথির পরিচয়দানে 
এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ক্যাটালগের পঞ্চম খণ্ডের মুখবন্ধে তিনি বলেন, 
বোপদেব তার ভাগবতটাক। “পরমহংসপ্পরিয়া”তে ভাগবতের প্রায় এক সহঅ 
ভাষাগত প্রাচীন প্রয়োগ দেখিয়ে তাদের “আর্প্রয়োগ? বলে নির্দেশ 
দিয়েছেন । বোপদেবের সমসাময়িক হেমাদ্রিও ভাগবতের এ-বৈশিষ্ট্য 
স্বীকার করে নেন। ভাগবতের দ্বিতীয় ভাষাগত বিশেষত্ব এর গগ্য-রীতি । 
Pargiter যে ভার Purana Texts of the Dynasties of the 
Kali Age-« এই গগ্ভকে কাদম্বরীর অনুকরণ বলে মস্তবা করে এর 
কালসীম! নিতে শ করেছেন সপ্তম শতকে, তার বিরুদ্ধেও শাস্ত্রী মহাশয়ের 
যুক্তি খুবই জোরালো! । তার অভিমত অনুসারে এ গদ্য প্রভূত পরিমাণে 
“হ” “বাব” প্রভৃতি পাদপূরণের ব্যবহার থাকায় তথা “ব্যাখ্যাস্যামঃ” পদ- 
প্রয়োগের ফলে বুঝতে হয়, এ এমন এক যুগের গদ্যরীতি যখন ব্রাহ্মণের 
ভাষাবৈশিষ্ট/ ও একেবারে বিস্মৃত হয়ে যায়নি, আবার সুত্র. .তও অপ্রচলিত 
হয়ে পড়েনি । অর্থাৎ, ভঠুগবতীয় গগ্ভকে তিনি ব্রাহ্মণ’ ও পরবর্তী সাহিত্যিক 
গদ্যোর মধ্যবর্তী বলতে চান । আর এর কাঁলসীমাকেও অন্তত খীষ্টীয় দ্বিতীয় 
শতক । প্রসঙ্গত তিনি ভাগবতীয় স্কন্ধ’ শব্দটির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেবার 
পক্ষপাতী । তিনি বলেন, এই শব্দ খ্ৰীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয় শতকে 
বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রচলিত হয়েছিল । সুতরাং বলতে হয়, ভাগবত যখন রচিত 
বা নবসংস্কৃত হয়, তখন সমাজে তথা ভাষারীতিতে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রাবল্য ছিল 
খুবই। এই সকলুঞাক্+..কাৰুণে শাস্ত্রী মহাশয় ভাগবতকে রীন্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতক থেকে এ্ীঘটীয় দ্বিতীয় 'শতকেরখ্সধ্যবতা রচন। বলতে চান । 

মহায়হোপ্রাধ্যায় হরপ্রসাদ সলাত যেমন ভাগবতের ব্যাকরণগত 
বৈশিষ্ট্য বিচার এর বহু প্রাচীন প্রো “আধ? প্রয়োগ রূপে চিহ্নিত হবার 
প্রসঙ্গ তৌলেনঞ৷ গৌড়ীয় বষ্ণব অভিধান তেমনি তুলেছে ভাগবতের 
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২২ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


অপরিচিত ছন্-প্রসঙ্গ । উক্ত অভিধান থেকে আলোচ্য অংশটি উদ্ধার কর! 
হল: 

শ্রীমদূভাগবতে ছন্দোবিষয়ে বহু ব্যতিক্রম আছে ; তাহাতে দুইটি সমাধান 
মনে হয়_ আধ প্রয়োগ ত আছেই ; ছন্দের পূর্বকালীন প্রচলন এবং প্রস্তারের১ 
নিয়মে নূতন রচনাও হইতে পারে” ।২ 

অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও সেই প্রাচীন প্রয়োগ । সন্দেহ নেই, ভাগবতের 
অংশবিশেষ সত্যই বহু পুরাতনকালের চিহ্ন বুকে ধারণ করে আছে। কিন্তু 
তাহলে তন্ত্রের প্রভাবের ব্যাখ্যা কি দেওয়া যাবে? মূলত অষ্টম শঙকেই 
নবসংস্করণের দিনে পুরাণগুলিতে বিশেষভাবে তন্ত্রপ্রভাব প্রবেশ করে বলে 
গবেষকগণের বিশ্বাস ৷ সম্পূর্ণ খ্ৰীষ্টপূর্ব যুগের রচনায় অষ্টম শতকের তন্ত্র প্রভাব 
দুর্বোধ্য নয় কি? আর হুণদের ব্যপকভাবে ভাগবতধর্ম আলিক্রনের যে-তথা 
ভাগবতে মেলে, সেও তে খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত আমলের ঘটন]|। 
তাছাড়। ভাগবত যে নিক্তেকে মহাপুরাণ বলে পঞ্চলক্ষণের পরিবর্তে দশটি লক্ষণ 
দেখিয়েছে, তাও তো! অনেকের মতে অষ্টম শতকের আগে ঘটা সম্ভব 
নয়। 


ভাগবতের রচনাকাল বিষয়ক এই গুরুতর সমস্যার হ্ুষ্ঠু সমাধানের একটি 
অতি মুল্যবান সূত্র নির্দেশ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব টাকাকার শ্রীজীব গোস্বামী 
নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন। মহাভারতের পূবে 
ব্যামদেব একবার সংক্ষিপ্ত ভাগবত প্রকাশ করেছিলেন, পরে .তারই আবার 
বিস্তার ঘটান তিনি-_শ্রীজীবের এ-অভিমত তো আমরা ইতোমধ্যেই লিপিবদ্ধ 
করেছি। বস্তুত ভাগবতের এই একাধিক সংস্করণের প্রতি আমাদের অবহিত 
করে তুলে শ্রীজীব যেন প্রকারাস্তরে আধুনিক ভাগবত গবেষণারই সূত্রপাত 


. ঘটিয়ে গেছেন। বিভিন্ন যুগে ভাগবতের নব নব সংস্করণের সূত্রেই একমাত্র 


এর রচনাকালের সকল সমস্তার সমাধান হতে পারে । বলা বাহুলা, এ 
সংস্করণের কাল যেমন খ্ৰীষ্টপূর্ব যুগ থেকে শুরু হয়ে খীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী 
পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তেমনি এ-সংস্করণের স্থানও উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত 
আসমুদ্রহিমাচল | মুক্তিযোগে আমাদের মতবাদ স্পষ্ট করা যেতে 
পারে । 


হরর জঞঞ জিও 


F 


» ছন্দোগ্রন্থের প্রক্রিয়াবিশেষ--মদীয়। 
২ গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ৩ গর, পৃ* ১৭-৯ 


ভাগবত-পরিচয় ২৩ 


ভাগবতে বাবংব্র চ$ঃশ্লোক্টীকে অতি প্রাচীন বলা হয়েছে | ভগবান্‌ 
কর্তৃক পাদ্মকল্লে এট প্রথম প্রচারিত ভয়-- রূপকভঙ্গ করলে এই বোঝা 
যাবে, ভাগাতেল চতুঃশ্লোকা বহু পুরাতন কালেই প্রচারলাভ করে। 
আমাদেরও বিশ্বাস মূল ভাগবত --উকুঃশ্োক। এবং আরো! কিছু বেদার্থ- 
নির্ণায়ক শ্নোকে সামাবদ্ধ থেকে--শ্রীন্টপূর্ব শতকেই প্রচলিত ছিল। এই 
অতি-সংক্ষিপ্ত মূল ভাগবত মহাভারতের পূর্বে, এমনকি রুষ্-যাদব-সাত্বত 
গোষ্ঠীক্ুক্ত এতিহাসিক কৃষ্ণের জন্মে” পূর্বে প্রচলিত থাকাও অসম্ভব নয়। 
“রাম ন! হতেই বাঁমায়ণ'_-এ তে] ভারতবর্ষের বঙদিনের এতিহা ! তাই 
বোধকরি দেবকা-পুত্র বাহৃদেব-রুষ্ের প্রসঙ্গ ভাগবতে এসেছে ন’ ন?টি স্কন্ধের 
পবে দশমে। াঁগবতেব উপক্রমণিকা পবে যে-রুঞ্জভগবন্তার ঘোষণা শুনি 
বা কঞ্চলীলার তথা মহাভারতের সারসংক্ষেপ দেখ তার সমাধান কি, 
যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে মূল শাগবতের নব নব সংস্করণগুলিই 
একমাত্র বিবেচ। । মৎ্স্যপুরাণে ভাগবতেব যে- ছুটি বৈশিষ্টোর কথা বল! 
হয়েছে, যেসন “ 'য়ত্রীব অর্থবিস্তার' ও 'রত্রাসুরবধ'১ তা আমর! ভাগবতের 
গবিবধিত রূপেব প্রথমাবস্থা বণে মনে কবি । ভাগবতের গগ্ভাংশ একালেই 
রচিত হয়ে থাকতে “রে ' অর্থাং, মহামতোপাধ্যায় হরঞ্রসাদ শাল্ত্রীর 
অভিমত অনুসারে এটিকে শ্রীষপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের 
মধে। ফেলা যায়। ভাগবতের সবাপেক্ষা বধিত সংস্কবণ ন পরিবর্ধন, ভাষাস্তরে 
প্রায়-নবরূপায়ণ ঘটলে; বোধকবি দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বা তাঁর কচু পরের আমলে 
পঞ্চম-ষ্ শতকে । ভাঙগাবতে স্বরনগরী বর্ণনায় গুপ্তপাআাজে।র হীরামুক্তা- 
মাণিকে।র ইন্দ্রজাল-ইন্দ্রবনুচ্ছটাকেই পালো। গুপ্তযুগের পূর্ণ পরিণত 
অবতারবাঁদও এঞ্ে স্থান পেয়েছে । বৌদ্ধজৈন ধর্মের টনি হন্দুধর্মক 
নব-ভাবে গ’নেব থে গুপ্ত সম্রাটায় প্রয়াস তাও এতে মিলবে । গো-ব্রাক্ষণ- 
হিতের গুপ্তযুগসম্ম * ধুয়াও এ-পর্বে ভাগবতকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল 
মনে হয়। তাই দেখি, দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ হয়ে গেছেন ব্রাহ্মণ-গে!-বূপ সমুদ্রের 
বর্ধনকারী চন্ত্রত্বপ্পপ।১ ভাগবত সংস্ক“"ণর চতুর্থ পৰে এতে দাক্ষিণাতোর 
প্রথমযুগের আলবারগণের প্রেমভক্তির স্পর্শ লাগা অসম্ভব নয়। ভাগবতে 


৬ জেড গ5দ রাও as ও 


১ "্যত্ারয গাহত্রীং বর্ণাতে ধর্মবিস্তরঃ। বৃত্রানতরবধোগেত" তদ্তাগবতমিষ্যতে ॥” 
২“... ছিক্সপশৃদধিবৃদ্ধিকাকিন্” | ১০1১০।১১ 


২৪ ভাগবত ও বাংলালাহিতা 


দরেমেইনেন যথা রম!”* রমার মতোই অন্ুক্ষণ তার সঙ্গে রমণ করব--যেন 
শ্রীরঙ্গনাধের সঙ্গে রমণাভিলাঁধিণী গোদা বা অণ্ডালেরই অন্তঃস্থিত নিত্য- 
স্পন্দিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বান। ভাগবতের পঞ্চম ব! সবশেষ সংস্করণ ঘটলে! 
বোধকরি আলবার সন্তদের শেষ সীমায় আচার্য সম্প্রদায়ের অভ্যুথানের কালে 
তন্ত্রের প্রবল প্রচারের পটভূমিকায়। সেটি অষ্টম শতাব্দীতে হওয়াই সম্ভব । 
অর্থাৎ আমর] ভাগবতের একাধিক সংস্করণে বিশ্বাসী । আমাদের এ- 
বিশ্বাসের ভিত্তিরচন1! অনেকটাই করে গেছেন শাস্ত্রী মহাশয় । এশিয়াটিক 
সোসাইটি প্রকাশিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে ‘The Age of the Bhagavata’ 
অনুচ্ছেদে তিনি তে স্পষ্টই ঘোষণা করেন, মুলে ভাগবত সাতদিনের মধো 
পাঠযোগা, আবৃতিযোগা বা ব্যাখাযোগ্য সংক্ষিপ্ত বপেই ছিল। কেনন। 
সাতদিন পরেই শ্রোতা পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে মারা যাবেন, তাই জেনেই 
শুঁকদেব সেই প্রায়োপবিষ্টকে সম্পুর্ণ ভাগবত শোনাতে বসেছিলেন। কাজেই 
মুলে ভাগবত যে খুব বড় ছিল না, এ কথা তিনিও স্বীকার করেন। এই মূল 
শটুকুর প্রাচীনত্বেও তার দৃঢ়বিশ্বাস। সেইসঙ্গে কালক্রমে এর নান! 
₹স্করণেও আস্থাবান তিনি। তাঁর মতে, এক একটি কথোপকথনের অবতারণাই 
এর এক একটি নবসংস্করণের স্মারক হয়ে আছে। এই সংস্করণের ক্ষেত্রেও 
তিনি আবার প্রাচীন ও আধুনিক ছুটি পৃথক্‌ ধার! লক্ষ্য করেছেন। তন্মধো 
প্ৰাচীৰ সংস্করণে যে কথোপকথন যুক্ত তয়েছে তা মূলত ধর্মীয় ও দার্শনিক 
কারণেই । যেমন, তৃতীয় স্কন্ধের মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ | অন্য দিকে আধুনিক 
-স্করণে যেখানে এই কথোপকথন যুক্ত হয়েছে তা মূলত ভাগবতকে পূর্ণাঙ্গ 
পুরাণের রূপদানের চেষ্টাতেই | এই সৃত্রবলে তিনি ভাগবতের পুরে! প্রথম 
স্কন্ধ এবং শেষ স্কন্ধের অর্ধেকেরও বেশী পরে সংযোজিত বরাতে চান । আমরা 
অবশ্য প্রথম স্কন্ধের পুরোটাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রক্ষিপ্ত বলার 
আদৌ পক্ষপাতী নই | কেননা,মৎস্পুরাণ কথিত ভাগবতের প্রাচীন ও বিশিষ্ট 
লক্ষণ গায়ত্রীর অর্থবিস্তার” এই প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই 
ঘটেছে । তবে প্রর্থম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে কষ্ণজীবনীর যে সংক্ষিপ্ত-সার 
তথ! কুকুক্ষেত্রযুদ্ধ-মহা প্রস্থান পর্ব ইত্যাদি বিবরণ স্থান লাভ করেছে, সেটি 
মূল ভাগবতের সঙ্গে বেশ. কিছু পরবর্তীকালের যোজনা বলেই মনে হয়। 


ug ও we (5৬. 


১ “কস প্রেষ্ঠতমো নাধি আলম চায়ং শরীরিণাম্‌। 
*.. তং বিকীয়াক্সনৈবাহং রেষেহনেন যথা ক্ষমা! ॥” ১১:৮৩ 


ভাগৰত-পরিচয় ২৫ 


তবে এ-যোজ্রনাও নিতান্ত অর্বাচীন কালের বললে ভুল হবে। ভাগবতে 
অর্বাচীন প্রক্ষেপের পরিমাণ অবশ্য নেহাৎ কম নয়। এমনি এক প্রক্ষেপের 
চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন শাস্ত্রী মহাশয় । একাদশ স্কন্ধের ভগবানৃ-উদ্ধব 
ংবাদ এ-স্কন্ধেরই প্রথম সাতটি ও শেষ ছুটি অধ্যায়ের মধো জোর করে 
ঢোকানে!। তাই দেখি পূর্ণের সাতটি অধ্যায় পরের ছুটি অধ্যায়ের সঙ্গে 
অর্থাৎ ত্রিংশ ও একত্রিংশের সঙ্গে পাঠা । কেননা, মোট এই ন’টি অধায় 
[ ১-৭, ৩০, ৩১ ] যছ্ববংশ-্ধ্বংসের বিবরণ । কিন্তু আয়তন বাড়াতে গিয়ে 
তথা ধর্মীয় আবেদনকে স্পষ্টতর করার প্রয়োজনে মধাবর্তী মোট বাইশটি 
অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । 
বস্তুত, ভারতীয় অপরাপর পুরাণের ক্ষেত্রে যেমন, ভাঁগবতের ক্ষেত্রেও 
তেমনি, নানাধুগের নানা সাধকের সাধনার সুফল এসে মিশেছে! কিন্তু 
অপরাপর প্রায় প্রতোকটি পুরাণের ক্ষেত্রে, বিশ্ষেত মহাভাবতের ক্ষেত্রে 
প্রক্ষেপ যেমন যত্রতত্র যেমন-তেমন ভাবে প্রবেশ করে পুনরুক্তিদোষে ও 
সংগতিহীনতায় একটি অখণ্ড অন্তলীন' সুরপ্রবাহের প্রায়শই তাঁলভচ্চ করে 
গেছে, ভাগবতে তেমন নয়। ভাবতবধেধ সব কটি পুরাণের মধো ভাগবতের 
পুঁথিই পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশী-এর জনপ্রিয়তার এ এক বিরাট প্রমাণ । 
কিন্ত এতংসত্বেও ভাগবতে প্রক্ষেপের মধো সর্বত্র এমন একটি অপুৰ অখণ্ড 
সংগতিসূত্র রক্ষিত হয়েছে যে, মনে হয় ভাগবতের যখন যে নব-সংস্করণই ঘটে 
থাকুক না কেন, ত! শ্রেষ্ট ভক্ত ও পসতষ্টার দ্বারা” সুপরিকল্পিতভাবে 
সম্পা'দত হয়েছে | ফুলে নানাযুগে নানা কবি-মনীষার ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ 
লালিত ও পুষ্ট হয়েও ভাগবত ‘একমেব'দ্বিতীয়ম্‌’ মহ[কবির অখণ্ড সিদ্ধফল 
বলে প্রতিভাত হবে । তাহ ভাগবতের যে যে 'প্রক্ষেপে'র উল্লেখ আমরা এ 
পর্যন্ত করেছি, সেগুলি ভাগবতের যেন অপরিহার্য অঙ্গ, তাই এরা প্রক্ষেপ নয়, 
ভাগবতেরই সম্পূর্ণতার সাধক । প্রকৃতপক্ষে ভাগবতের এই সম্পূর্ণতাঁর আদর্শ, 
এই সর্বসমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই এ পুরাণ উত্তর ভারতে না দাক্ষিণাতো, 
কোথায় রচিত হয়েছিল তাই নিয়ে গবেষকগণের মধো এত বিতর্কের উদ্ভব । 
অবশ্য মুলত ভাগবত যে উত্তরভারতে পঁকেল্লপিত,সে !বষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
অল্পই আছে । ভাগ্ডারকর, Farquhar প্রমুখ গবেষকগণ পান্দোত্তর খণ্ডের 
যে-কা হিনীটিঞআশ্রয় করে ভাগবতকে দক্ষিণদেশের দান বলেছেন, সেই একই 
কাহিনীকে আশ্রয় করে আমর! সহজেই ভাগবতের উত্তরভারতীয় উৎস 


২৬ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


সন্ধান করতে পারি। দেবী ভক্তি দ্রাবিড়ে উৎপন্ন| হয়ে কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তা 
হয়েছেন, পরস্ত মহারাষ্ট্রে কচিৎ কচিৎ সম্মানিতা হয়েও গুজরাটে হয়েছেন 
বৃদ্ধা ও পাষগুপ্রভাবে ভগ্নদেহ ; অতঃপর বৃন্দাবনে এসেই তিনি আবার নবীন! 
সুরূপায় রূপান্তরিতা হন।৯ ভক্তি দেবীর এই বক্তবোর মধ্যে “উৎপন্ন! দ্রবিড়ে 
সাইহং” অংশটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে । আমর! জানি, বৈষ্ণব- 
ভক্তের কাছে ভক্তি “পরমানন্দচিন্তুতি স্বন্দরী কৃষ্ণবল্লভা.”ং সুতরাং, 
নিতা|। কাজেই তাদের কাছে ভক্তি আক্ষরিক অর্থে উৎপন্ন” বা ‘জাত!’ 
অর্থাৎ ‘ছিলেন না, হয়েছেন? এমন হতেই পারে না । তাই পাদ্মোতর খণ্ডের 
“উৎপন্ন!” শব্দে পুরাণকার ভক্তিকে দ্রাবিড়ে আঁবিভতাই বোঝাতে চেয়েছেন 
বলতে হবে। পরস্ত বৃন্দাবনই যে তার স্বক্ষেত্র. এবং স্বূপস্ফৃতির আদিধাম 
তা তো! “বন্াবনং পুনঃ প্রাপা নবীনেব সুরূপিণী” কথাটিতেই স্পষ্ট | বৃন্দা- 
বনকে এর পুর্বে তিনি আর একবার না পেয়ে থাকলে “পুনঃ প্রাপ)” অংশটির 
কি কোনে সার্থকতা থাকতো ? কৃষ্ণভক্তির আদি কেন্দ্র তো দ্রাবিড় নয়, 
গোকুল-মথুরা অঞ্চল তথা উত্তর ভারত। এই উত্তর ভারতেই কৃষ্ণের 
বিচিত্রলীলার প্রথম প্রাচীনতম উল্লেখ পাই। আর এখানেই বাহদেব-কৃষঃ 
সর্বপ্রথম ‘স্বয়ং ভগবান্' বলে স্বীকৃতি লাভ করেন । ভাগবতে কৃষ্ণের ভগবত্ত! 
ঘোষণায় উত্তর ভারতের এই বিশিষ্ট ভক্তিধর্মেরই জয়গান শুনি । 

পক্ষান্তরে আলবার একান্তিক সম্প্রদায় বিষ্ণুভক্ত, বৈকুঠে বিষ্ণুর পার্ধদত্ব 
লাভই তাদের শেষ অভিলাষ । কৃষ্ণ তাদের কাছে বিষ্ণুর অবতার মাত্র । 
বস্তুত দক্ষিণভারতে ভাগবত অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণই সমপ্রিক প্রচলিত । বৃন্দাবন- 
দাসের চৈতন্ভাগবতে আমরা যেমন চৈতন্মসম্প্রদায়ে নিত্যানন্দ-অনুষ্ঠিত 
ব্যাসপূজার বিবরণ৩ পাই, দক্ষিণ ভারতে শ্রীসন্প্রদ্যয়ে তেমনি দেখি 


“উৎপন্ন! দ্রবিড়ে সাহহং বুদ্ধি কর্ণাটকে গতা । 
রুচিৎ কচিম্মহা রাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা ॥ 
তত্র ঘোরকলেবধোগ।ৎ পাষণ্ডেঃ খণ্ডিঠাঙ্গকা । 
দ্বলাহহং চিরং জাতা পুত্রভ্যাং সহ মন্দতাম্‌॥ 
বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবানেব হুরূপিণী । 
জাতোঞ্ছং যুবতী দূম্যক্‌ প্রেষ্ঠরপা তু নাশ্প্রঠম্‌॥" 
পান্মোত্তর ভাগবতমাহাস্ম্যম্‌ , ১1৪৪৭ ৪3-৪% 
ভবৈব ৯৫ ' চৈতম্তভাগবতঃ মধ)থণ্ড, পঞ্চন্ত অধ্যায় 


ভাগবত-পরিচয় ২৭ 


কষ্ণভক্তিপ্রধান ভাগবত প্রথম পরিকল্পিত হয়েছিল, মেনে নেওয়া কঠিন। 
এতৎসত্বেও কেউ কেউ অন্য একটি সম্ত/বনার কথা তুলতে পারেন। আমরা 
বলেছি, মূল ভাগবত চতুঃশ্রোকী ও আরো কিছু “বেদার্থপরিবৃংহিত' শ্লোক 
নিয়ে এমনকি কৃষ্ণজন্মের পূর্বেও প্রচলিত থাক; অসম্ভব ছিলনা । এই মুল 
ভাগবতকে দক্ষিণাপথে প্রথম আবধিভূত বলতে পারেন বিরুদ্ধবাদীর|। 
দক্ষিণের বিষ্ণুভক্তিধারায় পুষ্ট হয়ে পরে এটি উত্তরভারতে এসে উত্তরের 
বিশিষ্ট কৃষ্ণভক্তিধারার সঙ্গে মিলে ভাগবতের জম্পূর্ণতা সাধন করেছে 
বলেও কারো কারো অভিমত থাকতে পারে। ভাগবতে কৃষ্ণভক্তিধারার 
পাশাপাশি বিষ্ণুভক্তিধারাও বেশ বেগবর়্ী, সন্দেহ নেই । কিন্তু আজ পৰ্যন্ত 
এমন কোনো চরম নির্ভরযোগ। নিদর্শনই মেলেনি যার দ্বার| নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত হতে পারে, প্রথমে দক্ষিণ থেকেই ভাগবতী ভক্তির ধারা উত্তরে 
এসেছে । বর” নানাঘাট গুহালিপি সাক্ষা দেয়, উত্তরভারত থেকেই বৈষ্ণব- 
ধর্মের প্লাবন খ্ৰীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে দক্ষিণাতো প্রবাভিত ভয়ে গেছে! সবো- 
পরি ভাগবতী ভক্তির কিছু কিছু অস্তগুণ্ স্বরূপ্রে সঙ্গে দক্ষিণভারতীয় ভক্তির 
একটা পার্থক্য থেকেই গেছে। জ্ঞান ও বেরাগা এই ছুই পুত্রকে নিয়ে যে- 
ভক্তি দেবী দ্রাবিড়ে উৎপন্ন] বা আবিভূতা! হয়েছিলেন, রুন্দীবনে এসে একমাত্র 
তিনিই নবযৌবন প্রাপ্তা হন, পুত্র ছুটিকে হ্ৃপ্তি থেকে আর জাগাতে পারেন 
না। দক্ষিণদেশের কিছুটা জ্ঞানমিশ্র] ভক্তির সঙ্গে লাগবতা নিঃশ্রেয়স 
অহৈতুকী জ্ঞানশূন্যা ভক্তির এ যেন একটি সুক্ষ্ম পার্থকোরঃ ইংগিত। অবশ্য 
ভাগবত তার ভক্তিধর্মেঞ্ পরিপূর্ণ স্বরূপ নিয়ে দাক্ষিণাতো কোথাও যে প্রভাব 
বিস্তার করেনি, এমন নয়। কুষ্ণবেথা-তীরের কবি লীলাশুককেই তো! 
ভাগবত-প্রভাবের *্প্রতাক্ষ প্রমাণ বলে মনে করতে পাবেন কেউ কেউ। 
গোদাবরীতীরে শ্রীচৈতন্যদেবকে রায় রামানন্দ রসবাজ-মহাভাব কৃষ্ণ-গোপীর 
ষে-তত্বকথা শুনিয়েছিলেন, তা অস্তত কয়েক শতাব্দীর কৃষ্ণভক্তি-সাধনার 
ফল বলতে হয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় উত্তিতে ভক্তিদেবী যে-কর্ণাটকে 
প্রৃদ্ধিং গত!” বা বৃদ্ধি প্রাপ্তির কথ! বলেছেন, সেই কর্ণাটকেরই তো 
কোনো বাদুদেব-পরায়ণ ভক্তবংশের ভত্তরপুরুষ চৈতন্পপ্রসাদপ্রাপ্ত রূপ- 
সনাতন । কিন্তু এ তো বহু পরের কথা । আনুমানিক এই দ্বাদশ শতাব্দী 
থেকে পঞ্চদর্শ ষোড়শ শতাব্দীর কালসীমার বহু পূবে বিষ্ণুভক্ত আলবার 
একাস্তিক সম্প্রদায়ের সধসাময়িক কালে বা তারও পূবে দাক্ষণাত্যে 


২৮ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


কৃষ্ণভ্তির আমরা এমন কোনে! নিবিড় একান্তিক পরিবেশের প্রমাণ আজও 
পাই না, যা ভাগবত-পরিকল্পনার অনুকূল বলে সহজেই স্বীকার করে 
নেওয়। যায়। 

তবে বিষ্ণুভক্তিপ্রধান দক্ষিণদেশে ভাগবতের প্রথম পরিকল্পন! হয়েছিল 
এটি স্বীকার কর! না গেলেও, ভাগবতের অংশবিশেষ যে দাক্ষিণাতোর দান 
সে বিষয়ে আমাদের সংশয় মাত্র নেই। একাদশ-দ্বাদশ স্বন্ধ বহুলাংশে তো 
বটেই, এমনকি দশম স্কন্ধও কতকাংশে দক্ষিণভারতে রচিত হতে পারে। 
যেমন অনেকেই ভাগবতের গোগীগীতে বারংবার 'বরদ”" “বরদেশ্বর”৯» 
ইতাদি সম্বোধনের মধো দক্ষিণভারতীয় বরদেশ্বর বিষ্ণুর যোগাযোগ্ন কল্পনা 
করে থাকেন। আবার আমর! তো জানি, বিষ্ণুর বহু অবতারের মধো 
কৃষ্ণ ও নৃসিংহই দাক্ষিণাত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। 
ভাগবতের গোপীপ্রপঙ্গে ভ্রমরগীতা কিংবা নৃসিংহ-উপাখানে প্রহলাদচরিতের 
সমশ্রেণী-গত২ ভাষাগান্তীর্য ও ভাবগৌরব অলংকারবহুল দৃঢ়পিনন্ধ দ্রাবিড়ী 


১. প্রহ্লাদও নুসিংহকে সম্বোধন করেছিলেন ‘বরদধভ' বলে, দ্র ৭1১০৭ | 
২ প্রহ্লাদ নুলিংহ-বন্দনায় বলেছেন : 

“ত্রস্তোহম্ম্হং কৃপণবৎসল ছুঃসহোগ্র- 

সংসারচক্রকুদনাৎ গ্রসতাং প্রণীত । 
ধদ্ধঃ স্বকৰ্মভিরুশত্রমঃ  তেহডিঘ্বমূলং 

প্রীতোংপবর্গশরণং হবয়সে কদানু। ৭1৯১৬ 
অর্থ, ,সংসারচক্রে ভ্রামিত হয়ে যে-ছুঃখ, তাতেই আমাব ভয়। *যেন গ্রাসকারী হিংস্র প্রাণীর 
মধ পড়েছি বদ্ধদশ(য়। কবে তুমি প্রীত হয়ে অপবগঁশ্বরপ তোমার চরণকমলে আমাকে 
আহ্বান করবে? 


আর ভ্রমরগীতার অস্ভিম প্রার্থনায় গোপী বলেছিলেন £ “ভূজমগ্রুত্বগন্ধং মুর্)ধান্তৎ কদা হু” 
১০1৪৭1২১ 


কবে তিনি তার অগুরু্থগন্ধ বাহ আমাদের মস্তকে স্থাপন করবেন ? 

রসিকজনের অভিমত সঙ্গুসারে “্রীনৃসিংহ্স্ত বৎসলরসাধিষ্টাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্” [পূজারী গোস্বামী- 
কৃত শ্রীগীতগোবিন্দমএর বালবে।ধিনী টাকা, প্রথম সর্গ, প্রথমগীত 1৮] অর্থাৎ, নৃসিংহাবতারের 
বাৎসল্য-রসাধিষ্টাতৃত্ব বুঝতে হবে । আর গোপীরা তো মধুরে ক্রবিদিতা। এতৎসত্বেও প্রহলাদের 
প্রার্থনাতলির সঙ্গে গোপীর অন্তিম আকৃতির স্বর মিলে যায়। "প্রীতোহ্‌পবর্গ শরণং হবয়সে 
ক! হু "আর “ভুজমগুরুগন্ধং মুরযুযধান্তৎ কদানু'” ভক্তিপাধনার তথা প্রেময়সের ধিচারে ছুই সম্পূর্ণ 
০১ তের হলেও, প্রকাশশিল্প-গত বিচারে যেন ঠাভিন্ন লেখনী-ন্তুত । 


ভাগবত-্পরিচয় ২৯ 


ভাস্কর্যের সঙ্গে যেন কোথায় একান্ত সমধমী | ভাগবতের এ-ছুটি বিখ্যাত অংশ 
দাক্ষিণাতো রচিত হওয়ার কল্পন! অবাস্তব না হতেও পারে। শেষ পর্যন্ত 
ভাগবতকে তাই আমরা ভাব ও ভাষ!, ভক্তি ও অধ্যাক্মদর্শন সব দিক 
দিয়েই ভারতবর্ষের উত্তরবাহিনী দক্ষিণবাহি নী গঙ্গা-যমুন1-সরস্বতী-গোদাবরী- 
কৃষ্ণা-কাবেরী-কৃতপুণা]-মহানদীর বহ শত বৎসর-সঞ্চিত পলিমৃত্তিকায় 
বহু দিন ধরে গঠিত বলেই মনে করি! স্বয়ং ভাগবতপুরুষ কৃষ্ণ সম্বন্ধে 
আলোচন। করলে এ-পুরাণের সর্বসুমন্ধয়ধর্মী এই বিশিষ্ট প্রবণতা অধিকতর 
পরিস্ফুট হয়ে উঠবে বলেও আমাদের বিশ্বাস । 


ভাগবতে কৃষ্ণ 


ভাগবতে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌: ‘কষ্ণস্তু ভগবান ফয়ম ৯ একই সঙ্গে 
তিনি ব্রহ্ষ-পরমাগ্না নামেও শব্দিত: 'ব্রন্মেতি পরযায়েতি ভগবানিতি 
শব্দাতে”ং। তিনিই পরমানন্দ পর্ণব্র্দ সনাতন-৩ যোগ ও সাংখ্ের প্রম- 
পুরুষ,” আর সব অৎশকলা মাত্র ।* অসংখা তার অবতার, অগণা তার 
মহিমা", ব্ষুণ্বে-পুত্ৰ বাসুদেবরূপে দেবকীগণ্ডে যাদববংশে তাঁর আবির্ভাব । 
এই যাদববংশোদডু ত দেবকী পুত্র বাহ্বদেবেরই নিরলীলা র যে বৃত্তান্ত মেলে 
ভাগবতে, তা সংক্ষেপে নিয়রূপ । 

জন্মের অবাবহিতকাল পরেই বঙ্নুদেব তাঁকে কংসভয়ে মথুর। থেকে নিয়ে 
গিয়ে রেখে আসেন গোকুলে নন্দগোপের গৃহে নন্দপত্বী। মছ্ভাপ্রসূৃতা যশোদার 
ঘুমন্ত শয্যাপার্শ্বে । দৈব ইচ্ছায় যশোদা তার কিছু পু. ই একটি কন্যাসন্তান 
প্রসব করায় বসুদেবের"পঙ্ষে নবজাতা কন্যাটির সঙ্গে স্বীয় নবজাত পুত্রটি বদল 


১ ভা” ১৩।২৮ 
২ “বস্তি তৎ ত্্রবিদন্তব্ যজ জ্ঞানমদ্বয়গ্‌ ! 
ব্রন্মেতি পরমাত্রেতি ভগবাঞ্িতি শব্দাতে ॥ ভা? ১|১৷১১ 
৩ “অহে! ভাগামহো ভাগাং নন্দগোপব্রজৌকসাম্‌। 
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ॥” ভা' ১০1১১.৩২ 
“নমো "*'পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ” | ভা” ৪।২৪।৪২ 
“এতে চাংসকলাঃ পুংসঃ, | ভা” ১৩২৮ 
“অবতারাহাংসংখোয়াঃ, । ভা” ১৩২৬ ' 
*গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্‌ বিমাতুং 
হিতাবতীণন্ত ক ঈশিরেইহ্ঃ 
কাতলিন*ৈরবা বিমিতাঃ সকজৈ- | 
= ভূপাংসবঃ থে মিহিক! ছ্যাতাসঃ” | ভা" ১০1১৪।৭ 


2D ¢ ৯ 


৩০ ভাগবত ও বাংলাসাহিত্য 


কর| সহজ হয়েছিল। একানংশ| বা যোগমায়ারপে কথিতা সেই কন্যাকে 
নিজের প্রাণহ্ত্রী ভেবে কংস তাঁকে শিলাপটে' নিক্ষেপ করে হত্যা করতে 
চাঁইলে। | কিন্তু 'দেবকীর অষ্টম গর্ভ কখনও কন্যা হতে পারে না? এ আশঙ্কা 
তার দৃঢ়মূল করে দিয়ে যায় দৈববাণী। কংসের আদেশে অতঃপর গোকুল- 
মথুরা অঞ্চলে বাপক শিশ্ুহত্য শুরু হলো। কংস-প্রেরিত হয়েই পুতনাদি 
বাল-ঘাতিনী ও ঘাতকরা নন্দের গৃহে রক্ষিত শিশুপুত্রটিরও বিনাশসাঁধনে 
তৎপ্র তয়। বল৷ বাহুল্য, তাদের সে-ছুশ্চেট। তাদের নিজেদেরই মৃত্যুর 
কারণ হয়েছিল মাত্র। নন্দগৃহে গোপনে রক্ষিত বসুদেবের অপর পত্নী 
রেবতীর পুত্র বলরাঁমের সঙ্গে সহোদর-জ্ঞানে লালিত কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন সকল 
গো-গোপ-গোপাদ্ের নয়নমণি। এদিকে গোকুলে ক্রমবর্ধমান, নানা 
দুবিপাক দেখা দেওয়ায় নন্দ এইসময় অন্যানা গোপগণসহ গোকুল থেকে 
বৃন্দাবনে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। গোকুলের শৈশবলীল। থেকে 
আবম্ত করে রৃন্দাবনের কৈশোরলীলা পর্যন্ত কঞ্ক যে-যে স্মরণীয় ত্রীড়। 
করেছেন, তার মধো বিভিন্ন কংসানুচর-বধ ছাড়াও বিখ্যাত হয়ে মাছে 
ব্ৰহ্মমোহনলীল| ও গোবর্ধনধারণে ইন্দ্রদর্পচর্ণনলীল! । সর্বোপরি রয়েছে 
রাম একবার শরতে*, আর একবার অন্বিপা-বনযাত্রীর পরে বোধকরি 
বসন্তেই১ হবে। ভাঁরতবষাঁয় কাব।ভাগারে ভাগবতের শারদরাস সকল 
শরৎকাঁবানথারসের অক্ষযু আশ্রয় তয়ে আছে । আর অন্বিকাবনযাত্রার 
শেষেই অঁজগরদমন তথা বিদ্যাধরকে মুক্তিদান। এরপর রাসান্তেই শঙটুড়- 
বধ। কৃষ্ণের বৃুন্দাবনলীলায় তখন আসন্ন বিচ্ছেদের অন্ধকার নেমে আসছে । 
১. শভগ্রবানপি হা রাত্রীঃ শারদোৎফুললমললিকাঃ। 

বীক্ষ্য রন্ং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥” ১৭।২৯।১ 

এই “যোগমায়ামুপাশ্রিতঠ"' শাবদরান ভাগবতের দশম ন্বন্ধে বণিজ হযেছে উনত্রিংশ থেকে 

্রয়ন্ত্রিশ এই পাঁচটি অধ্যায়ে । এই অধ্যায়-পঞ্চক "রাসপঞ্চাধ্যায়' নামে সুপরিচিত । 

“কদাচিদ্থ গোবিন্দো রামণ্চান্ভুতবিক্রম: | বিজতুতুর্বনে প্রাত্যাং মধাগো ব্রজযোধিতাম্‌ ॥ 

উপগীয়মানৌ ললিহং ভ্্রীজনৈরবদ্ধসৌহাদৈঃ | স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গে| অথিনৌ বিরঙোহম্বরো ॥ 

নিশামুখং মানয়স্তাবুধিতোড়পতারকন্‌। মন্্রিকাগদ্ধমত্তালি-জুষ্টং কুমুদ বাধুনা ॥ 

জগতুঃ সবভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্1 তৌ কঃয়ন্তে যুগপৎ শ্বরমণ্ডলমুদ্ছিতম্‌॥ 


গোপ্যন্তপগাতমাকণ্য মুছিত| নাবিদন,প। অংস্কূলমায্মানং শ্রস্তকেশত্রজং ততঃ” ॥ 
| ১০|৩৪|২০-২৪ 


শিব্রাত্রির পরে অমুষ্ঠিত এই রাস 'বামন্তরাস' হওয়াই সম্ভব । তবে এ রাসে রাম-কৃ্ণ দুজনকেই 
উপস্থিত দেখছি । 
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ংসপ্রেরিত হয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন অক্ুর। মথুরায় মুফ্টিযুদ্ধের 
আসরে তিনি নিয়ে যেতে এসেছেন রাম-কৃষ্ণকে | ব্রবধূদের অশ্রুজলে 
সিক্তপথে মিলিয়ে যায় কৃষ্ণের রথচক্রধূলি ৷ তাদের সঙ্গে কৃষ্ণের পুনম্সিলনের 
প্রসঙ্গ ভাগবতে উল্লিখিত তয়েছে বহুদিন পরে কুরুক্ষেত্রে সূর্যের পূর্ণগ্রাস 
উপলক্ষ্যে তীর্থস্থানের বর্ণন। ব্যপদেশে । যাই হোক, ব্রজ পরিত্যাগ করলেও 
কৃষ্ণ তার সখা গোপদের সঙ্গে অবশ্য মিলিত হয়েছিলেন অব্যবহিত কাল 
পরেই মথুরায়। | 
সেখানে কুবলয়পীড়কে দমন করে চাণুর-মুম্টিককে বধ করে রামসহ কৃষ্ণ 
কেবল অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনে ক্ষান্ত থাকলেন না, সেইসঙ্গে দৈববাণীকে 
সফল করে পূথুভার বধনকারী স্বীয় মাতুল কংসকে কেশে আকর্ষণ করে 
হত্যাও করলেন। এরপর দেবকী-বদুদেবের বন্ধনমোচনে বহুকাঁলপরে 
মাতাপিতাঁর স্নেহালিঙ্গনের দৃশ্যে এ-কাহিনীর এক অপূর্ব রসমোক্ষ ঘটে । 
বস্তুত, শুধু দু্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যই যে তার এই মাতুল-হনন, 
পরস্ত রাজালোভে নয়, ত। উগ্রপেনকে সিংহাসনে বসানোতেই প্রমাণিত 
চলো । অবশ্য পাশহস্তে তিনি নিজে রইলেন এ-সিংহাসনের নিরাপত্তা রক্ষায় 
নিরন্তর নিযুক্ত। এজন্য তাকে কালযবন বা জরাঁসন্ধের বিপুলতম বাহিনীর 
সঙ্গে একাধিকবার ভীষণ সমরে লিপ্তও হতে হয়েছে । জর!সন্ধের বিরাট 
সেনাদ্লকে সতেরে। বার তিনি প্রতিহত করতে পারেন, আঠারে! বারে 
কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাকে প্রাণরক্ষ' করতে হয়। সেই সময়ই তিনি 
তার কুটনৈতিক বিচক্ষণত| নিয়ে বোঝেন, রাজধানী হিখাবে মধুর! কতদূর 
অরক্ষিত। অতঃপর রাজধানী স্থানান্তরিত হলো সম্ুদুর্গ দ্বারকায়। 
রাজ্যের নিরাপত্তারক্ষার কাজ সম্পূর্ণ কগে বাহ্বদেব এবার গৃহী-জীবনে 
মনোনিবেশ করেন। যজ্ঞভাগলিপ্স, অযোগা শুগালের গ্রাস জয়-করে-আনা 
সিংহের মতোই বিক্রম প্রকঃশ করে তিনি সমবেত রাজনুবগের মাঝখান থেকে 
তার প্রতি অন্ুরক্ত। রুক্মিণী প্রমুখ! রাজকন্মাদের উদ্ধার করে এনে বিবাহ 
করেন। এ-বিবাহে প্র্যয় সাম্ষের তুল্য বীর্ষবান পুত্রসন্তান লাভও ঘটে । 
ইতোমধ্যে দ্বারকার সঙ্গে ইন্দ্প্রস্থের ভা জড়িত হয়ে যাবার লগ্ন ঘনিয়ে 
এসেছে । যুধিষ্টির অনুষ্ঠিত রাজসুয় যজ্ঞে কৃষ্ণ যোগ দেন। সেখানে কৃষ্ণকে 
সভায় শ্রেষ্ঠ পুজার পাত্র রূপে মনোনীত করার প্রশ্নে কুৎসিত কট,ক্তি করতে 
থাকেন শ্রিশুপাল। এই রথ! কৃষ্ণদ্ষণের ' দণ্ডস্বরূপ বাহ্বদেব তাকে বধ 
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করেন। এর পরবর্তী ঘটন! যুধিঠিরাদির রাজ্য হারানোর মধা দিয়ে শুরু 
হয়ে পাঠককে পৌছে দিয়েছে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র । আমরা জানি, কুস্তী 
ছিলেন বাস্বদেবের ভগিনী | সুতরাং জন্মসূত্রে বাসুদেব পাগুবদের পরমাত্বীয়ই 
বটেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি অঙ্গনের সারথ্য গ্রহণ করে প্রকৃত প্রস্তাবে 
পাঁওবপক্ষের নেতৃত্বই করেছিলেন। বলরাম নিরপেক্ষ থেকে এসময় ভারত- 
তীর্থ পরিভ্রমণে বহিগত হন। যখন ফেরেন, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে এসে 
শুধু ভীম ও ছুধোধনের গদাযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ হয়েছে । বলরাম এদের নিবৃত্ত 
করতে ন! পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে স্থান ত্যাগ করলে সেই অবসরে কৃষ্ণের 
ইংগিতে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলেন । রণক্ষেত্রের ধূলিঝঞ্জার উপশমে 
কৃষ্ণ এবার রাজ! যুধিঠিবের কাছে 'দ্বারক। প্রত্যাবর্তনের সম্মতি চান। 
যুধিষিরাদির বিরহছুঃখ স্বীকার করেই ইন্দ্রপ্রন্থ পরিত্যাগ করলেন কৃষ্ণ | 
দ্বারকা তাকে গভীর আনন্দে পরমোৎসবে গ্রহণ করে | 

এবার দ্বারকাঁতে কালসন্ধা নেমে আসছে । ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র 
ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের যুযুধান ক্ষত্রিয়বংশ প্রায় নিমূল হয়ে গেছে। বৃথা- 
পানরত তথা প্রচণ্ড দণ্তী যাদববংশ-ধ্বংসেরও সময় সমাগত । খধিশাপের 
ছলে কৃষ্ণ পরস্পরের দ্বারাই সে কাজ সমাধা করে জর! নামক বাধের 
তীরে পদবিদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় পৃথিবী ত্যাগ করলেন। বলরাম এর পূর্বেই 
যোগাসনে দেহবিসর্জন দিচয়ছেন। এবার সমুদ্র এসে গ্রাস করে নিল যাদব- 

ংশের কীতিবিজড়িত রাজধানী দ্বারাবতী। “কৃঞ্চছ্যমণিনিয়োচে”১__ 
এইভাবেই কৃষ্ণ-দূর্ধের অস্তগমনে দ্বাপরের শেষে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে 
প্রবেশ করে নৃপতির বেশধারী কলি। এই কলির ক্রুর প্রভাব থেকে মুক্ত 
হবার পথস্বরূপ ভাগবতধর্ম কৃষ্ণ তার তিরোধানের পূর্বেই স্বীয় প্রিয় অনুচর 
উদ্ধবকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন | ভাঁগবতধর্মকে আশ্রয় করে কলিতে 
কৃষ্ণের প্রতিনিধিষ্বরূপ 'পুরাণ-সূর্ধ' ভাগবতের অভভাদয়। ভগবং-প্রতিপাদকত্ব 
আছে যার, সেই ভাগবত-পুরাণের “আশ্রয় পদার্থ” কৃষ্ণই তাই এখানে কুটস্থ 


সত্য। ব্ৰহ্মাদি দেব্গণের ভাষায় : 
“সত্যব্রতং সত্যপরং ব্রিসতা সতাস্ম যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে । 


সত্যস্য সত্যমৃতসতানেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্ন1: ॥২ 
১ ১. সভা আযাদ 
৯ ছা” ১০২২৬ জোকটির দিয়র্প পাঁঠাত্তরও গ্রাহ : 
৮. সন্তান যোনিং নিহিতঞ্চ সত্ত্যে । ' সতামুতসক্ক্যানেতরং" 
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অর্থাৎ, সত্য তাঁর সংকল্প, তিনি সত্যপরায়ণ-_সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্রিকালেই 
সত্য তিনি। কেননা পঞ্চভূতের উৎপত্তিস্থল রূপে তার লয় নেই । সত্যবাক্য 
ও সর্বত্র সমদর্শনের প্রবর্তক সেই সত্যহ্বরূপেরই শরণ নিয়েছেন দেবতারা | 

ভাগবতের এই সর্বোপরি সত্যত্বরূপ কৃষ্ণ ভক্তচিত্তের ভক্তিরঞ্জিত বিগ্রহ 
মাত্র, নাকি ধঁতিহাসিক ; এক, ন! বহু--অর্থাৎ বৃন্দাবনের গোপালকৃষ্ণ তথা 
কিশোরকৃষণই কুরুক্ষেত্রের বাসুদেব-কৃষ্ণ কিনা সে-বিষয়ে আধুনিক কালের 
গবেষকগণের মধ্যে মতবিতণ্ডার সীমা নেই । ভাগবতীয় কৃষ্ণের পূর্ণ-স্বরূপ 
নির্ণয়ে এ-বিতর্কের বৃাহে প্রবেশ না করেও উপায় নেই বলে আমর! আমাদের 
ূর্বসূরী-বৃন্দের পরস্পরবিরোধী" মতবাদের আংশিক সংকলনে উদ্যোগী 
হলাম। | 

‘কৃষ্ণ’ নামে আদৌ কোনে! যাদববীরের অস্তিত্ব ছিল, এটি অনেকেই 
মেশে নিত রাজী নন ! বিশেষত পাশ্চাতা আলোচকদের মধ্যে Barth 
কৃষ্ণকে জনপ্রিয় সূর্যদেবতা মাত্র বলেছেন, 77018 বলেছেন পাণ্ডবদের 
ইঞ্টদেবতা, 1910). বলেছেন উদ্ভিদ দেবত!। বিষ্ণুদেবতার সঙ্গে মিলনের 
মধ্য দিয়েই নাকি এই ‘কাল্পনিক’ দেবতা বৈষ্ণবধর্মের প্রধানপুরুষ হয়ে 
দাড়িয়েছেন । 

পক্ষান্তবে বঙ্কিমচন্দ্র তার ‘কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে পাণিনির “অঙ্টাধ্যায়ী”, 
কৌধীতকিত্রাঙ্গণ তথা ছান্দোগ্য উপনিষদেব প্রামাণাবলে কৃষ্ণের 
এতিহা সকত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি দেখি ছেন, পাণিশিব 
অস্টাধ্যায়ীরই অন্যতম *“বাহ্থদেবাজনাভ্যাং বুন্”৯ সূত্রে ‘বাদুদেবক’ ও 
‘অজু্নক’ শব্দ দুটি পাওয়! যায়, যাঁদের অর্থ যথাক্রমে “বাসুদেবের উপাসক’ ও 
‘অজু নেব উপাসক’ | স্বৃতরাং বলতে হয়, পাণিনির সুত্র প্রণয়নের কালে; 
অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব দশম একাদশ শতকেই কৃষ্ণারজুন দেবত। 
বলে স্বীকৃতি লাভ কবেছিলেন”। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত অনুসারে বাহ্রদেব- 
কৃষ্ণের কাল তাহলে কত? কৃষ্ণচরিত্রের পঞ্চম পরিচ্ছেদে “কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
কবে হইয়াছিল" প্রসঙ্গে তিনি রাজতবঙ্গিণী-বিষুপুরাণাদির জ্যোতিষ-প্রমাণ- 


ইত্যাদি । তাংপর্ধ, তিনি “‘সত্তান্ত,”” অর্থাৎ ক্ষিত্যপ তেজসরুদ্যোম এই পঞ্চভুতের উৎপত্বি- 
কারণ। প্রধরও তাই বলেন, ““সত্যন্ত যোনিষিতি। সচ্ছব্দেন পৃথিব্যপ তেঞ্জাংসি, 
ত্াচ্ছবেন,বাগ্মাকাশো এবং সচ্চ তচ্চ সত্যং ভূতপঞ্কম্”। 
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৩৪ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


বলে দেখাতে চান, ১৪৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ছ্বিল মহাভারত -যুদ্ধের কাল। অর্থাৎ 
রুষ্ণের কাল ্বীষপূর্ব পঞ্চদশ-চতুর্দশ শতাব্দী । 

বৈষ্ণব ধর্মেতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক ড* হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও১ 
ঘটজাতক-উত্তরাধায়ন সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান, শ্রীষটপূর্ব 
৯০০ অন্দে তো বটেই, বোধকরি তারও পূর্বে বাসুদেব-কৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন । 
সাত্বতকুলে জন্ম তার, ঘোর-আঙ্গিরসের কাছে ব্রহ্মবিঘ্য। শিক্ষ1, পরে 
ভারতযুদ্ধে মহানায়কের ভূমিক! গ্রহণ। ভগবদগীতায় আঙ্লিরসের কাছে 
অধীত ব্রহ্মবিদ্যা-আত্মতত্বেরই প্রকাশ লক্ষ্য করেন ড* রায়চৌধুরী । 

বাপুদেব-কৃষ্ণের কাল নিয়ে অবশ্য সকলেই একমত নন। যেমন, কেউ 
কেউ তাকে শ্রীষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতকের জাতক বলতে চান। এর! জানান, জৈন 
শাস্তসমূহে বাসুদেব-কৃষ্ণকে দ্বাবিংশ তীর্ঘস্কর অরিষ্টনেমির সমকালীন বলে 
বর্ণন1 কর] হয়েছে । অরিষ্টনেমি ছিলেন খীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের তীর্থন্কর। 
কাজেই বাদুদেব-কৃষ্ণের কালও একই শতকে নির্দিষ্ট করতে হয় ।২ 

আমর! কিন্তু বাহৃদেখ-কৃষ্ণের কাল খ্রীষটপূর্ব ষ্ঠ শতক বলে আছে) 
মনে করি না। জৈনশাস্ত্রে যে কৃষ্ণকে অরিষ্টনেমির সমসাময়িক বলা হয়েছে, 
সে বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তবা আছে। আমর! জানি, জৈনধর্মে সর্বাদি 
তীর্থস্কর বা অর্থং ছিলেন খষভদেব_-ভাঁগবতে তিনি বিষ্ণুর অবতার বলে 
বণিত। ভাগবত থেকে আরে জানা যায়, খাষভদেবের জোষ্ঠ পুত্র ভরত 
যজ্ঞের নব-ব্যবস্থাপক ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতার পরিবর্তে তিনি যে 
বাদুদেবকেই সর্বদেবদেব বলে জেনে আহুতি দিতেন৩, সে তে| আমরা পূর্বেই 
বলেছি। এই “বাহদেব” কি বাসুদেব-কৃষ্ণ ? এখানে হয়তো অনেকেই 
ঘোরতর আপত্তি তুলে বলবেন, বসুদেব-পুত্র বাসুদেব নন, “সব ভূতাধিবাসন্ত 
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2 Dr. Dinesh. Chandra Sarkar, ‘Early History of ৬9150813020”, The 
Cultural Heiflage of India, ৬০1, 1V. p. 119 

৩  “স্ম্প্রচযৎস্ নানাযোগেধু বিরচিতাঙ্গ ক্রিয়েঘপূর্বং বৎ তৎ ক্রিয়াফলং ধর্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি 
ফল্পাগুরুযে সবদেকতালিঙ্গাপাং মত্ত্রাপাসর্থনিয়ামকতয়। সাক্ষাৎ কর্তরি পরদেবভারাং ভগবতি 
ৰাহদেৰ এব ভাহরমার আজ্ধনেপুণ্ায-সৃদ্িতকৰায়ো হবি:ঘধাযুভিগৃহানানেু সন বজসানে1 
রজাভালে। বেদাংস্তান্‌ পুরুধাববেধভাধ্যাৎ ভা" ৫1৬ 


ভাঁগবত-পরিচয় ৩৫ 


বাসুদেবস্ততঃ শ্রুতঃ” সবভূতের অধিবাস যিনি, সেই বাস্বদেব, এতদর্থেই স্বয়ং 
সর্বব্যাপী ব্ৰহ্মই ছিলেন ভরত-কৃত যজ্ঞের অধিদেবত1] | উত্তরে বলা যেতে 
পারে, বেদে ‘বাসুদেব’ নামের কোনোই উল্লেখ নেই, এর প্রথম উল্লেখ পাই 
উপনিষদেই।৯ স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বহৃদেব-পুত্র ভগবান্-রূপে স্বীকৃতি 
লাভের পরেই কি “বাসুদেব” শব্দও ব্রহ্মবাচী ব্যাখ্যা লাভ করে? বিশেষত, 
পতঞ্জলি তার মহাভাস্তে পাণিনির ৪1৩1৯৮-৯৯ স্ত্রব্যাখ্যায় কৃষ্ণ-বাসু- 
দেবকেই পরমপৃজ্য বলেছেন । প্রসঙ্গত তিনি এক ক্ষত্রিয় বাহ্বদেবের সঙ্গে এই 
পরম-বন্দনীয় কৃষ্ণ-বাহ্বদেবের ভেদরেখাও টেনেছেন। প্রথমোক্ত জন 'পুণ্ড ক’ 
বাহদেব নামেই সমধিক পরিচিত'ছিলেন। তিনি বাহদেব-কৃষ্ণের নাম-রূপ- 
চিহ্নাদির অক্ষম অনুকরণের জন্য যেভাবে পুরাণে ধিকৃত হয়েছেন, তাতে 
প্রাচীন ভারতবর্ষে বাহৃদেব-কৃষ্ণের অদ্বিতীয় মহিমাই ব।ঞ্জিত হয়। ভবতের 
পন্দে এব মারাধনা কল] নিতান্ত অস্বাভাবিক না হতেও পারে। চব্বিশজন 
তীর্থঙ্করের শেষ তীর্থক্কর মহাবীরের কাল বৃদ্ধের সমসাময়িক, অর্থাৎ খীষ্টপূর্ব 
ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে হলে সর্বাদি তীর্ঘঙ্কর খষভদেবের পুত্র ভরতের কাল ত্রীষ্ট- 
পূর্ব দশম-ন্যের এদিকে তো নয়ই । কাজেই বাহ্দেব-রুষ্ণের কালও 
প্রাচীনতর হয়ে দাডাচ্ছে। 

এই যে এঁতিহাসিক বাদুদেব-কৃষ্ণ) পূবেই বলা হয়েছে, এর জন্ম যদ 
বা যাদববংশে। মহারাজ যযাতিপ চারটি অবাধ্য পুত্রের মধ্যে তুর্বসুর সঙ্গে 
যহ্ুপ নামও খগ্থেদে উল্লিখিত ।৩ যনুরই বংশ যাঁদববংশ "মে হ্বখ্যাত ।৪ 
ভাগবতে যছবংশের যেব্রুম*জী পাই তা সত্য হলে বলতে হয়, মহারাজ 
যযাতি থেকে বান্বদেব-কৃষ্ণ পঁয়ত্রিশ পুরুষ। ভাগবতের অনুসরণে যছুবংশ- 
লতিক! এখানে প্রস্তুত করে দেওয়! হল। এতে কেবল প্রধান প্রধান পুরুষের 
নামই উল্লিখিত হয়েছে । 


১ দ্র" তৈত্তিরীয় আবণ্যক, ১০ম অধ্যায় । 

২ ভাগবতে এই “পুণ্ুক' বাণ্দেবের বিবরণুই পাই ১০।৬৬ অধ্যায়ে । একে বল! যেতে পারে 
'নকল' বাস্থদেব। কৃষ্ণ-বাহদেব সন্মুখনমরে এ র যথোচিত দওবিধান করেছিলেন । 

৩ খা ১০1৪৪ ৮ | 

৪ হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে মথুরানিবাসী এক উক্ষাকুবংশীয় যহুকে যাদববংশের প্র।তষ্ঠাতারপে 
উল্লিখিত দেখি। তবে যদুবংশ যযাতিপুত্রের বংশ--একথা অপরাপর পুরাণাদি ছাড়াও 
ইরিবংশপর্দেও আছে। 


৩৩ 


ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্চ 


যছুবংশ 
সী 
য় 
| 
| | 
সরন করো, 
১৪ এর 
হৈহয় | | 
| কুশ ক্ৰথ রোমপাদ 
ধম | 
| কুস্তি বভ্র 
রা Pa 
বৃষ্ত কৃ 
কুস্তি | | 
| নিব্ণতি উশিক 
মোহঙ্জি | 
| দশাহ 177 
মহিষ্মান্‌ | চেদি দমঘোষ 
| ব্যোম 
ভন্দ্রসেন | 
I জামুত 
ধনক | 
| বিকৃতি 
কৃতবীর্ধ ৰ 
| ভীমরথ 
কার্তবীরধাজুন | 
| নবরথ 
জয়ধ্বজ | 
| দশরথ 
তালজক্ঘব | 
| শকুনি 
বীতিহোত্র ৰ 
| করম্ভি 
মধু ৰ 
| দেবরাত 
বৃষিঃ | 
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অঙ্ক 
| 
ea 


আয়ু 
| 
সাত্বত 


ভজমান ভজি দিব্য বৃষ্ণি দেবারৃধ অন্ধক মহাভে 


বলরাম বাসুদেব অন্যান্য 


অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ'র! মথুরানিবাসী | এ'দেরই অন্যতম গোষ্ঠী- 
ভুক্ত বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ যাদব-নব্ুপতি সাত্বতের সন্তান ছিলেন : আবার এ-বংশ 
জাত রাজ] বীতিহোত্রে পুত্র মধুও বিশেষ খাতি অর্জন করেন। ফলে একই 
ংশ কখনে। যাদব, কখনে| বৃষ্ণি ব| বাঞ্চেয়। কখনে। সাত্বত, আবার কখনে।- 
বা মধু বা মাধব বংশ নামেও সুপ্রসিদ্ধ । শিশ্পাল তার কৃষ্ণদূষণে এ-বংশকে 
'যযাতি-নিন্দিত” বললেও প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়সমাজে এ'দের 
বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি স্বীকৃত হয়েছিল । তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে, 
শতপথ ব্ৰাহ্মণে ও জৈমিনীয় উপনিষদ ব্ৰাহ্মণে বৃষ্ঠিবংশ উল্লিখিত। পাঁণিনির* 


৩৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


অগ্টাধ্যায়ীতেও বঞ্চি-অন্ধকের উল্লেখ লক্ষণীয় । কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র গেকে 
বৃষ্িজনগণের সংঘ বা প্রজাতান্ত্রিক পৌরসংস্থার কথা জান! যায়। বিদেশী 
পর্যটকদের মধ্যে খীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বলে স্বীকৃত গ্রাক ভ্রামণিক 
মেগাস্থিনিসের বিবরণে ভারতবর্ধেরসৌরসেনয়* নামে এক জাতিকে “'মেথোরা 
ও “ক্লেপোবোরা” নগর ছুটিতে বাস করতে শোনা যায়। অদূরবর্তী বৃহৎ 
নদীটিকে 'জেবারেস+ নামে উল্লিখিত হতেও শুনি। আধুনিক এঁতহাসিক- 
গণের অভিমত অনুসারে এ হলো! যমুনা-তীরবতাঁ মথুরা নগরীতে শূরসেন 
জাতির বাসের কথা । “শূরসেন’ জাতি যাদববংশেরই অন্তগত শাখা । তবে 
'ক্লেসোবোরা” কৃষ্ণপুবঃ না গোকুল সে বিষয়ে মতদ্বৈধ বর্তমান । ঘটজাতকেও 
এই যাদবশাসকগ্রোষ্ঠীর কথাই বলা হয়েছে বলে বিশ্বাস। আর যনুবংশেরই 
শ্রেষ্ঠ সন্তান বাহ্ৃদেবই কুর্ক্ষেত্রের মহানায়ক তা তো! মহাভারতে ও ভগবদ্‌- 
গীতায় অস্পষ্ট থাকেনি । কিন্তু ইনিই কি গোপালকৃষ্ণ তথ! কিশোরকৃষ্ণ ? 
বস্তুত আধুনিক গবেষকগণের দৃষ্টিতে এটিই কৃষ্ণজীবনের জটিলতম বাসকুট। 
আমর! তারই একটু আভাস তুলে ধরতে চাই । সেই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব 
সমাধানের ইংগিতও বাদ পড়বে না। 


অনেকের মতে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রজলীল!দির প্রচার বাহদেব-কুষেঃ বহু 
পরবতাঁকালের যোজনা ছাড়া কিছু নয়। অন্তত শ্রীষটপূর্বকালের তে| নয়ই । 
ধার! ব্রজলীলাকে পরবর্তীকালের যোজন! বলে মনে করেন, তাদের মধ্যেও 
আবার ভিন্ন ভিন্ন মতের সাক্ষাৎ মিলবে । যেমন একদল গবেষক মনে 
করেন, চতুর্থ শতকের পল্লববংশীয় রাজ! বিষ্ণুগোপ্রে নামেই কাহিনীগুলি 
জনপ্রিয়তার সৃত্রপাত। তৃতীয়-চতুর্থ শতকের সাহিত্যও এ-জনপ্রিয়তার 
সহায়তা করেছে। শ্রীষ্টায় চতুর্থ শতকের কবি ভাস কালিদাসের পূর্ববতী 
বলে স্বীকৃত। তার *বালচরিত-গ্রন্থে দামোদর-সন্বর্ণণকে বৃষ্ণিকুষার বলা 
হয়েছে । এ ছাড়াও লক্ষণীয় শৌরসেনী-মাতা' কংসের উল্লেখ, তৎসহ যাদবী- 
মাতা বাসুদেবেরও নামোচ্চারণ। দামোদরের পালক পিতা-মাতা নন্দ- 
যশোদার প্রসঙ্গ ও বণিত হয়েছে । ভাসে রাসও৯ স্মরণীয়। গুপ্ত আমলের 
মহাকবি কালিদাসেও আমরা গোপবেশধারী বিষ্ণুরই উল্লেখ পাই। 


,২ বালদরিত নাটক, ও অঙ্ক 
২. “বহে পে স্ুরিতরুচিন! গোপবেশঙ্ত বিঃ” পূর্বমেম । ১৫ 


ভাগবত-পরিচয় ৩৯ 


হরিবংশে ও পুরাণে এই গোপবেশধারী বিষ্ণুরই নান! লীল! বিশেষ পল্লবিত 
হলো! বলে একশ্রেণীর সংযোজনবাদীর ঘোষণা । 

কুষ্ণের বালগোপাললীলা! খীষ্টীয় শতকের যোজন! বলেও আর একদল 
গবেষক পল্লববংশীয় বিষ্ণুগোপের এপরই দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন 
ন!। তারা বলে বসেন, বাস্বদেব-কৃষ্ণের গোপালরূপ শ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় 
শতকে ভারতে প্রবেশকারী শ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী আভীর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির 
আনুকুলোই ঘটেছে। অর্থাৎ. খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী প্রাচীন আভীর জাতি ভারতে 
প্রবেশ করে বাদুদেব-কৃষ্ণের উপাসকবর্গের সংস্পর্শে এসে খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের 
নাম-সাদৃশ্ঠে ও অন্যান্য কারণে শিশু-খীষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী বালক- 
কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। জার্মান পণ্ডিত Weber, ভারতীয় গবেষক 
ভাগারকর প্রমুখ এ-মতের বিশেষ পরিপোষক। ভাণ্ডারকর আবার এও 
বলে_, ব৭3৭ সঙ্গে গে'পবধূদের বিতকিত সম্পর্ক ঘাভীর জাতির তৎকালীন 
শিথিল সমাজবাবস্থারঈ প্রতিরূপ | এ-মতের পোষকদের জ্ঞানবিশ্বীসে, শিব- 
দেবতার সঙ্গে কোচবধূ সম্পর্ক-স্থাপন যেমন ভিন্দু-ধর্মভ্তবিত কোচগোত্রীয়- 
দের প্রক্ষেপেন কল্যাণে ঘটেছে, কষ্ণের সঙ্গে গোপবধূব সন্বন্বস্থাপনও 
তেমনি আভীর জাতির কপায়। এঁতিহাসিক িতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায়'ও 
গোপালকুষ্জের ধারণ! বাহিরাগত বলে মনে করেন । দ্েবগডের দশাবতার 
বিষ্ণুমন্দিরের প্রাচীর গাত্রে আন্মমানিক খীষ্টায় পঞ্চম-য্ট শতকের একটি 
প্রস্তর-ফলকে খোদিত কৃষ্ণ-বলরাম ক্রোডে নপ্ৰযশোদার ০১ হষায় বৈদেশিক 
প্রভাব লক্ষ্য করে তাই তার বক্তবা : 

“হইতে পানে যে শিল্পী কৃষ্ণের পালক-।পতা৷ ও পালিকা-মাতা বৈদেশিক 
গোষ্ঠীর এন্তভূক্তি করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিলেন।” ৯ 

আমাদের অবশ্য মনে হয়, বেশভূষায় বৈদেশিক প্রভাব লক্ষ্য করে এ- 
জাতীয় সিদ্ধান্ত-গ্রহণ কিছুট! বিভ্রান্তিকর । কেনন1, ভারতবর্ষে বিভিন্নকালে 
বিভিন্ন শিল্পমূতি রচনায় দেশবিদেশের নান! শিল্পীর হাতের ছোঁয়া লেগেছে । 
তাই নিতান্ত ভারতীয় জীবনেরই শিল্পবূপে কোথাও কোথাও বৈদেশিক 
প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।২ আর কৃষ্ণজী” ? খ্রীষ্টজীবনের কিছুটা আদলে 


১ পঞ্চোপাসনা, পৃ’ ৪৮, 
২ প্রমাণশ্বরপ্‌ অজস্তার ১৬, ১৭, ১ ও ২ নং গহাচিত্রের উল্লেখ করা যায়। “ভারতীয় চিত্রকলার 
ইতিহাস, গ্রন্থে অশোক মিত্র উদ্তু গুহাচিত্রে বোধিস্বের দেহরীতিতে তথা পোষাকাদিতে চীনা"ও 


৪৩ ভাগৰত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


পরবর্তীকালে কল্পিত হয়েছে-_এ-মতবাদীদের বিরুদ্ধে ড* রায়চৌধুরীর বলিষ্ঠ 
বক্তব্যই তো উপস্থিত আছে । ভাগ্ডারকরের গোপালকৃষ্ণ সন্বন্ধে মতটি 
তি'ন খৰ্থেদীয় প্রমাণযোগে অসার প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, 
বাহদেব-কৃষ্জের গোপাল ও কিশোর বূপ-কল্পনার বীজ খখেদে আদিত্য 
বিষ্ণুর কোনো কোনে! বিশেষণের মধ্যেই নিহিত আছে । এ বিষয়ে আমর! 
কিছু পরেই বিস্তারিত আলোচন! করবো, এখানে তাই শুধু এটুকুই জেনে 
রাঁখতে.হবে, এ'র মতে, ভাগবতধর্ম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সত্তা 
বাস্বদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে বৈদিক বিষ্ণুর সংমিশ্রণ ঘটলেই বিষ্ু-সম্পফিত 
উপাধিসমূহ বিশদাঁকারে কৃষ্ণেও প্রযুক্ত হয়েছিল। ফলত, কিংবদন্তী 
রচয়িতাগণ এইসব উপাধির ওপর ভিত্তি করে নানারূপ কাল্পনিক কাহিনীর 
অবতারণ। করারও সুষোগ পেয়েছেন। 

লক্ষণীয়, ড* রায়চৌধুরী গোপাল-কৃষ্ণের ধারণাটি বহিরাগত বলতে 
চান ন! বটে কিন্তু তার মতেও এ হলো এঁতিহাপসিক কৃষ্ণে আরোপিত মাত্র, 
পর্স্ত বাস্তব সত্য নয় । 

এখানে উল্লেখযোগ্য. শুধু গোপালকৃষ্ণেরই নয়, কিশোরকৃষ্ণের বিচিত্র- 
লীলাও যে অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষে ভাবিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত 
যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমতই প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত আছে। ইনি দেখান, 
খ্ৰীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বেই কতকগুলি জ্যোতিষতত্বই কেমন করে কবি- 
কল্পনার আশ্রয়ে বূপকধর্মী হয়ে উঠেছে-_পরবর্তা কালের মানুষ আদ্িকালের 
এই জ্যোতিষতত ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়ে গেলে রূপকই ধরেছে সতারূপ । 
বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, কৃষ্ণ হলেন সূর্য, আর গোপী_ 
তারকা । কেননা গো-শব্দবের এক অর্থ রশ্থি। এইভাবেই প্রমাণ করা যায়, 

“......গো রশ্মি, গোপ কৃষ্ণ, গো-পী "ার।। কবি কৃষ্ণ-রবিকে রাঁস- 
মধ্যস্থ ও গোপী-তারাকে মগুলাকারে সাজাইয়াঁচছন |” ১ 
অর্থাৎ, এ'র মতেও গোপীকথার উৎস ভারতবর্ষেই তবে তা জো1তিষ-তত্বের 
পল্লবিত কল্পিত রূপ মাত্র । 


পারস্ত দেশীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তার মানেই নয়, বুদ্ধদেবকে চীন দেশীয় বা পারস্ত- 


সম্ভুত বুঝতে হবে। 
১ ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪*। ( ড* শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণাত 'জ্রীরাধার ক্রমরিকাশ-_দর্শনে, ও 


সাহিত্যে’ গ্ৰন্থ দেকে পুনরুদ্ধংত ] ' 


ভাগবত-পরিচয় ৪১ 


আমাদেরও বিশ্বাস, গোপালকৃষ্ তথা কিশোরকৃষ্ণের লীলাকথ! মূলে 
ভারতবর্ধেরই মৃত্তিকাসম্তব, পুরোটাই বহিরাগত নয়। কিন্তু তার উৎস 
একমাত্র বেদে বা জোতিষেই অনুসন্ধানযোগা, এ সিদ্ধান্তেও আমাদের সব- 
টুকু আস্থা নেই। আমরা মনে করি, ধঁতিহাসিক বাসুদেব-কৃষ্ণের জীবনেই 
বৃন্দাবনলীলার অন্তত কিছুটারও অস্তিত্ব ছিল। তারই সূত্রপথে পূর্ববর্তী 
কালের খগ্বেদীয় গোঁপ-গোলোক ধারণা এবং পরবর্তীকালের আভীরাদি 
জাতির ইষ্টদেবতার রূপভাবন1 মিশে গিয়ে বন্দাবনলীলার নব নব পর্যায় 
রচিত হয়ে থাকতে পারে। প্রমাণস্বরপ আমরা কিছু কিছু এঁতিহাঁসিক 
তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারি।* এরই উপক্রমণিকা পৰে” পূবসূরী-কৃত দু’ 
একটি সিদ্ধান্তের বিরোধিত| কর! অনিবার্ধ হয়ে পড়ে । যেমন, শ্রীষ্টপূর্বকালে 
কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোনে উল্লেখ পাই না--পপ্ডিতবর্গের এ-মতবিশ্বাসের 
মূলেই আমাদের সবশদি আঘাত গিয়ে পড়বে । বঙ্কিমচন্দ্রসহ এই 
মতবাদীর! যে।শশ্তপালের কষ্ছদূষণকে মহাভারতে পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ 
বলে ঘোষণা! ক'রে উক্ত কৃষ্ণদূষণে উল্লিখিত বাস্তুদেবের বালাজীবনকে 
একেবারে উপেক্ষ। করে যেতে চান, তা সবৈবব যুক্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়ে 
যায় পুণ! প্রাচা গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত মহাভারতের প্রামাণা 
সংস্করণে । যেহেতু নির্ভরযোগা সকল পুঁথিতেই এ অংশ পাওয়া যায়, 
অতএব শিশুপাল-কথিত পৃতনাবধ যমলাজুনভঙ্গ গোবর্ধন-ধারণাদি বাসদ 
কৃষ্ণের বালাজীবনেরই অঙ্গীভূত বলে স্বীকার করতে হয়! 

আর ভাণ্ডারকর যে মহাভারতে গোপীদের উল্লেখ মাত্রকেই প্রক্ষিপ্ত 
বলেছেন, সে সম্বন্ধেও ড* বিমানবিহারী মজুমদারের অ্ছদরণে বলা যায়: 

“মহাভারতের পুণা-সংস্করণে আছে যে, সুভদ্র। যখন বিবাহের পর প্রথম 
স্বামিগৃহে যাইতেছিলেন, তখন তাহাকে গোপালিকা-বেশে সাজাইয়] দেওয়া 
হইয়াছিল-*'গোপীদের বেশভুষা কৃষ্ণের ভাল লাগিয়াছিপ, বলিয়াই এরূপ 
বেশ সুভদ্রাকে পরানো হইয়াছিল ।”১ 

শুধু মহাভারতেই নয়, ভগবদগাতাতেও কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ইংগিত 
আছে । গীতায় অজুর্ন কৃষ্ণকে সঙ্কো,ন করেছিলেন “কেশিনিসূদন ' 


সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৭২, সংখা। ১-৪, ১৩৭২ 
২ “সংস্কাদন্ত সহাবাহো| তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌। ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিন্দূন । 


গী' ১৮1 ১ 


,৪২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


বলে। পুরাণমতে কেশিবধই কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা 
করছে । 


পাশ্চাত্যপপ্ডিত কর্তৃক শ্রীষ্টপুব” তৃতীয় শতকের বলে অনুমিত ভগবদগীতার 
পর আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পাতঞ্জল মহাভাষ্যেরও উল্লেখ কর! 
যায়। যে-গবেষকগণ মনে করেন, শ্রীষীজীবনের আঁদলেই কষ্ণচজীবনে 
কংসসংক্রান্ত ঘটন! পরবর্তীকালে পরিকল্পিত” হয়েছে মাত্র, তাদের অভিমত 
ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে যায় পাতঞ্জল মহাভাঙ্কের সাক্ষ্যে । এখানে আমর! 
কৃষ্ণকে স্বীয় মাতুল কংসের হস্তারূপেই উপস্থাপিত দেখছি । কিন্তু এতৎসত্বেও 
সংশয়বাদীর সংশয় ঘোচে নী। এ'দের* বক্তবা, কৃষ্ণের পৃতনাদি বধ 


ও ০০ এ নত: জং অং অং জং আত জন আজ ডে জজ গড জজ ক 


১ খ্বীষ্টের প্রভাব কৃষ্ণে পড়েছে; ন! কৃষে'র প্রভাব খীষ্টে, সে সম্বন্ধে ৬/৪০০- প্রমুখের অভিমত 
যেমন একটি চরমকোটিতে অবস্থান করছে, তেমনি আর এক চরম কোটিতে বিরাজ করছে কোনো 
কোনো ভক্তপ্রাণ বৈষবের বিশ্বান ৷ উদাহবণত, পূর্ণেন্দুমোহন যোষঠাৰুর বিছ্যাবিনোদ, ভাগবত- 
শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত উদ্ধারযোগ্য : “একুম্দ নরলীলায় অবস্থানকালে দুইবার এবং তাহার 
ভিরোভাবের অর্ধশতাব্দী মধ্যে আর একবার ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিযান সমগ্র জনুদ্বীপ বা এশিয়] 
মহাদেশ জয় করিয়াছিল ।...তৃতীয় অভিযানের নেতা পরীক্ষিত! ভা' ১/১৬।১৪-১৫ ]1-"'শ্রীভাগবত 
বর্ধিত মত রাজা পরীক্ষিৎ কেতুমাল বর্ষে যে কৃষ্ণলীলা গান শুনিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এ বর্ষে 
অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উদ্ভূত (১) ইহুদী বাইবেল {old Testament ). (২) শ্রীষ্টিয়ান 
বাইবেল ( New Testament ) এবং আরবদেশে অবতীর্ণ (৩) আল্‌ কোর্‌ আন্‌ গ্রন্থে ্পষ্টভাবেই 
রঁহিয়াছে।-' ইহ্দী বাইবেলের অক্তগত (50185 ০f 90101)01) ) “সলোমনের সংগীত” নামক গ্রন্থে 
লিখিত আছে 

“J am black but comely © Ye, 


daughters of Jerusalem.’ Ch. 1. 5. 
‘Took not upon me because I am black.’ Ch. 1, 6. 


এইস্বানে প্রগ্ন হয়, জেরুসালেমের এই কৃল্গস্বন্দর পুরুষটি কে?” [্রনামভাগবতম্‌, ১ম খণ্ড, 
প্রস্তাবনা, ৩৩৩৫ ] বলা বাহুল্য, লেখক এখানে “ সেই পুরাতন ভুবনমোহন বৃষ*”কেই আবিধার 
করেছেন! 

উল্লেখযোগ্য, উপরি-উক্ত অভিমতটিকে বৈষ্ণব ভক্তসমাজের গকপোলকল্পনা বলে সহজেই অগ্রাহ্য 
করা যেত, যদি-ন! বিষয়টি প্রাচ্য-পশ্টাত্য কোনো কোনে! এতিহাসিকেরও সমর্থন লাভ করতো । 
ত্রয়ী মহাকাব্যের পরিশিষ্টে।নবীনচন্ত্র সেন,হীরেন্দ্নাথ দত্তের পরামর্শে যে-টাকা যোজন! করেছিলেন, 
তাতেই টডের “রাপ্স্থান' থেকে গ্রীক এতিহাসিক 101900915-এর একটি উক্তি তুলে ধরে বল! 
হয়েছে, হারকিউলিস ‘হরিকুলেশ' বলরাম ছাড়া আর কেউ নন। মখুরানিবাসী নাগজাতির কয়েক 
জন অনুচর সহ তিনি গ্রীসে প্রবেশ করেন। এদিকে মহাভারতেও দেখছি, পাওবরাও যছুকুলের 
‘কুকুর’ শাখাসহ “লোহিতসাগরের কুলে” ও “লবণসমুত্রের উত্তরতীরে” গমন রুরলেন। প্রাচ্য- 
প্রতীচ্য একাধিক এতিহাসিকের প্রতিধ্বনি করে অতঃপর নবীনচন্দ্রের ঘোষণা: 


ভাগবত-পরিচয় SS 


মহাভারতের পুণা সংস্করণে পাওয়ার ফলে এ-সম্বন্ধে আর কোনে! জিজ্ঞাসা 
ওঠে ন! বটে, কিন্তু বলরামের ধেনুকাসুর বধাদির কথা তো খীষ্টপূর্ব কালের 
রচনায় মেলে না। কাজেই এ-লীলা! শ্রীষ্টীয় যুগের যোজন! বলতেই হয়। 

এ-বিষয়ে আমরা আমাদের একটি অনুম!নকে বিদপ্চজনের প্রমাণাপেক্ষায় 
তুলে ধরছি। বেসনগর ও তক্ষশিলায় প্রাপ্ত কয়েকটি খ্রীষ্টপূর্ব যুগের প্রত্ব- 
নিদর্শনে গরুড়, তালপত্র ও মকরকে যথাক্রমে বাহৃদেব সন্বর্ষণ ও প্রদ্নায়ের 
প্রতীকরূপে পাই। এর মধ্যে গরুড় প্রতীক তো বাদুদেবের সঙ্গে বিষ্ণু- 
দেবতার যোগকেই প্রমাণীকৃত করছে, যেমন মকরটি সমন্বয় সাধন করছে 
প্রদ্যয়ের সঙ্গে মকরকেতন “মদনের । ক্ম্ত তালপত্রের সঙ্গে বলরামের 
যোগাযোগের সংগতিসৃত্রটি কি, এ- প্ৰশ্ন স্বাভাবিক। আমরা জানি. একদা 
ক্ষুধার্ত গোপবালকদের প্রতি সদয় ভয়ে বুন্দাবনের এক রিরাট তালবনকে 
বলনা ধেহ্থকান্বরের কবল থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন 1 দ্বারকালীলাঘ 
যেমন ইঈন্ত্রপ্রশ্থ নগরীকে হলে আকর্ষণ কর। বলরামের স্রখাত কীতি, 
বন্দাবনলীলায় তেমনি ধেনুকাসুর বধ। পূবোক্ত প্রত্বনিদর্শনে বলরাঁমের 
তালপত্র  ঠীকটি কি এই শেষোক্ত লীলারই ইংগিত? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
বাহদেবের উদ্দেশে যেমন গরুড়ধ্বজ, বলরামের উদ্দেশে তেমণি তালধ্বজ 
উাচ্ছুত কর! ছিল প্রাচান ভারতবর্ধের ভাগবওগোষ্ঠীর বৈশিক্টা। মথুর! 
অঞ্চলে প্রাপ্ত কুষাণযুগের কয়েকটি নিদর্শনে আবার গো-গোপ পবিৰৃত 
কুষ্ণের গোবর্ধন-ধারণাদি লীলাঁও উৎকীর্ণ দেখি। শ্রী ণতকের একেবারে 
গোড়ার দিকেই রামকৃষ্জের বৃন্দাবনলীলা যে কী অ”্।ধারণ জনপ্রিয়তা! 
অর্জন করেছিল, উপরি-উক্ত প্রত্বনিদর্শনে তাই প্রমাণি- | 

বস্তুত, কি সাহিত্যগত, কি প্রত্বতাত্তিক, উভয়বিধ নিদর্শন থেকেই এটুকু 
অনুমান করা বোধ করি ভুল হবে না, বৃন্দাবনলীলা এতিহাসিক বাসুদেব 

“...গ্রাক ইতিহাস খুলিলে দেঁখিতেছি পুবদ্দিক হইতে ভলপথে হিরাক্রিদি ও হারকিউলিন 
( হরিকুলেশ ) গ্রীসে উপনীত হইতেছেন ; এবং ইভদি ইতিহান খুলিলে দেখিতেছি স্থলপথে একদল 
ঈশ্বরানুগৃহীত বংশ পূর্বদিক হইতে আসিয়া ঈশ্বর আদেশে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত গেঁশান্গেষণ করিতেছেন। 
"'লোহিতসাগরের'* পৃৰতীরে মহন্মদের লীলাভূমি ৩ ' ₹ব্দেশ, এবং “লবণ সমুদ্রেঞ ' বা ভূমধ্যসাগরে 
পূরবতীরে স্রীষ্টের লীলাভূমি জুদিয়া। খীষ্ট ও কৃষ্ণ শব্দের উচ্চারণে ও অর্থে আশ্চয সাদৃশ্য! স্বীষ্ট 
জন্মিবেন, তাহা ভারতীয় অঘোরী সন্যাসীর মত পুবর্দিক হইতে সমাগত এক মহাপুরুষ পূর্বে 


বলিয়াছিলেনু, এবং তিনি যে জন্নিয়াছেন, তাহাও পুব দিক হইতে জ্ঞানীর! গিয়। প্রচার করেন।" 
নবীনচন্-রচনাবলী, ওয় থও, পৃ" ৩২১, ব'সা'প' 


এ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিতা 


কৃষ্ণের তথা সঙ্র্ষণের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল। মহাভারত 
ভগবদগীতা, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থসমূহ 
শুধু প্রক্ষেপ আর পরবর্তী যোজনার কল্যাণেই বিরাট এক ফাঁকির ওপর 
কষ্চের বন্দাবনলীলার এতবড়ো! ইমারত গড়ে তুলেছে, এরূপ কল্পনাকে 
আমরা খুব পরিণত কল্পন। বলে মনে করি না। তাই 'ব্রজের কৃষ্ণ” ও 
মহাভারতের কৃষ্ণ'কে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাও আমাদের 
দৃষ্টিতে নিরর্থক । ভাগবতেও দেখি, যশোদার স্তনন্ধয় গোপালই ভগবদগীতার 
উদগাতা পাগুবসখা বাস্থদেব__ অর্থাৎ, রাসে অন্তর্ধানকালে বৃন্দীবনের 
অটবীতে যে-দ্ুটি পদ আহত হবে ভেবে শঙ্কিতা,হয়েছিলেন গোগীরা, সে ছুটি 
পদই একদিন কুরুক্ষেত্রের মহাহবে হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। এক ও অদ্বিতীয় 
জ্ঞানে কৃষ্ণোপাসনার সেই ভাগবত-উচ্চারিত মন্ত্র মনে পড়ে : 

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে অজুনসখ|, যাদবশ্রেষ্ঠঠ হে অবনীন্রোহী-নৃপতিদের 
দহনকারী অক্ষীণনীর্য গোবিন্দ, ব্রজগোপীর তথা সেবকবৃন্দের গীতে তীর্থীভূত 
তে যশের আধারস্বরূপ শ্রবণমঙ্গল, আপনার ভক্তদের রক্ষ। করুন ।* 

এই অভুর্নসখা যাদবশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ তথা গোপাগীত-তীর্থাভূত কৃষ্ণা; 
কিভাবে যে বহু যুগের বহুদেবতার বহু আরাধনাবিধির বহুমুখী ধারার মহা- 
সংগমে সর্বদেবময় ‘স্বয়ং ভগবান্‌* শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন, সে-ইতিহাস যেমন 
বিস্ময়কর, তেমনি চিত্তাকর্ষক । ড* শশিভূষণ দাশগুপ্ত ‘শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ’ 
গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবিকাশ'ও 
উপযুক্ত গবেষণার অপেক্ষায় । আমাদের পরিসর স্বল্প, কাজেই এঁতিহাসিক 
কৃষ্ণের নিত্যকৃষ্ণে রূপাস্তর গ্রহণের সুত্রমাত্র সংকলিত ধরতে পারি। তারই 
প্রথম পর্বরূপে বীরপুজা, দ্বিতীয় পধরূপে ব্রেদীয় বিষ্ণু-নারায়ণ তথা 
পুরাঁণিক সর্বদেবময় হরির সঙ্গে একীভবন এবং সর্বশেষ পর্যরূপে সর্বকালের 
সর্বদেবতাকে আকর্ষণ উল্লিখিত হবে । 

বীরপূজ। যদুবংশের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। যছুবংশের শ্রেষ্ঠ পাঁচ 
জন বীর যে 'পঞ্চবীর” রূপে পূজিত হতেন, ত! মথুরা অঞ্চলে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় 
প্রথম শতকের প্রত্বলেখ থেকেই জানা যায়। বায়ুপুরাণের মতে এ'রা হলেন 
যথাক্রমে বাসুদেব, সক্ষর্ষণ, প্রদায়, সাহ ও অনিরুদ্ধ । অনার্ধমাতা জান্ববতীর 
পুত্র ৰলে অথবা সূর্য-উপাসক বলেও হয়তো এ তালিকা থেকে সাশ্ব পরে 


জলাঃ এ জজ এ ৮৬৯ ডত জিত চর নিত ররর পক ৮৬ জজ 


$ ভা" ১২১১২৪ 


ভাগবত-পরিচয় ৪৫ 


বাদ পড়ে যান। পঞ্চবীরের স্থান নেয় তখন চতুব্ণহ । চতুতব্যুইও মূলে 
চারজন বীরের পৃজ| ছাড়া আর কিছুই চিল না, কিন্তু কালক্রমে তা রূপ 
নিল তত্বের। এ তত্ব অনুসারে ভগবান্‌ বাহ্দুদেবই জ্ঞান, বল, বীর্য, এশবর্য, 
শক্তি ও তেজ এই ষড় গুণের অধিকারী, আর তিনিই ভক্তির পরমপাত্র। 
তার মধ্য থেকেই সক্কর্ধণ ও প্রকৃতি, তা থেকে আবার প্রদ্থায় ও মনস্‌, প্রদবায় 
ও মনস্‌ থেকে আবার অনিরুদ্ধ ও অহংকার, অহংকার থেকে আবার 
মহাভূতের ও ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্ম থেকে ব্ৰহ্মাণ্ড নির্নাণ। এখানে 
উল্লেখযোগ্য, পাঞ্চরাত্রিকগণের প্রধান উপাসাই এই চতুবুণহ। তৰে 
কালক্রমে বহতত্বও আবার শুধু বাসুদেব পৃজাতেই পর্যবসিত হয়ে যায়। 
ভারতবর্ষে বাদুদেব পূজার প্রচলন খ্ৰীষ্টপূর্ব কালেই হয়েছিল। নতুবা 
বাদুদেবের মূর্তি নিয়ে আলেকঙ্জাণ্ডারের বিরুদ্ধে পৌরবসেনার রণযাত্রার যে- 
চিত্রটি উপাস্থিত করেছেন মেগাস্থিনিস, আনুমানিক খীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের 
ভারতবিবরণে, তার আর অন্য কি তাৎপর্য থাকতে পারে ? পাতঞ্জল মহাভাষে। 
‘বাস্নবদেব-বর্গ্য’ বা ‘বগিন্‌” শব্দপ্রয়োগও বাস্বদেব-উপাসকদেরই বাঞ্জনা বহন 
করছে। খ্ীউপৃৰ প্রথম শতকের বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ মহানিদ্দেস ও কুল্পনিদ্দেসও 
বাদুদেব-উপাসকদের নির্দেশ করে। তবে খ্ৰীষ্টপূর্ব কাল থেকেই বাসুদেব 
“পূজার প্রচলন ঘটলেও, বাসুদেব তখনও পরব্রহ্মরূপে বহুজনস্বীকৃত হয়েছিলেন 
বলে মনে হয় না । তাই দেখি, ভগবদগীতাতে বল! হয়েছ, বাদুদেবই সাত 
একথা ঘোষণা কবার মতো বাক্তি অল্পই আছেন ।৯ 

বহুজনয্বীকৃত না হলেও, অন্তত একশ্রেণীর উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বাসুদেব সর্বাত্মার্ূপে শ্রী্টজন্মের বহুপূর্বেই স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন । আর 
সর্বাত্মা-রূপে বাশর্রেবের সঙ্গে খণ্থেদীয় বিষ্ণুনারায়ণের একীভবনও ঘটে এই 
সময় । তেত্তিরীয় আারণাকেই তে! বল! হয়েছে “নারায়ণায় বিদ্মহে বাদুদেবায় 
ধীমহি তং নে। বিষ্ণুঃ প্রচেদিয়াৎ।১২ উক্ত আরণাকে নারায়ণকে ‘সনাতন 
দেব? হরিও বলা হয়েছে। ভাগবতে নারদ হরিকে বলেছিলেন, ‘সবদেবময় 
ভগবান্‌” তথা ‘ধর্মের মূল’ । বাদুদেবের সঙ্গে বিষ্ণুনারায়ণ, সর্বোপরি এই 


১ "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্তে । 
ৰাহ্দেকণ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহু্লভঃ ৮ গী* ৭১৯ 

২ তৈ*আ* ১০১১ 

৩ “ধর্মূলং ছি ভগবান্‌ সর্বদেবময়ে! হরিঃ ভা" ৭১১৭ 


৪৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


'সবদেবময়” ভগবান্‌ হরির মিলনই এতিহাসিক কৃষ্ণের নিতযকৃষ্ণে রূপান্তর 
গ্রহণের দ্বিতীয় স্তর । এ-ন্তরে ধণেদের বিষ্ণুদেবত| বা নারায়ণ-খধির সঙ্গে 
কৃষ্ণনামধারী একাধিক খষিও যে উল্লেখযোগা ভূমিক! গ্রহণ করেছেন, সে 
বিষয়ে গবেষকগণ নিঃসন্দেহ । এবিষয়ে আমরা সর্বপ্রথমে খগ্বেদের বিষ্ণু- 
দেবতার প্রসঙ্গই উত্থাপন করতে চাই। 
ধথেদে বিষ্ণু হলেন মহান্‌ দেবতা । “শিপিবিষ্ট'১ তার নাম, অর্থাৎ 
আলোকে আরৃত। অদিতির পুত্র বলে তার আর এক নাম আদিতা। 
বেদোপনিষদে ও পুরাণে আদিতাসমূহের বিভিন্ন নাম ও সংখ্যা পাওয়া 
গেলেও সর্বত্র বিষু উল্লিখিত। পরে এই বিষ্ণুই হয়ে ওঠেন আদিতামণ্ডল- 
মধ্যবতী_-তথন তিনি সূর্যদেবতা মাত্র নন, সূর্যেরও অধিষ্ঠাত্‌ দেবতা২। আর 
সূর্য হয়ে যায় তার বাহন ‘অগ্নিময় সুপর্ণ, পরবতাঁকালের ভাষায় “গুরুড়?। 
খৃণ্বেদের মতে, এই বিষ্ণুই তিনটি পদে জগৎ সংসার আবৃত করে ফেলেছিলেন ।৩ 
পদক্ষেপ তিনটি বলে তিনি 'ত্রিবিক্রম,” আবার পদক্ষেপ বিস্তৃত বলে তিনি 
উরুগায়' 'উরুক্রম’। এ-নামগুলির সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের বামনাবতারের 
কাহিনী জড়িত আছে বলে মনে হবে। থণ্থেদ বলে, বিষ্ণুর প্রথম দুই পদ 
হ্যালোক ভূলোক পরিব্যাপ্ত করে আছে, শেষ পদ 'পরমপদ"_-তাই হচ্ছে জীবের 
শেষলক্ষ্য, মোক্ষধাম |? খথেদে এই ত্রিবিক্রম বিষ্ণু আবার ইন্দ্রসখাও বটেন। 
ড' ছেমচন্দ রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন. খণ্েদে বিষ্ণুর কিশোর-রূপ সম্বণে ও 

যুব| অকুমারঃ’* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুকে যে ‘নিতানুতন'ও* 
বল। হয়েছে তাও তো! আমর! জানি। একই বের্রে তিনি ‘গোপ!’' বা 
গোবরক্ষক বলেও অভিহিত । ভূরিশৃঙ্গ-বিশিষ্ট ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ 
করে, এমন একটি লোকই” বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ ধাম-রূপে উল্লিখিত । বৌধায়ন 
ধর্মসূত্রে বিষ্ণুর আবার “গোবিন্দ, ও ‘দামোদর’ নাম ছুটিও” পাচ্ছি। 

খ* ৭৯৯1৭, মোক্ষমূলর-সম্পাদিত, চৌখাম্বা প্রকাশিত, ওয় দ* 

খ" ৭৯৯1৪, তত্র 

খং ১।২২১৭ £ 

থ্ৰ’ ১১২২৪ 


১ 
২ 

৩ 

৪ 

€ খা" ১১৫৫৬ 
৬ খু" ১১৫৬২ 
৭ 
৮ 
টন 


থর’ ১২২১৮ * 


খু" ১1১৫৪1৫-৬ 
বৌ* ধা" ১১1২৪ 


ভাগবত-পরিচয় ৪৭ 


তৈত্তিরীয় আরণাকে দেবতাদের মধো তার সর্বোপরি মাহাত্ম্য কীর্তন-সৃচক 
একটি কাহিনীতে বিষ্ণু আবার “দ্বারপা” বা দ্বারী-রূপে উপস্থাপিত। শতপথ 
ব্রাহ্মণের আর এক উল্লেখযোগ্য কাহিনীতে তাকে আবার যজ্ঞে নিজের অঙ্গই 
খগ্ডবিখণ্ড করে আহুতি দিতে দেখি । এ থেকেই তার যজ্ঞ-সংক্রান্ত নামগুলির 
উদ্ভব। যেমন, ‘যজ্ঞ’, ‘যন্ঞাবয়ব’, “যজ্ঞেশ্বর”, “যজ্ঞপুরুষ১ত “যজ্ঞভাবন,, 
'যজ্ঞবরাহ’, “যজ্ঞকৃৎ”, ‘যজ্ঞত্রাতৃ,” ‘যজ্ঞভোক্তৃ’, “যজ্ঞক্রতৃ,” ‘যজ্ঞবাহন,’ ‘যজ্ঞবীর্ষ’ 
প্রভৃতি। এই যে যজ্ঞে নিজ দেহকেই আহুতিদান, অনেকের বিশ্বাস, এ হলে! 
বিষ্ণুর বিশ্বময় পরিব্যাপ্তিরহ রূপক । তিনি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত এবং 'তনি 
কেন্দ্রস্থও বটেন। খগ্েদে বিষ্ণুকে তাই খাশুগর্ভ'১৯ বল| হয়, যার তাৎপর্য, 
কুটস্থ সতা। বিষ্ণুর মহিমার কি শেষ'মাছে ? খণেদের ভাষায় : 
“বষ্ণোণু কং বীর্ধানি প্রবোচং 
যঃ প'্থিবাণি বিমমে রজাংসি”২ 

বিষ্চুর বীর্ষসমূহের অস্ত পেয়েছে কে? একমাত্র পাখিব ধূলিকণা গণনা করতে 
পেরেছে যে, সে-ই । 

বিষ্ণুর ব এবার নারায়ণ খষির পুরুষসূক্তে প্রবেশ কর! যাক | খণ্থেদের 
দশম মণ্ডলের নবতিতম পুরুষসূক্তেই এই খ'ষদেবতা পুরুষ-নারায়ণের 
উল্লেখ পাই। সহশ্রশীষ সহত্রাক্ষ পুরুষ তিনি ।৩ পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে ও 
দশ-অঙ্কুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করছেনঃ বলায় এই বোঝা 
যায়, তিনি জগদাত্মক হয়েও জগদতিরিত-। সুক্তে আছে 1 হয়েছে বা হবে, 
সবই সেই পুরুষ। যজ্ঞীয় পুরুষ রূপে এখানে তাকেহ আহুতি দেওয়। 
হয়েছে দেখ! যায়। অর্থাৎ, 'সেই সবহোম-সংবলি৩ যজ্ঞ থেকেই নিখিল 
বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি, এই হলো! এ-সূক্তের মূল বক্তব্য বিষয় 
অনেকে মনে করেন, খণেদে বিশ্বকর্মা-রূপে ইনিই বিরাট জলরাঁশিব মধ্যে 
আদিসত| হয়ে বিরাজ করছেন--বিশ্বভুবন সেই সবুঁতাশ্রয় “অজ্বে'রই 


১ খু" ১১৫৬৩ 
২ খন ১১৫৪।১। ভাগবতে প্রায় অনুরূপ “কটি শ্লোকে বলা হয়েছে; “পার: মহিয় 
উরুবিক্রমতে| গৃণানো ষঃ পাধিবাণি বিমমে স রজীংসি মর্ত্যঃ। কিং 
জায়মান উত জাত উপৈতি মর্তা ইত্যাহ মন্ত্দুগুষিঃ পুরুষসা যন্ত ॥ 
৮1২৩২৯ 


৬ ভা! ১৪1৯১ তত্রৈব 


৪৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


নাভিমণ্ডলস্থিত। বল! বাহুলা, কারণার্ণবশায়ী পদ্মযোনি বিষ্ণুর কল্পনা 
এখানেই উৎসারিত । 

তাত্বিক রূপায়ণের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও নারায়ণ নামে যে যথার্থ ই একজন 
ঝষি ছিলেন, তা খগ্রেদের পুরুষসূক্তের উদগাতার নাম থেকেই প্রত্যয় জন্মায় । 
পুরাণেও এক নারায়ণ খষির নাম পাই, তিনি ছিলেন ধর্মের পুত্র এবং অপর 
আর এক খষি নরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । বদরিকাশ্রমে এই নর-নারায়ণ 
খাষদ্বয়ের কঠোর তপশ্চর্ধার কথা সর্বজন্বিদিত। এরা ছিলেন প্রখ্যাত সৌর 
উপাসক, পরবর্তীকালে এ দেরই সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সঙ্গে এক করে 
ফেল! হয়। ক্ষারসমুদ্রের উত্তর তটভূমিতে শ্বেতদ্বীপে বিশেষত নারায়ণ 
ধঁষি কিভাবে পূজিত হচ্ছেন তার পুরাণ-প্রদত্ত বিবরণ অনুধাবন করলেই 
বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। 

মহাভারতে শান্তিপর্বের পরবর্তী নারায়ণীয় বিভাগে বল] হয়েছে, বিশ্বাত্ম৷ 
নারায়ণ ধর্মের সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই 
মূৰতি চতুষ্টয় পরিগ্রহ করেছিলেন। নর ও নারায়ণের সম্বন্ধে আলোচনার 
পর এবার হরি ও কৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ দেয়! চলে 

পুরাণে হরিমেধসের পুত্র “হরি” নামে স্বখ্যাত এক অবতারের উল্লেখ 
পাই। ভাগবতে একেই গজেন্দ্র-মোক্ষণলীলা করতে দেখি। নারদ যাকে 
'সরবদেবময়' হরি বলেছেন, হরিম়েধসের পুত্র রূপে তারই অংশাবতরণ বল৷ 
যায়। এই সর্বদেবময় হরির নিতাযলীলাভূমি আবার যমুনাতীরের মধুবন। 
বকে তারই ইংগিত দিয়ে নারদ বলেন, 

মঙ্গল হোক তোমার বৎস ! যাও, যমুনা-তীরবতী পুণ্যবন মধুবনে যাও, 
সেখানেই হরি নিতা বিরাজ করছেন ।১ 
. স্মরণীয়, যমুন।-তীরবর্তী মধুবন যেমন পুরাণ-বিখ্যাত, ধেনুধন তেমনি 
ধগ্েদ-প্রসিদ্ধ। প্রমাণস্বরূপ অত্রি খষির পুত্র শ্বাবাশ্বের উক্তি উল্লেখযোগ্য £ 

“আমি যেন যমুন! নদীর তীরে প্রসিদ্ধ ধেনুধন লাভ করি”খ। 

বাদুদেব কৃষ্ণের বালাকৈশোরে এই যমুনাতীরের মধুবন-ধেনুধনের 


ভাবা রর রও ধান রঃ উট চি ০ জর জনি কচ ও 


১ “তৎ তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়ান্তটং শুচি। 
পুণ্যং মধুবনং যত্ৰ সাল্গিধ্য নিত্য! হরেঃ॥” ভা" ৪1৮18২। 


২ ক্ৰ’ ৮০৬১৩, রমেশচন্ত্র-অনুদিত 


ভাগবত-্পরিচয় ৪৯ 


কেউ কেউ বলেন, খখ্েদের কৃষ্ণ নামধারী বিভিন্ন গোত্রীয় খষিদেরও 
নিত্যকৃষ্ণ ধারণা সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে । প্রসঙ্গত ড* জিতেন্দ্রনাথ 
বন্দেযোপাধ্যায়ের একটি অভিমত উদ্ধারযোগা : 

“বেদের বিশ্বকায় কৃষ্ণও কি শ্রীমত্তগবদগীতায় বণিত বিশ্বরূপ কৃষ্ণে 
প্রতিভাত আছেন? “বিশ্বকায়” ও “বিশ্বব্ূপ” শব্দ দুইটি প্রায় সমার্থবোৌধক, 
এবং গীতায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ কল্পনার মুল বৈদিক “বিশ্বকায়” কৃষ্ণের প্রভাব 
বর্তমান থাকিতে পারে 1৯ 

শুধু “বিশ্বকায়' কৃষ্ণ কেন, বিষ্ণু নারায়ণ হরির প্রতিটি স্বরূপলক্ষণও যে 
নিঃশেষে বাভদেব কৃষ্ণে সমপিত হয়েছে, তা আমরা ভাগবত মন্থন করেই 
দেখাতে পারি। | 

কষ্ণছ্বামণিনিয্লোচে*২ শ্লোকে উদ্ধব কৃষ্ণকে বলেছিলেন “সূর্ঘ'--তারই 
তিলে।ধ।শে কলিতে গৃ্পমূহ কাল-মহাপৰ্পের আবাস হয়ে বিগতশ্রী হয়েছে, 
একথাও জানিয়েছিলেন তিনি। ভাগবতের কোনো কোনো পাঠে কৃষ্ণকে 
আবার 'সূর্যাত্বা হরি’ও বলতে শুনি৩। এ পুরাণে কৃষ্ণকে উরুগায়” সম্ভাষণ 
গোপীগীতে বখ্যাত হয়ে আছেঃ । বৃন্দাবনবাসীকে তিনি তার পরমপদ 
বৈকু্ধাম দর্শন করিয়েছিলেন, সে-ঘটনীওৎ আমাদের অবিদিত নয়। আর 
ভূরিশুর্গ-বিশিষট ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে এমন লোকটি* গোলোক 
ছাড়া আর কি? বিপ্রপতবীদের উপাখ্যানে কৃষ্ণই যজ্ঞস্বরপ-রূপে বঠিত-_ 
দেশ কাল ত্রবা মন্ত্র তন্ত্র দেবতা যজমান ক্রতুধর্ম সবই তায বিভূতি মাত্র" । 


১ পঞ্চোপাসনা, পৃ* ৪৩ 
২ "কুষ্ণহ্ামণিনিয্লোচে গীর্ণেধজগরেণ হ। 

কিং নু নঃ কুশলং ক্রয়াং গতশ্রীযু গৃহেঘহমূ ৷” ভা" ৩1২1৭ 
৩ “ক্রহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং বুহং সূর্যাত্মনো হরে”, শৌনকবাক্য 
৪ “পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায় পদাজরগি- 

গকু্কুমেন দয়িতান্তনমণ্ডিতেন”, ভা* ১০।২১।১৭ স্মরণীয় । 

৫ “তে তু ব্রগ্গহদং নীতা মগ্রাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধংতাঃ। 

দদৃশুব্হ্মণো লোকং হত্রাত্র,রোহধ্যগাৎ পুরা ॥” ভা* ১৯/২৮।১৬ 
৬ “লোকং শ্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ঠ ভা" ১০।২৮১৪ 
৭ “দেশঃ কাল: পৃথগ দ্রব্যং মন্ত্রত্ত্রতি জোহগ্য়ঃ | 

দেবতা যজমঞ$কনশ্চ ত্রতুধমশ্চ ঘন্ময়ঃ ॥ 

তং ব্ৰহ্ম পরমং সাক্ষাদ্‌ ভগবস্তমূধোক্ষজম্‌. ভা” ১০৷২৩৷১০-১১ 


৫০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ভাগবত তাকে শুধু ‘সত্য’ বলেনি, বলেছে সর্বাধ্যক্ষ সর্বসাক্ষী পর্বগুহাশয় 
বিষ্ণু" | সর্বাদি হয়েও তিনি অনুক্ষণ কিশোর মৃত্তিতে বিলাস করছেন 
পঞ্চবিংশতি-অধিক শতবধ্ে তাকে ধরা-পরিত্যাগের আভাস দিতে এসে দেব- 
গণসহ ব্ৰহ্মা তাই তার অল্লান কৈশোর রূপমাধুরী দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন ।২ 
বস্তুত কে তার অনন্ত গুণাবলী গণনা করবে, কেই-বা করবে তার সমূহ 
মহিমা কীর্তন? মহাশক্তিধর কোনে! কোনে] যোগেশ্বর কালক্রমে পৃথিবীর 
ধূলিকণা, আকাশের হিমকণা কিংবা সুর্ধাদির রশ্মিকণাও হয়তো গণনা করে 
উঠতে পারেন, কিন্তু হিতাবতীর্ণ কৃষ্ণের অগণ্য গুণাবলী কদাপি নয় : 
“গুণাত্মনন্তেইপি গুণান্‌ বিমাতুঁং 
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্য 
কালেন ঘৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্লে- 
ভুূপাংসবঃ খে মিহিক৷ ছ্বাভাসঃ ॥৩ 
খগ্থেদদে কীতিত বিষ্ণুর অনুরূপ মহিমা গান মনে পড়ে যায় ২ “বিষ্ণো” 
কং বীর্ধানি প্রবোচং। পাঁধিবাণি বিমমে রজাংসি |” বিষ্ণুর সর্বময় মহিমার 
সঙ্গে বিষ্ণুর সহস্রোত্তর সহজ নামও ভাগবতীয় কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেছেন । 
তারই ছু" চারটি হলো! জনাৰ্দন, পদ্মনাভ, গোবিন্দ, দামোদর | উদাহরণ- 
স্বরূপ বল! যায়, ভাগবতে কৃষ্ণের আবির্ভাবলগ্নেই তাকে বলা ভয়েছে 
'জনার্দন'-_ 
“নিশীথে তমো উদ্ভৃতে জায়মানে জনার্দনেঃ ।” আবার কুস্তী তার 
পাদবন্গনায় তাকে বলেছেন পদ্মনাভ, ভাষান্তরে 'পঙ্কজনাভ;-_ 
“নম: পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্ছজমালিনে । 
নমঃ পক্কজনেআয় নমস্তে পঙ্কজাজ্য়ে ॥ 
এই পঙ্ছজনাভ' 'পঞ্চজমালী” ‘পঙ্কজনেত্ৰ’ “পক্কজাজ্ব,” পুরুষ যে গোপাল- 
গোবিন্দ কৃষ্ণ-বাস্দেব ছাড়। আর কেউ নন, তাও তো তারই স্তোত্রে 
স্পঞ্টোচ্চারিত £ 


১ “বিষ্ণু সর্বগুহাশয়ঃ ভা” ১০1৩৮ 

২ “ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমন্ভুতদর্শনম্ঠ ১১৷৬৷৫ 
৩ ভা" ১৭।১৪।৭ 

৪ ভা" ১1৩1৮ 

ভা” ১৮২২ 


৪ 
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“কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ। 
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥** 
আবার ইনিই যে ‘দামোদর’ 'মাধব’ তাও ভবন্‌ বিরহে গোপীর অশ্রু- 
জলেই প্রমাণীকৃত £ 
“বিসৃজা লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং 
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥”২ 
বিষ্ণুর বিচিত্র-নাম কষ্লীলাঁর নব-নব পর্যায়সূষ্টির সহায়ক হয়েছে বলে 
কারে কারে! বিশ্বাস। যেমন, “দামোদর নাম কৃষ্ণলীলায় দাঁমবন্ধনের 
প্রেরণা জুগিয়েছে বলে তার! মনে কুরেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ 
আস্থা না থাকলেও, বিষ্ণুর নান! নাম কৃষ্ণলালার আলোকে যে নূতন নুতন 
ব্যাখা পেয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় মাত্র নেই। প্রসঙ্গত “উরুগায়” 
নামটিই তো স্মবণ কর! যায়। বিস্তৃতভাবে বিচরণশীল যিনি, সেই 'উরুগায়+ 
বৃন্দাবনের কৃষ্ণে এসে অর্থ পরিবর্তন করে হয়ে যান, বাঁশিতে গান 
করেন যিনি । 
শুধু কি বিষ্ণু, ভাগবত তো কৃষ্ণকে 'নারায়ণ'ও বলে। প্রমাণস্বূপ 
ভীষ্মস্তবই উদ্ধারযোগ্য : 
“এষ বে ভগবান্‌ সাক্ষাদাগ্ো নারায়ণঃ পুমান্‌। 
মোহয়ন্‌ মায়য়া লোকং গুঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু ॥৩ 
যদুকুলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান কৃষ্ণ এখানে স্বয়ং ভ বান্‌, আদিপুরুষ 
সাক্ষাৎ নাবায়ণ। অন্যত্ৰ কৃষ্ণাজুন নব-নারায়ণ খষির অবতার-বূপেও 
কথিত। যেমন, ‘বংশ’-বর্ণনায় : 
“তাম্বিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ । 
ভারবায়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণে যছৃকুবদ্বহৌ |” ৪ 
মূলে দূর্যদেবতার সঙ্গেও তার সম্পর্ক মোছেনি বলে তিনি খণ্ধেদীয় 
ইন্দ্রসখাত্বও বিসর্জন দেন নি। ভাগবত বলে, ইন্দ্রারি দমনের জন্যই যুগে 
যুগে তার অংশকলায় আবির্ভাব : “ইন্ত্রাবিব্যাকুলং লোকং মুড়য়স্তি যুগে 


১ ভা* তত্রেব।২১ 
২ ভা" ১০।৩৯।৩১ 
৩ ভা ১৯1১৮ 
৪ ভা’ 91১৫৮ 


০ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


যুগে”১। আবার খণেদে ইন্দ্র হলেন প্রবল পরাক্রাস্ত দেবতা । ভাগবতের 
'সর্বদেবময়* কৃষ্ণের পদতলে তার মাথা নত করার প্রয়োজনেই হয়তো 
গোবর্ধনলীলার সাভন্বর আয়োজন । আর চতুমুখের চারটি মুকুটই তো 
গোঁপবেশ বেণুকরের পদতলে লুঠিত হয়ে পড়েছে ব্রক্মমোহন-লীলায়। 
ভাগবতের মতে, কৃষ্ণের বেদগুহাতম স্বরূপের অনুভব আছে ধাদের, 
সংখ্যায় তারা তিনজন মাত্র--শিব দেবধষি নারদ ও কপিল২। তাই 
ভাগবতে দেখি, পঞ্চানন শিব পঞ্চমুখে হরিনাম গান করেও তৃপ্ত নন। 
ঘর্বদেবতার মধ্যে এইভাবেই কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ট-রূপে ভাগবতে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে যান। আর সর্বদেবতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট-পেই তিনি ত্রিযুগের 
সব-ঈশলক্ষণও৩ আত্মসাৎ করে বসেন । সত্যযুগের উপাস্য “ধর্ম যোগেশ্বর” 
‘অমল’ ‘পুরুষ’ হরশ্বর” “অব্যক্ত পরমাত্ম।” তিনিই । আবার ত্রেতাঁর 
‘যজ্ঞ’ পৃশ্নিগর্ভ' বলেও সম্বোধিত সেই অদ্বিতীয় কৃষ্ণই। পরিশেষে দ্বাপরে 
তিনিই ভগবান্‌ শ্যাম পীতান্বরধর-__নিজ আয়ুধে শ্রীবংসাদি চিহ্কে করচরণা- 
দির বিশিষ্ট লক্ষণে ভূষিত ‘নারায়ণ’ ‘মহাত্মা’ “বিশ্বেশ্বর' । তিনিই “বিশ্ব 
রূপ, তিনিই “সর্ব ভুতাত্ম" । 

বস্তুত, কৃষ্ণের এই সর্বাকর্ণই এতিহাসিক বাহুদেব-কৃষ্ণের নিতাকৃষ্ণে 
তথ স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণে রূপান্তর গ্রহণের সর্বশেষ স্তর । আমরা জানি, দেবী 
চগ্ডিক] মহিষাসুর দমনের উদ্যোগপর্বে এক এক দেবতার কাছ থেকে পেয়ে” 
ছিলেন এক এক প্রহরণ। এঁতিহাসিক বাহ্বদেব কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই 
ঘটেছে-_ভারতবর্ষীয় সর্বদেবত। তাকে এক এক আভরণে করেছেন ভূষিত। 
তার শ্রীবৎস চিহ্ন বা দক্ষিণাবর্ত রোমাবলী সূর্যের অগ্রি-গোলকাকৃতিটি ছাড়া 
আর কি.? গারৃপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ এই তিনটি অগ্নিকে তিনি মেখলা 
রূপে কটিতে করেছেন ধারণ। ইন্দ্র দিয়েছেন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, শ্রী দিয়েছেন 
পদ্ম-শঙ্খ, বরুণ দিয়েছেন পাশ, সুর্য দিয়েছেন" স্বদর্শন চক্র, কৌন্তভমণি। 
তিনি সবিতৃদেবতার কাছ থেকে পেয়েছেন উজ্জ্বলতম স্বর্ণ আভরণ। 
রাজোচিত মহিমার অঙ্গঘরূপ তিনি ছত্রচামরযুক্তও হয়ে যান। সেই সঙ্গে 


ams ও পণ জি ভ ৫ 50 হও 04) ও রা এড রর রড ভরা কও এ জজ 


১ ভা ১৩২৮ 


২ ভা" ১1৯১৯ 
৩ ভা" ১১1৫1১৯-৩৩ 
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কাস্তি-কীতি-তু্টি-ইলা-উর্জা-মায়া। বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার কালে 
বিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি লক্ষ্মীও তার পদসেবাবাসনায় তপশ্চারিণী হন-- 
আর তন্ত্রের শক্তিরূপিণী গোপীরূপে হয়ে যান তার নিত্য-আরাধিকা । 
প্রাচীনের| কৃষ্ণ-নাম ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, ‘কৃষ? ধাতু আকর্ষণার্থে। 

সর্বাবতারের আকর্ধণই যদি এর দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা কর! হয়ে থাকে, তবে 
তা সর্বাংশে সার্থক । ভারতীয় ধর্ম-ইতিহাসের সর্যযুগের সর্বাগ্রগণ্য দেবতার 
শ্রেষ্ঠ গুণাবলী আকর্ষণ করেই এঁতিহাসিক বাগুদেব-কৃষ্ণ হয়েছেন নিত্যকালের 
“নিত/কৃষ্ণ* ভাষাস্তরে ‘স্বয়ং ভগবান্‌* | সতা-ত্রেতা-দ্বাপরের উপাস্য দেবগণের 
সকল বৈশিষ্ট্য আকর্ষণে তিনিই* হয়ে উঠেছেন অবতারী-আর সব তার 

ংশকল! মাত্র। সম্পূর্ণতার প্রতিভূর্ূপে তিনিই এখন সাংখ্যের পরমপুরুষ, 
যোগের পরমাত্বা, উপনিষদের ব্রহ্ম। বাসুদেবই এখন “পরমজ্যোতিঃ, 
“বিশুদ্ধ সত্ব'। সাত্বত-কৃষ্ণে এই ভাবেই সর্বযুগের ভগবৎ-এীতিহ্য অর্পণ করে 
ভারতীয় মন বিশ্বসৌন্দর্ষের তথা পরমসত্যের এক চিরস্তন বিগ্রহসুর্তির 
পদতলে মাথা নত করে বলেছে, 

“কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” 

বলেছে, 
“সমগ্র ভগবদৃরূপের অখিল মাহাত্মা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত আছে। 
এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণাবতারেরই সর্বশ্রেষ্ঠতা হইয়! থাকে জানিবে”্৯। 


ভাগবতধৰ্ম 

“ধর্মঃ প্রোজ্বিত-কেতবোহত্র পরম! নির্মংসরাণাং সতাং”২ এককথায় এই 
হলে! ভাগবতধর্মের স্বরূপ । অহিংস তথা জীবপ্রেমী মনীষীদের আচরিত 
এ-ধর্স কপটতাহীন ফলাকাজ্ষারহিত মোক্ষবাঞ্তাশূন্য বলেই ‘পরম-ধর্ম' রূপে 
কথিত। ভাগবত পুরাণের একাধিক স্থলে এ-ধর্ম আবার ভগবান্-কর্তৃক 
‘আমার ধর্ম’ বলেও বণিত হয়েছে । বস্তুত ভাগবতের অভিমত অনুসারে, 
এই ভাগবতধর্ম তাই ‘নিত্যধর্ম' এবং অনাদিকাল থেকে এর প্রবততকও হলেন 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । 


১ সনাতন-প্রণীত বৃহস্তাগবতামৃত, ৫ম অধায়, ৯৮-১০০ গ্লো" ২য় খণ্ড, রাজেন্্রলাল শাস্ত্রী 
অনুদনিত্‌ ।" 
২ ভা" ১১২ 


€8 . ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


আধুনিক ইতিহাস-গবেষকগণ অবশ্য মনে করেন, প্রাক্-খীষ্টীয় যুগে, 
বৌদ্ধধর্ম প্রবত'নের বেশ কিছুকাল পূর্বেই বাসুদেব-কৃষ্ণ কর্তৃক এ-ধর্ম প্রথমত 
বৃষ্চি-যাদব-সাত্বত গোষ্ঠীতে প্রচারিত হয়) পরে নান! শাখা, নান! সম্প্রদায় 
বাহিত হয়ে ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে। গুপ্ত 
রাজাদের আমলে হিন্দ-ধর্মসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রহরে ভাগবতধর্মের 
আর একবার নবজাগৃতি ঘটলো । ভারতবর্ষে বিভিন্নকালে আগত নানা 
বৈদেশিক জাতিকে নিয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-লালিত আর্যসমাজের ক্রমবর্ধমান 
বর্ণসাহ্র্ষ সমস্য! গুপ্তযুগেই সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সুতরাং 
সেই সময়েই ভাগবতধর্মের বস্ধাবিস্তারী বাহুর সাদর আলিঙ্গনের মধ্যে 
আশ্রয় নেবার প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। কিরাত, হুণ, 
অন্ধ, পুলিন্দ, পুক্স, আভীর. শুন্ম, যবন, খসাদি উপজাতি-_যাদের নিয়ে 
বর্ণহিন্দ্ব সম্প্রদায়ের মানসিক অস্বস্তি সর্বজনবিদিত, তারাও একবার মাত্র 
হরিনাম কীর্তনেই শুদ্ধ হয়ে যাবে, ভাগবতধর্মের এই ঘোষণা তৎকালীন 
সমাজে যে কী বৈপ্লবিক ছিল, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত আমাদের 
পক্ষে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগবতধর্মের মধ্যে 
এমন একটি সর্বজনীন আবেদন, এমন একটি বিশ্বপ্রেমের কল্যাণব্রত রয়েছে 
যে যুগে যুগে তা বিভিন্নধর্মালম্বী বিদেশীদেরও দুবার আকর্ষণ করেছে । 
খ্ৰী” পৃ” দ্বিতীয় শতকে-তক্ষশিলার গ্রীকদূত হেলিওদোর যে ভাগবতধর্ম বরণ 
করে নিয়েছিলেন, সে তো বিক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা নয়- যেমন আকস্মিক নয় 
খীষ্টায় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে আভীর জাতির বা গুপ্ত আমলে হুণদের ব্যাপক- 
ভাবে এ-ধর্সে শরণলাভ। আসলে এই আপাত-বিক্ষিপ্ত সমুদয় ঘটনাই এক 
বহুকালব্যাপী ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথ 
যথার্থই লক্ষ্য করেছিলেন £ | 


“একামুলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন 
ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনিষ্নাণ করিয়া! আসিয়াছে । পর বলিয়া 
সে কাহাঁকেও বশ্ষ্কিত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস 
করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে 1৮১ 

এই যে “মানবজাতির চরম সভ্যতা” এক্যমূলক সভ্যতা, ভারতবর্ষে 
তার ভিতিনির্নাণ হয়ে গেছে বেদোপনিষদেই । শ্রুতি-নির্ধেশিত সর্বজীকে 
"১. “ভারতবর্ষের ইতিহাস”, ভারতবর্ষ, রবীন্ত্ররচনাবলী, ৪র্থ থণ্ড, পৃ*২৮৩ বি" ভা" সং 


ভাঁগবত-পরিচয় ৫ 


ব্রহ্মান্তিবাদের মধ্যে সবকিছুকে স্বীকার করার উদারতা অবশ্য কালক্রমে স্মৃতির 
কিছু কিছু কঠোর অনুশাসনের দুর্ভেত্য প্রাচীরে খর্ব হয়ে পড়ে । আচারের 
মরুবালুরাশি এইভাবে বিচারের স্রোত-পথ গ্রাস করে ফেলার দুঃসময়ে 
ভাগবতধর্মের আবির্ভাব পরমাকাক্কিত ছিল সন্দেহ নেই । তাই বলে একথ! 
বললেও ভুল হবে, ভাগবতধর্ম সম্পূর্ণ অমুল তরু-ভারতবর্ধের ধর্মসংস্কৃতির 
ধারাপথে এর বীজ এসেছে আকস্মিকতার প্রবাহ বেয়ে । আসলে সেই চির- 
পুরাতন শ্রুতি-স্মৃতি যোগ-তন্ত্রের কাঠামোর ওপরই গড়ে উঠেছে ভাগবত- 
ধর্মের যুগপৎ দার্শনিক প্রস্থান এবং আচরণ বিধি। সেইসঙ্গে এ-ধর্ম 
চিরকালের মানবসতাকেও ভারতবর্ষের মাটিতে আর একবার এমন 
অকুঠভাবে এঁকান্তিকতার সঙ্গে সব কিছুর উর্ধে স্থাপন করেছে যে 
তার আবেদন পশ্চাতের বহু শতাব্দী ব্যাপ্ত করে সম্মুখের আরে! বহু শতাব্দীর 
প্রত্যযাশত নান! রবাঠৃত অনাহৃত সামাজিক ধর্মীয় অনুপ্রবেশের দিনেও জাতি- 
ংগঠকদের কাছে অনি:শেষ প্রমাণিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ 
ক্ষেত্রে ভাগবতধর্মের বিধি-নিষেধগত সনাতন দিকটির সঙ্গে প্রথমে সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় সেরে নিয়ে শেষে এর বিশ্বজনীন মানবপ্রেমের চিরনৃতন দিকটির 
সন্ধান করাই শ্রেয় । 
ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে ভাগবত পুরাণে আমর! কমপক্ষে অন্তত বিশ-ত্রিশবার 

উল্লেখ পাই। সেই প্রাসঙ্গিক স্থলগুপি অনুধাবন করালে এ-ধর্সের যুগপৎ 
দার্শনিক ও আচরণগত দিক ছুটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! 5 * তোল! সম্ভব । 
প্রাথমিক স্তরে মনে হতে পারে, এ-ধর্ম নৈতিক ধর্ম মাত্র। অর্থাৎ কতগুলি 
আচার অনুশীলনে চিতশুদ্ধি সাধন করাই এ-ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র লক্ষ্য । 
কিন্তু সেই শুদ্ধচিত্তে, ভাষান্তরে চেতোদর্পণে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার 
কথা যখন তোলেন তারা, তখন আর বুঝতে বাকী থাকে না, নৈতিক ধর্মের 
মধ্যে ভাগবতধর্জকে সীমান্বদ্ধ করতে যাওয়া মুঢ়তা । আসলে ভাগবতধর্ম 
ভক্তিধর্ম--নৈতিক বিধি-বিধান সেই আধ্যাত্মিক বৈকুঠ্-লোকে উন্নীত হওয়ার 
কয়েকটি সোপান মাত্র । বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্য জ*মরা প্রসঙ্গত 
ভাগবতের ছুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধার করতে পারি। নিমিরাজের প্রশ্নের 
উত্তরে ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে প্রবৃদ্ধ খষি যে বিধানগুলির নির্দেশ দেন, 
স্তরপরম্পরায় সে-গুলি দাড়ায় এই 
১. দ্র, ভা ১১।৩।২৩-৩২ 


৫৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


১. মনকে দেহাদিতে অসঙ্গ করা, সাধুসঙ্গে নিবিষ্ট হওয়া, জীবে 
যথোচিত দয়া-মৈত্রী-বিনয়পোঁষণ। 

২. শোঁচ, তপস্য।, তিতিক্ষা, মৌন, স্বাধ্যায়, আর্জব [ সারল্য ), ব্রহ্মকর্শ, 
অহিংস! পালন তথ সুখদুঃখে সাম্যভাব রক্ষা । 


৩. সর্বত্র ভগবৎ-ঘ্বরূপের উপলব্ধি, অনাসক্তি, চীরবসন ধারণ, যথালাভে 
সন্তোষ । 


৪. ভাগবতে শ্রদ্ধা, কিন্ত অপর শাস্ত্রেও নিন্দারহিত হওয়], এবং সত্য- 
শম-দমের অভ্যাসরূপে মন-বাক্‌-কর্মের দণ্ডবিধান। 


৫. হরির জন্ম-কর্ম-গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্তন-ধ্যান। 

৬, “ইষ্ট? বা বৈদিক যজ্ঞাদি, “দত” ব! স্মার্ত দানাদি, ‘তপ’ বা ব্রতাদি, 
'জপ্তং, বা মন্ত্রজপাদি, ‘বৃত’ বা লৌকিক কর্ম, এমনকি নিজের প্রিয় যা কিছু, 
দারা-পুত্র-গৃহ-প্রাণ, সবই তাকে নিবেদনীয়। | 

৭ সর্বজীবের তথা কষ্ণাস্তঃপ্রাণ ভক্তজনের সেবা। 

৮. অহংকারবিনাণী ভগবদৃ-যশের পরস্পর কীর্তন । 

৯. নিরন্তর স্মরণে এই ভাবেই তার প্রেমে পুলকার্চিত হয়ে উঠবে 
ভক্তবপু। ভক্ত তখন কখনো! হাসবেন, কখনে! কীদবেন, কখনে। প্রলাপবাক্য 
উচ্চারণ করবেন, কখনে। নৃত্যও করবেন, আবার কখনে! পরমানন্দে নিত 
হয়ে তৃষ্তীভাবও ধারণ ক্রবেন। বলা বাহুল্য, এই শেষেরটি কোনো বিধান 
নয়, সকল বিধান ছাপিয়ে ওঠ! ভক্তিরই বিকাশ বলা যায়। 

আমর পূর্বেই বলেছি, ভাগবতধর্ম এ পুরাণে ভগবান্-কর্তৃক “আমার 
ধর্ম” বলে উল্লিখিত। উদ্ধবগীতায় কথিত তার সেই ‘নিজের ধর্ম” সম্বন্ধে তার 
নিজের দু'একটি উক্তি প্রবুদ্ধ খষির বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায় 

১০. একাকী বা অনেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহারাহ্জাচিত উপচারসহ 
নৃতা-গীত-বাছ্ে তার পর্ব-যাত্রা-মহোৎসব পালন।১ সেই সঙ্গে উদ্ধবকে 
তিনি “মল্লিঙ্গ-মত্বক্তজন-দর্শন-স্পর্শনার্চনম্‌ । পরিচর্যা-স্ততি-প্রহ্ব-গুণ-কর্ানৃ- 
কীর্তনম্”২ অর্থাৎ তার বিগ্রহ তথ! ভক্তজনের দর্শন-স্পর্শন-অর্চন এবং সেবা- 
স্ততি-প্রণাম-গুণকর্মর্লীলা কীর্ভনের বিধানও এর পূর্বেই দান করেছিলেন । 
“্দাস্যেনাত্মনিবেদনম্‌’’৩ বা দাসভাবে আত্মনিবেদনের প্রসঙ্গও সেখানে বাদ 


১ ভাং ১১৷২৯৷১১ 
২ ভা* ১১। ১১1 ৩৪ 


৩ তব্রৈব। ৩৫ 
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পড়েনি । হৃতরাং দেখা যাচ্ছে, চিত্তশ্ুদ্ধিই ভাগবতধর্মের শেষ কথা নয়, 
সভক্তি আত্মনিবেদনই চরম লক্ষ্য। প্রাচীন বহিপুত্র প্রচেতাদের দেবধি 
নারদ যে-কথা বলেছিলেন, এখানে তাও মনে পড়বে-__ 
সদ্বংশে মাতাপিতা! থেকে প্রথম জন্ম, উপনয়ন-সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম এবং 
দীক্ষালাভে তৃতীয় জন্ম--এই ত্ৰিবিধ জন্মের প্রয়োজন কি? বেদবিহিত 
কর্মসম্পাদনে ব1 দেবদুলভ দীর্ঘায়ুতেই বা লাভ কি? যদি-না এ-সবের দ্বার! 
শ্রীহরিই আরাঁধিত হন? আর বেদান্তশ্রবণ, তপস্য!, বাগ্‌বিভূতি, চিত্তবৃত্তি, 
বুদ্ধি, বল, ইন্ট্রিযপটুত|-__এ-সবেরই বা প্রয়োজন কোথায় যদি-না তা ওই 
আরাধনায় লাগে? যোগ বলঃ সাংখ্য বল, সন্যাস বল, বেদাধ্যয়ন বা 
অপরাপর পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানই বল, কি বা তাদের আবশ্যক যদি-না তাদের 
দ্বারা আত্মপ্রদ হরিকেই সেবা করলে !১ 
হকির গুণুকীর্তন, তার সেবা, তার ভক্তজনের বন্দন! ইত্যাদি ভাঁগবত- 
ধর্মের একটি বড়ো! বৈশিষ্ট্য । এমনকি মহাভারতেও এ-ধর্ম ভাগবতের 
মতোই পরিস্ফুটিত নয়। প্রসঙ্গত মহাভারতাদি রচনার পর বেদব্যাসের 
অসন্তোষের সেই ভাগবত-কথিত কাহিনীটি মনে পড়ে-_সরস্বতী নদীতীরে 
তার সেই প্রসিদ্ধ সংশয়বাণী : 
“কিংবা ভাগবত! ধর্ম! ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ | 
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হাট্াতপ্রিয়াঃ ॥৮২ 
তবে কি ভগবান অছাত আর তার ভক্তদের পর্ণ প্রিয় ভাগবতধর্ম 
আমার এখনো নিরূপণ কর! হয়নি? তার সংশয়মোচন করে এক্ষেত্রেও 
নেমে এসেছিল নারদ-বাণী _ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে পুরুষার্থরূপে যেমন 
স্থাপন করেছেন ব্যাসূদেব, তেমনি করে কি পরমপুরুষার্থ গোবিন্দমহিমা ৪ 
কীর্তন কর! হয়েছে? বিশেষত, নারদের মতে, এই গোবিন্দ-গুণ-বর্ণনাই 
জীবের তপস্যা, বেদাধায়ন, যজ্ঞান্বশাসন, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানের পরম ফল 
স্বরূপ ।5 ূ 
এখানে লক্ষণীয়, ভাগবতধর্মে নারদের ভূমিকা কী ব্যাপক ! শুধু নারদই 
নন, এ-ধর্মে মৈত্রেয়-বিদ্ুর প্রমুখের ল্য নিন্ধিঞ্চন জনেরই প্রীধান্য। 
১ ভা" ৪ । ৩১। ১০-১২ 
২ ভাঃ১৪।৩৪ 
৩ ভা' টং 
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ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গের কোনোটিই তাদের প্রার্থনীয় নয়-একমাত্র 
প্রার্থনা বাহ্বদেবে জন্ম-জন্মাস্তর একাস্তিক ভক্তি, আর ব্রতও তাদের 
বিশ্বহিত। বাহ্বদেবে ভক্তিপরায়ণ যিনি, সেই পরমভাগবত বিশ্বহিতব্রতী 
নারদেরই নির্দেশ শিরোধার্য করে ব্যাসদেব একান্তে ধ্যানস্থ হয়ে লাভ 
করেছিলেন পরমধর্ম ভাগবতধর্মের সন্ধান, ভগবানে 'অহৈতুকী ভক্তি'ই যার 
মূলকথ| | নিজের ‘নিগ্রন্থ“আত্মারাম’ পুত্র শুকদেবকে দিলেন তাতেই দীক্ষা, 
পাঠ করালেন অহৈতুকী ভক্তির আকরগ্রস্থ ভাগবত । বস্তুত, যে-কোনো! 
একপ্রকারের ভক্তি নয়, এই অহৈতৃকী ভক্তিই ভাগবতধর্মের প্রাণ । একে 
কপিল বলেছেন “অনিমিত্া” ভক্তি। আমর জানি, মাত৷ দেবহুতির কাছে 
ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তিনি জানিয়েছিলেন, সত্বমূত্তি হরির প্রতি 
ইন্ড্রিয়াদির যে স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি £ “সত্ব এবৈক- 
মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তুযা”১। এ বৃত্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী £ 
“অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি: সিদ্ধেগরীয়সী’২। সমুদ্রে গঙ্গাধারার মতোই 
এ ভক্তি অবিচ্ছিন্ন অব্যবহিতা ; তদুপরি ‘তামস’ ‘রাজস’ “সাত্বিক কোনে! 
ভক্তির মধ্যেই পডে না বলে এ আবার নিগুঁণও বটে।৩ অর্থাৎ, 
এ ভক্তিতে জীব ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসে, তার রতিও 
তাই এক্ষেত্রে সম্বন্ধান্গ নয়. রাগানুগ!। প্রসঙ্গক্রমে বেণরাজার সেই 
বাজজ্কুতি মনে পড়ছে? রাজোর পরমভাগবতদের উদ্দেশ করে তিনি 
যে-প্রশ্ন তুলেছিলেন, ত! বাহাত নিন্দাসূচক হয়েও প্রকারান্তরে অহৈতুকী 
অনিমিত্ত| নিগুণ ভক্তিরই স্তুতি হয়ে দাড়িয়েছে : , 
“কো যজ্তঞপুরুষো নাম যত্র বে! ভক্তিরীদ্বশী । 
ভর্তৃয্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোধিতামু।”£ 

পতিপ্রেমকে দুরে রেখে উপপতিতে কুলটার যে অনুরাগ, ঠিক সেই একই 
অনুরাগ তোমর! ধার প্রতি পোষণ করছে, সেইশ্যজ্ঞপুরুষ কে? 

ভক্তিধর্মের এই বোধ করি শেষ কথা । ভাগবতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত-পরিকর ব্রজ- 


১ ভা ৩২৫৩২ 

২ তত্রেৰ 

৩ ভা" ৩২৯।১১-১২ 

৪ ভা* ৪1১৪।২৪। এ তো রাগানুরাগার ক্ষেত্রে, আর বৈধীর ক্ষেত্রে কুলট৮উপপতি হয়ে গেছে 
“সংস্রিয়ঃ সৎপতিং যথা” ভা ৯1৪।৬৬ 
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বধূরাও ভগবানের সঙ্গে ‘জারবুদ্ধাপি’ সংগতা হয়েছিলেন। এই পরকীয়া- 
বুদ্ধির রসের উল্লাসে পরম-ভাগবতদের কাছে স্বভাবতই ভগবান আর 
‘যজ্ঞপুরুষ’ মাত্র থাকেন না, হয়ে ওঠেন “প্রেষ্ঠতম” “অবার্থলীল?। এই স্তরে 
ভক্তজন মোক্ষবাঞ্থাকে 'কৈতবপ্রধান” বলবেন, এ আর বিচিত্রকি ! ভাঁগবতে 
যিনি মোক্ষকেই "শ্রেষ্ট পুরুষার্থ’ বলেছিলেন, সেই সনৎকুমারকেও স্বীকার 
করতে হয়েছে, ষাধকের মধ্ো “যতি” অপেক্ষা “ভক্তে”র স্থানই উচ্চতর । 
কেননা ভক্তগণ তার পাদপন্মের পত্রসদৃশ অঙ্কুলিগুলির কান্তি স্মরণ করতে 
করতে কর্নগ্রথিত হৃদয়গ্রন্থিকে যেমন অনায়াসে ছিন্ন করতে পারেন, বিষয়- 
নিলিপ্ত যতির| তেমন নয়। তাই তারও শেষ নির্দেশ ‘ভজ বাসুদেবম্‌' ১ 
বাসুদেবেরই ভজন! কর। | 

বস্তুত ভাগবতধর্মকে আমর! কেন যে ভক্তিধর্ম বলেছি, এতক্ষণে ত! 
সুস্পষ্ট €ওয়ারই ক" | মিথা। নয়, ‘ভক্তিধর্ম” ভাগবতধর্মে বহু সাধকের 
“ধেয়ানের ধন' এসে মিশেছে, বিহু পথ বহু মত’ ভাগবতধর্মের 'একদেহে? 
হয়েছে ‘লীন’। ভাগবতের পরম-সমন্বয়কামী বৈশিষ্ট্য এর অস্তলীন ধর্মকেও 
বিশেষ প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই । এ বিষয়ে ড* সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য তার 
গবেষণাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন২ ভাগবতধর্মে কিভাবে 
যোগের পাঁচপ্রকার যম” ও পাঁচ প্রকার “নিয়ম” তথা মৈত্রী-করুণা-মুদিতা- 
উপেক্ষা এই চার প্রকার ‘পরিকর্ম” গিয়ে মিশেছে বৈদান্তিক বিধির শম-দম- 
তিতিক্ষা-উপরতি সমাধি-শ্দ্ধীর সঙ্গে, আবার গীতার নব" * ভক্তিসাধন এক 
হয়ে গেছে তান্ত্রিক বিধানোক্ত শ্রীবিগ্রহ সেবায়, দীক্ষাদানে ও গ্রহণে, তীর্থ- 
ভ্রমণে তথা ইউদেবতার উৎসবাদি পালনে | এ-ধর্মে হিংসার যে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক! রয়েছে তাও একদিকে যেমন পাতঞ্জলবিধানের, অন্যদিকে তেমনি 
যেম*-বিধানেরও প্রভাব নিদেশ করে। ভাগবতধর্মে বিশিষ্ট আত্মনিবেদন- 
মূলক ভক্তিবিধিকে আবান কেউ কেউ আর্সাধনার় অনাধের পরমদান 
বলে গণ্য করার পক্ষপাতী । যদি তাই হয়, তবে তো বলতেই হবে, ভাগবত- 
ধর্ম শুধু এতিহাগতই নয়, ছুই ধর্মসংস্কৃতির মহাসমুদ্র-সংগমে গ্বাপিতও বটে। 

কিন্তু এ সবই তো! অতুচ্চ অধ্যাত্বা ।খবের কথা কিংবা কঠোর বিধি- 
বিধানের প্রসঙ্গ । এর মধ্যে কোথায় ভাগবতধর্ষের সেই সজীব উত্তপ্ত 
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কোমল ক্ষেত্র যেখানে চিরকালের মানবহৃদয়ের অপরিমিত প্রেম ধর্মাচরণের 
সকল ছুরূহতা ও জটিলতা মুক্ত হয়ে একেবারে সরলভাষায় উচ্ছৃসিত হয়ে 
উঠেছে ? তারই সন্ধানে একবার রস্তিদেবের প্রার্থনা কান পেতে শুনতে 
হবে। ঈশ্বরের কাছে তিনি অষ্টৈশ্বর্ষময় গতি কিংবা মোক্ষও চাননি, 
চেয়েছেন নিখিল প্রাণার অন্তঃস্থিত সমূহ বাথাবেদনাকে নিজে ভোগ করতে 
যাতে আর সকলেই দুঃখশৃন্য হতে পারে। তার ভাষায় : 

“ন কাময়েইহং গতিমীশ্বরাৎ পরা- 

ম্টধিধু্তামপুনর্ভবং বা। 

আতিং প্রপছ্েহখিলদেহভণজা- 

মস্তঃস্থিতে| যেন ভবস্তাত্ঃখাঃ ||” 

এ তো! তার মুখের কথা মাত্র ছিল না, চরম অনাহারে 
নিশ্চিত মৃতুর সামনে ফড়িয়েও অয্লানবদনে শেষমু্ী অন্ন তিনি 
ভিক্ষার্থীকে দান করে দিয়ে তার বাণীই তার জীবন' বলে প্রমাণিত 
করেছিলেন। বুদ্ধদেবের “মানসং অপরিমাণং' মেত্ীভাবনার এ যেন 
পূর্বগামিনী ছায়া। এই যে নিখিল প্রাণে অপরিমিত প্রেম ও করুণা, 
ভাগবতধর্মের সেটিই বিশ্বজনীন আবেদনের মুলভিত্তি। ভাগবতধর্মকে 
কেন যে “অনবদ্য বলা হয়েছে ২ এখানে এসে ত! বুঝতে আর এতটুকু 
অসুবিধ।..হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের অন্তরাল রচনার য! 
সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রবৃত্তি সেই চুড়ান্ত “তুমি'-আমি” বা “তোমার””আমার? 
ভেদরেখা ভাগবতধর্মে অবলুপ্ত।৩ ভাগবত স্পষ্টতুই বলে কামনামূলক 
বৈদিক ধর্ম রাগদ্বেষাদি বহুল বলে তা মানুষকে কেবল অবিশুদ্ধ, নশ্বর 
অধর্েই প্রবৃত্ত করে থাকে, ভুলে যায় পরপীড়ন কখনে। ধর্ম নয়।* যুধিষ্টিরকে 
প্রদত্ত নারদের সেই উপদেশ মনে পড়ে যাবে-_কায়মনোবাক্যে প্রাণীর প্রতি 
হিংসাত্যাগের মতে৷ পরোধর্ষ আর নেই। ভাই জ্ঞানী-ব্যক্তিরা যজ্ঞের 
পরমরহস্য সম্যক অবগত হয়ে *নিষ্কাম জ্ঞানপ্রজ্ঘলিত আত্মসংযমের অগ্নিতেই 
কর্মময় যজ্ঞসমূহ আহত দিয়ে থাকেন ( বাহা পশুবলিদানে নয় )।* 
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ভাগবতস্পন্বিচয় ৬১ 


কুরুক্ষেত্র মহাহবের পর যুধিষ্ঠিরের সেই ঘোষণাও অবিস্মরণীয় : একটি 
মাত্র প্রাণিহত্যার পাপকে অনেকানেক অশ্বমেধাদ্ি যজ্ঞ করেও কেউ 
পরিশুদ্ধ করতে পারে না৯। এই যে অহিংস! এই যে উপশম, ভাগবতধর্মে 
তাকে কোনো আরোপিত আচরণ বল! হয়নি, বলা হয়েছে স্বাভাবিক 
ধর্ম: “অহিংসোপশমঃ স্বধর্মঃ৮১। এ হল একান্তভাবেই সবপ্রাণীতে 
অপৃথক্‌-বুদ্ধিজাত, “স্থিরচর-সত্বকদশ্বেষ্‌পৃথদ্ধিয়ো”৩। নিখিল প্রাণে 
“ত্বমহমিতি মম তবেতি” তুমি-আমি তোমার-আমার এই ভেদশূন্য প্রীতিকে 
জীবের স্বধর্ম বলায় ভাগবতধর্মের ঈশ্বর-প্রতীতিও একটি অপরিমেয় 
প্রেমভাবনায় পরিস্ফুতি লাভ করেছে। 
নিখিলের আত্মান্বরূপ ভগবানের শুধু নামগানেই পুকশোহপি বিমুচ্যতে 
সংসারাৎ’’*--চণ্ডালও সংসারমুক্ত হয়-__ভাগবতধর্মের এ দৃঢ়বিশ্বাস ঈশ্বরের 
পরম-প্রেমরপতাকেই প্রমাণিত করছে। ভয়ে নয়, পরমপ্রেমেই যাতে 
জীবচিত তাতে তদগত হয়, সেইজন্যই তার “লীলামনুস্ত” মুতিধারণ, নান। 
“ক্রীড়া”দির নিত আয়োজন। আসলে ভক্তচিত্তে তার সুদর্শন-চক্রের তে! 
স্থান নেই, আছে তার লীলাসহায়িকা যোগমায়াএ। হিরণ্যাক্ষ বরাহরূপী 
ভগবান্কে বলেছিল £ যোগমায়াই তোর বল, দৈহিক বল আর কোথায় ?* 
ভাগবতধর্মের প্রেক্ষাপটে এ কথার তাৎপর্য যে কী গভীর বোদ্ধামাত্রেই 
অনুভব করবেন। ভাগবতে ষড়ৈশ্বর্ষপূর্ণ ভগবান্‌ অনন্ণক্তির অধিকারী, 
সন্দেহ নেই । শৈশবে বাল্যেই তিনি শকটভঞ্জন করেন, যমণ পুর্ন ভঙ্গ করেন, 
গোবধধন পাহাডটিকে বম হাতের কনিষ্টীঙ্কুলিতেই তুলে ধরেন । কিন্তু তার 
বিরাট এশ্বর্ধলীলাকে কি ভাবে যোগমায়। প্রেমমাধূর্ষে আড়াল করে রাখে 
ভাবলে বিস্মিত হত্েহয়। শিশুর মুখে বিশ্বচরাচর দেখে যশোদার স্নেহরস 
যখন ত্রাসে শুকিয়ে যেতে বসেছে, তখন যোগমায়াই আবাব তার অপত্যবুদ্ধি 
ফিরিয়ে আনে । শক্তিকে আড়াল করে প্রেমকেই সে বারবার করেছে জয়ী । 
বার বার সে-ই তে! স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়, ভগবানের শক্তি খ্শ্বর্ষে নয়, 
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ভালোবাসবার প্রতিভায়। আধুনিক কবি-শিল্পী অনাগত প্রেমের ভুবনের 
স্বপ্ন দেখে যখন বলেন, 

“পূর্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় 
আসিবে যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে_যাহার 
হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা 
করিয়! রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়! খ্যাত হইবে,” 

তখন আমাদের কারে! কারে! মনে হতেও পারে, ভারতবর্ষের বহুকালের 
একটি পুরাতন আকাজ্ষাই এখানে উচ্চারিত। তাই দেখি, দৈহিক বলের 
ওপর প্রেমের শক্তির জয় ঘোষণা করে বহু পুরাতন ভাগবতধর্মই সে- 
আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছে। ভাগবতধর্মে ভগবান্‌ শুধু 
প্রেমেই লভা, শুধু প্রেমেরই গুণে তিনি প্রজা করে রেখেছেন তার 
ভক্তদের। ভাগবতধর্ম শেষ বিচারে তাই প্রেমধর্ম। আর প্রেমধর্ম 
বলেই ভাগবতধর্ম নিত্যধম্ন” কাজেই তার আবেদনও বিশ্বজনীন । 


ভারতীয় ধর্মসংস্কতিতে ভাগবতের স্থান 
ভাগবত নিজেকে বেদোপনিষদ কল্পতরুর গলিত ফল বলেছে । কথাটি 
বিশেষ ভাবেই মনোযোগেত্র অপেক্ষ। রাখে । 
আমর! জানি, বেদের মূল গায়ত্রী মন্ত্র। “গায়ত্রী” বলতে মুলত খণেদের 

অন্তর্গত গায়ত্রী ছন্দে উদগাত অপূর্ব সাবিত্রী মন্ত্রটিই বোঝায়। এটিকে শুরু- 
যজুর্বেদেই প্রথম পূর্ণন্ূপে উদ্ধত দেখি : 

ও ভূভুবঃ স্বঃ। 

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে। দেবস্য ধীম 

ধিয়ো যে| নঃ প্রচোদয়াৎ ও ॥২ 
লক্ষণীয়, প্রথমাংশের ব্যাহৃতি-ত্রয় “ভুভুবঃস্বঃ”” বহু স্থানেই উৎকলিত হয়েছে। 
তবে প্রধানত বাজসনেয়ী সংহিতায় ৩/৩৭ মন্ত্রেই এর বিশিষ্ট ব্যবহার চোখে 
পড়ে। আর শেষাংশের “তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে| দেবস্য ধীমহি। ধিয়ে৷ 


১ ‘চণ্ডিদাস ও বিদ্ভাপতি' রবীন্ররচনাবলী, 
অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২১, বি'ভা'সং। 
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ভাগবত-পরিচয় ৬৩ 


যো নঃ প্রচোদয়াং” খগ্যেদের তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত দ্বিষষ্টিতম সুক্তে বিন্যস্ত । 
এ অংশের এইভাবে অনুবাদ করেছেন রম়েশচন্দ্র দত্ত : 
“যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই 
বরণীয় তেজঃ ধান করি? ।” 
গায়ত্রী’ যে সর্ববেদ-মথিত মন্ত্র তা ওপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট 
হয়। হরিভক্তিবিলাস-ধূত গরুড়পুরাণের উক্তিতে ভাগবত এই সর্ববেদ-মথিত 
মন্ত্রেরইে ভাষাস্বরূপ বলে উল্লিখিত২। মৎস্য পুরাণেও পুরাঁণদান-প্রস্তাবে 
ভাগবতের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি যে শ্রঙ্টুলিনির্দেশ করা হয়েছে, তাও তে 
আমরা পূর্বেই জানিয়েছি । এখম প্রশ্ন ভাগবতকে গগায়ত্রীর ভাষাস্বরূপ' বলা 
হলে! কেন। প্রসঙ্গত প্রথমেই ঠেতন্যচরিতামূতে চৈতন্যদেবের একটি উক্তি 
মনে পড়বে : 
“গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্তন । 
'সত্যং পরং' সম্বন্ধ “ধীমতি' সাধনম্প্রয়োজন ॥+5 
এখানে ভাগবতের এই গায়ত্রী-অর্থ-প্রতিপাদক “গ্রন্থ-আরম্ভন” সূচক জর্পাদি 
শ্লোকটি উদ্ধা॥ কর] অপ্রাসঙ্গিক হবে না: 
॥ ওঁ নমে! ভগবতে বাসুদেবায় ॥ 
জন্মাগ্স্য যতোহন্বয়াদি ৩রতশ্চার্থেষ ভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌ 
তেনে ব্রহ্ম হৃদ! য আদিকবয়ে মুহাত্তি যৎ সূরয়ঃ। 
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ে! যত্র ব্রিসগৌহমুষ। 
ধায়! স্বেন সদ! নিরম্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ৭ | 


খ্য 


১ খা" ৩।৬২।১০ 
২ "গায়ত্রী ভাষ্যরূপোহসে বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ” | 
৩ “যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণাতে ধর্মবিস্তরঃ:। 
৪ চৈতণ্যচরিতামুত, মধ্য 1২৫, ১০৯ 
৫ ভা" ১1১1১। বৈষ্ণব টাকাকারগণের অভিমত অনুসারে গ্লোকটি ব্যাখ্যা করা যায় এই 
ভাবে £ (ক) “জন্মাগ্স্ত যঃ” অর্থাৎ, “জন্মাদি অস্ত” { বিশ্বস্ত ] এই বিশ্বব্রক্দাণ্ডের 
সৃষ্টি স্থিতি লয় যী একে হয়, 
(খ) “অর্থেধু অন্বয়াৎ ইতরত*''- কাধাকাধের অন্বয় ব্যতিরেকে যিনি সদসতরূপে প্রতীয়মান হন, 
(গ) “‘যঃ অভিজ্ঞঃ শ্বরাটু যং যত্র শুরয়ঃ মুগ্রস্তি ব্রহ্ম য আদিকবয়ে হাদা = নে”--যে-সর্বজ্ঞ 
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্‌ দেবাদির দুবোধ্য বেদ অ -ধামিরপে আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঞ্চার 
করেছেন, j 
(ঘ) “তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ যত্র ত্রিসর্গঃ অমৃষা"--মরীচিকাধিতে জলাদি ভ্রমের মতো 
যাতে অধিষ্ঠিত মায়িক স্থষ্টিও সত্য বলে বোধ হয়, 
(ঙ) “শ্বেলৈব ধায়! সদ] নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"--সেই স্বপ্রভাবে মায়াপ্রভা্ 
নিবারণকারী সত্যন্থরূপ পরমেম্বরবেষ্ধ্যান করি ॥ 


৬৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ভাগবতীয় সন্বন্ধতত্ব নিবপণে অপরিহার্য উপরি-উদ্ধত গ্লোকটির সঙ্গে গায়ত্রী 
মন্ত্রের যোগ তো প্রথম দিতেই ধরা পড়ে । কোনো সন্দেহ নেই, গায়ন্তীর 
“ভর্গ* ব! সবিতৃ-প্রকাশক তেজ-ই ভাগবতে হয়েছে “্বরাটু*, আবার গায়ত্রীর 
ব্যাহতিত্রয় যথাক্রমে ‘ভুভুবঃস্ব? ভাগবতে হয়েছে ‘ত্রিসর্গোহমৃষ|’। কিন্তু 
‘এহে| বাহ” । গায়ত্রীমন্ত্র ও ভাগবতের সর্বাদি শ্লোকের মধ্যে গভীরতর 
অন্বয় সাধিত হয়েছে কোথায়, তা শ্রীধর শ্রীজীব প্রমুখ বিদগ্ধ টীকাকারগণের 
ব্যাখ্য। ব্যতীত সম্যক অনুধাবন করা সম্ভব নয়। শ্রীধর বলেছিলেন, এ 
শ্লোকের দ্বার! গায়ত্রী মন্ত্রের মতোই বুদ্ধিবৃত্তি প্রার্থনা]! কর! হয়েছে। অর্থাৎ 
গায়ত্রীর “প্রচোদয়াৎ, এবং ভাগবতের তেনে" অংশটি সমার্থক বুঝতে হবে। 
শুধু তাই নয়, গায়ত্রী দিয়ে শুরু করে বস্তুত গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ষবিদ্যাই যে এ 
পুরাণে প্রদশিত হয়েছে, তাও শ্রীধরের বক্তব্য থেকে জান! যায়। 
ক্রমসন্দর্ভকার শ্রীজীবও প্জন্মাগ্যস্য যতঃ” অংশে প্রণবার্থ সূচিত হতে দেখেন । 
তার মতে, জন্মাদি শব্দের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। আর ওক্কারও সৃষ্টি-স্থিতি- 
লয় শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরবাচী। কেননা, ওক্কারের অ-কার বিষ্ণুকে, উ-কার 
মহেশ্বরকে এবং ম-কার ব্রহ্মাকেই ইংগিত করছে ।১ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বলতে 
হয়, গায়ত্রীর প্রণবমন্ত্র ভাগবতের আদিতেই ‘ওঁ নমো” পদে শুধু সমুচ্চারিতই 
হয়নি, “জন্মাগ্ঘস্য যতঃ” অংশে ব্যাখ্যাতও হয়েছে । এই ওক্কারই বেদের 
বীত্রমন্ত্র ভাগবতেও তাই । প্রমাণস্ব্ূপ বলা যায়, ভাগবতের শুধু 
উপক্রমণিক| পর্বেই নয়, কথারস্তেও “ও নৈমিশেহনিমিষক্ষেত্রে” শ্লোকেও 
তা আৰৃত্ত। কোনে! কোনে বৈষ্ণব-টাকাকার আবার এও বলেন, গায়ত্রী 
দিয়ে ভাগবত আরম্ভ বলে গায়ত্রীই এর প্রধান ছন্দ। 

‘এহোতম’। চৈতন্যচরিতামৃতে চেতন্যদেব বলেছিলেন, “ ‘সত্যং পরং” 
সম্বন্ধ ‘ধীমহি’ সাধন-প্রয়োজন’’। এবার এই কথাটির তাৎপর্য বিচার করে 
দেখ! যেতে পারে। একাধিক টীকাকারের দৃষ্টিতে, গায়ত্রী মন্ত্রে “বরেণ্যং 
ভর্গঃ”” যিনি, ভাগবতে তিনিই “সত্যং পরং”। আমর! জানি, ভাগবতে 
স্বয়ং ভগবান্‌ ক্কুষ্ণেরই নামান্তর ‘সত্য’ এবং “পর”_তিনি (দূর্যাত্াণ বলেও 
যে বণিত তাও নিত্যকৃষ্ণের প্রসঙ্গে ইতোমধোই আমর! উল্লেখ করেছি। 
সুতরাং ভাগবতে যিনি সম্বন্ধতত্ব সেই পূর্ব্রহ্ম পরমাত্মাত্বরূপ ভগবান্ই 


১ “অকারে। বিধুরুদ্দিষ্টো উকারপ্ত মহেশ্বরঃ | মকার়েণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণরেন ত্রয়ো মতাঃ॥” 
ত্রমসন্দর্ভ-ধুত মনুবচন 


ভাগবত-পরিচয় ৬৫ 


গায়ত্রীর বরেণ্য ভর্গদেব বলতে হয়। আবার 'ধীমহি” ব! ‘তার ধ্যান করি 
ভাষান্তরে তার ভজন-পুঞ্জন-আরাধনাই যে জীবের শ্রেষ্ঠ “সাধন প্রয়োজন” 
তাও ভাগবতধর্মে বারংবার ঘোধষিত। ভাগবতের সার চতুঃল্লোকীতে 
এই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বই নিষ্কাশিত ৷ শ্রীধর বলেছিলেন, গায়ত্রী 
দিয়ে শুরু করে বস্তুত গায়ত্রাখা ব্রহ্মবিদ্ভাই এ পুরাণে প্রদরশিত হয়েছে, 
কথাটির পূর্ণ অর্থবোধ ঘটে এতক্ষণে । আর এতক্ষণে এও স্পষ্ট হয় ভাগবত 
কেন গায়ত্রী-ভাস্যরূপে প্রসিদ্ধ, কেনই-বা চৈতন্বদেৰ বলেছিলেন, পগায়ত্রীর 
অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্তন?” | 


বেদের পর উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠবে । ভাগবত নিজেকে শুধু বেদেরই 
নয়, সর্ববেদাস্তেরও সার বলে প্রচার করেছে: “পবর্বেদাস্তসারং হি 
শ্রীভাগবতমিস্ততে”। কথাটি কতদূর সতা ছু'একটি প্রমাণযোগেই প্রতিষ্ঠিত 
কর; যায়। 


রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, উপনিষদ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্গজ্ঞানের বনস্পতি | 
শাখায় শাখা এর সিদ্ধির প্রাচুষ*। এমনি এক সিদ্ধির প্রাচুর্য লক্ষ্য করি 
উপনিষদীয় আত্মতত্বে। বৃহদীরণযক শ্রুতিতে “আত্ম” বলেই ব্রহ্মকে 
উপাসনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, এই আন্নাতেই ওপাধিক 
গুণসমূহ একীভূত হয়ে অবস্থান করে বলে পরিপূর্ণ আত্মাই সব্জীবের 
একমাত্র পদনীয় বা গন্তবা২। বৃহদারণ্যকের মতে, এই আত্মাই পুত্র থেকে 
প্রিয়তর, বিত্ত থেকে প্রিয়তর, অপর আর সব কিছু থে. ও প্রিয়তর, কারণ 
এই আত্মাই অন্তরতম্ড । একই উপনিষদে যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে য| 
বলেছিলেন তাও উদ্ধারযোগ্য। পতি জায়! পুর বিত্ত ব্রহ্ম ক্ষত্র লোক দেব 
ভূত প্রভৃতি সব্বস্তু, ও বিষ থেকে প্রিয় এই আত্মার শেষ তত্ব অভিবাক্ত 
করে তিনি সেখানে বলেন, সবর্বস্তর জন্যই যে সবরবজ্ক প্রিয় হয়, তা নয়, 
আত্মার জন্যই সববস্ত প্রিয় হয়। আত্মাই দ্রউবা, শ্রোতবা, মন্তব্য, 


১ পপ্রার্থন।”, শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড । 

২ “** আত্মেতবোপাসীতাত্র হতে সব একং ভবস্তি । 
তদেতৎ পদনীয়মস্ত সবন্ত”, বৃৎ ১1৪।৭ 

৩ “তদেতৎ: প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োইস্তম্মাং সবশ্মাদন্তরতরং যদয়মাত্বা” 
উত্রৈবঃ ১1৪1৮ 


৬৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


নিদিধাঁসিতবা। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মদর্শন ঘটলেই সব 
কিছু জানা যায়*। 

পরমাশ্চধের বিষয়, উপনিষদীয় এই আত্মতত্বই ভাগবতীয় ব্রজলীলার 
মুখ্য তত্বব্পে আত্মপ্রকাশ করেছে । উদ্দাহরণত ভাগবতের ছুই প্রখ্যাত 
লীল1--ব্রক্গমোহনলীল। ও রাসলীলার উল্লেখ কর! যায়। প্রথমোক্ত লীলায় 
দেখি কৃষ্ণকে পরীক্ষা করার ছলে ব্রহ্মা কৃষ্টান্চর সমুদয় ব্রজ-বালকসহ 
গাভীগুলি অপহরণ করে পর্বতে নিভৃত কন্দরে সকলের অজ্ঞাতে লুকিয়ে 
রাখলে কৃষ্ণ ঠিক আপন স্বরূপেরই অনুরূপ ব্রজগোপাল ও গাভী স্মি 
করেছিলেন | বৃন্দাবনের গোপগোপীর! সেই নবস্থষ্ট গোপালদের পুর্রজ্ঞানেই 
গ্রহণ করলেন, যেমন গাভীগুলিও 'বৎসজ্ঞানে গ্রহণ করে গোশাবকদের | 
কিন্তু বিস্ময়ের বাপার এই, উভয়ত তাদের অধিক অপত্যয়েহ দেখা দিল। 
ব্রজলীলার অন্যত্রও বণিত হয়েছে, ব্রজ-গোপগোপীগণ আপন পুত্রসন্তানদের 
চেয়ে অধিক স্নেহ করতেন গোবিন্দকে | স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, এর কারণ 
কি? উত্তরে পরীক্ষিতের কাছে শুকদেবের সেই অপূর্ব ব্যাখা। মনে পডবে : 

সকল জীবের আত্মাই প্রিয়তম, আত্মার জন্যই নিখিল চরাচর তার প্রিয় 
হয়ে থাকে। আর কৃষ্ণই হলেন সবর্জীবের সেই আত্মা। জগতের 
হিতসাধনের জন্য তিনি স্বমায়াবশে দেহধারণ করে থাকেন। ধার! 
পরমার্থত তাকে জেনেছেন, একমাত্র তারাই বিদিত আছেন, এই নিখিল 
চরাচরে কৃষ্ণ ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নেই২। 

ভাগবতের রাসলীলাতেও ব্রজগোপীদের যে পতিপুত্র পিতাভ্রাতাকে 
পরিত্যাগ করে যেতে দেখি, তাও সেই সর্বপ্রিয় আত্মারই চিরন্তন আকর্ষণে । 
এটি স্পষ্টতই বোঝা যায় যখন তার! কৃষ্ণকে 'প্রেষ্ঠ” ‘তনুভৃত’ ‘বন্ধু' বলার 
সঙ্গে সঙ্গে 'আত্ম।' বলেও সম্ভাষণ করেন৩। উপানিষদের ‘আত্মতত্ব’ 
ভাগবতে যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে» তার শেষপরিচয় বোধ করি 
ঈশোপনিষদের আদিশ্লোকের ভাগবতীয় রপান্তর। লক্ষ্য করলেই দেখা 


১ ‘ন বা অরে সববস্তঞকামায় সবং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সবং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা 
বা অরে দ্রষ্টব্য: শ্রোতব্যো মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনে। বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন 
মতা! বিজ্ঞানেনেদং সবং বিদিতম্” | তত্রৈব, ২1৪1৫ 

২ ভা" ১০।১৪1৫৪-৫৬ 

৩ ভা’ ১৭২৯৩২ 


ভাগবত-পরিচয় ৬৭ 


যাবে, ঈশোপনিষদের “ঈশাবাস্মমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জ্গত্যাং জগৎ” ভাগৰতে 
হয়ে গেছে “আত্মাবাশ্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ”> | উপনিষদীয় 
আত্মতত্বেরও এ বোধ করি শেষসীমা | একাধিক বৈষ্ণব ভক্ত আবার 
বৃহদারণ্যকের “স বে নৈব রেমে”২ ইত্যাদি প্রোকটির আলোকে ভাগবতীয় 
রাসলীলার আদিশ্লোকে বাবহৃত “রস্তং” পদটির ব্যাখ্য! দিতে চান,৩ একই 
উপনিষদের “তদৃযথ। প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিঘক্তে। ন বাহ্ঠং কিঞ্চন বেদ 
নান্তরম্”* শ্লোকটিতেও এ'রা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রতের সঙ্গে তার হলাদিনীর 
নিত্যমিলনলীলার বাঞ্জন। পান। আমাদের মতে কিন্তু উপনিষদের সঙ্গে 
ভাগবতের শ্রেষ্ট যোগ সাধিত* হয়েছে পূর্বোক্ত আন্নতত্তেই। ভাগবতীয় 
দর্শনের স্বরূপনির্ধারণে* ড* সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য ঠিকই লক্ষ্য করেছেন, এক্ষেত্রে 
ভাগবত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মতোই “আত্মতক্রেন তু বহ্গতত্তং”৬ নিরূপণ 
করেছে । অর্থাৎ, জীব থেকে যাত্রা করেই সে “জীবস্য তত্বজিজ্ঞাসা*য় 
পৌঁছেচে সেই এক সনাতন ‘জ্ঞানম্‌ অদ্বৈতম্” সতো, জ্ঞানীর পরিভাষায় 
যিনি ব্ৰহ্ম, যোগীর পরিভাষায় পরমাত্না এবং ভক্তের পরিভাষায় ভগবান্‌। 
গোপালতাপন শ্রুতির মতোই" ভাগবতও একে বলেছে 'শ্রীকৃষ্ণ'। ব্রহ্ম- 
মোহনলীলায় ব্ৰহ্ম তাকে দেখেছিলেন, “সতা-জ্ঞানান্তানন্দমাত্রৈক 
রসমৃতিণতে”। এ আর কিছু নয় উপনিষদ-কথিত ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ 
রূপেরই অভিবাঞ্জক। মায়] এর শক্তি মাত্র । পণ্ডিতবর্গের বিশ্বাস, ত্রিপাদ- 
বিভূতি-মহানারায়ণ উপনিষদে ব্রন্মের যে-শক্তি ‘স্বধা’ নামে পরিচিতা, 
ভাগবতে তিনিই "মায়" নামে আখাতা । ভাগবত আঁৰ'ও মায়ার বিভিন্ন 
বিভাগ করেছে, যেমন, কৃষ্ণপক্ষে যোগমায়া, বিষ্ণুপক্ষে বিষ্ণুমায়!, ব্রহ্মপক্ষে 
আত্মমায়! | কৃষ্ণের রাসলীল! ছিল এই “শোগমায়ামুপাশ্রিতঃ,। রাসে 


২ বু ১81৩ 
৩ দ্র“ “উপনিষদ ও এীকৃ্ণ', রণভিং লাহিড়ী সংকলিত ও মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রকাশিত। 
৪ বু 81৩২১ } 

¢ The Philosophy of The Srimad-Bhagsvata, Vol I, p. 1. 

৬ শ্বেতা" ২৷১৫ 

৭ “কৃষ্ণো বৈ পরমং দেবতং”, গো* তা", পুর ।৩ 

৮ ভা* ১০1১৩1৫৪ 


টি ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“পুরুষঃ শক্তিভিধথা”৯ | , অনেকে মনে করেন, পুরুষের এই শক্তিকল্পনার 
মূল নিহিত আছে বৃহদারণাকে । আমরা অবশ্য এটিকে ভাগবতের ওপর 
সাংখ্যের প্রভাব বলেই মনে করি। তবে প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষে লীন হলে 
দুটি পৃথক্‌ তত্ব সেই আদি অদ্বয় তত্বেই পর্যবসিত হয়, এই পরমতত্ব-সাক্ষাৎকার 
৪পনিষদিকও বটে। জীবাত্মা ও পরমাত্বাও অদ্বয় পরমতত্বের অঙ্গীভূত 
হয়েই যেন সখাম্বরূপ দুই পাখি : “সুপর্ণাবেতৌ সদ্ূশৌ সখায়ৌ”২। স্বাছ 
পিগ্লল ফল ভক্ষণকারী ও তার দর্শনকারী এই দুই পাখির রূপকল্পটি ভাগবত 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ থেকে যে কীভাবে স্বীকরণ করেছে তা বিস্মিত হয়ে 
লক্ষ্য করার মতো | ভাগবতে বেদ-বেদান্ত স্বাকরণের এরূপ দৃষ্টান্ত আরও 
বহু আছে। বস্তুত, ভাগবত বেদোপনিষদ-কল্পতরুর গলিত ফল, কথাটি যে 
কতদূর সত্য, তা একমাত্র এই স্বীকরণের দৃষ্টান্তেই প্রমাণিত হয়ে যায়। 
হরিভক্তিবিলাস-ধূত গরুড়পুরাণের উক্তিতে ভাগবত সম্বন্ধে আবার এও 

বলা হয়েছেঃ “অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং”_-ভাগবত ব্রন্গসূত্রের অর্থনির্ণায়ক। 
চৈতন্যযরিতামৃতে চৈতন্যদেবকেও কথাটি সমর্থন করতে শুনি : 

“চাবিবেদ উপনিষদূ_যত কিছু হয় । 

তার অর্থ লঞা বাস করিল সঞ্চয় ॥ 

যেই সূত্রে যেই খগ,বিষয় বচন। 

ভাগবতে সেই খকৃ-_ শ্লোকে-নিবন্ধন ॥ 

অতএব ব্রন্গসৃত্রের ভাস্ত-_-শ্রীভাগবত?*৪ 
“ব্ৰহ্মসূত্ৰের ভান্ত_শ্রীভাগবত”? এ-অভিমতের সত্যতা শ্রীধরাদি টাকাকারগরণই 
প্রমাণ করে গেছেন। ব্রহ্মপুত্রের কোন্‌ কোন্‌ মূল শ্লোক বা শ্নোকাংশ 
ভাগবতে উদ্ধত হয়েছে, কোন্‌ কোন্‌ শ্লোক বা শ্লোকের তাৎপর্ধই বা 


১ - ভা* ১০।৩২।১০ 

২ ভা* ৩১০১৮ 

৩ তুলনীয় : “ দ্বা স্থপৰ্ণ। সমুজা সথায়। 
সমানং বৃক্ষং পরিষন্থ গাতে ॥ 

তয়োরগ্তঃ পিপ্ললং স্বান্বত্ত্য-_ 
'নগ্ননন্যোহভিচাকশীতি ॥” 
শ্বেতা" ৪৬ 
‘৪ চৈ, চ, মধ্য 1২৫৯ ৮২-৮৪ 


ভাঁগবত-্পরিচয় ৬৯ 


ড* রাধাগাবিন্দ নাথ তার ভাগবতটাক “গৌর-করুণা-মন্দাকিনী'র 
প্রথম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে১। সেখানে দেখতে পাওয়] যায়, কিভাবে 
্রহ্মসূত্র “জন্মাদ্যস্য যতঃ,”২ ভাগবতের সর্বাদি শ্লোকে অঙ্গীকৃত, কি- 
ভাবেই-ব| “আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ”৩ ব্রহ্মমৃত্র-ধ্ৃত পরিণামবাদ ভাঁগবতে 
পূর্ণ স্বীকৃত। প্রসঙ্গত ব্র্মসূত্রের বিখ্যাত টীকা গোবিন্মভান্তের প্রণেতা 
বলদেব বিদ্যাভূষণ এ বিষয়ে কি আলোকপাত করেছেনঃ তাঁও বিশেষ- 
ভাবেই উল্লেখনীয়। ব্ৰহ্মসূত্ৰের প্রাণ “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”* প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন, সর্বদোষ-বজিত প্রাকৃতাদি স্পর্শশৃন্য অনন্তগুণাদিতে ভূষিত 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণই হী্গসুত্রের প্রতিপাদ্য বস্ত। ভাগবতের 
ক্ষেত্রেও তাই । ভাগবতে বলা হয়েছে, “বেদ্ধং বাস্তবমত্র বস্তু”ৎ 
অর্থাৎ পারমাথিক বস্তু আর কিছু নন, ব্রন্গ-পরমাত্না-ভগবান্‌ নামে শব্দিত 
পরযলুঝয় শ্রীকুষ্ণ। আবার ব্রহ্মসূত্রের সাম্পরায়ে”৬ সূত্রে জান! 
যাচ্ছে, সাম্পরায় বা প্রেমই প্রয়োজন । ভাগবতেও “ময়ি নি্বদ্ধহৃদয়াঃ”' 
শ্লোকে প্রীতিভক্তিকেই উপায়রূপে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রোক্ত 
অভিধেয় ডং ত্তর সন্ধান দিতে গিয়ে বলদেব বিদ্যাভূষণ এ-সুত্রের তৃতীয় 
অধ্যায়ের দ্বিতায় উপক্রমেই বলেছেন, শ্রীরঞ্বিষয়ক অনুরাগের হেতু, 
অর্থাৎ ভক্তি বা সাধন-শুক্তিই অভিধেয় রূপে ব্রহ্মসূত্রে নির্দেশিত | পক্ষান্তরে 
ভাগবতেও “স্মরন্তঃ স্মারয়স্তশ্”' ৮ শ্লোকে প্রেমভক্তির প্রাকৃভূমিকা হিসাবে 
সাধন ভক্তিই স্থান পেয়েছে । এইভাবেই ব্রন্মসূত্র ও ভাগ" »টীকাকারগণের 
প্রদর্শিত পথে প্রমাণিত হয় : ''ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য _শ্রীভাগবত-)। 
"ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ”, ব! মহাভারতের অর্থবিস্তারক রূপেও ভাগবতের 
বিলক্ষণ খ্যাতি আঁছে। বস্তুত মহাভারত বলতে এখানে মহাভারতের 
অন্তর্গত বলে পরিচিত ভগবদৃগীতাকেই বিশেষ করে বোঝাবে। গীতা- 
ভাগবতের নিবিড় যোগ ভে! সর্জনবিদিত। গীতার অনুসরণে ভাগবত 


১ পৃ’ ২৮১মস' 
২ বর" কু? ১১২ 

৩ তত্রৈব ১৪।২৬ 

৪ তক্রৈব ১১1১ 

৫ ভা ১১২ 

৬ প্র" কচ ৩৩২৮ 

৭ ভা” ৯৪1৬৬ 

৮ ভা ৯২৬৩২ 


৭০ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্া 


‘উদ্ধবগীত!’ প্রণয়ন করেছে। অজুর্নের দেখ! বিশ্বরূপ এখানে উদ্ধবকেই দর্শন 
করতে দেখি । গীতার মতোই ভাগবত কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ সকল 
পথেরই অনুসন্ধান শেষে বাহ্দেবে শরণাগতিকেই জীবের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে 
ঘোষণা করেছে । আর ভগবদৃগীতার নবাঙ্গ ভক্তিসাধন যে কিভাবে 
ভাগবতধর্মের মহাঁসংগমে এসে মিশেছে ত। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি । 
সেইসঙ্গে একথাও আমাদের বলতে হবে, গীতার যেখানে শেষ, ভাগবতের 
সেখানেই শুরু । পরমপুরুষে যে-আত্মনিবেদনের ইংগিতেই গীতা নীরব 
হয়েছে, ভাগবত সেই আত্মনিবেদনেরই সোপান-পবম্পরায় আরোহণ করে 
ব্রজগোপীর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার চরম-শিখরে হয়েছে উপনীত । ভারত বা 
গীতার অর্থ ভাগবতে শুধু পরিস্ফুট বললে তাই ভুল হয়। ভারত-গীতার 
নান! অকথিত বাণীও ভাগবতে যেভাবে নব নব তাৎপর্ষে মণ্ডিত হয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে, তাতে ভাগবতকে ভারতীয় ভক্তি-সাধনার ইতিহাসে অভিনব 
ংযোজনই বল উচিত । 
গীতার অনুসরণে ভাগবতে অবশ্য কৃষ্ণকে প্রায়শই ‘যোগেশ্বর’ বা সাংখ্যের 
পুরুষ পুরাণ” বলা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও 
যোগের সঙ্গেই ভাগবতের. সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ । ভগবান্-কথিত ধর্মে 
যোগের কী স্থান, তা তো ইতোপূর্বেই ভাগবতধর্ম বিষয়ক আলোচনাতে 
যথাসম্ভব বিশদীতৃত হক্গেছে। এখানে সাংখা সম্বন্ধে আলোচনার কিছু 
অবকাশ আছে। 
ভারতীয় পুরাণে তথা জীবনে সাংখ্যের ব্যাপক ভূমিকাটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
তার “সাংখ্য দর্শন’? নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করেছিলেন । সেখানে 
তিনি যথাথই লক্ষ্য করেছিলেন, বৈরাগ্যপ্রাবল্য, অদৃষ্টবাদিত্ব, তন্ত্রপ্রীতি 
প্রভৃতি হিন্দুচরিত্রের বৈশিষ্টাগুলি সাংখ্যদর্শনের প্রভাবজাত। এ-দর্শনের 
মোটামুটিভাবে মূল কথা হল, ত্ৰিবিধ দুঃখের নিরৃতিই পুরুষাথ', পুরুষ এক! 
ও অসঙ্গ, প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগই তার দুঃখের কারণ, আর প্রকৃতির সঙ্গে 
ংযোগ-উচ্ছিত্তিই তার দুঃখনিবারণের উপায়। এই উচ্ছিত্তিই সাংখো 
“অপবর্গ” বা মোক্ষ নামে পরিচিত, আর তা লাভ করার পথই বিবেক ব! 
জ্ঞান। শ্রীধর এক কথায় তাই সাংখ্যদর্শনকে 'জ্ঞানশান্ত্রঁ বলে অভিহিত 
করেছেন। 'জ্ঞানশান্ত্র সাংখ্যের কাছে ভাগবতের খণ অপরিসীম । ভাগবত 


EES BS STADE 
১ বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড 


ভাগবত-পরিচয় ৭১ 


নির্মংসর মহাকআ্াদের অনুষ্ঠেয় এমন এক ধর্মের সন্ধান দিতে চেয়েছে, যার 
দ্বারা “তাপত্রয়োনুলনম্‌” বা ব্রিতাঁপহারী শিবদ পরমার্থ বস্তই মেলে। এ 
পথে সে “আত্মানাত্ববিবেকে”্র প্রসঙ্গও তুলেছে । তবে ধর্মশাস্ত্র-রূপে 
ভাগবত যে গৌতম-প্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্যের সম্পূর্ণ সমর্থক হতে পারে না, 
তাতে আর সন্দেহ কী। বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত কপিলদেবকে ভাগৰতের 
তৃতীয় স্কন্ধে মাতা দেবহৃতির কাছে যে-সাংখ্যতত্ব উপদেশ দিতে দেখি, তাও 
সেশ্বর সাংখাই বটে। নিরীশ্বর সাংখ্যের সুষ্টিতত্বের পাশাপাশি ভাগবতের 
সেশ্বর সাংখা-বণিত সৃষ্টিতত্ব স্থাপন করলেই উভয়ের অন্তনিহিত পার্থকাটি 
সুপবিস্ফুট হবে। আলোচনঠর স্থবিধার্থে আমর! বন্ধিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত 
প্রবন্ধ থেকে নিরীশ্বর সাংখ্যের সৃষ্টিতত্তেপ্ ক্রমটি এখানে উদ্ধার করলাম : 
“এই জাগতিক পদাৰথ পঞ্চবিংশতি প্রকার,__ 


১। পুরুষ । 
২। প্রকৃতি ৷ 
৩। মহৎ। 
৪ | তাচন্কা পি । 


৫, ৬১ ৭, ৮, ৯! পঞ্চ তন্মাত্ৰ। 

20, ১১১ ১২১ ১৩, ১৪, ১৫) ১৬, ১৭) ১৮, ১৯, ২০ | একাদশেক্দ্রিয় | 

২১, ২২, ১৩, ২৪, ২৫ | স্কুল ভূত । 

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থূল ভূত! পাঁচটি কর্মেন্সিয়, 
পাঁচটি জ্ঞানেক্দ্রিয় এবং অন্তরিক্ভ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়. শব্দ স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধ পাচটি তন্মাত্র |” “আমি” জ্ঞান অহংকার। মন্ত মন ' 

স্থল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান ।--- 

তন্মাত্ৰ হইতে অহংকারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল।'"'অহংকার হইতে 
মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইলএ 

মনের সুখ-দুঃখ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মুল কারণ 
প্রকৃতি আছে। সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, 
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র এবং একাদশে'ন্দয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূত৯।” 

এবার ভাগবতীয় সৃষ্টিততৃ। ভাগবতে এ সৃষ্টিতত্ব নান! স্থানে বণিত 
হয়েছে । কপিলের সেশ্বর সাংখ্যে তো! বটেই অন্যত্রও যে ভাগবতীয় সৃষ্টিতত্ব 


৭২ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


মূলত সাংখ্যান্কারী, তা প্রমাণের জন্যই আমর! দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম 
অধ্যায়ে শুকবাণী থেকে এর নিম্নরূপ ক্রম সংকলন করার প্রয়োজন বোধ 


করছি : 
শ্রীভগবান্‌ [ মায়! শক্তির দ্বারা তিনিই করছেন স্বষ্টি ] 


চস 


কাল অষ্ট স্বভাব [প্রকৃতি] 


| 
| | | রূপান্তর মহত্তত্ 
সত্ব রজঃ তম: 


রা | 
| | | 
সত রজঃ তমঃ 


| | ূ 
(দেবতা) (ইন্দ্রিয়) (পঞ্চভূত) 
জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি দ্রব্যশক্তি 
| | | | 
| 7 আকাশ (শব গুণ) 
বনঃ দশ-ইন্দিয়ের দশ দেবতা | 
[ যথাক্ৰমে: (১) দিক্‌ বায়ু ( শব্দ + স্পর্শ) 
. (২) বায়ু (৩) সুর্য (৪) বরুণ | 


(৫) অশ্বিনীকুমাঁর (৬) অগ্নি অগ্নি ( শব + স্পৰ্শ + রূপ) 
(৭) ইন্দ্ৰ (৮) উপেন্দ্ৰ (৯) | 
মিত্র (১০) প্রজাপতি] জল ( শব্দ + স্পৰ্শ রূপ+ রস ) 


| 
পৃথিবী (শব +স্পর্শ+রূপ+রস+ গন্ধ) 


I 
বুদ্ধি শা 
[হা 
জ্ঞানেন্দ্রিয কর্মেন্িয় 
তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব-প্রদত্ত সৃষ্টিক্রেমও অনুরূপ । সেখানেও বলা হয়েছে, 
ঈশ্বরই পরমপুরুষ ব! ‘প্রধান পুরুষ । তিনিই অনাদি আত্ম! 'দ্নয়ংজ্যোতিঃ, 
এবং নিগুণ রূপে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। সুস্মা দেবী গুণময়ী প্রকৃতি তার সঙ্গে 


ভাগবত-পরিচয় ৭৩ 


“লীলয়।”, লালাহেতু উপগত হলে তিনি তাকে যদ্ধচ্ছাক্ৰমে গ্রহণ করেন । 
তারই বীর্ষাধানে প্রকৃতিগর্ভে এইভাবে সৃষ্টি সম্পন্ন হয়? । 
bl 
দ্যা 
অহংকার [ভগবতে এর নামাস্তর,সহল্রশীর্য? 
|  'সক্কর্ষণ” “অনভ্তদেব*] 
| | 


বৈকারিক i তামস 
. | 
রা বদ্িত শব্দতন্মাত্র 
[ | স্পর্শতন্মাত্র 
সংকল্প বিকল্প কর্মেন্দরিয় জ্ঞানেত্দিয় | 
| | রূপতন্মাত্র 
| 
| রসতন্মাত্র 
কাম | 
[ ভাগবতে এ'র নামান্তর গন্ধতন্মাত্র 


'অনিরুদ্ধ”। লক্ষণ : 
“শারদেন্দীবরশ্টামং 
সংরাধ্যং যোগিভিঃ 
শনৈঃ’’২ ] 

অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে সাংখোর পঞ্চবিংশতি তত্বকে স্বীকার করে নিয়েও 
ভাগবত “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ”- ঈশ্বর অসিদ্ধ, এই নিরীশ্বর সাংখ্যমতের ঠিক 
বিপরীতকোটিতে দাড়িয়ে পরিপূর্ণ আস্তিকাবৃদ্ধিতে আত্মনিবেদন করে তার 
ভক্তিশাস্ত্রগত নিজস্ব চরিত্রই অপূর্বকৌশলে বক্ষা করেছে। এতৎসত্তেও 
অবশ্য নিরীশ্বর সাংখ্য ও ভাগবতীয় সেশ্বর সাংখ্যের নিগু» যোগ একটা 
থেকেই গেছে। নিরীশ্বর সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ন! করলেও, ‘সর্ববিৎ 
সর্বকর্ত।” পুরুষ মানে, আর ভাগবত সেই পুরুষকে পরমপুরুষ ভীকৃষ্ণজ্ঞানে 
অর্চনা করে, এইমাত্র পার্থক্য । বঙ্কিমচন্দ্র .লেছিলেন : 

“সাংখা-প্রবচনে বিষ্ণু, হরি, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, 


২ ভা ৩২৩২৮ 


ও ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া 
লইয়াছেন”১। 

“মনোমত” শব্দটি অবশ্যই সর্ববাদিসম্মত হবে না, তবে সেশ্বর মাংখ্যের 
ধারণায় ভারতবর্ষীয় পুরাণগুলি একটি সাধারণবিন্দুতে এসে মিলেছে সন্দেহ 
নেই। বিশেষত, বিষ্ণুর বা হরির বা কৃষ্ণের মাহাত্মাসূৃচক পুরাণগুলিতে এ 
বিষয়ে নিবিড় একা লক্ষণীয় । সেইসঙ্গে আবার এও স্বীকার্ষ সেশ্বর সাংখোর 
পরমপুরুষ-তত্বটি সাধারণভাবে স্বীকার করে নিয়েও হরিবংশ ব্রহ্ষপুরাণ বিষুব- 
পুরাণ ভাগবত সেই পরমতত্বের বিশেষে স্বরূপ নির্ধারণে সর্বত্র একমত নয়। 
আমরা তো পূর্বেই জানিয়েছি, ভাগবত ভিন্ন অপর পুরাণগুলিতে কৃষ্ণকে হরি 
বা বিষ্ণুর ‘অংশ’ বলার প্রবণতাই অধিক। আর ভাগবতের শেষ বৈশিষ্টা 
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাঘোষণায়। এখানে আমর! দেখাবার চেষ্টা করবো, শুধু 
তত্ত্বের দিক দিয়েই নয়, কৃষ্ণজীবনী পরিবেষণের দিক দিয়েও এ-পুরাণগুলিতে 
পারস্পরিক বেশ কিছু বিভিন্নতা বর্তমান । যেমন চারটি পুরাণেই কৃষ্ণের 
ব্রজলীলার বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও দেখি, লীলাক্রম এক নয়। উদাহরণ 

* প্রসঙ্গে বলা যায়, হরিবংশে আগে শকটভঞ্জন, পরে পৃতনাবধাদি। এ 
লীলাক্রমে এমন একটি নুতন তথাও পাই যা আর কোথাও মেলে না। আমরা 
জানি, গোকুলে নান অশুভ দর্শন করেই নন্দ ব্রজে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী 
হন। হরিবংশে কিন্তু ব্রজে বসতি স্থাপনের কারণরূপে পাচ্ছি তৎকালীন 
গোকুলে বকের উৎপাত । তথা হিসাবে নুতন নিঃসন্দেহ । হরিবংশে রাসকেও 
অপর একটি নামে উল্লিখিত দেখছি, ‘হল্লীশ’। পক্ষান্তরে ব্রন্মপুরাণ বিষ্ণু 
পুরাণ ও ভাগবতে ব্রঞ্জলীলার ক্রম অনেকটাই এক। তবে বিষ্ণুপুরাণে 
দামবন্ধনলীল। পাই না, সেই সঙ্গে যমলাভুশিভঙগও। আবার একমাত্র 
ভাগবতেই যজ্পত্বীদের অন্নগ্রহণাদি লীলার উল্লেখ আছে, অন্যত্র কোথাও 
নেই। বস্তুত ভাগবত পুরাণেই কৃষ্ণলীল| সবচৈয়ে ব্যাপক আকার ধারণ 
করেছে__অসংখ্য এর শাখা-প্রশাখা-বহুল ঘটনাবলী, বিপুল তার বিস্তার। 
মোটামুটি ভাবে ষহ্গছলেরই পরিচিত চব্বিশ-পঁচিশটি প্রধান ঘটনারই তো 
উল্লেখ কর! যায়। যেমন, পৃতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তদমন, নামকরণ, 
রজ্জুবন্ধন, যমলাভূনিভঙ্গ, বৃন্দাবনপ্রবেশ. বৎসাহ্বর-বকাহ্বর-অঘান্বর বধ, 


১ “সাংখ্যদর্শন', বিবিধ প্রসঙ্গ, ১ম থণ পৃ" ২২৮ 


ভাগবত-্পরিচয় ৭৫ 


ব্রহ্মমোহনলীল!, কালিয়দমন, নিশীথ-দাবাগ্রি-নির্বাপণ, প্রলম্ববধ, অগ্নিভক্ষণ, 
বেধুধ্বনি, বস্ত্রহরণ, বিপ্রবধৃদের প্রতি অনুগ্রহ, গোঁবধধন ধারণ, অভিষেক, 
শারদ বাস, অজগর ও শঙচুড়বধ, কেশী-দমন | ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের 
সঙ্গে একাধিক স্থলে এমনকি আক্ষরিক মিল থাকলেও ভাগবত 
যে নিজস্ব ধারারই ত্রষ্টা, তা এক এই লীলাপর্যায় থেকেই প্রমাণিত হবে । 
রাসের ক্ষেত্রে এই মৌলিকতার স্বাক্ষর আরো উজ্জ্বল। ব্রহ্মপুরাণ্- 
বিষ্ণুপুয়াণের রাস ভাগবতের মতো যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ, নয়। উক্ত 
পুরাণদ্বয়ে ভাগবতের মতে! ‘বিভ্রান্ত!’ গোপীদের ও দর্শন মেলে না। িংশী- 
ধ্বনি অকস্মাৎ, গোপীর সংসাঁরজীবনে কা বিপর্যয় এনেছিল, আলোচা 
চারখানি পুরাণের মধ্যে একমাত্র ভাগবতেই তা স্থানে পেয়েছে। কৃষ্ণের 
অন্তর্ধান প্রসঙ্গে ব্রহ্ম ও বিষ্ণু উভয় পুরাণই যখন বলে “অন্যদেশগতে কষে? 
বা “অনু১৮শৎ গতে কৃষ্ণ’ ২ তখন ভাগবতে কৃষ্ণকে বলতে শুনি “ময়! 
পরোক্ষং ভজত| তিরোহিতং'”,৩ আমি অদ্ৃশ্যে থেকে তোমাদেরই ভজন! 
করছিলাম। 


বস্তুত ভঞ্তিশান্ত্র হয়েও ভাগবত যে +তদুর উচ্চকোটির কাবা তা মাত্র 
রাসলীল! আর উদ্ধবদূত থেকেই প্রমাণিত হতে পারে । শেষোক্ত পর্ায়টি 
আবার ব্রহ্ম-বিষ্ণু প্রভৃতি কোনো পুরাণেই মেলে না। ভাগবতের অনেক 
পরবর্তীকালের রচন| গর্গসংহিতায় ভাগবতীয় প্রায় সব লীলারই অন্ুধাঁন 
লক্ষা করি, কিন্তু ভ্রমরগীতার সাক্ষাৎ সেখানেও পাই ন1। '*রতবষীয় কাবা- 
সাঁহিতো পুরাণে ইতিঙ্কাসে উদ্ধবদূত বা ভ্রমরগীতা তাই একান্ত-ভাবেই 
ভাগবতের নিজস্ব দান বলতে হয়। বিরহী যক্ষকে প্রিয়ার উদ্দেশে মেঘদূত 
পাঠাতে দেখে কালিদাস বলেছিলেন, “কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনা- 
চেতনেষু”ঠ-যে কামার্ত তার কাছে চেতন-অচেতনের ভেদ কোথায়? যক্ষ 
একে কামার্ত, তায় বিরহী । বিরহীর পক্ষে চেতন-অচেতন বোধশূন্য হওয়াই 
স্বাভাবিক। ভাগবতে ভ্রমরশীতায় উদ্ধবকে প্রিয়প্রস্থাপিত ভ্রমবদূত ভাবাষ 
বিরহীচিত্রের প্রায় সেই বিভ্রমই ঘটেছে । ভক্তিশান্ত্র হয়েও সাগবত যে 


> ব্ৰহ্ম ২২১৮৯ 
২ বিধু$* ৫1১51২৪ 
৩ ভাং ১০1৩২২১ 
৪ পুর্বমেধ ।৫ 


৭৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


কালিদাসীয় কবিকল্পনার কচিৎ প্রতিস্পর্ধী, কচিৎ আবার সমধর্মীয় হয়ে ওঠে, 
এই বড়ে৷ আশ্চর্য । উদ্াহরণযোগে ভাগবত ও কালিদাসের কাব্যবিচারের 
এরকমই দু'একটি অন্তরঙ্গ যোগের আভাস তুলে ধরতে পারলেই ভারতীয় ধর্ম- 
সংস্কৃতিতে ভাগবতের স্থান নিবূুপণের কাজটিও হৃসম্পূর্ণ হয়ে যায়। 

ভাগবতের রচনাকাল বিষয়ক আলোচনায় আমর! বলেছি, ভাগবতের 
সবচেয়ে পরিবধিত সংস্করণ গুপ্ত আমলে পুরাণ-পুনরুজ্জীবনের যুগে, অর্থাৎ 
পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে ঘটেছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। একাধিক পণ্ডিতের 
মতে, কালিদাসও এ-যুগেরই মহাকবি, সুতরাং প্রায়-সমকালীন ভাগবত- 
সংস্করণ ও কালিদাসীয় কাব্যের মধ্যে কোথাও কোথাও কোনে! কোনে! 
সদৃশ ধর্ম খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত প্রথমেই মনে রাখতে হবে, 
কালিদাস ভারতবষীয় শৈবমাহাত্মোর স্তৃতিপাঠক কবি, আর ভাগবত 
বিষ্ণু-হরি-নারায়ণাখ্য কৃষ্ণমহিমার লীলাকীর্তক শাস্্র। তাই কুমারসম্ভবে 
কালিদাস যখন তারকীনুরের কণে এমনকি বিষ্ণুর স্থদর্শন চক্রও প্রতিহত 
হয়ে যাবার কথা! বলেন, এবং শেষোদ্ধার করেন পরমেশ্বর শিবেরই 
"ওরসজাত দেব-সেনাপতির পরাক্রমের পরিচয়ে, তখন ভাগবতে শিব স্বয়ং 
পরম বিষ্ণুভক্তরূপে বিষ্ণুরই: পাদপাঠতলে নিবেদন করেন, আমি তো৷ একমাত্র 
আপনার চর়ণই শরণ করেছি, এতে মূর্থব্যক্তিরা যদি আমাকে আচারভ্রষ্ট বলে 
জল্পন| করে তে! করুক; আপনার অনুগ্রহে আমি তা গ্রাহ্াও করিনা ।২ 
এতৎসত্তেও ভাগবত ও কালিদাসীয় কাব্যের মধ্যে কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করার 
মতো | ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধের দ্বিতীয় থেকে সপ্তব্ন, মোট এই ছটি অধ্যায়ে 
দক্ষযজ্ঞ ও শিবসতীর আখ্যান বিস্তৃতভাবে বণিত। কাহিনীর দিক দিয়ে 
কুমারসম্ভবের আখ্যানভাগ যেন ভাগবতীয় উপাখ্যান, অংশেরই পরিপূরক । 
ভাগবতের দক্ষকন্তা সতীই কুমারসম্ভবের হিমালয়কন্যা উমা হয়েছেন। 
ভাগবতে সতী-উপাখ্যানের অন্তে শুকদেব পরবতী “ঘটনার পুরাভাষ দিয়ে 


বীর্ঘস্ত্যোষধানীং বারে সান্লিপাতিকে ॥ 
জয়াশ! যত্ৰ চাম্মাকং প্রতিধাতোখিতাচিষা | 
ৎরিচক্রেণ তেনান্ত কণ্ঠে নিক্ষমিবাপিতম্‌ ৪” কৃমার* ২।৪৮-৪৯ 
“যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোইপবিদ্ধং/জপতি ন গণয়ে তৎ তৃৎপরানুগ্রহেণ ॥" 
ভা” 811২৯ 


ভাগবত-পরিচয় ৭৭ 


বলেছিলেন, এইভাবে দাক্ষায়ণী সতী পূর্বকলেবর তাাগ করে হিমালয়ে 
মেনক্কার কন্য। হয়েছিলেন শুনেছি | পুনর্জন্মের আভাস দিয়ে যেখানে 
ভাগবতীয় সতী-কাহিনীর পরিসমাপ্তি, ঠিক সেখানেই 'কালিদাসের 
কুমারসম্তবের কথাবস্ত। এ-কাবে। দেবধিকে সেই পুব-ইতিবৃত্তেরই ইংগিত 
দিয়ে বলতে শুনি, পূর্বজন্মে পতিনিন্দ! শ্রবণে মমাহত! সতী দেহত্যাগ করায় 
তখন থেকেই বিমুক্ত-সঙ্গ পশুপতি আর দারপরিগ্রহ করেননি২ । 
সতী যে পরজন্মে পশুপতিকেই লাভ করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে ভাগবত 
বলেছে, প্রলয়কা পীন সুণ্তশক্তি যেমন পুরুষকে পুনঃপ্রাপ্ত তয়, দেবী অস্বিকাও 
তেমনি অনন্যভাঁবৈকগতি ত্য প্রিয়তম প’তকেই লাভ -করেছিলেন । 
ভাগবতের ভাষায় £ 
“তমেব দয়িতং ভূয় আরৃঙ ক্তে পতিমন্থিকা ! 
অনন্যভাবৈকগতিং শক্তি সুপ্তেব পুরুষম্‌ ॥' ৩ 
পরজন্মেও উম1 যে অনন্য “'ভাবৈকগতি-"ই প্রাপ্ত হয়েছিলেন তারই প্রমাণ 
স্বরূপ বটু-ছদ্মবেশা শিবের সমীপে পাবতীর আত্মঘোষণার অংশবিশেষ 
কুমারসম্ভব কে উদ্ধারযোগ্য : 
“মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং’'* 
আমার মন (তাতেই) ভাবৈকরসে স্থির হয়ে আছে। ভাগব্তেব 
‘ভাবৈক্গতি ই কি কুমারসম্তবে “ভাঁবৈকরস+ হয়েছে? 
প্রকাশগত এই মিল উভয়ের মধো ম্বারো অনেক শাছে। যেম*, 
হিমালয়-বর্ণনায় ভাগবতকার নন্দানদী সম্বন্ধে বলেছিলেন, পর্ধস্তং ননায়া 
সত্যাঃ স্লানপুশ্যতরোদয়।”*_-এককথাও সতীর স্রা'ন পুণ্যতর-সলিল। 
নন্দ । মুহুতে মনে পড়বে কালিদাঁপীয় কাব্যের সেই জিগ্ধচ্ছায়া তরুবসতি 
রামগিরি আশ্রমের শ্রন্ুরূপ পুণ)চ্ছবি প্যক্ষম্চক্রে জনকতনয়া-ন্লানপুণ্যোদ- 
১. "এবং দাক্ষায়ণী হিত্ত নতী পৃৰকলেবরম্‌। 
জজ্জঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রম ॥ ভা’ ৪1৭1৮ 
২ “যদৈব পুবে জননে শরীরং সা দক্ষরোধাত স্বদ্মত' সজ। 
তদা প্রভূত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ পতিঃ পশৃনামপরিগ্রহোহভূত্ 1 ' ফু" ১1৫৩ 
৩ ভা ৪। 91 ৫৯ কুমার | ৮২ 
৫ ভা, সি 


৬ পূর্বমেঘ 1. ১ 


৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিতা 


এখানে উল্লেখযোগা, ভাগবতের ইন্ত্রপুরী বর্ণনা মেঘদূতের অলকাপুরী 
বর্ণনাকেই স্মরণ করায়। বিশেষত, ইন্ত্রপুরীর সেই নিত্যবয়োরূপা বিরজবাসা 
বহিশিখারূপিণা শ্যাম”, রমণীদের প্রসঙ্গে কালিদাসের "শ্যাম! 
শিখরিদশন]”২কেই মনে পড়বে । আর ভাগবতের সেই বাতায়নবর্তাও 
বর্ণনা, অর্থাৎ স্ববর্জালে আচ্ছাদিত গবাক্ষ থেকে নির্গত অগুরুসুগন্ধ শুভ্র 
ধূমরাশির প্রতিচ্ছন্ন পথে সুরপ্রিয়াদের আসা যাওয়ার দৃশ্যটি খানিকট! মনে 
করাবে কালিদাসের অনুরূপ কেশধৃপসংস্কারের চিত্র” । 

শুধু কৰিকল্পনাতেই নয়, ধর্সদর্শনের দিক দিয়েও ভাগবত ও কালিদাস 
একটি সাধারণ বিন্দুতে এসে মিলেছে । সেই সাধারণ বিল্দুটি আর কিছু 
নয়, পূর্বকথিত সাংখামত ৷ বঙ্কিমচন্দ্র ষথার্থই বলেছিলেন, 

“কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় স্গে যে ব্রন্গস্তোত্র আছে; তাহ! সাংখ্যান্নকারী |” 
এই “সাংখান্ৃকারী ব্রন্গস্তোত্র” ভাগবতে ব্রহ্মার পুরুষোত্রম-বন্দনার 
যে কত কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, পাশাপাশি স্থাপন করলেই তা স্পষ্ট 
বোঝ যাবে । কুমারসন্তবে ব্রহ্মন্তোত্রে দেবগণ বলেছিলেন. “যদমোঘপা- 
'মন্তরুপ্তং বীজমজ”৬--অর্থাৎ হে অজ, আপনার সৃষ্ট কারণবারিতে আপনি 
বার্থ বীজ নিক্ষেপ করেছিলেন | সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে, সৃষ্ট-বাসনায় 
আপনি যে স্ত্রী-পুরুষরূপে নিজেকে বিভক্ত করেছেন, সেই প্রকৃতি-পুরুষ 
মিথুনরূপেই তাবৎ সৃষ্টির যাতাপিতা।" 

ভাগবতে ব্ৰহ্মা একই কথ! বলেছিলেন দেবদেব পুরুষোত্তমকে. 

“জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনি-বীজয়োঃ। 
শক্তেঃ শিবসা চ পরং যৎ তদৃত্র্গ নিরস্তরম্‌ ॥ 
ত্বমেৰ ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্ো: স্বরূপয়োঃ। 

বিশ্বং সৃজসি পাস্ুৎসি ক্রীড়ন্ন,রপদে যথা ॥%* 


১ ভা ৮। ১৫ ১৭ 

১ উত্তরমেঘ। ২১ 

৩ লভা’ ৮1 ১৫। 

৪ পূর্বমেঘ । ৩২, বিক্রমোধশী ৩৷১৭ 

৫ “সাংখ্যদর্শন’, বিবিধ প্রবন্ধ. 5 কুমার ২। ৫ 
৭ তত্রৈব ২। ৪ 


৪২০-৪৩ 


ভাঁগবত-পরিচয় ৭৯ 


অর্থাৎ, জানি, আপনিই বিশ্বেশ্বর । জগতের যোনি ও বীজ যে শিব ও শক্তি, 
প্রকৃতি ও পুরুষ-আপনি সেই উভয়েরই কারণ নিধিকার ব্রহ্মষ্বরূপ। 
উর্ণনাভের মতো অবিভক্ত শিবশক্তিরূপে এ-বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন 
করছেন আপনিই। 

ভাগবত ও কালিদাসের এই মিলনভূষিতে দাড়িয়ে বোঝা যায়, প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কোথায় । বস্তুত এ-সংস্কৃতিতে ধর্দর্শন 
ও কাব্য পরস্পর বিরুদ্ধকোটিতে বাস করে না। তাই শ্রেষ্ঠ কাব্য হয়েও 
কালিদাসের কুমারসম্ভব বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের বাঠাবাতক হয়ে ওঠে, আবার 
প্রসিদ্ধ ধর্মশান্ত্র হয়েও ভাগবত বিদছু্বস্ত হয়ে ওঠে কাবালোকের অত্যুজ্জল 
অভিবাঞ্জনায়। এ কথাটি মনে রেখেই ভাগবত-পরিচয়ের সর্বশেষ স্তরে 
আমাদের উপনীত হতে হবে| 


ভাগবতের কাব্যসোন্দর্য বিচার 


ভাগবত তার সামগ্রিক আবেদন রেখেছে কঠোর ধর্মশান্ত্রবিদু বা শুষ্ক তত্ব- 
জ্ঞানীর কাছে নয়, জগতের যত রসের রসিক, ভাবের ভাবুকের কাছে ; 
বিষয়টির তাৎপর্য গভীর । 
আসলে ভাগবত যখন বলে, “পরোক্ষপ্রিয়ো দেবে! ভগবান্‌ বিশ্বভাবনঃ”? 

_ভগবান্‌ বিশ্বভাবন হলেন পরোক্ষকথার প্রিয়, তখন সহজেই বোঝা যায়, 
বাচ্যার্থে নয়, ব্যঙ্গ্যার্থেই এ-পুরাণের সমধিক প্রবণত|। আমরা জেনেছি, 
"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম সম্মিতম্*২_এই ভাগবত পুরাণ হল ব্রহ্ম 
সম্মত । ভগবানের মক্ত্মাকীর্তন করেছে বলেই সার্থক এর নাম ভাগবত । 
সুতরাং ‘হরির গুণকীর্তনশূন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যও যে এর দৃষ্টিতে “ধ্বাজ্ষতীর্থ ”, 
নামান্তরে কাক-সেবিত্ তীর্থ বলে পরিগণিত হবে, এ আর আশ্চর্য কি। কিন্তু 
তাই বলে ভাগবত কাব্যসৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে, এ কথাও সতা 
নয়। পরোক্ষ কথায় তার প্রবণতা কাব্যের মুলীভূত ব্যঞ্জনাধর্সের প্রতি 
তাঁর সচেতনতাকেই প্রমাণিত করছে । আসলে পারমার্থিক প্রশ্নকে সামনে 
রেখেও কাবাসৌন্দর্ষের যে একটি রসঘন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা সম্ভ ₹, ভাগবত 
তারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ | খগ্থেদ, ঈশ-কঠ-কেন-ছান্দোগা-বৃহদারণ্যক 


১ ভা, ৪1২২৮1৬৫ 
২ ভা* ১৩৪, 


৮০ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


ইত্যাদি উপনিষদ, রামায়ণ-মহাঁভারতাদি ইতিহাস এবং ভগবদ্গীতা দি 
মোক্ষধর্মমূলক শাস্ত্রের মতো ভাগবতও ভারতীয় অধ্যাত্ববাদের চুড়ান্ত 
প্রকাশ হয়েও একই কালে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যও হয়ে উঠেছে। খণ্েদের 
সারল্য ও মহিমা, উপনিষদের ধ্বনিগান্তীর্য ও ব্রহ্গজিজ্ঞাসা-গত গভীরতা, 
রামায়ণের চিত্তদ্রাবী গুণ ও মহাভারতের জীবনজিজ্ঞাসা-কেন্দ্রিক বিশাল 
বিস্তার এবং ভগবদৃগীতাব বিস্ময়রস সবই ভাগবতে পরমাস্বাদনীয় হয়ে 
উঠেছে। সেই সঙ্গে নিজৰ মৌলিক বৈশিষ্টারূপে ভাগবত কৃষ্ণ-গোঁপীর 
ইহ-দুর্লভ প্রেম-সংগীতের যে নব নব স্বরলিপি আবিষ্কার করেছে, তা পাথিব 
মানবীয় প্রেমসাধনার ক্ষেত্রেও অতিদৃর স্বর্গলোকের যেন মায়াবিস্তার করে 
যায়। বস্তুত, ভাগবতের কৃষ্ণ-গোগীকথ। পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ প্রেম- 
কাব্যের সঙ্গেই তুলনায় জয়ী হতে পারে। ভাগবতে পঞ্চাশের অধিক প্রকার 
ছন্দ নৃতায়িত হয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার শব্দ ও অর্থগত অলংকারই 
হয়েছে নিকণিত। এহে! বাহা। আসলে কাব্যের যা মূলীভূত সৌন্দর্য, এ 
পুরাণে সেই রসধ্বণির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে একটি শ্যামল-কিশোর নবীন 
"মেঘের আনন্দিত আবির্ভাবকে ঘিরে খিজলীরেখার মতো গুঢ়-সঞ্চারিণী 
চকিত! একদল আভীর কিশোরীর অপূর্ব অদ্ভুত আত্ম-জাগরণে বেদনামন্থনে | 
ভাঁরতবর্ষীয় কবি-শিল্পী রসিক-ভাবুক প্রেমিক-দার্শনিকের কাছে এ এমনই 
এক কাক্কিত ভুবন মে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের শতধারে উচ্ছৃসিত 
বিস্ময় প্রেম কল্পনা ধ্যান ও অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা এই চির-সৌনর্বধাম নিতা- 
বুন্দাবনের অভিসারে যাত্র! করে চলেছে । সংস্কতে তথ! বিভিন্ন ভারতীয় 
ভাষায় পদাবলী, দুতকাব্য-খগুকাব্য-নাটক-বিরুদাবলী রচনায় কিংবা 
শিলাপটে পর্বতগাত্রে লেখমালায় তৃলিমুখে উৎকিরণে-অঙ্কনে অথবা ন্যুনাধিক 
সহস্র টাকাভাম্ত তথা একা’ধক দার্শনিক প্রস্থান-প্রণয়নে ভারতীয় জনমনের 
সেই প্রবণতাই জয়যুক্ত। আধুনিক বাঙালী কাৰি যখন বলেন, 
“আজে! আছে বৃন্দাবন মানবের মনে 
শ্রাবণের বৰিষায় শরতের পৃিমায় 
উঠে বিরহের গাথা বনে-উপবনে” 
তখন কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত. বৃন্দাবন-বনস্থলীতে বিরহ-শর্বরীর অশ্রু-বর্ধণশ্রান্ত 
ভাগবতীয় ব্রজগোপীদের সেই অতিক্রান্ত শরৎ-পূণিমার স্মৃতিচারণের করুণ 
থা সর্ব-ভারতীয় চিত্তের সিদ্ধরসরূপেই আত্মপ্রকাশ করে : 
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“তাঃ কিং নিশা স্মরতি যাস তদ! প্রিয়াভি- 
বৃন্দাবনে কুষুদকুন্দশশাহ্করম্ ৷ 
রেমে ক্ণচ্চরণনৃপুররাসগোষ্া- 
মস্মীভিরীড়িত-মনোজ্ঞক":ঃ কদাচিৎ”” 

গোপীরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করছেন কৃষ্ণ-প্রেরিত দূত উদ্ধবকে, সেইসব 
রাত্রির কথা মনে পড়ে কি তার? সেই যে কুন্দ-কুমুদে আর চন্দ্রালোকে 
রমণীয় রাত্রিগুলি আমাদের চরণনৃপুরে শব্দিত হত, আর তিনি রাসগোষ্ঠীতে 
তার এই দয়িতাদের সঙ্গে করতেন ক্রৌডা, অন্তরীক্ষে দেবতাদের কে তখন 
তারই মনোজ্ঞ লীলাকথা গান ।* 

বস্তুত, ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহবিলাপ যেমন বাল্মাকি-রচিত রামায়ণের 
ধ্রবরস, ব্রজগোপীর “বিশ্রেষধিয়াতি? তেমনি শুক-ভাষিত ভাঁগবতের গ্রুবপদ । 
তাই দেখি, শুধু গোপাগাথাতেই নয়, সমস্ত ভাগবতের কনারে কন্দরে বাজছে 
অনিঃশেষ বিরহসংগীত। পরমদয়িতের সঙ্গে দয়িতার বিরহ, পরমপুরুষের 
সঙ্গে তার শক্তির, কখনও পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্নার, বিভুর সঙ্গে অণুর, 
অসীমের সঙ্গে সসাম প্রাণ-প্রকৃতির, রাজ-বাজেন্দ্র-রাজের সঙ্গে প্রিয়দাসের ।* 
একদিকে সংসারের ক্ষুদ্র কোটি তার চত্ুঃসীমায় নান] মায়ারপের আড়াল 
রচন] করে প্রতিদিন বাধতে চাইছে তাকে, অন্যদিকে সব কিছু পেরিয়ে উঠে 
আসছে “একটি কান্নাধন”_-একন্তদ্বিরহং সহেত”২-কে তার বিরহ সহা 
করবে । ভাগবত ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ, সবই সতা। কিড “তোমার প্রতি 
অনাদরে প্রতিদিন আমার এ-দেহ বৃথা! বায় হচ্ছে”৩__ এই নিরন্তর ক্রন্দনের 
অক্ষয় অশ্রুবিন্দুই ভাগবতের বাহা সকল ধর্মবিধানের কঠোর শুক্তিমালায় 
মুক্ত। হয়ে ফলে উঠেছে। এখানেই ভাগবতের সর্বোপরি বৈশিষ্টা। 
ভারতীয় কাব্যসাহিঠতার ইতিহাসে ভাগবত একখানি শ্রেষ্ঠ বিরহ-মহাকাঁবা 
বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য 4 

ভাগবতের কাব্যসৌন্দর্গত এই পরমবৈশিষ্টোর প্রতি না হলেও, 
তার অপরাপর দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের প্রতি এমন কি বিদেশী সমালোচকদেরও 

১ ভা” ১০।১৭।৪৩ 

২ ভাঁ*-৩৷২৷১৯ 

৩ ভা ৪1২৪1৬৭ 


ঙ 


৮২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পুরাণের মধ্য 
ভাগবতই প্রথম যুরোপে সম্পাদিত ও অনুদিত হয়।১ এ কাজে অগ্রণী 
Burnout যুরোপকে ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত করাতে গিয়ে তার ‘Le 
19705895869 Purana’ গ্রন্থের ভূমিকায় ইতোমধো উল্লিখিত বৈদিকরীতির 
সারল্য ও ওজস্বিতা, মহাকাব্যিক বাররসমহিমা সহ এর এমন একটি বৈশিষ্ট্য 
উদ্ধার করেছেন, য! এককথায় চমকপ্রদ । সেটি আর কিছুই নয়, “Great 
richness of modern poetry,” ভাষাস্তরে, আধুনিক কবিতার বিপুল 
এশ্বর্ধ। কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগা, সন্দেহ নেই । 

কবিতার, বিশেষত আধুনিক কবিতার সর্বাধিক এশ্বর্ধ কোথায়, সে 
বিষয়ে নানামুনির নানামত । উপকরণ ও প্রকরণ নিয়ে দুই শিবিরের 
বিবাদ তো চিরকালের । তবু আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে বাগ বিতণ্ড| 
বোধকরি একমাত্র 'রূপকল্পে'র প্রশ্নে এসেই কিছুটা উপশমিত তয়েছে। 
“Yet the image 19 the constant in all poetry, and cvery 
poem is itself an 177989.৮১ সি. ডে. লুইসের এই বক্তব্যের মধ্যে 
চিরকালের আধুনিক কবিতার সত্য নিহিত রয়েছে-_বাঙাল! সমালোচকের 
ভাষায় বল! যেতে পারে, “বস্তুতঃ কাব্যের প্রাণ হমেজ-প্রয়োগে । বাক্‌- 
প্রতিমার আলোচনায় প্রণিভিত হয় কবির শিল্পকারু, সংকেত পাওয়া যায় 
কবির ভাবজগতের’’৩। যুগে যুগে নুতন নূতন ভাবধারা আসে যায়, বাকৃশিল্প 
বদলায়, ছন্দোরীতি পালটায়, এমন “ক মূলাভূত বিষয়বস্তুরও স্বীকৃত পরিবর্তন 
ঘটতে পারে। কিন্তু কবিতার প্রাণ হয়ে, কবির অগ্নিপরীক্ষ। আর. 
গৌরবোত্বরণ স্বরূপ যুগে যুগে রয়ে যায় কাব্যালংকার। লুইসের ভাষায়, 
“but metaphor remains, the life-principle of poetry, the 
poet’s chicf test and glory.” কাব্যালংকার আবার বিভিন্ন প্রকার, 
“তার মধো সাদৃশ্যমূলক উপমা-রূপকাদি অল্‌ংকারের সঙ্গেই রূপকল্পের 


wenasprspniswonanapsoanansasansnne se Ue 


১ ‘‘the First Purana that has been edited and translated in Europe” 
Winternitz, ‘A History of Indian Literature’, Vol.1, p. 555 
2 ‘The Nature of the Image’, The Poetic Image, p. 17. 
৩ ‘সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র': রবীন্দ্রনাথের বাক্প্রতিমা, অমলেন্দু বহ্থ, রবীন্দায়ণ ১ম খঞ্জ- 
পৃ” ১৫৭ . 
’ s ‘The Nature of the Image’, The Poetic Image, p. 17. 


ভাগবত-পরিচয় রন 


জন্মসম্পর্ক”১ বলে জানিয়েছেন জনৈক সমালোচক । তার মতে, “--.অতি- 
শয়োক্তি অলংকারের সঙ্গেই বূপকল্পের যোগসূত্র সবচেয়ে অস্তরঙ্গ | 
আলংকারিকগণের কেউ কেউ মনে করেন অতিশয়োক্তি সমস্ত অলংকারের 
মধোই বর্তমান থাকে ৷ মহাকবিগণ যখন এ প্রয়োগ করেন তখন এক 
বিশেষ কাব্যচ্ছবি এর দ্বার! পুষ্ট হয়। 'কতৈব সা মহাকবিভিঃ কামপি 
কাব্যচ্ছবিং পুষ্যতি'-."অতিশয়োক্তি অলংকারের স্বর্ূপ-বর্ণনায় আলংকারিক 
পরিভাষায় বল] হয়েছে এতে ‘বিষযার সিদ্ধ অধ্যবসায়’ ঘটে। অর্থাৎ 
উপমেয়কে অন্তরালে রেখে উপমাঁনকেই ইন্ট্রিয়বে্ করে তোলা হয়**" 
শ্তশয়োক্তি অলংকারে বস্তুবূপ ময়, কবিকল্লিত মায়ানপেরই একাধিপতা ৷ 
এই মায়াৰপেরই অন্যনাম রূপকল্প”১ | এখানে বলা প্রয়োজন, রূপকল্পের ও 
আবার চরম সিদ্ধি ঘটে প্রতীকোৎসারণে । এই যে প্রাথমিক স্তরে উপমা- 
দপাকিস স্শাবস্থান, তালপর অতিশয়োক্তি অলংকারের পথ বেয়ে রূপকল্পের 
কবি-কল্িত মায়াজগতে প্রবেশ এবং তারই অন্তিম লক্ষানডেদ প্রতীকোৎ- 
সারিতায়-চিরকালের আধুনিক কবিতার এই বিলক্ষণ বৈশিষ্ট 
কপদী কাব্য 'ভপ।বে ভাগবতে আদে। লভা কিনা বিচার করে দেখতে 
তবে । 

প্রসঙ্গত প্রথমেই খগ্েদীয় সর্বাস্তিবাদ-পবিভাবিত ভাগবতের বিবাও 
পুরুষের কল্পনাটি উদাতরণ স্বরূপ তুলে ধর! যেতে পারে। একটি মুতির 
মধো বৈশ্বিক আয়তন দেখার শিল্প” যে কাপে বলে, খথ্েদ- পনিষদ-ভগবা- 
গীতার গর ভাগবতের [বরাটপুরুষের পুনরুজ্জীবিত ধারণাহ তার আদর্শ 
দৃ্টান্তস্থল হতে পাঁর। তুলনার সুবিধার্থে সর্বাগ্রে '.হস্রশীর্ধ সহস্রাক্ষ' 
পুরুষের বর্ণনায় খগ্রেদের সেই বিখ্যাত পকুষসূক্জের অংশবিশেষ রমেশচন্দ্ 
দতেব অন্বাদে তুলে ধরা হলো : 

“পৃকষকে খণ্ড খণ্ড করা কইল, কয় খণ্ড কর! হইয়াছিল: ইহার মুখ কি 
হইল, ছুই হস্ত দুই উরু, ছুই চরণ, কি হইল £ ॥ ১১॥ ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, 
দুই বাহু রাঁজন্য হইল ; যাহ! উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, ছুই চরণ হইতে 
শূদ্ৰ হইল ॥ ১২ ॥ মন হইতে চন্দ্র হইলেন, ৮ . হইতে সৃধ, মুখ হইতে হন্ত্ 
ও অগ্নি, প্রাণ ততে বায়ু ॥ ১৩॥ নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্থগ, 


১ রূপক: ,জানীশ ভটাগয, ‘কবি ও কবিতা ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ২৮২ 
২ তন্রৈব। , 
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দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌ ও ভুবন সকল নির্মাণ করা 
হইল ॥ ১৪ ৷” ১ 
পরমপুরুষের ধ্যানে উপনিষদের ধষিও প্রতাক্ষ করেছেন : 
“অগ্রিমূর্ধি চক্ষুষী চন্ত্রসূর্ধো 
দিশঃ শ্রোত্রে বাণ্বিরতাশ্চ বেদাঃ | 
বায়ুঃ প্রাণে! হৃদয়ং বিশ্বমস্য 
পদ্ত্যাং পৃথিবী হোষ সবৃভৃতান্তরাত্ম! || 
ছ্ালোক ধার মূর্ধা, চন্দ্র-সূর্ধ- চক্ষু, দিকৃসমৃত কর্ণ, বেদসমূহ বাগবিরৃত, বায়ু 
প্রাণ, নিখিল বিশ্ব হৃদয় এবং পৃথিবী পদদ্বয় পেকে জাত, সেই যে সর্বভূতাস্ত- 
রাত্মা, ভগবদ্‌গীতায় তারই 'অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌” প্রকাশবিভূতি | 
গীতার একাদশ অধ্যায়ে দিবাদৃষ্টি-প্রাপ্ত অভি তারই “অনেকবক্ত নয়নম্‌ 
“অনেকাড়ুতদর্শনম্” পুরুষোত্তম ঈশরূপ, নামাস্তরে, “বিশ্বেশ্বর বিশ্ববূপ” দেখে 
বিস্ময়াবিষ্ট রোমাঞ্চিত হয়েছেন। এখানেও ঈশের “অনাদি মধ্যান্তমনত্ত- 
বীর্যম্‌ অনস্তবাহুং শশিস্ধনেত্রম্গ৩ বূপবৈভব | 
পুরুষের বিরাটরূপ-ধারণা সবচেয়ে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে 
ভাগবতে | সমগ্র ভাগবতে একাধিক বার এই বিরাটপুরুষের অনুধ্যান স্থান 
পেয়েছে । তার মধো দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে পরীক্ষিতের কাছে 
শুকদেবের বর্ণনাই কাব্যাস্থাদনের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট । পপাতালমেতস্য 
হি পাদমূলং **--পাতাল তার পাদমূল, এইভাবে বিরাটরূপের ধ্যানমন্ত্রের 


১ যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্‌। 
মুখং কিমস্ত কৌ বাহু কা উরন পাদ! উচাতে ॥ 
ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদ্বাহু রাজস্তঃ কুতঃ। 
উর তদন্ত যদ্বৈশ্যঃ পদ্ত্যাং শুদ্বো অজায়ত ৷ 
চন্দ্রমা মনসো জাঁতশ্চক্ষোঃ সুর্ষো অজায়ত । 
মুখাদিন্দ্শ্চাগ্নিণ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ 
নাভ্যা আসীদস্তরিক্ষং শীষে? দৌঃ সমবর্তত । 
পদ্ভাং ভূমিরদিশ' শ্রোত্রাত্তথা লোকী অকল্পয়ন্‌॥ 

খ” ১০ ম মণ্ডল, ৯০ সুক্ত ১১-১৪ ধক 

২ মুণ্ডক, ২। ১৪ 

৩ গীতা*১১। ১৯ 

৪ ভা’২৷১।৷ ২৬ 
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সূচন! করে, “তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত। নান্যত্র সজ্জেদ্‌ যত আত্মপাতঃ”* 
আনন্দময় সত্যস্বরূপ সেই পুরুষোতমের বিরাটরূপের ভজনাকেই জীবের 
নিঃশ্রেয়স নিদেশ দিয়ে মোট চোদ্দটি শ্লোকে ধ্যানমন্ত্রের সম্পূর্ণতা সাধিত 
হয়েছে । এই অপূর্ব ধ্যানে খণ্েদ-উপনিষদ-গাতার অনুসরণে “কর্ণ! দিশঃ” 
“চক্ষুরভূৎ পতঙ্গ?” “দংস্ট্রা যমঃ” অর্থাৎ দিকসমূহ কর্ণ, সূর্ধই চক্ষু, কাল 
দংষ্টা ইত্যাদি বন্ুপ্রচলিত সুপরিচিত রূপবর্ণনা৷ পেলেও নূতন মাত্রাও কিছু 
কম যুক্ত হয়নি। যেমন, জনোন্মাদকরী মায়া তার হাসি বলে বণিত, আর 
বিশাল দুর্গম এই সৃষ্টি তার কটাক্ষ বলে।২ বস্তুত ভাগবত যখন তার 
ওষ্ঠকে বলে লজ্জা আর অধরকৈ লোভ৩, তখন ওষ্ের আনম্র কারুকাজ 
আর অধরের সুতীব্র জীবনাসক্তিকে লক্ষা করার মতো! কী সুষ্ষ 
কবিদৃষ্টি তার রয়েছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তুলনায়, পাখির! তার 
বচিএ শিল্পকৌশল মনু তার মনীষা, আর মানুষ তার নিবাস: 
“বয়াংসি তদ্ব/াকরণং বিচিত্রং | মনুর্মনীষ| মনজো নিবাসঃ’’ঃ খুব চমক্প্রদ 
বলে মনে হয় না। বিরাট্পুরুষের বর্ণনায় যে-শ্লোকটি আমাদের সবচেয়ে 
মুগ্ধ করেছে, “সটিও যে চাঞ্চলাকর নূতন কো'নে| বাঞ্জনায় বিদ্রাদ্বন্ত এমন নয়ঃ 
কিন্তু শব্দচয়নের অমোঘতায়, ছন্দোদে।লনের আশ্চধ মাত্রাজ্ঞানে সেটি 
এমনই একটি দুল ভ স্ষমা-সৌষ্ঘব লাভ করেছে যা শ্রেষ্ঠকাব্যেরই ইংগিতবাহী। 
শুকদেব বলছেন পরীক্ষিংকে, হে কুরুবধ, জানবেন মেঘপুঞ্জ তার কেশ' 
সন্ধ্যা তার অম্বর, অবাক্ত প্রকৃতি তার হৃদয়, আর চন্দ্র ঠার সর্ববিকারের 
আশ্রয় মন : 


“ঈশস্য কেশান্‌ বিদ্বরন্ব,বাহান্‌ 
_বাসন্ত সন্ধ্যাং কুরুবর্ধ ভুয়ঃ 
অব্যক্তমাক্হ্দয়ং মনশ্চ 
স চন্দ্রমীঃ সববিকারকোষঃ ॥ ১৫ 


১ ভা" ২।১।৩৯ 


২ “হাসে! জনোন্মাদকরী চ মায়া 

দুরস্তদর্গো যদপাঙ্গ মোক্ষ£ ২1১৩১ 
৩ “ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোইধর এব লোভো”' তত্রৈব ।৩২ 
৪ ভা" 513৩৬ 
৫ ভা" ২১৩৪ 
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বিরাটপুরুষের সঙ্গে রূপক হিসাবে সমগ্র বিশ্ব এখানে নিঃশেষে আকম্ষিত হতে 
হতে এমনই চরমতা! প্রাপ্ত হয়েছে যে, উপমান হিসাবে তার আর পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব রইল না। স্বভাবতই বিরাটপুরুষ , হয়ে দাড়ালেন বিরাট এক 
রূপকল্প । 

কিন্তু এও তে! ভাগবতের সম্পূর্ণ মৌলিক কবি-কল্পনা নয়। মৌলিক 
কবি-কল্পনার সন্ধানে অতঃপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের আলোচন! করা যাক। 
প্রথমটি আছে ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে কৃষ্ণের তিরোধানের 
পর যুধিষ্টিরের নান! অশুভ লক্ষণ দর্শনে । পরেরটি মিলবে ভাগবতেরই দশম 
স্কন্ধের দ্িচত্বারিংশ অধায়ে--মল্লযুদ্ধে নিমন্ত্রিত তয়ে কৃষ্ণ মথুরায় এলে কংসের 
ভয়াবহ মৃত্যুভয় বর্ণনায়। ছুটি দৃশ্যই অপ্রাকৃত, আধিভৌতিক। এ শ্রেণীর 
ঘটন। উপস্থাপনে শেক্সপীয়রীয় মুলিয়ানার সঙ্গেই সাধারণত আমরা পরিচিত 
আছি। তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় কবি-লেখনীও যে কত খু, সিদ্ধ এবং 
দক্ষ, তা নিয়ের উদ্বাহরণদ্বয়ই প্রমাণ করবে । 


যুধিষ্ঠির বলছেন, এই যে এই শুগালীটি সূর্যের দিকে যেন অনল বমন 
করতে করতে ভীমরবে চীৎকার করছে, আর এই কুক্কুরটিও আমার মুখের 
দিকে নির্ভয়ে তাকিয়ে আর্তনাদ করছে। যাদের দর্শনে মঙ্গল, সেই গো। 
প্রভৃতি পশুর! আমাকে বামে রেখে চলে যাচ্ছে, আর গর্দভ কিনা আমাকে 
করছে-প্রদক্ষিণ! আমার অশ্বগুলির দিকে চোখ পড়লে মনে হয় তারা 
কাদছে। এই কপোতও যেন মৃত্যুদৃত। আর কুৎসিত কলরবে যারা আমার 
হৃদয়-মন কীপিয়ে তুলছে সেই পেচক আর কাকের 'দল কি জগৎ শূন্য করে 
ফেলতে চাইছে? দিকৃদিগন্ত ধূসর, যেন মণ্ডলাকারে পৃথিবী ঢেকে দিতে 
আসছে তারা । ক্ষণে ক্ষণে কেপে উঠছে স-পর্বত মেদিনী, ক্ষণে ক্ষণে শুনছি 
মেঘগর্জন_-বিনামেঘেই একী ভীষণ বজ্রপাত ! ধূলিঝপ্চায় চতুদিক অন্ধকার 
করে হুস্পর্শ হাওয়া বইছে, কী বীভৎস, শোঁণিত-বর্ধণ করছে মেঘ! সুর্য 
হতপ্রভ, গ্রহর। পরস্পর যুযুধান, শ্বাপদে প্রমথে মিলে দ্যুলোক ভূলোক যেন 
দহন করে ফিরছে । নদ-নদী-সরোবর জীবহৃদয় সব কিছুই ক্ষুভিত। ঘ্বৃত- 
সেকেও যখন আর অগ্নি জলেন না, তখন বুঝতে হবে, এই কাল আমাদের 
কী অমঙ্গলই না বিধান" করবেন। বৎসর! দুর্ধপান করছে না, গাভীর! 
ছুগ্ধদান করছে না, অশ্রুমুখী হচ্ছে গাভী, বিষঞ্ন হচ্ছে গোষ্ঠগত বৃষ । মন্দিরে 
দেবপ্রতিমাও যেন অশ্রুপাত করছেন, ঘর্মাক্ত হচ্ছেন, কখনো! আবার চলিতও 
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হচ্ছেন। জনপদ গ্রাম নগর উদ্যান আকর আশ্রম সবই শোভাশুন্ 
নিরানন্দ। না জানি কীঅমঙ্গলই ঘটবে । সর্বশোভার আকর যিনি সেই 
পরমপুরুষের ধ্বজব্রচাঙ্কুশ চিহ্নিত চরণের স্পর্শসৌভাগা থেকে তবে কি 
পৃথিবী এতদিনে বঞ্চিতা হল ?৯ 
উপরি-উক্ত বর্ণনায় খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি স্বতশ্্রভাবেও যেমন তেমনি 
মিলিতভাবেও অমঙ্গলের শ্বাসরোধী একটি অখণ্ড পরিবেশ রচনাতেও সমান 
সার্থক রূপকল্পিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষ অভিনবত্ব 
থাকলেও এও তে! ভারতীয় জীবনের তথা কাবোর যুগ-যুগান্তর লালিত 
সংস্কারগুলির সঞ্চয়ন | 
তুলনায় কংসের মৃত্যুভয় বরং মৌলিকতায় অনেক বেশী ভাস্বর ৷ 
ভাগবতের বিবরণ অনুসারে কংস তার প্রবল মৃত্যুভয়ের মুহুর্তে জলে তার 
প্রভিন্ি দেখল_-মুণ্ডহীন । জ্োতিষ্ক মগ্ডলীকে দেখতে লাগল দুই দুই । 
_ *শিৰৈযোগ্যন্তমান্দিভামভিরৌত্যানলানন| | 
মামঙ্গ নারমেয়োহয়মভিরেভত্যভী রুবৎ ॥ 
শস্তা; বু খঙ্জি মাং সবাং দক্ষিণ পশবোংপবে । 
বাহাংশ্চ পুরুমব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো মম ॥ 
মৃত্যুদৃত: কপতোহ্যদুলুকঃ কম্পযন্‌ মনঃ । 
প্রতুুল.কণ্চ কৃহ্ৰানৈবিশ্বং বৈ শুম্যমিচ্ছতঃ ॥ 
ধূম! দিশঃ পবিধ্যঃ কম্পতে ভূঃ মহাদ্রিভিঃ। 
নির্ধাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চ স্তনয়িতু ভিঃ ॥ 
বাধুবাতি থরম্পশো রজস। বিস্থজংস্তমঃ । 
অস্গবর্মন্তি জলদ! বীভৎসমিব সর্বতঃ ॥ 
সুর্য হত প্রভং পণ্য গ্রহমর্দং মিথো দিবি । 
সনংকূলৈতু তগণৈর্জলিতে রোদসী ইব ॥ 
নছ্ে। নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংমি চ মনাংসি চ। 
ন জলত্যগ্নিরাজোন কালোহয়$ কিং বিধাস্ততি ॥ 
ন পিবস্তি শনং বংলা ন দুহাস্তি চ মাতরহ | 
রুদস্তাশ্রুমুখা গাবো ন হয্স্তযষভা ব্রজে ॥ 
দৈবতানি রুদস্তীব স্বিগ্স্তি প্রচলস্তি চ। 
ইমে জনপদ! গ্রামাঃ পুরোগ্যানাকরাশ্রমাঃ। 
ভ্ৰষ্টাত্রয়ে| নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়স্তি নঃ॥ 
মন্য এতৈর্হোৎপাতৈনুনং ভগবতঃ পদৈঃ 
অননম্যপুরুষত্রীভিহানা ভূহত্যলীভগ। ॥% ১।১৪1১২-২১ 
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নিজের ছায়াকে দেখল ছিদ্রময়। কানে শুনল একটানা ঘোষধ্বনি । শ্যাম 
তরুকে দেখল পীতাভ। আর ধূলিতে পড়তে দেখল ন! নিজের পদচিহ্ন । 
স্বপ্নে সে শুধু মৃতদেরই সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো, কখনে। গর্দভবাহিত হয়ে 
চলল, কখনে। করল বিষপান, শেষে চলে গেল জবাফুলের মাল! গলায় 
তৈলাক্ত নগ্ন দেহে, একা । স্বভাবতই সেই মরণসন্ত্স্ত চিন্তায় চিন্তায় আর 
ঘুমোতে পারে না ।» 
এই জবাফুলের মাল! গলায় তৈলাক্ত নগ্ন দেহে একা চলে যাওয়ার 
মৃত্যুভয়পীড়িত ছু:স্প্লটি স্বপ্রতাত্িকদের কাছে বিস্ময়কর প্রতীকোৎসারিতা 
লাভ করবে। ' 
প্রতীকের প্রশ্নে ভাগবত সম্বন্ধে একটি তথ্য স্বীকার করে নিতে হয়। 
যেহেতু গোত্রপরিচয়ে ভাগবত হলো পুরাণ তথা ধর্মশাস্ত্র, তাই এর গ্লোকে 
শ্লোকে বিকীর্ণ রয়েছে নান! সংকেত, নান! মন্ত্রবহস্যের কুহক, প্রতীক-মাম়্ার 
আবরণ। কিন্তু এই সংকেতে-মন্ত্রে-প্রতীকে ঘেরা অতীন্দ্রিয় রহস্যপুরীর 
চাবিকাঠি আদৌ, কাবালোকের বাসিন্দার হাতে পড়ে কিনা সন্দেহ। এর 
‘কক্ষ থেকে আরে! দূর কক্ষের ভিতরে যাবার সোপান একমাত্র ভক্তেরই 
মণিদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার কথা, কবির ব! কাঁবারসিকের মানস- 
মায়াদর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভক্ত ও কবির মধো এতৎসত্তে ও 
'কোনোখানে আছে কোনে! মিল ।’ আসলে তাদের দাডাবার ভূমি এবং 
মাথা গৌজবার আকাশ, এ-ছুটি যদি পৃথকৃও হয়ঃ অর্থাৎ একজন যদি 
ংসারের বাইরেই দাডান, অন্যজন সংসারের মাঝখানেই, একজন যদি 
বৈকুঠকে চান, অন্যজন কুঠাহীনভাবে মানুষকেই, তাহলে ও মধোর শন্যটাকে 
তার! উভয়েই মানুষের ভাষাতেই, বিরহের কান্নাভরা মেঘে কিংবা ক্ষণ- 


“অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিবপে চ সতাপি”। 

অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জোতিষাং তথা ॥ 
ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোবানুপশ্রতিঃ | 

্ব্ণপ্রতীতি ঝুঁক্ষেযু ্ঘপদানামদর্শনম্‌ ॥ 

স্বপ্নে প্রেতপরিধল: খরযানং বিষাদনম্‌। 
যায়ান্ললদমাল্যেকন্তৈলাভাঙ্গে দিগন্বরঃ ॥ 

অন্তানি চেখস্ৃতানি স্বপ্রজাগরিতানি চ। 

পশ্যন্‌ মরণসন্তরস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তয়| ॥” ১০1৪২।২৬-৩১ 
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মিলনের আনন্দ*বিচ্ছুরিত আলোর কণাঁতেই তোলেন ভরিয়ে। তাদের 
উভয়েরই সাধনা রসের সাধনা, প্রেমের সাধন! । তাদের দুদলেরই সাধমাঙ্গ 
“কীর্তন । কীর্তনে, নামাস্তরে ভাষাবাহিত স্বরসাধিত রসচর্চায় কবির 
কে যেমন লাগে ভক্তের তন্ময়তা, ভক্তের কঠে তেমনি আবার ফোটে কবির 
বৈদগপ্ধাভণিতি। শ্রেষ্ঠ ভক্তের তাই শ্রেষ্ঠ কবি হতে বাধ! নেই--তার ভক্ত- 
হৃদয়ের গহামুখে উৎসারিত প্রতীকও তখন আর ছুবেশধ্য নিগুঢ ধর্মাচরণ- 
বিধির চতুঃসীমায় নিজেকে আবদ্ধ-না রেখে সর্বরসিকচিত্তের আস্বাদনের 
বস্তুই হয়ে ওঠে । ভাগবতে কৃষ্ণের রূপমাধূর্য এবং ললিত বাঁশরীটিও ঠিক 
তেমনি সৰ্বজনীন প্রতীকে পরিণত । 


ভাগবতে কৃষ্ণকে বলা হয়েছে 'নটাচার্ধ, | এক এক ভক্তদর্শকের দৃষ্টিতে 
তার এক এক বররূপ প্রকাশিত। মূলে তিনি সেই একই “গোপবেশ 
বেধুকর হলেও ভক্তচিত্তের ভাবভেদে তার অতি সুক্ম্ম রূপভেদও ঘটে গেছে। 
যেমন ধরা যাক্‌ ভীষ্ম, অন্তিম শরশয্যায় তাকে দেখেছেন “ব্রিভুবনকমনং 
তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরান্বরং”» মুতিতে। এই অখিলশোভন তমালঘন 
কান্তিকে রবকরোজ্জল অন্বরখানি ঘিরে থাকার ইংগিতে তুচ্ছ গোপবেশ 
সহসা যে বিশ্বায়তন লাভ করে বসে,তাতেই বিস্ময়-প্লাবিত হয়ে ভীম্মের মতো 
মহাপ্রয়াণযাত্রীর পক্ষে কাছের বিগ্রহে আর “সদাক্রনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ”” 
সবভূতাস্তরাত্মায় “বিধৃতভেদমোহ"* বা সবভেদ-বিগলিত হওয়া সম্ভব 
হয়েছে । 


আবার দেখ! যাক্চ ব্রহ্মা তার কোন্‌ রূপ দেখে বিহ্বল। বৃন্দাবনের 
গোষ্ঠে গোষ্ঠে প্রাকৃত আভীর বালকের মতোই ধুলো-খেলে-ফের] সেই এক 
'গোপবেশ বেণুকরে'রই দিকে তাকিয়ে ব্রহ্মা যা দেখলেন তা ভীল্ষমের মতে! 
পরমবিশ্বাসী ভক্তের শাস্তরসাক্রান্ত দর্শন নয়। গোপবেশের অন্তরালবতাঁ 
‘ঈড্য’ বা বন্দনীয়কে ব্ৰহ্মা একবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে চেয়েছিলেন, 
তাই তার কাছে পরমদর্শন এসেছে অবিশ্বাসীর সংশয়জাল ছিন্ন-কর! 
অকস্মাৎ বিছ্যতের মতো । এবার তাই আর তমালবর্ণে রবিকর- 
গৌরবরাম্বর নয়, অভ্রবপুতে তড়িদন্বর, অর্থাৎ নীলমেঘে খেলছে 
বিজুলীরেখা। সেই সঙ্গে কর্ণে দুলছে গুঞ্জার অবতংস, চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, 
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কণ্ঠে বনপুষ্পমালা, হাতে তার বেত্রবিষাণবেণু, ছুইপদে চির-প্রীনিকেতন।১ 

কৃষ্ণের এই একই 'গোপবেশ” আবার অনুরাগবতী বিপ্রবধূদের দৃষ্টিতে 
কেমন আর একটু অভিনবত্ব লাভ করেছে, এবার তারই সন্ধান করতে হয়। 
বিপ্রবধূর! শান্তভক্ত নন। তারা কৃষ্ণে গোপীদের মতোই 'সব"পন্বন্ধবিস্মারী? 
প্রেম অর্পণ না করলেও একান্তভাবে মধুর-ভাবাপন্নাই ৷ স্বতরাং অশোকের 
নবপল্পবে মণ্ডিত যমুনার উপবনে তাদের সেই বহু-আঁকাজ্কিত দয়িত- 
দর্শন শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয় । তাঁরা দেখছেন “শ্যামং হিরণাপরিধিং৮২-_ 
হিরণ্যপরিধি শ্যাম। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে খুঙ্গারের বর্ণ 
শ্যাম। পরমরস মধুরে তাই শুঙ্গারী শ্যামেরই রূপ পরম ধোয় “শ্যামমেব 
পরং রূপং” । আর প্রচলিত অর্থে “হিরগাপরিধি" যদিও “্বর্ণকাঁন্তি পরিধেয় 
ধার সেই পুরুষ’কেই মাত্র বোঝায়, কিন্ত রাসপঞ্চাধ্যায় যার পড়া আছে, 
একমাত্র তিনিই বুঝবেন, এই “হিরণাপরিধি” কথাটির মধ্যে পুর্বাহ্রেই 
কীব্যঞজনা সঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। রাসে ‘গোপীমণ্ডলমণ্ডিত' কৃষ্ণকে 
বলা হয়েছে “মধ্যে হেমাণাং মহামরকতো।”- হেমমধো মহামরকত । 
« এটি তেত্রিশ অধ্যায়ে মেলে, আর হিরপ্যপরিধি তেইশ অধ্যায়ে । দশ 
দশটি অধ্যায় আগে থেকেই বিপ্রবধূ-সংবাদ ইত্যাদির অবতারণা! করতে 
করতে অস্তরঙ্গ পরিকরদের কাছাকাছি আনতে আনতে ভাগবত-কথক 
ক্রেমশ বহিমুখী মনকে কিভাবে কুটস্থ রাসলীলার অভিমুখীন করে তুলছেন, এ 
তারই ইংগিত বহন করছে। তাই হিরণ্যপরিধি শ্যামরূপের কথ! বলে উক্ত 
বধূর! শৃঙ্গার-রস-বিগ্রহ কৃষ্ণকেই শুধু প্রতাক্ষ করালেন না, তার মধুর-লীলা- 
স্বভাবী স্বরূপেরও পূ্বভূমিকা রচনা করে রাখলেন । হিরণ্যপরিধি তাই শুধু 


গুঞ্লাবত'সপরিপিচ্ছলসম্ুখায | 
বনাম্বজে কবলবেত্রবিষাণবেণু- ‘ 
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥' 

১০৷১৪৷১ 

' শ্্যামং হিরণাপারধিং বনমালাবহ- 
ধাতুপ্ৰৰালনটবেশমন্ুব্ৰতাংসে। 
নিশ্ন্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজং 

কর্ণোৎপলালক কপে।লমুখাজহাসম্‌ ॥' 
১০২৩।২২ 


ভাগবত-পরিচয় ৯১ 


পীতবাসের কথাই বলছে না, রসিকের কাছে স্বরণকান্তি ব্রজবধূদের কৃষ্ণাসশ্ত্রেষ- 
প্রণয়কে নিবিড় করেও তুলছে। বিপ্রবধূরা কৃষ্ণের যে-রূপ দেখেছিলেন, 
তাকে বলা হয়েছে “নটবেশ'__ধাতুপ্রবাল ধারণে অনুব্রতী সখার স্কন্ধে 
হস্তার্পণে কিংব। দক্ষিণকরে একটি লীলাকষলের সকৌতুক ঘূর্ণনে সে-বেশ 
তার সম্পূর্ণায়িত। অপরপক্ষে ব্রজগোপীদের কৃষ্তদর্শন ঘটেছিল তার ‘নট’ 
বেশে নয় ‘নটবর’ বপুতে ৷ স্মরণীয়, ভীম্ম ব্রহ্মা তো ননই, বিপ্রবধূরাও কেউ 
ব্রঙ্গগোপীদের কুষ্ণদর্শনের অলৌকিক চক্ষু পাঁননি। আসলে পরমদয়িতকে 
দেখতে গিয়ে তাদের তো শুধু চোখই নয়, পদ্মলুন্ধ ভ্রমরের মতে] একই সঙ্গে 
উড়ে পড়েছে দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণ-রসাস্বাদন আর ঘ্রাণ মিশ্র সংবেদন। 
বিশেষত কৃষ্ণ আর তার বীশী ত্রজবধূর* কাছে যে অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ করেছে 
এমন আর কারে! কাছে নয়। বাঁশীই তাঁদের কাছে কৃষ্ণ হয়ে ওঠে যখন 
দেখি দুববনে কৃষ্ণের মুরলীধ্বনিই কাছে এসে তাদের স্মরবেগে-বিক্ষিপ্ত মনে 
রূপ নিচ্ছে কৃষ্ণমুর্তির__বহ্ণাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারংট৯| মনে 
রাখতে হবে, ইনি চনক্জ্রাপীড় নন, বহাপীড | চন্দ্র যার শিরোভূষণ সেই 
চক্দ্রাপীড ম' নেখ বাণে ক্ষণপরাভূত হয়েই ক্রোধে ভস্ম করেছিলেন তাকে | 
আর ময়ুরপুচ্ছ ধার চুড়ায়, তিনি তো৷ মদনমোহিত নন, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ, 
অর্থাৎ মন্মথকেও মোহিত করাই তার ধর্ম। শ্লতরাং গোপীর! একে 'নটবর, 
বলবেন এ আর বিচিত্র কি। গোপীদের দেখা নটবরবপু অবশ্য খুবই 
অভিনব। কেনন! এবার আর গুঞ্জাঁল প্মবতংস নয় কণিকার শোলা 
পাচ্ছে ছুটি কানে, পরিধানেও কনকে মিশেছে কপি», এমন শোভা 
বনমালাটির যেন সেটি স্বর্গের বৈজয়স্তী মালাই, অধর ধায় বেণুরন্ধ ভরিয়ে 
পদচিহ্ন একে দিয়ে দিয়ে প্রবেশ করতে ৮লেছেন তিনি বৃন্দাবনের বন- 
স্থলীতে | এখানে ময়ুবপুচ্ছ, কর্ণাবতংস এবং কনককপিশ বসনে পাচ্ছি দৃষ্টি 
সংবেদন, বৈজয়ন্তীমালায় দ্কাণ-সংবেদন, অধরসুধায় স্বা+, বেণুরবে শ্রবণ, 
সবশেষে পদচিক্কের প্রসঙ্গে স্পর্শ__এক বাঁশীর তানই এইভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়কে 
অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে। বস্তুত আর সবত্র কৃষ্ণের রূপমাধুধ 


১ “বহ্ণাগীড়ং নটৰরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারং 
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়স্তাঞ্চ মালাম্‌। 
রন্ধন কেণোরধরস্ধয়া পুরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ- 
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিষ্াদ গীতকীতিঃ 0” ১1৯১২ 


৯২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


বংশীচাতুর্ধ ব্ূপকল্লিত মাত্র, এক ব্রজবধৃতেই তার প্রতীকচারিতা । দশম 
স্কন্ধের এই একবিংশ অধ্যায় থেকেই একটি উদাহরণ তুলে ধর] যাক্‌। 

দূর গোষ্ঠে কৃষ্ণের বেণুনাদ শুনে এক একজন গোপী নিসর্গপ্রকৃতির এক 
এক আনন্দবিকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কেউ দেখাচ্ছেন, বাঁশী 
বাজলেই হুদিনীরা কেমন কমলে পুলকব্যাপ্তা *হয় ৯১ কেউ দেখাচ্ছেন, 
মত্ত ময়ূর নাচে, আর তাই দেখে |গিরিগুহার অন্য প্রাণীরাও হয় 
আনন্দবিবশ,২ কল্পনানেত্রে আবার কেউ এও দেখতে পান যে, কৃষ্ণসারের 
সঙ্গে হরিণীর| এসে প্রণয়াবলোকনে কৃষ্ণের পুজা করছে৩। এমনকি 
বিমানগতা দেবীদের “মুমুহুবিনীবাঃ” অর্থাৎ মুহুমুহু মোক্ষনীবি হতেও 
দেখছেন কেউ কেউ ।৪ গাভীদের অধনন্দাশ্রুকলায় পরিব্যাপ্ত হতেও দেখেন 
কেউ কেউ,* পক্ষীদের বিগতবাক্‌ হতে,৬ নদীদের কমলোপহার নিয়ে 
ভূজাশ্নেষে তার পদালিঙ্গন করতেও," -এমন কি প্রেমবশত মেঘের আতগপত্র 
ধারণও” তাদের কারে কারে দৃষ্টি এড়ায় না । অর্থাৎ, এক কথায় বলতে 
গেলে স্থাবর-জঙ্গম নিবিশেষে দেহধারী মাত্রেই কৃষ্ণের বেণুনাদে অস্পন্দ 
, পুলকিত হয়ে ওঠে ।৯ 

এই যে আমরা ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের নবম শ্লোক 
থেকে উনবিংশ শ্রোকের সারাংশ তুলে ধরলাম, এদের মাঝখানে সপ্তদশ ও 
অফ্টাদশ শ্লোক ছুটি বাদ পড়েছে । এরই একটিতে আছে, দয়িতা-কুচমণ্ডলের 


১. পহুদিস্তো হায়তুচ ১০২১৯ 
২ “মত্তময়ুরনৃত্যং প্রেক্ষ্াত্রিসান্বপরতান্টসমস্তসত্বম্*” তত্রৈব ১৭ 
৩ “হরিণ্য এতা'4 আকণ্য বেগুরিফিতং সহকুষ্ণনারাঃ / 

পূজাং দধুধিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥”" তত্রৈব।১১ 
৪ “দেবো! (বমানগতয়ঃ স্মরনুন্সসারা-*মুমুছবিনী ব্য” ১০২১১ 
৫ “গাবশ্চ***দৃশাশ্রুকলাঠ” তত্রৈব 1১৩ 
৬ “বিহ্গা...বিগতান্ঠবাচ£” তত্ৰৈব 1১৪ 
৭ **আলিঙ্গনস্থগিতমুিভুজৈমুরারে-. 

গৃহিত্তি পাদযুগলং কমলোপহারা£” 
তন্রেব। ১৫ 
৮ “প্রেমপ্রবুদ্ধ উদিত: কুহুমাবলীভিঃ 
'সখুুবধাৎ স্ববপুষান্থুদ আতপত্রম্‌!” 
তত্রেব। ১৬ 

৯ “অন্পদ্দনং গতিমতাং পুলকন্তরণাং” তত্রৈব। ১৯ 


ভাঁগবত-পরিচয় ৯৩ 


কুঙ্কুম কৃষ্ণের বক্ষ রঞ্জিত করে তারপর স্থলিত হয়ে পড়েছে তৃণদলে। 
শবররমণীরা তাই মুখে লেপন ও বক্ষে ধারণ করে বক্ষ-তাপ স্মরাল। উপশান্ত 
করছে দেখে কোনো গোপরমণীর অসুয়া খেদ।১ অপরটিতে স্থান পেয়েছে 
কষ্ণ-পাদস্পর্শে পুণা “হরিদাসবর্ বা কৃষ্ণের সেবক-শ্রেন্ঠ গোবর্ধন পর্বতের 
মহিমাকীর্তন।২ বস্তুত প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হওয়া স্বাভাবিক, শ্লোক ছুটি 
আদৌ বংশীমহিমাগত নয়, কাজেই প্রক্ষিপ্ত। আবার গোপীদের 
পক্ষে স্মরবেগে বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলেও এ-বিপর্যয় ঘটতে পারে। কিন্তু 
রসিকের দৃষ্টিতে এই আপাত বিপর্যয়ের সমস্ত রতস্য লুকিয়ে আছে একটিমাত্র 
সম্ভাষণে। সেটি আর কিছু নয়, সতের সংখাক শ্লোকে গোপী কৃষ্ণকে 
বলেছেন উরুগায়'। বেদৌোপনিষদে উকুগায় হলেন “বিস্তৃতভাবে বিচরণশীল 
যিনি’ সেই ব্রিপাদবিভূতি বিষ্ণু--তিনটি মাত্র পদেই তিনি ত্ৰিভুবন বিজয় 
করেছিলেন | ভাগবঠে তিনিই আবার হয়ে গেলেন “উরুধা গীয়তে ইতি 
শ্রীকৃষ্*ঃ”-_অর্থাৎ বেণুতে গান করেন যিনি সেই বেণুবাদক কৃষ্ণ !৩ পূর্বাচার্ধ 
বৈষ্ণব টাকাকারগণের কেউ কেউ যে ‘উরুগায়’ শব্দ-প্রয়োগে বেণু-সম্বন্ধ 
সুচিত হতে দেখেননি, এমন নয়। কিন্তু তারা সেই সঙ্গে এও লক্ষ্য করতে 
ভুলে গেছেন, বেণুই এখানে সাক্ষাৎ কৃষ্ণর্ূপে এসে দীাড়িয়েছেন গোপীর 
কাছে, কৃষ্ণের বক্ষ অন্য কোনো সৌভাগাবতীর কুচকুস্কমে রঞ্জিত হয়েছিল 


১ “পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাজরাগ- 
শ্ীকুক্কুমেন দয়িতাস্তনমগ্ডিতেন। 
তদ্দর্শনম্মররুজন্তুণরূধিতেন ৪ 


লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহস্তদ্রা ধিম্‌'? 
সী গজ । *৭ 


২ ভা” ১০২১।১৮ 
৩ “উরুগায়' শব্দটি ব্যাখ্যায় শব্দকল্পদ্রমের ঈষৎ ভিন্ন ভাষ্যে আছে ২ 
“ ( উরুভিরমহত্িগাঁয়তে যঃ। * উর +গৈ+ঘঞ.1) 
এীকৃষ্ণ । ( যথা, প্রীভাগ ৰতে ২1৩২৭ ) 
“জিহব। সতী দার্রিকেৰ সুত 
ন চোপগায়তু/ুরগায়গাথাঃ । 
বিশ্তীর্ণ। গতি; । যথা, কঠোপনিষদি । ২৷১১। 
“স্তোমমহহুরুগায়ং প্রতিষ্ঠান দৃষ্ট ! ধৃত্বা ধীরো নচিকেতোহত্য প্রাংজ্ঞাঃ”। উরুগার়ং 
বিস্তীাংশাতিং। 
ইতি ভাষ্যম্‌। ) 


৯৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


এবং তারপর তা তৃণে স্মলিত হয়ে এখন শবরীদের বক্ষ-তাপ নিবারণ করছে, 
এই পরোক্ষ প্রকাশ-কৌশলের তির্যক্‌ ভঙ্গিতে পূর্ববাগের লালসোদ্বেগ এবং 
অসুয়ামূলক বেয়গ্রাই পরমাস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, সব গোপীদের 
কাছেই মুরলীধ্বনি এসেছিল দয়িতের দ্বিতীয় রূপ ধরে-_তাতেই এক এক 
জনের এক এক ভাববিকার নিসর্গপ্রকৃতির বিকার-ছলেই আবার গোপনও 
করতে হয়েছে । কিন্তু যিনি পুলিন্দরমণীদের 'হৃ্রোগ” উপশমের প্রসঙ্গ 
তুললেন, তার বিকারই সবচেয়ে চরমতা প্রাপ্ত। মুরলীরব এখানে আর 
দ্বিতীয় কষ্ণরূপ নয়, সাক্ষাৎ কুষ্ঃপ্রতীতিই--তাই এ প্রতীতির প্রেক্ষাপটে 
গোপীর ঈধা অকস্মাৎ এমনই নিরাব ভাবে তীব্রবেগে ছুটে বেরিয়ে আসে 
যে, পরক্ষণেই সচেতন হয়ে নিজের অন্তরের অস্তরাল রচনা করতে হরিদাস- 
বর্ষ গোটা গোবর্ধন পরতকেই টেনে আনতে হলো । সনাতন গোস্বামী, এই 
তটি শ্লোক “মহাভাবস্ফুরদুন্মাদতয়া” অর্থাৎ মহাভাব-স্ফুরিতা উন্মাদিনী 
কোনো গোগীর বলে ভুল করেননি । আসলে অন্যান্তা গোপীদের কাছে 
কৃষ্ণের বনিতোৎসব বূপশীলতা বা গীতকীতিমাধুরী আলাদা আলাদা কবে 
'যখন উদ্দীপন বিভাব হয়ে আসে, মহাভাবস্বরূপিণী কোনো একজনের কাছে 
তখন তা আসে একই সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্ালাবার অখণ্ড প্রেবণা 
রূপে । তাই অন্যের কাছে যখন কৃষ্ণের বাঁশী কৃষ্ণের দ্বিতীয় সত্তা, কোনো! 
একজন মৃহাভাবোন্মাদিশীর'কাছে তখন ত স্বয়ং কৃষ্ণ । 

আধুনিক কবিও যখন আধে। ব্রজবুলির উজান টানে দূর যমুনার দূরস্মৃত 
প্রেমতরঙ্নে আর একবার রসের রসিক ভাবের ভাবুকগুহয়ে অবগাহন করতে 
চেয়েছেন, তগন তারও প্রেমপ্রবৃদ্ধ প্রাণ বাশীর গানে শুধু এই দেখেনি যে 
“বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল” দেখেছে নীলনীরে ধীর সমীরণের নিঃশব্দ 
আত্মসর্জনের মতোই আব্রন্সস্তস্ত এক পরম-নীলকান্ত বিস্ময়ের কাছে বিকশিত- 
যৌবন গোপবধূর নির্তি আত্মদান : 

“******শুনয়ি বাশি তব পিককুল গাওল 
কিল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল 


চরণকমলযুগ ছোয় । কো তু'হু বোলবি মোয়! 
গোপবধূজন বিকশিতঘৌবন পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন, 
নীল নীর-পর ধীর সমীরণ, 


পলকে প্রাণমন খোয়। কো তুন্ভু বোলবি মোয় I” 


ভাগবত-পরিচয় ৯৫. 


5’? ? 


“কো তুচ্ছ কে তিনি, কৃষ্ণ নাকি বাশির একটি স্বর? কৃষ্ণ ও 
বাশরী, বাঁশরী ও কৃষ্ণ দুইয়ে মিলে এইভাবেই অখণ্ড এক প্রেম-প্রতীক। 
এই চির-আধুনিক প্রতীক রচনায় ভাগবত তাই চিরকালের আধুনিক 
কবিতার ক্ষেত্রে তার শিল্পসা ধত অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে । 
সন্দেহ নেই, ধর্মশান্ত্ব হিসাবে কখনো কখনে! ভাগবত কাব্যের নিয়ম 

অবশ্যই লঙ্ঘন করে গেছে | সেইসব মুহূর্তে সে এতবড়ে| সুন্দর বিশ্বকেও 
মায়ারচিত স্বপ্রগন্ধব-নগর বলে উপহাস করতেও ছাডেনি। কিন্তু এতৎ- 
সত্তেও যে নিখিল সৃষ্টি শেষ পর্যন্ত তার কাছে প্রমমধুর হয়েই আত্মপ্রকাশ 
করেছে, সেটিই ভাগবতের বসস্বসিকতার শ্রেন্ প্রমাণ। যে মুহূর্তে সে 
জেনেছে. এ অনন্ত-চরাচর আনন্দময়ের্ই পরমরূপের বিকাশ-সে-যুহূর্তটি 
থেকেই সে যেকোনো একরূপে যে-কোনে! একভাবে জন্মগ্রহণ করে 
“দেওয। ওয়া ফিরিষে দেওয়ার অখণ্ড লীলারস-পাত্র নিঃশেষ করতেই 
টেয়েছে । তখন সমস্ত ফগভূমিই নেমে এসেছে তার সামাষগের সীমানায় 
এখন আচাধকেই দেখেছে সে পাক্ষাৎ বেদের খুর্তিরপে, পিতাকে প্রজাপতি 
দপে, মাতাকে ।দুধবারূপে ,১ তখন ভ্রাতা মুখেই রা ভগিনীর 
মুখেই দয়ার, অতিথির মুখেই ধের, মভ্যাগতের মুখেই অগ্নির, নিখিল 
প্রাণসভায় সর্বভূতান্তপাত্মার 'বভা দেশে বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়েছে ২ আনন্দে 
গধাগ হয়ে স্থল-গল-শরনিল-আকাশকে শুনিয়ে সে বলেছে : 

“জতে। নুজল্মা।খিহাজন্মনে! ও শাহ 

নি রৈবপমুক্মন্‌' 

ন যদ্ধষাকেশযশঃ কত গ্রশাং 

মহান” বই পুর সমাগিমহ ॥ ৩ 
মানুষের মণো জন্ম “য়ে এশ যে পুণথাশ্লোকের কাতিগানে শুদ্ধশ্রবণ 
মহাত্রাদের প্রভূত সংসগ পেয়েছি এর তুলনায় স্বগের দেবত। হয়েও জন্মানে। 
কতটুকু । মানবজন্মই শরেদ্ত জন্ম, এর চেয়ে প্রন্তর আর কী থাকতে পারে ! 


১ “আচাযো ব্রঙ্গণো মুতি' পিতা মৃতিঃ প্রজাপতেই ' 

ভ্রাতা মরুৎপতেমূতিয়া চা সাক্ষাৎ ক্ষিতেম্তনুঃ ৪ ৬71১৯ 
২ “দয়ায়! ভগিনী মূতিধ্মন্তাত্মাংতিথিঃ শ্বয়ম্‌। 

অগ্নেরভ্যাগড়ে! মুতিঃ সবভূতানি চান্মনঃ॥'” তত্রৈব।৩* 
৩ ভা’ ৫৷১৩৷২১ 


৯৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


কঠোর ধর্মশাস্তরবিদ্‌ বা শুষ্ক তত্ৃজ্ঞানীর কাছে নয়, রসিক-ভাবুকের কাছেই 
কেন ভাগবতের সামগ্রিক আবেদন, এখানে এসেই তা সবচেয়ে পরিশ্ফুট 
হয়েছে। চান্দ্রায়ণাদি কোনো একটি ব্রতপালন করে গোপুচ্ছ-ধারণে 
একবার কোনোমতে বৈতরণী পার হবার বাগ্রতা ভাগবতের নেই, 
মোক্ষলাভের আকাজ্ফায় *চতুর্বগ-ফলগ্াপ্ুর দুরাশাবশে এতবড়ো 
বিরাটসৃষ্টিকে ‘মিথা!” বলার জবরাস্তিও নয়, সে তার চারপাশের সমস্ত 
কঠোর তিক্ত রুক্ষ নির্মম সত্যকে স্বীকার করেও সর্বোপরি একটি গভীর 
অন্তলীন আনন্দের আহ্বানে ক্রমশ আলোর দিকে উদগত পদ্মকলির মতোই 
ফুটে উঠতে চেয়েছে । এখানেই ভাগবৃতের 'ছুম্চর প্রকাশ-সাধনা, এখানেই 
তার পরম রস-সিদ্ধি | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বাঙ্লাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস 


বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস 
বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস প্রণয়নে ড* স্কুমার সেনের অভিমত 
দিয়েই শুরু করা যাক: 

“পঞ্চদশ শতাব্বের আগে বাঙ্গালাদেশে ভাগবত-পুরাণ জান! ছিল বলিয়া 
কোন প্রমাণ নাই। সৰ্বানন্দ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং তিনি টাকাপর্বস্থে 
বহু পুরাণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছ্বেন। তাহার মঞ্জায হরিবংশ আছে 
বিষুপুরাণ আছে কিন্তু ভাগবত পুরাণ নাই। বৈষ্ব শাস্ত্রের এই পরম 
্রন্থখানি তাহার সময়ে প্রচলিত* থাকিলে তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। 
পঞ্চদশ শতাবে মহিস্তাপনীয় বৃহস্পতি মিশ্র রায়মুকুট ( ইনিও বিষ্ণু-উপাসক 
ছিলেন ) অমরকোষের টাকা লিখিয়াছিলেন ‘পদচন্দ্রিক!” নামে। তাহাতে 
আরও বেশি গ্রন্থের নাম এ উদ্ধৃতি আছে কিন্তু ভাগবতের নাই। সুতরাং এ 
অনুমান অপরিহাখ হইতেছে যে পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথমার্ধেও বাঙ্গালাদেশে 
ভাগবত পুরাণ অজ্ঞাত ছিল। অথচ দেখিতেছি যে গৌড়-স্ৃলতান সংবধিত 
মালাধর বসু .৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন এবং গৌড়ে 
রামকেলি গ্রামে হ্বলতান হোসেন শাহার মহামন্ত্রী সনাতন পঞ্চদশ শতাব্দের 
শেষের দিকে ভাগবত আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধোই তীরহুতে 
ভাগবত পৌছিয়াছিল। ৩২৯ লক্ষ্মণ সংবতে (১৪৬৮) বিগ্তাপতির হাতে 
নকলকরা ভাগবত-পুরাণের পুথি পাওয়া 'শয়াছে।” প 'দশ শতাবের 
শেষার্ধে” বাঙ্গালায় এবং মিথিলায় ভাগবত-পুরাণ সুপ্রতিষ্ঠিত ॥ ' 

“পঞ্চদশ শতাবে কৃষ্ণভক্তির নৃতন স্রোত বহিয়া আসিল ভাগবত পুরাণকে 
উৎস করিয়া। এই সোতের মুখ যিনি প্রতাক্ষত খুলিয়। দিয়াছিলেন তিনিই 
চৈতন্যের আগমনের পথ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ইনি মাধবেন্ত্রপুরী, 
অদ্বৈতমতে দীক্ষিত সন্নাসী ধকত্ত কৃষ্ণরসে ভরপুর |---হম়ত মাধবেন্দ্রের 
দ্বারাই ভাগবত বাঙ্গাল! “দশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল ।”২ 

ড' সেনের উপরি-উদ্ধাত এই দীর্ঘ উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে আমর! মোট 
ছুটি সূত্র পাই : 


২ ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ষঞ্ট-সপতম পরিচ্ছেদ, প্রথম থও, পূর্বাধ, ৪র্থ সংপৃ* ৯৫-৯৬, 
১২৬। 


১০০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


১. পঞ্চদশ শতাব্দের শেষার্ধের পূর্বে বাউ.লাদেশে ভাগবত পরিচিত 
ছিল ন!|| সবানন্দের ‘টাকাসবস্ব' যা ড" সেনের মতে “দ্বাদশ 
শতাবের মাঝামাঝি” * প্রণীত এবং বৃহস্পতি মিত্রের 'পদচন্দ্রিক!” যা তার 
মতে “পঞ্চদশ শতাব্দে”’২ রচিত তার একখানিতেও ভাগবতের নাম উল্লিখিত 
ন! হওয়ায় এ বিষয়ে ড' সেন নিঃসন্দেহ হয়েছেন । 


২. তীরহুতে অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধের প্রথমদদিকেই ভাগবত 
এসে পড়েছে দেখা যাচ্ছে । বিগ্াপতির হাতে নকল করা ভাগবত পুঁথির 
তারিখ ৩৪৯ লক্ষ্মণ সংবৎ, অর্থাৎ ১৪৬৮ শ্রীষ্টাব্দ। বাঙ.লাদেশে তখনও ভাগবত 
এসেছে কিন! জানা যাচ্ছে না । তবে ১৪৬৮ সনের ঠিক পাচ বছরের মধ্যেই 
১৪৭৩ সনে মালাধর ভাগবত অন্রবা করছেন। ড* সেনের অভিমত স্বীকার 
করলে বলতে হবে, এই সময়ই মাধবেন্দ্রপুবী ভাগবত প্রচার করেন। 
শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ সনে । অতএব বাঙলাদেশে ভাগবত প্রচারের কুড়ি 
বছরেরও কম সময়ের মধোই তার আবির্ভাব | অর্থাৎ, প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই 
বাঙ্লাঁদেশে ভাগবত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে--১৪৬৮-১৪৭৩ মাত্র এই পাঁচ 
বছরেই ভাগবতের প্রচার ও প্রতিষ্ট| সম্পূর্ণ। আর মাধবেন্দ্রই সেই প্রচার- 
প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয়-পুরুষ। . 


এবার ডঃ সেনের সিদ্ধান্ত বিচার করে দেখা যাক । 

আমর! প্রথম অধ্যায়েই দেখেছি, ভাগবতের রচন] ব| 'আবির্ভাব' কাল 
যে-শতাব্দীতেই হয়ে থাকুক না কেন, ১০৩০ সনের পরে নয়। কেনন! ঠিক 
একই বৎসরে লিপিবদ্ধ আলবেরুণীর ভারতবিবন্তণে ভাগবত উত্তরভারতে 
বিশেষ প্রচারিত পুরাণ বলে উল্লিখিত। সেই সঙ্গে আমরা এও দেখিয়েছি, 
একাদশ শতাব্দী দূরে থাকুক, তারও বহুপূ্বে ভাগুবত সারা ভারতব্যাগী 
প্ৰসিদ্ধি অর্জন করেছে । তাই হিউ-এন-সাউ.য়ের বিবরণে কেউ ভাগবতের 
নাম পান? কেউ আবার আচার্য শঙ্করের নামে প্রচলিত “সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ’ 
গ্রন্থের বেদাস্ত-পক্ষ-প্রকরণে ভাগবতের উল্লেখ লক্ষ্য করেন এবং রামানুজের 
শ্রীভাম্যে না পেলে‘ বেদাস্ততত্বপারে একই নাম উল্লিখিত হতে দেখেন । সেই 
সঙ্গে সপ্তম আলবার কুলশেখরের মুকুন্দমালাতেও আমর! পাই ভাগবতের 


২ তত্রেব, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পূ’ ৯৬ 
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১১।২।৩৬ সংখ্যক শ্নোকের উদ্ধৃতি । খীণ্টীয় ষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর থেকে স্বদূর দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিশেষ প্রচারিত ভাগবত 
বাঙ.লাদেশে পরিচিতি লাভ করতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাঁধ গড়াবে, একথা 
বিশ্বাস করতে পারা কঠিন বৈনী। আর্ধ-সংস্কত্তি গঙ্গা-ভাগীরঘীর পথ বেয়ে 
বহুদিন পূর্বেই তো বঙ্গদেশেও প্রবাতিত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত গুপ্তদের 
দিপ্বিজয়কালে গুপ্তশীসনের অন্তর্গত ভয়ে বাঙ লাদেশের ধর্মমত যে অনেকটাই 
সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্বশাসনে গডে উঠেছিল,সে তো ড* সেনও স্বীকার করেছেন। 
শুপ্ধ আমল আবার পুরাণ-চ্ার জন্য সুখাতি। বস্তুত. এ-আমল থেকে বজ- 
দেশে পুরাণের খে-ব্যাপক চর্চা শুরু তয়, আজও তাঁর বিরতি নেই | এককথায় 
বাঙলাঁদেশে পুরাণচর্চার $তিতাস সুদীর্ঘকাসেরই বলতে হয়। বিশেষজ্ঞদের 
মতে, বাঙাল। শুধু পুরাণ-পাঠেই তৃপ্ত হয়নি, এমনকি ব্রক্গবৈবর্তাদি কয়েকখানি 
পূরণের গ্রাথম পরিকঞ্নাঁও বাঙলাদেশেই হয়েছে। কতকগুলি পুরাণের 
আবার বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠঃ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলে জীকুত। বাউলা- 
দেশের বিহ্চিন্ন পথিশালায় নান! পুরাণের যে অজস্র প'থি মেলে তারই বা 
তুলনা কো; পুরাণ বা পুরাণ অবলবধনে রচিত যাত্রা, নাটক, কাবা, 
পাঁচালী বাঙলার জনমনকে যেভাবে আপ্ত করেছে তাও বিস্ময়কর । 
বাঙলাদেশে পুরাণ প্রভাব বাঙালার সাংস্কৃতিক জীবনের যত গভারে প্রবেশ 
করেছে, এমন মার কোথাও করেছে কিন। সন্দেহ। একখানি মাত্র 
পূরাণগ্রন্থ ভাগবতকে আশ্রয় করেই চৈতন্ব-রেনেসাসের 'তো অতবডো 
ভাবান্দোলন গড়ে উঠতে ঠারে, বিশ্বইতিতাসে এর নজিরই বা আছে কটি? 
তাই যদি হয়, বাঙালীর পক্ষে ভাগবত-গ্রহণ তবে এত বলম্বিত হলো কেন, 
এ প্রশ্ন স্বাভাবিক । এ প্রশ্নেরই সমাধান খুঁজতে গিয়ে ড' সেনের পূর্বপোধিত 
একটি ধারণার প্রতি আমাদের সংশয় অনিবার্ষ হয়ে দাডায় : 

“হয়ত মাপবেন্দ্রের দ্বার ভাগবত বাঙ্গালাদেশে প্রথম প্রচারিত 
হইয়াছিল ।” 

বস্তুত, চৈতন্বাভাগবতের তথা এ-সিদ্বান্তের অনুকূলে আচে রায়দান 
করে না। সেখানে দেখি প্রথম দর্শনেই অদ্বৈত আচার্ধ মাধবেন্দ্রপুরীকে 
“ভাগবতীয়। বৈষ্ণব” বলে চিনতে পেরেছেন। মাধবেন্দ্রের পূর্ব থেকেই 
ভাগবতের সঙ্গে তার পরিচয়, এমনকি এ-শান্ত্রে তার প্রগাঢ় প্রবেশ ন! 
থাকলে প্রথম দর্শনেই মাধবেন্দ্রের “বৈষ্ণবলক্ষণ” চিনে নেওয়। তার পক্ষে 


১০২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


সম্ভব ছিল কি? চৈতন্তভাগবত সে কথাই বলে, “বিষ্ণুভক্তিশৃন্য সংসারে” 
অদ্বৈত আচার্য “কৃষ্ণের কৃপায়” যখন “প্রৌঢ় বিষ্ণুভক্তি” ব্যাখা! করতেন, 
ভক্তি-সংগতভাবে পড়াতেন “গীতা ভাগবত” তখনই তার সঙ্গে মাধবেন্দ্রের 
সাক্ষাৎ। বৃন্দাবনদাসের ভাষায় : 


“বিষ্ণুভক্তিশৃন্য দেখি সকল সংসার । 
অদ্বৈত-আচার্ষ দুঃখ ভাবেন অপার ॥ 
তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়। 
প্রৌঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাঁখানে সদায় ৷ 
নিরন্তর পঢ়ায়েন ,গীতা-ভাগবত । 
ক্তিবাখানেন মাত্র- গ্রন্থের যে মত ॥ 
হেনই সময় মাধবেক্্র মহাশয় | 
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইল] উদয় ॥”* 
কাজেই স্বীকার করতে হয়, মাধবেন্দ্রপুরীর প্রচারের পূর্ব থেকেই “গীত। 
ভাগবত” বাঙ্‌লাদেশে পরিচিত ছিল। আবার শুধু পরিচিতই নয়, 
“গ্রন্থের যে মত" সেই অনুসারে 'গীতা-ভাগবতে'র ভক্তিসংগত ব্যাখ।! 
করার মতো মানুষ ছুলভ হলেও মাধবেন্দ্রের পূর্ব থেকেই বাঙলাদেশে 
ছিলেন । 
বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অদ্বৈত ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পিতৃবন্ধু | 
স্বভাবতই চৈতন্বদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বেই তার জন্ম। ডঃ সেনও 
স্বীকার করেছেন, “অদ্বৈত সকলের বড় ছিলেন”২ | প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, 
চৈতন্যের সৃতিকাগৃহে তিনি যখন বন্ধুপুত্রদর্শনে আসেন তখন তার বয়স 
পঞ্চাশ | বৈষ্ণব অভিধানেও দেখি, ১৩৫৫ শকে, অর্থাৎ ১৪৩৩ সনে তার 
জন্ম। বিগ্ভাপতি তীরহুতে যখন ভাগবত নকল করছিলেন, বাঙলাদেশে 
নবদ্বীপে তখন অদ্বৈত আচার্ষের পক্ষে সভক্কি গীতা-ভাগবত” ব্যাখা! অসম্ভব 
ছিল ন1। আর শুধু অদ্বৈতই তে! নন, গীতা-ভাগবতের প্রচলন বলতে গেলে 
নবদ্ধীপের একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল চৈতন্যাবির্ডাবের বেশ 
আগেই । ঠৈতন্তভাগবতের মতে এই গোষ্ঠীভুক্তর! হলেন, 


১ চৈ, ভা, অস্ত ৪, ৪২৬-৪২৯ 
> “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, একাদশ পরিচ্ছেদ, প্রথম থণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ ২৮১, ad স্‌" 
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“্শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। 

শ্রচন্দরশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত ॥ 

ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম ধার। 

শ্রীহটে এ সব বৈষ্ণবের অবতার ॥ 

পুগুরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ঞব-প্রধান। 

চৈতন্যবল্লভ দত বাহদেব নাম ॥ 

চাটিগ্রামে হইল ইহ! সভার প্রকাঁশ। 

বু়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস। 

রাঢ়-মাঝে একচাকা-নামে আছে গ্রাম। 

তহি" অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্‌ ॥৮১ 
চৈতন্যদেবের পরিকরবূপে পরবর্তীকালে বিখ্যাত এই ভক্তসম্প্রদায় চৈতন্যের 
বহু পুতে জন্মগ্রহণ করে ভাগবতীয় ভক্তিধারার পৎপ্রস্তুত করে রেখে- 
ছিলেন, "ভাগবত রূপে জন্ম হইল সভার”২। এ*দের মধ্যে অনেকেই 
মাধবেন্দ্রের শিষ্যত্ব লাভ করেন, আবার অনেকেই করেন না। যেমন 
বুঢনের হুরিদাঁস। চৈতন্য অপেক্ষা ইনিও বেশ বয়োজোষ্ঠ ছিলেন এবং* 
চৈতন্াবির্ভাবের বহুদিন পূর্ব থেকে ভাগবতীয় নামমাহাত্ব; কে ধারণ 
করেছিলেন । 

আসলে মাধবেন্ত্রপুরীর প্রচারের আগেই ভাগবত-চর্চা বাঙ লাদেশে হয়েই 

আসছিল। তবে এ-চর্চা দুভাবে হাচ্ছল-প্রথমত, 'শিষ্ট ভাগবত- 
সম্প্রদায়ের দ্বারা ; দ্বিতীয়ত, অভক্ত পণ্ডিতের দ্বারা । শেষোক্তদের কথাও 
আছে চৈতন্যভাগবতে : 

“গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়। 

ভক্তির বাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় | ৩ 
অর্থাৎ, মাধবেন্দ্রপুরী ১৪৬৮ থেকে ১৪৭৩ সনের মধ্যে হঠাৎ একদিন 
ভাগবত প্রচার করে বসলেন এবং হঠাৎ মালাধর করলেন তার অনুবাদ, 
একথা আদে গ্রহণযোগা নয়। বিশেষত মালাধরও তান গ্রস্থারন্তে 
জানিয়েছেন £ 

১ চৈ. ভা, আদি । ২য়, ৩০-৩৪ 


৮ উত্রৈব»২. 
৩ চৈ. ভা. আদি । ২য়, ৬৮ ৪ 


১০৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


“ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে। 
লৌকীক কহিল লোক স্বন মহাদুখে ॥'* 

মালাধর, পণ্ডিতের মুখে শুনে ভাগবত অনুবাদ করেছেন, তার মানেই 
নয় যে তিনি মূল ভাগবত নিজে পড়ে দেখেননি । প্রকৃতপক্ষে এর দ্বার! 
এই বোঝা যায় বাউ.লাদেশে ভাগবত মালাধরের অনুবাদের পূর্ব থেকেই 
কথকতা পাঁচালিগানের আকারে প্রচলিত ছিল। আর বেশ কিছুকাল 
ধরে গুরুত্বপূর্ণ শান্ত্রূপে এ দেশে প্রচলিত না থাকলে গৌড় স্থলতানই-বা 
অকস্মাৎ কেন ভাগবত শুনতে চাইবেন, মালাধর বসুই-বা কেন এতবড়ে। 
একখানি অনুবাদ গ্রন্থ-রচনায় হাত দেবেন ।' 

প্রশ্ন উঠবে, ভাগবত যদি দীর্ঘদিন ধরে বঙদেশে পরিচিতই ছিল, তবে 
দ্বাদশ শতাব্দীর সর্বানন্দের টীকাসর্বষ্বে দূরে থাক, পঞ্চদশ শতাব্দীর বৃহস্পতি 
মিত্রের পদচন্দ্রিকায় নান। পুরাণের সঙ্গে ভাগবতের উল্লেখ নেই কেন? 
প্রশ্নের উত্তরে আমরা আর এক প্রশ্নই করতে পারি, রামানুজের শ্রীভান্তে 
ভাগবতের নাম আছে কি? কিন্তু ভাগবত তো তার পূর্বেই ছিল বলে 
‘প্রমাণিত । 

আসলে আমরা মনে করি, বাঙালীর ভাগবত-পরিচয় ঘটেছে 
পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে । আর সে-পরিচয়ও যে মূলত মাধবেন্দ্রপুরীর 
মাধামেই হয়নি, তাও আমর! চৈতন্যভাগবত থেকেই জানতে পারি । তবে 
ভাগবত ঠিক কবে এবং কার ব! কাদের দ্বার! প্রথম প্রচারিত হয়েছিল, সে 
বিষয়েও নিশ্চিত করে কিছু বলার “পাথুরে প্রমাণ’ আমাদের হাতেও 
এই মুহে মজুত নেই । ভবিষ্যতে এতিহাসিক তথ্যাবলীর নব নব আলোক- 
পাতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে নিশ্চয়ই । কিন্তু আপাতত আমরা আমাদের কিছু 
কিছু তথ্যভিত্তিক অনুমানকেই উদ্ধার করতে পারি মাত্র। 

বাঙলাদেশের কোনো! আধুনিক ইতিহাস-প্রণেতাই সংস্কৃত ইতিহাস- 
পুরাণে উল্লিখিত “পৌগু,.ক বাসুদেব*কে এতিহাসিক দিক দিয়ে কোনে! 
প্রকার গুরুত্ব দেবানুই পক্ষপাতী নন। তারা এইমাত্র স্বীকার করেন, 
“পৌগু,” বঙ্গদেশের অংশবিশেষ হতে পারে, আর সেই সূত্রে মহাভারত হবি- 
বংশ ভাগবত পুরাণাদিতে কথিত জনৈক ‘পোঁগু,ক বাহৃদেবে”র কৃষ্ণ-বাহদেৰ 
হস্তে পরাভবের কাহিনী এই বাঙ,লাদেশেরই কোনে! নরপত্তির যাদবশক্তির 
১. গেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, ক" বি" প্রকাশিত 'তীকৃক-ব্জয়' পৃ" ৩ 


বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস ১০৫ 


নিকট পরাজয়ের ইংগিত হওয়। সম্ভব৷ প্রসঙ্গত ঠার! ভীমের পৌণড -বিজয়ের 
কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। 

খ্ৰীষ্টপূর্ব কালের এই ঘটনাটির তাংৎপর্থ কিন্তু আমাদের কাছে সুগভীর | 
ড* দানেশচন্দ্র সেন তার “বৃহত্বঙ্গ" গ্রন্থে পৌণড দেশকে বলেছেন “পাওুয়া? 

“পৌওুদেশ__পাতুয়। ৷ মহাভারতোক্ত শোৌণ্ড বাহৃদেবের সময় হইতে 
এই দেশ বঙগদেশের একটি বিখ্যাত এবং সুখিস্তৃত অংশ ছিল ।”* 

অধ্যাপক উইলসনের মতে, রাজসাহী। দিনাজপুর রঙ্গপুর মালদহ বগুড়া 
ত্রিহ্ৃত এ-অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। শেষ পর্যন্ত দানেশচন্দ্রেরও অভিমত 
তাই 

“এককালে পোঁগ্ড দেশ বলিতে সমণ্ত উত্তরবঙ্গ বুঝাইত ।”'২ 

বাস্দেব-কৃষ্ণত এই পৌণ্ড দেশেরই অধিপতিকে বধ করেন বলে ইতিহাস- 
পুরাণ সাক্ষ্য দেয়। ভাগবত আবার বলে, পৌণ্ড, বাসুদেব কৃষ্ণ-বাহ্ৃদেবের 
বিশিষ্ট ভূষণ এক্ষণার্দ এ্রনুকরণ করে নিজেকে ‘আসল বামদের’ বলে বৃথা 
দন্ত প্রকাশ করে বেডাতেন_। বেঞ্চব অ৬্ধান এও দেখায়, বাদুদেব-কৃষ্ণের 
লীলাস্থলার "নুর । নাম বঙ্গদেশে ওঁ সমস্ত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়েও রয়েছে- |* 
অর্থাৎ, বাহ্দেব-কৃষ্টের পৌগু-বিজয়ের পর তো বটেই, বরং তার পূব 
থেকেই তার বি 5এ “ালাসমৃহ* বিশেষত বৃন্দাবনলীল! সম্ভবত রাখালিয়! 
গান* বা অন্য কিছুর মাব।মে উত্তরভারতের সঙ্গে সঙ্গে পূবভারতের পোণ, 

১ ‘বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, পু" ১৮ 

২ তব 

৩ “নহাস্থানগড--প্রাচীন *পূণ্ড, বা পৌগু, বাজ্যের রাজবানী পুগুবর্ধন বা পুগু, 
নগর হইতে অঙিয়ন।..মহাপ্থানেৰ শিকটবতী গোকুল, বুন্দাবনপ!ড়া, মথুব। প্রভৃতি নামগুলি 
এীকুমের প্রতিপক্ষ পুগুরাভ বাঙ্গদেবের সময় হইতেই যে প্রচলিত আছে, তাহা সহজেই 
অনুমেয় ৷” 

গোড়ায় বৈশ্ঃন অভিধান, ১ৰ্ণ খণ১*৯১৩ পূ" 

১ পুরাণে সংকলিত হওয়াৰ পুবেই কুষ্ণের সমুহ ব্রজলীলা বাখালয়। গানের মাধ্যমে বৃন্দাবনের 
গোপসমাজে ভখ। তার বাইরেও যে বিশেদ পরিচিতি লাভ কবেহিল, এবপ অনুমানের ভিত্তি 
ভাগবতেই মেলে । কুষ্ের অতি খৈশবেই শেকুল পরিত্ঞাগের কালে শকটারোহিণা 
নিককগ্ঠীদের কৃষ্ণলীলা গান করতে শুনি [ ১০।১১1৩৩ )। দামবন্ধনলীলায় যশোদার গান 
[১০৯২] কিংবা গোষ্টলীলায় গোপবালকদের গানও [১০1১৩।১৯ ] মনে পড়ে। গোবধ ন 
ধারণের শেষে দেখি, কৃষের “তথাবিধানি কৃতানি" গান করতে করতে ব্রজে ফিরছেন গোপীর! 
[ ১২৫৩৩] আর কৃষ্ণের মথুরটগমনে গোপীর! প্রিয়তমের লীলাদি গান করেই তো দিন 


১০৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


দেশেও ছড়িয়েছিল। রাজসাহী জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুরের স্থাপতা- 
ভাস্কর্ষে কৃষ্ণলীলা-বূপায়ণও এ-অঞ্চলে বৃন্দাবনলীলার জনপ্রিয়তাকেই সুচিত 
করছে। ড'* রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ‘History of Benga!’ গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডে বাঙ্লাদেশে ধর্মীয় ধানধারণ। গঠনের আলোচনা করতে 
গিয়ে ভ' প্রবোধচন্দ্র বাগচী যা বলেছিলেন, এখানে তা উল্লেখযোগ্য । তার 
অভিমত অনুসারে কৃষ্ণকাহিনীর প্রাচীনতম নিদর্শন বাঙ্‌লাদেশে যা পাচ্ছি, 
তা এই পাহাড়পুরেরই প্রত্বনিদর্শন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দী এর কালসীমা 
আর বিভিন্ন যুগের ভাক্কর্ষের ছাপও এতে স্পষ্ট । প্রথমদিকের ভাস্কর্ষেই 
কৃষ্ণের যমলাভূনিভঙ্গ, কেশিবধ ইত্যাকি স্মরণীয় হয়ে আছে । বসুদেব রুষ্ণকে 
বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন গোকুলে, কৃষ্ণ-বলরাম বিহার করছেন গোপসঙ্গে 
বা কৃষ্ণ ধারণ করছেন গিরিগোবর্ধন_ এ দৃশ্যগুলিও চিন্তাকর্কভাবে 
শিল্লিত। পাহাডপুরের কৃষ্ণলীলা-ভাস্কর্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটি 
সেটিতে এক বমণীসঙ্গে কৃ্ণকে অবস্থান করতে দেখছি । কে. এন. দীক্ষিত 
স্ত্রীমু্তিটিকে রাধার বলে ভুল করেননি মনে হয় । 
* এক কথায় সমগ্র উত্তরভারতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশেও বহুকাল ধরেই 
ব্রজলীলা স্বুপরিচিত ছিল । কিন্তু এ-ব্রজলীল1 যে ভাগবত-বাহিত পথেই 
বঙ্গদেশে প্রবেশ করেছে, একথা নিশ্চিত করে বলা চলে না। তবে অনুমান 
করা যেতে পারে, রাখালিয়া গানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণগুলির মাধ্যমেও 
বাঙালী কৃষ্ণচকথার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে থাকতে পারে । সেক্ষেত্রে 
পুরাঁণগুলির মধ্যে ভাগবত অন্যতম হওয়াও বিচিত্র নুয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, 
যমলাজুনিভঙ্গ তো বিষুপুরাণে নেই, এ-লীলা ভাগবতেই বিস্তৃতভাবে 
বণিত। পাহাড়পুরে এর প্রভাব পড়া অসম্ভব কি? 

অনেকেই অবশ্য অত আগে বাঙালীর ভাগবত পরিচয়ের কথা আদে 
তথ্যনির্ভর বলে মনে করেন না। বরং আনুমামিক একাদশ শতকে সমতটের 
ভোজবর্মের বেলাব! শাসনে কৃষ্ণ শুধু '“মহাভারতসূত্রধার” রূপেই নন, 


অতিবাহিত করতেন [ ১০1৩৯৩৭ || কৃষ্ণ প্রেরিত হয়ে উদ্ধব তাদের সেই গগনম্পশী গানই 
বৃন্দাবনস্থলীতে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন [ ১০1৪৬।৪৬ ]। তার ভাষায় এ-গীত “পুনাতি ভূবনত্রয়ম্” 
[ ১০1৪৭1৬৩ ]| কংসের রাজসভার মথুরা-নাগরীর13 বলেছিলেন, ধন্য ব্রজগোপীরা, যার! দুগ্ধ 
ভ্রোহনে শস্ত-অবহুননে দধিমথনে গৃহা্দি উপলেপনে দোলান্দোলনে বালকপান্তনে গৃহমার্জনায় 
ুষ্চানুরাগে অশ্রকণ্ঠী হয়ে তার লীলা গান করেন [ ১1৪৪1১৫ ] + 


বাঙলাদেশে ভাঁগবত-চর্চার ইতিহাস ১০৭ 


“গোপীশতকেলিকার*১ বূপেও উল্লিখিত হওয়ায় একে তার! ভাগবতীয় 
প্রভাবের ফল বলতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, এখানে কৃষ্ণ পূর্ণস্বরূপ 
ভগবান্‌ রূপে নন, অংশাবতার রূপেই চিহ্নিত, কাজেই এ-প্রভাব মূলত বিষ্চু- 
পুরাণের হলেও হতে পারে । 

তবে যে অনেকে বাঙলাদেশে কলচুরির রাজ! কর্ণদেবের সঙ্গে কর্ণাটীদের 
আ'বর্ডাবেই এদেশে ভাগবতের প্রথম পরিচয়লাভের কথা তোলেন, তা 
মোটামুটিভাবে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায়। পাদ্মোতর খণ্ডে ভাগবত 
মাহাত্মোে ভক্তিদেবীকে “বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গত!” বলে কর্ণাটকের বিশেষ সাধুবাদ 
করা হয়েছে, বস্তুত ভক্তিশাস্ত্র ভীগবত কর্ণাটকে বহুদিন ধরেই প্রচার-প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে আপছিল। যতদুর জান] যায় বঙ্গাভিযানের অন্যতম কর্ণাটা নায়ক 
কর্ণদেব হীষ্টীয় ১০৪১ থেকে ১০৭০ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কাজেই 
কর্ণ দেবের বঙ্গবিজয়ক:লে বাঙ্‌লাদেশে ভাগবতের আবির্ভাব কিছু অসম্ভব 
ঘটন] নয়! আর শুধু কর্দেবই তো নন, তার পূর্বে ও পরেও একাধিক 
চালুকারাঁজ কতৃক বঙ্গাভিযান চালুকালিপিতেই উল্লিখিত হয়েছে । কর্ণাট- 
দেশীয় এইসব সমরাঁভিযানকে আশ্রয় করে কিছু কিছু কর্ণাটা ক্ষত্রিয় সামন্ত 
পরিবারের বজদেশে আগমনও এঁতিহামিকগণ স্বীকার করেন২। বিহার- 
বঙ্গের সেন "রাজবংশ এবং পূর্ববঙ্গের বর্মন রাজবংশ এই দক্ষিণী কর্ণাটা 
পরিবারেরই উত্তরপুরুষ ! স্মরণীয়, উভয় পরিবারই ছিলেন পরমবৈষ্ণব । 
ভোজবর্সণের বেলাব! শাসনের প্রসঙ্গ তে। পূর্বেই উত্থা্দি হয়েছে । এই 
বেলাবা তাআ্পটে এ-বংশৈর সঙ্গে যাদব বংশের হরির যোগ পর্যন্ত দেখানো 
হয়েছে । অপরদিকে লক্ষ্মণসেনের কালেই বেষ্ণবধমের প্রথম প্লাবন আসে 
বঙ্গদেশে। সেন-মামলে বঙ্গদেশে বাস্বদেৰ পূজার যে-ব্যাপক প্রচারলাভ 
ঘটে, এমন এব পূর্বে আর কখনও ঘটেনি বলে জানিয়েছেন ড' দীনেশচন্দ্র 
সেন৩। এখুগের প্রতিনিধিশ্থানীয় কবি জয়দেবও কৃষ্ণকে মহানায়ক করে 


১ "সোহপীহ গোগীশতকেলিকারঃ 

কৃষ্ণো! মহাভারতশুত্রধারঃ । 

অর্থঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ 

প্রাহ্বভুবোদ্ধ,তভূমিভারঃ ॥” 
২ ‘রাজবৃত্ত'; বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ড* নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত । 
৩ ‘বৃহৎ বঙ্গ’, ১ম থ" 


১০৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটগীতিকাবাই লিখে ফেলেছেন । তাঁর গীতগোবিন্দে 
“দশাকৃতিকৃতে তুভ্যং নমঃ” বলে অবতারা-রূপে কৃষ্ণের যে বন্দন! আছে, 
তাতে ভাগবতীয় কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা ঘোষণার প্রভাব আবিষ্কার করতে 
পারেন কেউ কেউ। উল্লেখযোগা ১০৮৮ শ্রীষ্টাব্দের একটি দুর্লভ ভাগবত- 
পুঁথির নিদর্শন মিলেছে পাটনায়।৯ জিজ্ঞাসা জাগে, বঙ্গ-বিহার একই 
রাজছত্রতলে শাসিত হওয়ার কালে ভাগবত কি পাটলিপুত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল ? 
বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতকে সংকলিত বলে স্বীকৃত কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে বা মছুক্তি- 
কর্ণামুতে কৃষ্ণলীলাকীর্তনের ওপর ভাগবতীয় বৈষ্ণবীয় প্রভাব কি কিছুই 
পড়েনি? ভাগবতের “গোপীনাং নয়নোৎস'বঃ”২ কৃষ্ণই কি বীন্দ্রবচন- 
সমুচ্চয়ের কবি-ভাষিতে “গোপন্ত্রীনয়নোৎসবহ৩ কৃষ্ণ হননি? সুক্তি- 
কর্ণাম্বৃতের ‘হরিভক্তি’ পর্যায়ের কৰি কুলশেখর কি মুকুন্দমালা-প্রণেতা সপ্তম 
আলবার? ভাগবতের সঙ্গে তার প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। সুক্তভিকর্ণামৃতে 
'হরিভক্তিঃ পর্যায়ে যে ভক্তিপ্রবাহ উচ্ছুসিত তাও একান্তভাবেই ভাগবত" 
মুখেই নির্বারিত। বদ্ধাপ্জলিপুটে নতশিরে রোমাঞ্চিত-কলেবরে অশ্ররুদ্ধকঠে 
*গদগদ বচনে, বাম্পাকুল নয়নে হরিপাঁদপদ্ধের ধ্যানামৃততাদ-গ্রহণে তার সেই 
আকুতি* কিংব! জন্মে জন্মে হার-চরণাম্বুজে নিশ্চল! ভক্তির প্রার্থনা * 'ভাগবতে 


YY: ‘ Another interesting find (in Patna )15 a paper copy of the 
Bhagavata Purana dated Sambat 1146 (1088A. D.). This is probably 
the oldest M. S. on paper yet discovered in India,— Journal of Behar & 
Orissa Research Society. Vol, V. Pt | 

hd ( January 1919 )” 
বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের পা 


পু ॥৮০১ ৭ম 


২ ভাত ১০।৩৬।১৫ 


কে 


. কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ২ 
৪ সছুক্তিকর্ণামৃত, 'হরিভক্তি' ১ 
৫ “জন্মদন্মান্তরেপি। ত্বৎপাদাস্তোরুহযুগলকে নিশ্চল৷ ভক্তিরপ্ত"' 
তত্রেবঃ ২ 
অথবা, “অবিস্মৃতিস্তচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেস্ত তব প্রসাদাৎ” তত্রেব, ৫ 
তু" উদ্ধব প্রার্থনা! "ভবে ভবে যথা ভক্তি: পাদয়োস্তব জায়ডে” ভা" ১২৷১৩৷২২ 


বল! প্রয়োজন, যুগপৎ উদ্ধবপ্রার্থন। ও কুলশেখর-ভক্তিগীতি চৈতন্ত-শিক্ষার্কে প্ৰভুত প্রভাব 
[বস্তার করেছে | দ্র ভাগবত ও শিক্ষাষ্টক ] 


বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস ৬ 


উদ্ধবের অনুরূপ প্রার্থনাই মনে করিয়ে দেয়। স্নদূর দক্ষিণের এই ভাগবত- 
ভক্ত কেরালা-কবির কবিতা সংকলন করছে বাঙালী দ্বাদশ শতকে, অথচ 
সার] ভারতব্যাপী প্রভূত জনপ্রিয় ভাগবতের সন্ধান রাখে না| সে, এও কি 
বিশ্বাসযোগ্য? 

আসলে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রচারের পূর্ব থেকেই ভাগবত বাঙ্‌লাদেশে 
পরিচিত ছিল, তবে তা বাপকভাবে অনুশীলিত হওয়ার কোনো ইংগিতই 
কোথাও নেই। বড়, চণ্ীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো সর্বসঞ্চয়ন-প্র“তভার 
একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর-স্ব্বপ কাব্যেও তাই নানা, পুরাণের পাশাপাশি ভাগবত 
পুরাণের প্রভাব আবিষ্কার এতে| কঠিন। মাধবেন্দ্রের কৃতিত্বও সেখানেই, 
তিনি বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বৈষ্ঞবীয় ভার্বতরঙ্গটি বহন করে আনেন বৈষ্ণবীয় 
ভক্তিসিন্ধু ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে। মালাধর সেই দ্বিতায় বৈষ্ণবীয় ভাব- 
তরঙ্গকেঈ শঙ্খনাদসহ পৌঁছে দিয়েছেন বাঙালীর কুটিরদ্বারে। আর সেই 
অপার ভাবসিঞ্জুরই প্রথম দিগন্তবিস্তার ঘটলে! চেতন্য-ভক্তিরস সাধনায় । 
চৈতন্যের সমগ্র জীবন সাধনার কেন্দ্রে ছিল ভাগবত । চৈতন্ব-রেনেসীস তাই 
নামান্তরে ভাগবতায় ভাবান্দোলন । আমরা জানি, ভাগবতের ধ্রুবপদ * 
“কৃ্ত্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্*”নরলাল নরাভিমান "মায়ামনু্ু'ই সেখানে ব্রহ্ম, 
পরমান্্রা, ভগবান্। আর চৈতন্ব-রেনেসাসের গ্রুবপদ, এগ্রন্থরূপে ভাগবত 
কৃষ্ণ অবতার”-__ভাগবত এখানে 'শান্ত্রঃ “অমল প্রমাণ” | 

ষোড়শ শতকের এই প্রথম রেনেসাসেঃ পর দ্বিতীয় = জাগরণের কালে 
উনবিংশ শতকের নবীন ভাবসাধনার ব্যপদেশে বাঙালা-মনীষীকে তাই 
বাঙালীর মনে বদ্ধমূল কৃষ্ণ ও চৈতন্ব-মহিমার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত-মহিমাকেও 
চূর্ণ করার চেষ্টায় প্রভূত শক্তি বয় করতে হয়েছে। ‘গোস্বামীর সহিত 
বিচার’ নিবন্ধে নবযুগের প্রবত'ককে তাই বলতে শুনি: 

“**জ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি 
সুব্যক্ত হইতেছে ফেহতু। অথাতো। ব্রহ্মগিজ্ঞাসা। অবধি। অনাৰৃতিঃ 
শব্দাৎ। এ পর্যন্ত সাড়ে পাচ শত বেদান্তসুত্র সংসারে বিখ্যাত শাছে তাহার 
মধ্যে কোন্‌ সূত্রের বিবরণ স্বরূপ এই সকল৷ প্লাক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহা 
বিবেচন। করিলেই বেদাস্তসৃত্রের ভাষ্যরূপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি ন! তাহা! 
অনায়াসে বোধ হইবেক ।”* 


নিপু ar 


১ দ্র" রামমোহন গ্রস্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, পৃ ৫০ 


১১০ ভাগবত ও বাঙল। সাহিত্য 


শুধু ব্ৰহ্মপ্ৰতিপাদ্য নবধর্মের প্রর্বতক রামমোহনই তো! নন, হিন্দুধর্ম পুনরু- 
জীবনের হোতা “কষ্ণচরিত্র-প্রণেতা বন্ধিমচন্দ্র রামমোহনের সম্পূর্ণ বিপরীত 
কোটিতে দাড়িয়েও ভাগবতকে শান্ত-প্রামাণ্যের মধাদা-দানে কিছুমাত্র 
উৎসাহী নন। তার কৃষ্ণ মূলত মহাভারত-সূত্রধার, ভগবদগীতার নিষ্কাম 
কর্মযোগী। তবু পরমাশ্চর্ষের বিষয়, তিনিও সর্বোপরি ভাগবতের গ্রুবপদকেই 
সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েই রামমোহনের কৃষ্ণনেতিবাদের ওপর 
কৃষ্ণচরিত্রের প্রেম-ভক্তি-আদর্শের অপূর্ব ভাস্কর্য রচনা করেছেন: 

“কৃষ্ণস্ত্ ভগবান্‌ স্বয়ম্‌।'-'আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়! 
দু বিশ্বাস করি ? পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার 
সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়।ছে ।”৯  * 

বস্তুত বারংবার বিপরীত-গতি সত্বেও বাঙালী-জীবনে ভাগবত-স্বীকারই 
শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে । আধুনিক বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রভাবে 
অদীক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের পক্ষেই কৃষ্ণকে ‘স্বয়ং ভগবান্* বলে মেনে 
নেওয়। অবশ্য সম্ভব হয়নি, তবে ভাগবতীয় গোপীপ্রেম বৃন্দাবনের রাখাল- 
প্রাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতিকে সৌন্দর্ধস্বপ্নে কবিত্বকলায় 
অখণ্ড-ভাবরসে যেমন নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছে এমন বোধ করি আর 
কিছুই নয়। অদ্বৈতবাদী নিগ্রন্থ বাঙালী সন্যাসী পৰ্যন্ত সে-প্রেমের 
অনির্বচনীয়তায় আত্মহার! :-* 

“কৃষ্ণ-অবতারের মুখা উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষ। দেওয়া । এমন 
কি দর্শনশান্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্নত্ততার সহিত তুলনায় 
দাড়াইতে পারে না।"**এখানে গুরু-শিষ্ঠ, শাস্্-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব 
একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহুমাত্র নাই, সব গিয়াছে_আছে কেবল 
প্রেমোন্মত্তত। ।***ভগবান্‌ কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক, তাহার শিষ্য বেদব্যাস 
ও তত্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন.। মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমর! তাহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ 
সেই বৃন্দাবনের রাখালন্বাজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই না ।৮২ 

শেষ পর্যন্ত বাঙালীর ভাগবত-ীকারকে মেনে নিয়েই আমর! তাই 


চি 


১ দ্র" বন্ষিদ রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, ২য় খণ্ড, পৃ* ৪*৭ 
২ স্বামী বিষেকানপ্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, শতবার্ধিক সং, ৫ম 
খণ্ড, পূ’ ১৫২-৫৩ 


বাঙলাদেশে ভাগবত-্চর্চার ইতিহাস ১১১ 


চৈতন্যযুগকে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করেছি। এই ভাবেই 
বাঙালীর ভাগবতা-চর্চার ইতিহাসও তিনটি যুগে বিভক্ত হয়ে গেছে: 

এক ॥ প্রাক্‌চৈতন্য যুগ : এ যুগে বাঙ.লাদেশের ছুটি বৈষ্ণব-ভাবতরঙ্গের 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে, একটি লক্ষ্মণসেনের আমলে গীতগোবিন্দকারের 
কাবা আলোচনায় ৷ দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্তর্গত মাধবেন্দ্রপুরী ও তার শিষ্য- 
সম্প্রদায় এবং মালাধর বস্থ ও তার শ্রীকৃঞ্চবিজয় কাব্য। আর এই 
প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের মধাবর্তী, অগ্যাবধি-বহুবিতকিত শ্রীকষ্ণকীর্তনও 
আলাদাভাবে বিচার্ষ। এ সবই দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের কালসীমায় 
আবদ্ধ। . 

তুই ॥ চেতন্যযুগ : এই চৈতন্যযুগে'রই অন্তর্গত হয়ে স্বয়ং চৈতন্যদেবের 
ভাগবতসাধন! তার পারিষদবর্গের নান! দিক দিয়ে ভাগবত-চ্।, জীবনী - 
সাহিত্য-পদাবলীসাহিত৷-অনুবাদসাহিতা তথা গোড়ায় বৈষ্চবদৰ্শনের ব্যাপক 
ভাগবত-অন্বেষ-। বিশেষরূপেই আলোচিত হবে। প্রসঙ্গত বৈষ্ণবেতর 
সাতিত্যে ভাগবতের প্রভাবও স্বল্প অবকাশে আভাসিত হবে মাত্র । 

তিন ॥ €চেতন্যোত্তর যুগ : উনবিংশ শতকে বাঙালীর নবজাগৃতির “নে * 
ভাগবতের নব-মুলায়নই এ-পর্বের আলোচনীয় । 

এক কথায়, বাঙালীর ভাগবত-চার ইতিহাস ত্রিকালপ্লাবী। এ-পথের 
পথিকও যেমন সহশ্াধিক সহঅ্র, এ-পথের সীমাও তেমনি পিছনের সাত 
আটটি শতাব্দী ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় 
ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


ভাগবত ও গীতগোবিন্দ 
মধুর কোমলকান্ত-পদাবলীর কবি জয়দেব সাউলা গীতিকাব্যের আদি- 
গঙ্গোত্রা। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গীতগোবিনা-কার কি ভাগবতের সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন ? 
প্রশ্নটির আলোচনা চলতে পারে দুভাঁবে। প্রথমত, দীক্ষিত সম্প্রদায়ের 
অভিমত উদ্ধার করে। দ্বিতীয়ত, অদীক্ষিত সমাজের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে। 
দীক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত-স্বরপ আমরা হরেক মুখোপাধ্যায়, 
সাহিত্যরত্ব-প্রণীত "কবি জয়দেব ও শ্রীগ্বীতগোবিন্দ” গ্রন্থের “শরীমদ্ভাগবত 
ও শ্রীগীতগোবিন্দ” নিবন্ধটি স্মরণ করতে পারি। সেখানে ভাগবতের সঙ্গে 
জয়দেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে উভয় গ্রন্থ থেকে একাধিক 
সাদৃশ্যমূলক শ্লোক উদাহৃত হয়েছে | যেমন ভাগবতের রালপঞ্চাধ্যায়ে 
কৃষ্ণের রাসকেলি-বর্ণনার অংশবিশেষ গীতগোবিন্দের আদর্শন্থল বলে 
বিবেচিত : 
“কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ | 
উন্নিন্যে পূজিত তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি। 
তদেব প্রবমুন্লিন্যে তঠ্যৈ মানঞ্চ বহবদাৎ ॥”* 
অর্থাৎ, কোনে। গোপা কৃষ্ণের সঙ্গে বিশুদ্ধ স্বরজাতির থালাঁপ করায় 
সাধু’ ‘সাধু’ বলে কৃষ্ণ তার প্রশংসা করলেন। সেই গোপী তখন আবার 
অমিশ্র স্বরজাতি ঞ্রবতালে সংগত করে শান করায় অকতর প্রীত হয়ে 
মুকুন্দ তাঁকে বহুমানিত করেন । 
পুনরপি, 
“নৃতাতি গায়তী কচিৎ কূজন্ন,পুরমেখলা । 
পার্শবস্থাচ্াতংস্তাজং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্‌ ॥৮২ 
তাৎপর্য, নৃতাগীতে পরিশ্রান্ত। কোনো গোপী পার্শ্বস্থিত অচাতের সব দঃসুখকর 
করকমল নিজবক্ষে স্থাপন করলেন । নৃঙ, “লে তার নুপুর ও মেখপ। 
অবিরাম ঝংকৃত হচ্ছিল। মেখলামুখর রাসস্থলীতে এই “গোপীগীতস্তরতি- 


১ ভা* ১০৩৩1: ০ 
২ ভা* ১০।১৩1১৪ 


১১৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


ব্যাজনিপু৭* মধুসূদনের দর্শন গাতগোবিন্দেও পাওয়া যায়। গীতগোবিদের 
প্রথম সর্গাস্তর্গত “সামোদদামোদর' প্রসঙ্গে রামকিরী-রাগে গেয় চতুর্থ গীতটির 
একচল্লিশ ও পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক দুটি শ্লোক যুক্ত করলেই পূর্বোদ্ধত ভাগবতীয় 
শ্লোকদ্বয়ের পূর্ণচিত্র পাবো! £ 
“পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্। 
গোপবধূরনৃগায়তি কা চিদ্দঞ্চিতপঞ্চমরাগম্‌ ॥''* 
এবং 
“করতলতা লতরলবলয়াবলিকলিতকলম্বনবংশে । 
রাসরসে সহনৃতাপরা, হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥ ২ 
অর্থাৎ, কোনো! গোপবধূ অনুরাগভরে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তার সঙ্গে 
উন্নীত পঞ্চমরাগে গান করছেন । 
কেউ মুরলীধবনির সঙ্গে করতালি দিয়ে তালরক্ষা করছেন, তাতে তার 
বলয়গুলি মৃদু শিঞ্জিত হচ্ছে। হরি রাসরসে নৃত্যপর1 সেই সহচরীর প্রশংসা 
করছেন। 
এখানে উল্লেখযোগা, ভাগবত ও গীতগোবিনা-_কেশব-কেলিরহস্যপূর্ণ এই 
দুই গ্রন্থের মধ্যে বূপকল্পনাগত তথ! পদবন্ধগত মিল আরো একটি দেখিয়েছেন 
সাহিত্যরত্ব মহাশয় । ভাগবতে আছে : 
| “তদ্বাগ, বিসো জনতাঘ-বি প্লবে 
যম্মিন্‌ প্রতিশ্নলোকমবদ্ধবতাপি ৷ 
নামান্যনস্তস্য যশোহক্কিতানি যৎ 
শৃরন্তি গায়স্তি গৃণস্তি সাধবঃ ॥”৩ 
তাৎপর্য, যে-বাক্যের প্রতিপদে অনস্ত ঈশ্বরের নামযশ অংকিত, তা অপভাষায় 
রচিত হলেও মহাপুরুষগণ তারই শ্রবণ-কীর্তন কুরে থাকেন, কেননা অনন্তের 
নামণ্ডণাবলী-পৃত বাক্যই জনসমাজের পাপবিপ্লব বিদুরিত করতে সমর্থ। 
আমরা জানি, বেদব্যাসের নিকট কথিত নারদের এ-উক্তি ভাগবতের 
একেবারে উপক্রষণিকাপর্বেরই অন্তর্গত ! 
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সাহিতারতু মহাশয় মনে করেন, ভাগবতের এই শ্লোক স্মরণ করেই 
জয়দেব লিখেছেন : 
“বাগদেবত। চরিত চিত্রিতচিত-সন্মা 
পল্লাবতী-চরণ-চারণ-চক্রেবতী । 
শ্রীবাসুদেব-রতি-কে লি-কথা-সমেত- 
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্‌ ॥”* 
অর্থাৎ ধার মানসমন্দিরে বাগদেবীর চরিত চিত্রিত এবং যিনি পল্মাবতীর 
চরণের শ্রেষ্ঠ পরিচালক. সেই কবি জয়দেব বাস্ববদেব-রতিকেলিকথ! সমন্বত 
এই রসপ্রবন্ধ রচন! করছেন | 
ভক্তের দৃষ্টিতে, ভাগবতেরই “নামান্যনস্তস্য যশোইস্কিতানি” গীতগোবিন্দে 
হয়েছে-_“শ্রীবাস্বদেব-রত্তি-কেলি-কথা-সমেতমেতং""*প্রবন্ধম্‌ 1” আর সন্দর্ভ- 
শুদ্ধি দপ্বন্ধে কবির আত্ু।বশ্বাসেরও মুলে আছে ভাঁগবতীয় নারদ-বেদব্যাস 
ংবাদের সেই সদ অভিমত, যে-বাকোর প্রতিপদে অনস্ত ঈশ্বরের নামযশ 
অংকিত, তা অপভাষায় রচিত হলেও মহাপুরুষগণ তারই শ্রবণ-কীর্তন করে 
থাকেন। 


শুধু শব্দার্থের সাদৃশ্েই নয়, ভাব ও তত্বদর্শনেও গীতগোবিন্দ যে 
ভাগবতেরই উত্তরসাধক, সে বিষয়েও বৈষ্ণব-ভক্তসম্প্রদায় আমাদের সচেতন 
করে তুলতে চেয়েছেন । প্রসঙ্গক্রেমে “কবি জয়দেব ও শ্রগীতগোবিন্দ -কারেব 
উক্তিটিই উদ্ধারযোগ। : 

“গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্র্দীয় শ্রীগীতগোবিন৷ গ্রন্থখানিকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
প্রেমধর্মের অন্যতম সূত্রগ্রন্থ রূপে, শ্রীমন্তাগবতের কব্িত্বময় ভাষা রূপেই গ্রহণ 
করিয়াছেন ২ 

গীতগোবিন্দকে দীক্ষিত সম্প্রদায় যখন “শ্রীমন্তাগবতের কবিক্ময় ভাষ্যরূপেই 
গ্রহণ” করেন, অদীক্ষিত সমাজের পক্ষ থেকে আধুনিক ইতিহাস-গবেষক ড' 
সুশীলকুমার দে তখন গীতগোবিন্দকে ভাগবত-ভাষ্য বলা তো দুরে থাক, 
জয়দেবীয় কাব্যে ভাগবতীয় গ্রভাবকেই সম্পূ অস্বীকার করে বলেন : 

Nor is it probable that the source of Jaydeva’s inspira- 
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tion was the Krsha-Gopi legend of the Srimad-Bhagavata, 
which avoids all direct mention of Radha...and describes 
the autumnal, and not vernal Rasa-lila., 7১ 
যেহেতু ভাগবতে রাধানাম উচ্চারিত নয়, কিন্তু গীতগোবিন্দে রাধাই 
রাসের কেন্ত্রস্থ নায়িকা এবং যেহেতু ভাগবতে শারদ, কিন্তু গীতগোবিন্দে 
বাসন্তরাস বিলসিত, সেইজন্যই ড* দে জয়দেবের কাব্যে ভাগবতীয় 
প্রভাবকে অগ্রাহ্ৃ করতে চান। আমর! কিন্তু তার উভয় যুক্তিকেই 
খুব জোরালো বলতে পারি না। যেমন অপরিহার্য বলে মনে 
করিন1 গীতগোবিন্দকে ভাগবতের “কণিত্বময় ভাষ্য” বলাও । অর্থাৎ, 
গীতগোবিন্দ কাব্যে ভাগবতের প্রভাব নির্দেশের পথে আমরা যুগপৎ দীক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ এবং অদীক্ষিত সম্প্রদায়ের অতিযুক্তিবাদের বাড1- 
বাঁডিকে বর্জন করার পক্ষপাতী । আমরা জানি, গীতগোবিন্দের স্পষ্টতই 
একটি ধর্মীয় আবেদন আছে, এবং সেখানে বৈষ্ণব শাস্ত্র্নপে ভাগবতের কিছু 
প্রভাব পড়াও অসম্ভব নয়। 
ধারা গীতগোবিন্দের ধর্মীয় প্রেরণাকে পরবর্তাকালের গৌভীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের অনুরঞ্জন মাত্র মনে করেন. প্রথমে তাদেরই ভ্রান্তিনিরসনে এ- 
কাবোর দ্বাদশ সর্গান্তর্গত কবির আপন বক্তবাকেই তুলে ধরা যায় : 
“্যদৃগান্ধর্বকলাদু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদৈষ্ণবং 
যচ্ছঙ্গারবিবেকতত্বমপি যং কাবোযু লাপায়িতম্‌। 
তৎ সৰ্বং জয়দেবপপ্তিতকবেঃ কৃষ্ৈকতা নাত্মনঃ 
সানন্নাঃ পপিশোধয়স্ত সুধিয়ঃ ্্রীগীতগোবিন্দঃ 0২ 
স্ধীবৃন্দ, যদি গান্বর্বকলায় এবং বেষ্ণবের অনুধ্যান-বিষয়ে, যদি 
বিবেকতত্বে এবং শুঙ্গাররসকাব্যে ওৎসুকা থাকে, তবে কৃষ্ণগত-প্রাণ বিদগ্ধ 
জয়দেব কবির 'শ্রীগীতগোবিন্দ” কাবা চিন্তা করুন । 
ধার! গীতগোবিন্দকে শৃঙ্গাররসসব্বস্ব গন্ধর্বকলাতেই পর্যবসিত মাত্র দেখেন, 
তারা ভুলে যান, ধবিবেকতত্বের সঙ্গে অন্বিত বৈষ্ণবের ধাঁনকৌশলই 
গীতগোবিন্দের প্রাণ । স্বভাবতই গীতগোবিন্দের কবি রি কাবোর প্রারস্তেই 
অধিকারীকে চিহ্বিত করে নিয়েছেন : 


১ ‘Devotional Poetry,” History of Sanskrit Literature, Vol, I, ' See 
Dp. 391. 20d Edition ' ২ গী* ১২২৭ 
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“যদি হরিস্মরণে সরসং মনো 

যদি বিলাসকলাসু কুতৃহলম্‌। 

মধুরকোমলকান্তপদাবলীং 

শৃণু তদ! জয়দেবসরম্বতীম্‌ 1৮১ 
আমর! জানি, ভাগবতেও অধিকারী? চিহ্নিত হয়েছেন শশ্রদ্ধান্বিতঃ” ও “ধীরঃ” 
রূপে ২। অবশ্য রসিকের দৃষ্টিতে পুরাণ হলেন মিত্র, কাব্য প্রেয়সী। 
কাজেই ভাগবতের তত্বরস গীতগোবিন্দে কান্তাসন্মিত বাণী হয়ে কাব্যরসে 
বিগলিত হবে, এতে আর আশ্চর্য কি! গীতগোবিন্দের অধিকারীকে তাই 
শুধু শ্রদ্ধান্বিত' ও ‘ধীর’ হলেই চলবে না। তিনি রসিক তো হবেনই, কিন্ত 
তারও আগে তার মন হরিস্মরণে সরস ইওয়া চাই | কাবা ও পুরাণের এই 
স্ব স্ব বৈশিষ্টোর প্রসঙ্গটি মনে রেখেই গীতগোবিন্দে ভাগবতীয় প্রভাব অনুসন্ধান 
করতে ত: তবে এ-প্রভাবও এতদূর নয় যে, গীতগোবিন্দকে ভাগবতের 
রসভাষা বলে ঘোষণা! করতে হবে | 

আমরা তো পূর্বেই বলেছি, ভাগবত ও গীতগোবিন্দ--কেশবকেলিরহসূ- 

পূর্ণ উভয়গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অবতারণা করা হয়েছে, তবে একটির * 
উপজীবা শারদরাস, অন্যটির বাসন্ত। স্বভাবতই উভয়ের মধ্যে পটভূমিক! ও 
প্রস্তুতিগত কিছু “দ্বৈবিধা'ও লক্ষিত হবে । শারদরাসে কাতাযায়নী-ব্রতপরায়ণ। 
কুমারীদের একান্তিক আকাজ্া। পূর্ণ করাই ছিল কৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্য । 
“ময়েমা রংস্যগ ক্ষপ।”৩-ব্রতশেষে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি. পালন করতেই 
শারদপুণিমায় কৃষ্ণ বেণুনাদ করেছিলেন | তার বংশীর্বনিকে অনুসরণ করে 
বার্ধমাণ| ব্র্গোপীরা পিতা-ভ্রাতা-পতি-পুত্র পরিত্যাগ করেই রাসস্থলীতে 
উপনীত!| হন।* কুষ্ণসঙ্গলাভে তার! মানিনী হলে, বোধকরি বিপ্রলস্তেৎ 
তাদের প্রেমসাধনাকে সম্পুর্ণতা দেবেন বলেই শ্রীকঞ্ক আবার কোনো প্রধান! 


১ গাঁ ১৩ 
২ ভা, ১০৩৩/৩৯ 
৩ ভা, ১০1২২।২৭ 
৪ “তা ব্যর্যমাণাঃ পত্তিভিঃ পিতৃভিত্রাতৃবন্ধুতি:। 
গোবিন্দাপহতাত্মানো ন শ্যবর্তম্ত মোহিতাঃ” ॥ ভা ১০২৯৮ 
৫ “ন বিনা বিপ্রলন্ডেন সম্ভোগ; পুষ্টিমশ্.তে। 
কযায়িতে হি বস্তাদৌ ভুয়ান্‌ রাগো বিবর্ধতে ।* উজ্্রলনীলমণি-ধৃত আর্ধবাক্য 


১২০ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


গোগীসহ অন্তহিত হলেন। আবার সেই প্রধানা গোপার কাছ থেকেও 
একই উদ্দেশ্যে তার পুনরপি অস্তর্ধান। শেষে পরিত্যক্ত! প্রধানা গোপীর 
সঙ্গে অন্যান্থা গোপীর মিলন ও সমবেত প্রার্থনায় কৃষ্ণের পুনরাবির্ডাব। 
শারদরাসের এই হলো মূল বিষয়বিস্তার ৷ 

আপাতদৃষ্টিতে গীতগোবিন্দীয় বাসস্তরাস “সাতন্ত্রাভিধানাৎ”। 
শারদরাসের প্রসঙ্গে ভাগবতে রাধানাম কোথাও উচ্চারিত হয়নি ।১ অথচ 
গীতগোবিন্দে রাধাই রাসেশ্বরী। তার গুরু-মানভার গিরিগোবর্ধনধারীর 
পক্ষেও দুর্বহ ৷ তিনি “ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমলমলয়সমীরে”। 
সামোদ-দামোদর বহুবল্লভ কৃষ্ণকে “ণুত্যতি যুবতিজনেন সমং’ __যুবতিজনের 
সঙ্গে নৃতা করতে দেখে দুর্জয় মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করে যেতে 
পারেন। প্রসঙ্গক্রেমে ‘অক্লেশ-কেশবঃ’ সর্গটির কবিভশিতি স্মরণীয় : 

“বিহরতি বনে রাধা] সাধাবণপ্রণয়ে হবো 
বিগলিতনিজোৎকর্ধাদীর্ধাবশেন গতান্তত2 1১২ 

প্রীতির নুানাধিক বিচার না করে হরি “সাধারণপ্রণয়?’, অর্থাৎ সকল 
'গোপীর সঙ্গেই সমভাবে বনে বিহার করছেন, এতে আপনার উৎকর্ষ 
বিনষ্ট হল, এ-ঈর্ধায় রাধা সেখান থেকে চলে গেলেন । 

শ্লোকার্থ ব্াখায় পূজারী গোস্বামী প্সাধারণপ্রণয়” শব্দের অর্থ 
করেছেন “সাধারণবিহরণ” । প্রণয়ের তারতম্য সত্বেও গোগীদের প্রতি 
কৃষ্ণের প্সামাবাবহার”ই যে রাধার মনে “জাধারণী প্রিয়” হওয়ার 
ঈর্ধাভিমান উদ্রিক্ত করেছে, সে বিষয়েও টীকাকার আমাদের সচেতন 
করে তুলেছেন ।* 


১ ননাতনাদি গৌড়ীয় বৈক্ণব টীকাকারগণ অবশ্য ভাগবতীয় শারদরাসের নিয়লিখিত শ্লোকে 
“রাধা'-নামের আভা পান : 
“অনয়ারাধিতে। নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। রর 
যন্নে। বিহায় গোবিন্দ; প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥” ভা" ১০।৩০।২৮ 
আক্ষরিক অর্থে, সেই রমণীকতৃকি ভগবান্‌ নিশ্চয়ই আরাধিত হয়েছিলেন, তাই আমাদের 
পরিত্যাগ করে প্রীতমনে গোবিন্দ তাকে নিয়েই নির্জনে গমন করেছেন। 
২ গী* ২১ 
৩ “অথ সখীবচনং নিশম্য বি শ্রীকৃষ্ণন্চ সাধারণবিস্বরণং বিলোক্য ঈর্ষোদয়াৎ তদ্দর্শন- 
মপ্যসহমানাইগ্যতো! গতা সখীমুবাচেষ্যাহ বিহরতীতি।.*-কীৃী? ঈর্ধয়ান্যত্র গত1। ইর্ধাপি" 
কুতঃ? তাশ্খপি সর্বান্থ সমানঃ প্রণয়ো যন্ত তথাতৃতে হরৌ বিরতি স্তি বিগলিতো৷ নিজোৎকধঃ 
অহমেবাসাধারণী প্রিয়া ইত্যেবংরূপো. যন্তন্মাৎ প্রশর-তারতস্যাধিহারও সামাব্যবহূরণাৎ শ্রীকৃষ্ণ 
াবানাধাত্র্শনাক্ষমতয়! অস্ততে| গতেতার্ঘঃ।”. বালৰোধ্নী টীকা ২১ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্বম যুগ ১২১ 


জয়দেব গোস্বামীর “সাধারণপ্রণয়" শব্দটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা 
রাখে। ভাগব্তে মুখাত সাধারণ প্রণয়েরই বিস্তার, প্রধানা গোপীর 
অসাধারণ-প্রণয় বা বিশেষ-প্রণয় সেখানে আভাসিত মাত্র । পক্ষান্তরে 
গীতগোবিন্দ বিশেষ-প্রণয়েরই কাবা ৷ দ্বাদশ সর্গাতুক এ 'মভাকাবো"র 
নায়িকা-রাধিক। নায়ক-কৃষ্ণের পরম জীবাতু। 

বল! বাহুলা, সেই ‘পরম জীবাতু” রাধা মানভরে রাসস্তলী পরিত্যাগ 
করায় কৃষ্ণের “শুন্যায়িতং জগৎ সর্বং”-_সর্বজগৎ শুন্য ভয়ে যায়। তৃতীয় 
সর্গে মুগ্ধ-মধুসুদনের উক্তিতে এর সমর্থন আছে : “কিং ধনেন জনেন কিং মম 
জীবিতেন গুহেণ”১-__-তাৎপর্য,* (তাঁর অভাবে ) আমার ধনে জনে জীবনে 
প্রয়োজন কি, গৃতেই ব| প্রয়োজন কোথায়! 

অতঃপর দেখি, বিরহৃখিন্ন| মানমধী রাধা এবং বিরহী ও অপরাধভীত 
মধুদূপনে 4 দৌতাভার গ্রহণ করেছেন সখী। রাধাবিরহে কাতর কৃষ্ণের 
কাছে এসে তিনি নিবেদন করলেন, “সা বিরহে তব দীন]”। আবার 
রাধাকে জানালেন, “সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী”। তদুপরি অভিসারে 
তাকে অন্প্রাণিতও করতে চাইলেন, “রতিসুখসারে গতমভিসাকে, 
মদনমনোহরবেশম্‌ | কেনন], সংকেতকুঞ্জের দ্বারে প্রাতীক্ষারত মরমী মাধব 
এতক্ষণে “পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবছ্ুপযানম্‌ 1” তাই, “চল 
সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় শীলনিচোলম্”গ। অথচ কঞ্জে প্রবেশ করে 
রাধ! হতাশ হন, “কথিত সময়েহপি হরির$হ ন যযৌ .. মৃ’। অবশেষে 
কুপ্জদ্বারে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু তার সবাঙ্গে প্রতিনায়িকা-সম্তোগের 
স্মারকলিপি । খণ্ডিতা রাধিকা ক্রোধভরে বলেন, “তার হরি যাহি মাধব 
যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্”। সখী রাধাকে অনুনয় করেন, “মাধবে 
মা কুক মানিনী মানময়ে ।১ স্বয়ং মুগ্ধমীধব একান্ত দীন প্রেমিকের আতিতে 
বলেন, “ত্বমসি মম ভূষণং ত্রমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্বম্‌ |; 
এরপর মান্ভঙ্গে কলহাস্তরিতা রাধার সঙ্গে সানন্দ-গোবিন্দের চিরবাঞ্চিত 
মিলন। সুগ্রীত পীতাম্বরের পরমপ্রাতিলাভের পটভূমিকায় গীতগোবিন্দের 
বাসস্তরাসের শুভযবনিকাপাত । 

বস্তুত, ভাগবতীয় শারদরাস ও জয়দেবীয় বাসস্তরাস উভয়ের মধো 
আপাত বৈসাদৃশ্য প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে। বৃন্দাবনের শরতখতু ও 


অপরনশ্রশ সি 2৮০০ ৮ অন্যদিন fl. 


১ গী* ৩৭৪ 


১২২ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


বৃন্দাবনের বসস্তখতু তাদের নিজব স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়েই যথাক্রমে ভাগবতে 
ও গীতগোবিন্দে উপস্থাপিত। বর্ষার পরে ঝতুচক্রের আবর্তনে যে-শরতের 
আবির্ভাব তার মন থেকে মেঘমেদুর জলদসন্তারের স্মৃতি একেবারে মুছে যায়, 
এ কথা সতা নয়। বিশেষত, ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসপঞ্চাধ্যায়ের ঠিক 
পূর্ববর্তী বর্ধা-বর্ণন] অতিশয় গুরুগন্ভীর। এ বর্ধা যেন প্রাকৃত বর্ষ নয়, 
যোগনদর্শনের নানা রূপক-বাবহারের ফলে অপ্রাকৃত মানস-বধার মত ঘনায়িত 
হয়ে উঠেছে । এর পরেই যে-শরতের আবির্ভাব, তা ‘উৎফুল্ল’ হয়েও তাই 
উচ্ছুসিত নয়। লক্ষণীয়, শারদৌতফুল্লমল্লিক রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়েও 
ভাগবতীয় রাস “যোগমায়ামুপা শ্রিত:”'-সেখানে রাসশেখর কৃষ্ণ যোগেশ্বর 
এবং ব্রজবধূর] অপ্রগল্ভা ও তত্বজ্ঞা। ভাগবতের পরিবেশ ও প্রধান চরিত্র 
সবই গার্তীর্ধপূর্ণ। 
পক্ষান্তরে জয়দেব-ভারতী নৃতাপর! :-_সমগ্র কাবাখানিই অবিচ্ছিন্ন নৃতা- 

প্রবাহে ভাসমান । এর ভিতরে বাহিরে উপচীয়মান উল্লাস বসন্তসখাকে 
আশ্রয় করে প্রতিবেশ থেকে মুখ্য চরিত্র পর্যন্ত সমস্তই অবিরল নৃত্য স্রোতে 
ভাসিয়েছে । এমন কি পাঠকেরও পরিত্রাণ নেই : প্শ্রীজয়দে বভণিতমিদ- 
মধিকং যদি মনস। নটশীয়ম্‌”--মনকে নাচাতে চান যদি, তবে জয়দেব-ভণিত 
কাব্য বারবার পাঠ করুন। সংগত কারণেই মনে হবে, বুঝি ভাগবতায় 
শারদরাসের বিপরীত কোটিতে এর অবস্থান। কিন্তু এই আপাত-বিরোধের 
অন্তরালেও এক পরম-সংগতি উঞ্ কাবা-পুরাণ দুটিকে অদয়সুত্রে বিধৃত 
করেছে। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের অন্তিম বন্দনাবাকোই শারদ ও 
বাসন্তরাসের সেই সেতুবন্ধ প্রথম রচিত : 

“রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভূতামাভীরবামভ্রবাম্‌ 

অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়! রাধয়া। 

সাধু ত্বদ্ধদনং হ্বধাময় মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্ততি- 

ব্যাজাদুত্তটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ॥'?১ 
অর্থাৎ, রাসোল্লাসভবে বিহ্বলা গোপিকাদের সন্মুখেই প্রেমান্ধা রাধা 
সৃদূঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে “তোমার মুখমণ্ডল কত সুন্দর সুধাময় !” 
এরূপ স্ত তচ্ছলে ধীর মুখচুম্বন * করেছিলেন, মধুরহাস্যে নিখিল-চিত্তহারী সেই 
হরি আপনাদের রক্ষা করুন । 


কি naraeuannnasaaadsonuimonsiunsnnAuocnrunns 
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শ্লোকার্থ বাখ্যায় পূজারী গোস্বামী বলেন : 
“অথ কবিরপি বসন্তরাসমন্থবর্ণয়ন্‌ শাবদীয়রাসকত-রাধাশ্রীকৃষ্চবিলাস- 
মনুস্মরন্‌ তদর্ণন বূপমাশিষং প্রবুঙ.ক্তে রাসেতি' 
বাসন্তরাস বর্ণন| করতে করতে অকস্মাৎ শারদীয় রাসে কত রাধাকৃষ্ণের 
এই প্রেমবিলাদের অনুষ্মরণ ভাগবত ও গীতগোবিন্দের অন্তলীন যোগ- 
সাধনের ইংগিত বলেও মনে করতে পারেন কেউ কেউ । বিশেষত দ্বিতীয় 
সর্গে অক্লেশ-কেশব চরিতগাঁনেও রাধার বেদনাবিক্ষুব্ধ মুহূর্তে ভাগবতীয় 
শারদরাসের স্মৃতিই সমুদিত : 
“স্মরতি মনো! মম কৃতপরিহাস্ম্? * 
পৃক্ষারী গোস্বামীর বাখ্যায় ‘কৃতপরিহায' তাই : 
“বাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিভাসো যেন তং"? | 
কিত্ত হুদ শারদরাসের ইংগিতেই তে। গীতগোবিন্দ কাবো ভাগবতীয় 
প্রভাবের প্রসঙ্গট প্রতিঠিত হবে না। কেনন।, পদ্মপুরাণে উভয়ত শারদ ও 
বাসন্তরাস বণিত। গগসংভিতাতে ও তাই । আবার হরিবংশে-বিষ্ণুপুরাণে 
বাসম্তরাস না থাকলেও শারদরাস রয়েছে । গীতগোবিন্দের কবি হিসাকে 
জয়দেব উল্লিখিত বাহ্বদেব-শালাকথাময় পুরাণাদির সঙ্গে পরিচিত থাকতেই 
পারেন । সেক্ষেত্রে ভাগবত-শ।ঠ ভার পক্ষে আবশ্যিক না হতেও পারে। 
কিন্তু গীতগোবিন্দে এমন কয়েকটি সুক্ষ্ম ভাগবত-পরিচয়ের বাঞ্জন। আছে, যা 
‘দৈবাৎ সাদৃশ্াখুপক" বলে শ্গ্রা্থ করা কঠিন । কুপিত! রাধার প্রস্থানে 
অপরাধ ভীত কৃষ্ণ যে জগং শুন্য ও জীবন অর্থহীন জ্ঞান করে ভেবেছিলেন: 
“তামহং*্হদি সংগতামনিশং ভূশং রময়ানি”২ 
তার সঙ্গেই তে হদিসংগত।-ভেতু অনুক্ষণ আমি মিলিত হয়ে আছি ২ 
রসিকপাঠকের চিন্তে ত! মুত ভাগবতায় বাসদৃশ্ে রুষ্ণের পুনবাবির্ডাব- 
ক্ষণে ব্রজহ্বন্দরাদের কাছে নিবেদিত তার অমূলা ভাষণের অতুলনীয় অংশটি 
স্পন্দিত করে তুলবে; 
“ময় পরোক্ষং ভজত। তিরোহিতং, ৩ 
আমি তে| অগোচরে থেকে তোমাদেরই প্রেমসেবা করেছি। 


২ শী ৩৬ 
[ | 
৩ ভা’ ১০৪৩২৷২১ 
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তবে লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য । উপরস্ত সকল গোপীর 
প্রতিই এটি তার একটি সাধারণ উক্তি। কিন্তু গীতগোবিন্দে গোবিন্দকেও 
অতিক্রম করে গেছেন গোবিন্দমমোহিনী রাধা । তার প্রতি প্রযুক্ত কোনে! 
উক্তিও দ্বিতীয়া কোন গোপী সম্বন্ধে প্রযোজা নয়। এ কাব্যের আদিশ্লোকে 
নন্দ রাধাকে কিশোরকৃষ্জের পথনির্টেশের অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন : 
“ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়” * 
__রাধা, একে নিয়ে তুমি গৃহে যাও 
বস্তুত, সমগ্র গীতগোবিন্দও তাই-প্রেমের সংকেত-কুঞ্জে রাঁধা-কর্তৃক 
কৃষ্ণের পথনির্দেশ। জয়দেব হলেন রাধাপ্রেমের একজন পথিকৃৎ 
সংহিতাকার। গীতগোবিন্দের ক্রমোন্নীত স্তরপরম্পরায় সে-প্রেমেরই 
প্রতিষ্ঠাভূমি রচিত। রাধাপ্রেমের এই বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ষষ্ট 
সৰ্গ ‘ধৃষ্ট-বৈকুণ’ থেকে কৃষ্ণবিরহিণী রাধার অনুভাঁবগুলি সজ্জিত কর! হলো : 


১. “পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবস্তুম্‌”২ 
_দিকে দিকে রাধা তোমাকেই দেখছেন। 
দু ২. “মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা। 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীল! ॥”৩ 
_রাধা তোমার অনুরূপ বসনভূষণ পরিধান করে 
অনুক্ষণ তাই দেখছেন, আর ভাবছেন, ‘আমিই 
কৃষ্ণ’ | 
৩. “শ্নিষ্যৃতি চুম্বতি জলধরকল্পম্‌ | 
হরিরুপগতইতি তিমিরমনল্লম্‌ ॥”$ 
_হিরি এসেছেন’ বলে তিনি জলধর-সদৃশ গাটু 
অন্ধকারকেই আলিঙ্গন ও চুম্বন করছেন। 
“রসজলধিনিমগ্র। ধ্যানলগ্র। যুগাক্ষী”-রাধারশ্উপরি-উক্ত দশাত্রয় কোনো। 
কোনো! স্থলে ভাগবতকে স্মরণ করায়। যেমন “মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা' 
শ্লোকটি। এটি ভাগবদ্দের দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের একাধিক শ্লোকে 
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বণিত ব্রক্জবধূবর্গের বিলাসবৈবর্ত-লীলার অনুরূপ । সেখানে দেখি, জয়দেবের 
কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার মতোই কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-কাতর। ব্রজগোপীরাও নিজেদের 
কৃষ্ণজ্ঞান করে কৃষ্ণেরই বিবিধ বাল্যলীলান্ুকরণ করেছিলেন | গীত- 
গোবিন্দের সপ্তম সর্গে রাধা-কর্তৃক কৃষ্ণের অন্যনারী-সম্ভোগের যে-কল্পন। 
পাই, তাও অসুয়াখিন্না ভাগবতীয় ব্রজবধূ কর্তৃক প্রতিনায়িকার সৌভাগ্য- 
ভাবনারই সহোদর । অষ্টম সর্গের অন্তিম শ্লোকে নিবদ্ধ বংশীমহিমাও 
ভাগবতের অনুরূপ মহিমাসূচক “ক! স্তর্ক্গ তে কলপদায়ত”১ শ্লোকটি মনে 
করাবে । তবে ফেক্ষেত্রে ভাগবতীয় শ্লোকে বংশীমাহাত্মোর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
অসমোধ্বরূপশ্রীর যাহুপ্রভাবও যুক্ত হয়েছে, জয়দেবে সেখানে বিশুদ্ধ মুরলী 
মহিমাই কীতিত : 

“অন্তর্সোহন-মৌলিঘূর্ণন-চলম্মন্দার-বিঅংসন- 

গব্ধাকর্ধণ-দৃর্চিহর্বণ-মহামন্ত্ঃ কুরঙ্গীদুশাম্‌। 

দৃপাদ্দানব দুয়মানদিবিষদ্দ বার ছঃখাপদাং 

ভ্রংশঃ কংসরিপোর্বাপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥”?২ 
তাৎপর্য, কংসারির যে বংশীরব গীতিমুগ্ধ। মৃগনয়নাদের মনোমোহনে ও 
শিরোঘূর্ণনে, এলায়িত কবরী থেকে মন্দারমাল্যের বিজ্রংসনে এবং তাদের 
স্তম্ভন আকর্ষণ বশীকরণেও মহামন্ত্রস্ববপ, তদুপরি দানব-উপডদ্রুত দেবগণের 
দুর্বার ছুঃখরাশি নিবারণে নিপুণ, সেই বংশীরব আপনা'দ্র কলাণ বিধান 
করুক । 


শ্রীকৃষ্ণের অধরম্ধাঁসিঞ্চিত এই “অস্তর্মোহন” মুরশীর মাহাত্া-বর্ণনায় 
ভাগবত ও গীতগোবিন্দের সাদৃশ্য বিস্ময়কর । ভাগবতের “সিঞ্চাঙ্গ 
নস্তবধরামৃতপূরকেণ হাপাবলোককলগীতজ হৃচ্ছম়াগ্নিং'৩ এবং গীতগোবিন্দের 
“সঞ্চরদধরহ্বধামধুরধ্বনি-মুখরিত-মোহনবংশম্”* পাশাপাশি স্থাপন করলে 
বিষয়টি স্পষ্ট হবে । 


আমর! জানি, গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে জয়দেব রাধাকৃঞ্ণকে দম্পতি? 


১ ভা" ১০২৯৪০ 
২ গী* ৮১১ 
৩ ভা* ১০1২৭৯1৩৭৯ 
৪ গী* ১২5 
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রূপে অভিহিত করেছেন ।১ দ্বাদশ অর্গে কৃষ্ণকে রাধার ‘পতি’ও বলেছেন ।২ 
কোনে! কোনে! সমালোচক জয়দেবকাব্ো রাধা কৃষ্ণের এই দাম্পত্য-ভাবনার 
উৎসরূপে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উল্লেখ করে থাকেন। উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ- 
জন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মাকর্তৃক রাধাকৃষ্ণের বিবাহদানের প্রসঙ্গ 
আছে। উল্লেখযোগা, গর্গসংহিতাতেও অনুরূপ ঘটনার সাক্ষাৎ লাভ করি। 
গোলোকখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ-যজ্ঞে দেখি পুরোহিত 
স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্গ।। শুধু তাই নয়, গগসংহিতার আদি শ্লোকেই কৃষ্ণ 
'রাধাপতি' রূপে বন্দিত।৩ বোধ করি বল্পভাচার্ধের কালঃ পর্যন্ত ব্যাপক 
পরিমাণে প্রক্ষেপ চলে এসেছে বলেই রাধাকৃষ্ণের স্বকীয়-তত্ প্রতিষ্ঠার 
গর্গসংতিতার এত আগ্রহ। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণের দাম্পত্যকল্পন! শুধু 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ ও গর্গসংহিতারই বৈশিষ্টা নয়, বৈষ্ণবশাস্ত্র ভাগবতও 
কৃষ্ণ-গোগীর অনুরূপ ভাবনায় উদ্ব দ্ধ। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়ন্তরিংশ 
অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকটির অংশ-বিশেষ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার কর] চলে : 
“স্বিদ্বনুখ)ঃ কবররশন। গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো”” | এ শ্লোকে ব্রজবধূরা ‘কৃষ্ণবধূ' 
কূপে উল্লিখিত। । আবার ত্রিংশ অধ্যায়ের ষড় বিংশ ও উনচত্বারিংশ শ্লোক 
ছুটিতে প্রধান! গোপা অন্যান্য। গোপা-কর্তৃক কৃষ্ণের বধৃরূপে স্বাকৃতা। 
উদাহরণ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, “বধ্বাঃ পদৈঃ সুপুক্তানি বিলোক্যাত1ঃ সমক্রবন্্‌” 
এবং “কৃষ্ণং স। বধুরন্বতপাত ”। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকে গোপা 'আধগুত্র' 
সম্ভাষণ করেছিলেন ভ্রমরগাতায়, “শপিবত মধুপুধামারযপুত্রোহুধুনান্তে”ৎ 
ইত্যাদি জিজ্ঞাসায় । 
মনে রাখা প্রয়োজন, জয়দেব হলেন কবি। তার কাব্য সকলোপজীবী 
হয়েই ভুবনোপজীব্য। সকলোপজীবা রূপে গাতগোবিন্দের একটি প্রধান 
উপাদান যে ভাগবত তা অনুমান করা যেতে পারে। ভাগবতে যেমন 
হরিবংশ ও বিষুপুপাণের বহু চিত্র ও ধ্বনির প্রতির্ূপ পাওয়। যায়, গাত- 
১“ দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি শ্রীড়াবিমিশো রম” গী ৫1১৯ 
২ “কামশরৈস্তদভুতমভূৎ প দার্মনঃ কীলিতম্” গী* ১২1১৪ 
৩ ‘চলদ্দতিপদদ্বয়ং হাদি দধামি রাধাপতেঃ" গোলোকথণ্ডম্‌ ১১ 
৪ গর্গনংহিতার অশ্বমেধথণ্ডে দ্বিষষ্টিতুম অধ্যায়ে আছে : “অবাশ্তুঃ সহম্ত্রাণি কলো পঞ্চশতানি 
চ। গতে গিরিবরে হি শ্রীনাথঃ প্রাহুর্তবিষ্ততি ॥ তং পুজয়িস্তি বরে বিঞুম্বামী রবেস্তনুঃ । 
বল্রভাগ্ভাশ্চ তচ্ছিয্যাশ্চান্তে গোকুলক্লামিনঃ ॥ ২৯-৩০ ॥” 
ভা? ১০।3৭।২১ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১২৭ 


গোবিন্দেও তেমনি ভাগবতের অনুরূপ চিত্র ও ধ্বনির সমাবেশ লক্ষণীয়। 
ইতোমধোই আমরা তারই কিছু কিছু তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এখানে 
আরও কিছু তুলে ধরার অবকাশ আছে। 
ভাগবতে গোপার। কৃষ্ণের কথামৃত সম্বন্ধে বলেছেন: 

“এব কথাম্বতং তপ্রঞীবনং কবিভিরাণ়তং কল্মযাপতং। 

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ ॥ > 
'আর জয়দেব বলছেন: 

“শ্রীজয়দেবকবে,রদং। কুরুতে মুদং। মঙ্গলমুজ্জলগীতি ॥১২ 
পুনরপি, | 

“ইহ বসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে | 

ক(লযুগচরিতং ন বসতু ছু'রতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥ ৩ 

৬ণবতর “কলাষা।হং” শ্রিবণমঙ্গলং” কথামৃত জয়দেবে “কলিযুগ- 
চরিতং ন বসতু দ্রারতং” “মঙ্গলমুজ্বলগীতি'? হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। 

প্রপঙ্গত গীতগো ।বন্দের স্ববিখ্যাত দশাবতার-বন্দনার পদটিও মনে পড়তে 
পারে। এ “দ্ধ অন্তিমে অবতারা-শ্রাহষ্ণপদে প্রণতি জানিয়ে কবি * 
বলছেন: 

“ঢশাকৃতিকৃতে কৃষ্যায তুভ্যং নমঃ" | 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিষ্বার্ক-সম্প্রদায়ের দাবা, তারাহ সব 
প্রথম দশাবতার বন্দনার সূত্রপাত করেছিলেন। শুধু তা' নয়, কৃ্ণকে 
অবতারা-রূপে একমাত্র তারাই মেনেছেন। আধুনিক কালে কোনে! কোনে। 
গবেষক নিশ্বার্ককে আচার্য শঙ্করের পুববতাঁ বলে প্রমাণ করতে চেয়ে মূলত 
নিম্বার্ক-মতকেই জয়দেবীয় দশাবতার-বন্দনার উৎস বলে প্রচারে উদ্যোগী 
হয়েছেন। এদের অবগতির জন্য জানানে! যায়, দশাবতারের উল্লেখ ন! 
থাকলেও ভাগবতেই প্রথম অব্ভারের সং৷| নির্দিষ্ট করার একটি প্রবণতা 
লক্ষা করি। আর শিম্বাক-শস্ত ও৫ৃর্ঘর আচাধের ‘নিশ্বাক-বিক্রান্তি' গ্রন্থেরও 
পূর্বে ভাগবতেই কৃষ্ণ সর্বপ্রথম অবতারী-রূপে বন্দিত, ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম্*। 
শুধু ভাগবত নয়, ভাগবতানুগামী গগসংহিতাণে ও কঞ্চকে অবতারা ভগবান্‌ 


১ ভা" ১০৩১৯ 
২ গী" ১২৫ 
৩ গী* ৭২৯ 


১২৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


বলার প্রবল প্রবণতা লক্ষ্য করি। এ-সংহিতা কৃষ্ণকে আবার শুধু “ভগবান্‌ 
বয়ম্” বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বলেছে, “পবিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছীকৃষ্ণো ভগবান্‌ 
্বয়মূ”*১। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবম অধ্যায়েও অনুরূপ কৃষ্ণ- 
বন্দনার সাক্ষাৎ পাই । কৃষ্ণে এই অবতাবী-ভাবন1 জয়দেব তে! গর্গসংহিতা। 
বা ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ থেকেও পেতে পারেন । কিন্তু এই উভয় গ্রন্থেই ভাগবতের 
মহিমাপ্রচার এতই উচ্চকণ্ঠ যে, এই ছুই গ্রন্থের পাঠকের পক্ষে ভাগবত পুরাণ 
সম্বন্ধে অনবহিত থাক! একরপ অসম্ভব । জয়দেবের তুলা সুক্ষ্ম-শ্রুতিসম্পন্ন 
মহাঁকবির পক্ষে তো! আরে! অসম্ভব ৷ 

ভাগবতের সঙ্গে গীতগোবিন্দের অপর একটি গুঢ় অন্বয়ের প্রতি এবার 
রসিক-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে । গীতগোবিন্দে কৃষ্ণকে শ্রীমুখচন্দ্র- 
চকোর' বলা হয়েছে । অষ্টম সর্গের নামকরণ কর] হয়েছে “বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি? ; 
এমনকি প্রার্থনাপদেও কবিপ্রণতি কোথাও কোথাও লক্ষ্মীকান্তেই নিবেদিত : 

“শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল | ধৃতকুণ্ডল। কলিতললিতবনমাল। জয় জয় 
দেব হরে 1২ 


এ সের ষড় বিংশ শ্রোকে ও বলা হয়েছে £ 

“পল্লপয়োধরতটীপরিরস্তলগ্ন- 

কাশ্মারমুদ্রিতমুরো মধুসৃদনস্য | 

বাক্তান্বরাগমিব খেলদনঙ্গ খেদ- 

স্বেদাম্বুপুরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥”৩ 
অর্থাৎ, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পদ্মাবক্ষের কুঙ্কুমে ধার বক্ষোদেশ অনুলিপ্ত হয়ে 
অন্তরের.আনুরাঁগকেই বাহিরে প্রকাশ করছে, সেই মধুসূদনের মদনসন্তা পিত 
স্বেদধার! নিরস্তর আপনাদের আনন্দবর্ধন করুক | 


যে-গীতগোবিন্দ রাধাপ্রেমের বিজয়পত্র, যার প্রথম শ্রোকের পরমবাক্যোই 
রাধামাধবের জয় ঘো'ষত, সেই গীতগোবিন্দে কৃষ্ণকে বারংবার ‘লক্ষ্মীকান্ত’ 
বলার তাৎপর্য গভীর | যার! এর অন্তরালে লক্ষ্মী ও রাধার অভিন্নত্ব লক্ষ্য 
করবেন তারা ভ্রান্ত বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, 


১ গোলোকথণ্ডম্, ১ম অধ্যায়, ১৮ প্রো" 
২ গী' ১১৭ 
৩ গী* ১1২৬ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১২৯ 


ভাণ্ডীরবনে আকস্মিক মেঘাগমে ভীত বালককৃষ্ণকে রাঁধাহস্তে সমর্পণ করে 
নন্দ বলছেন, আমি গমুখে আপনার মহিমা শুনে জেনেছি আপনি লক্ষ্মী 
অপেক্ষাও শ্রীহরির অধিকতর প্রিয়া ! প্রকৃতপক্ষে বৈকৃগ্বাসিনী লক্ষ্মী 
অপেক্ষা ব্রজবাসিনা রাধার শ্রেগ্তত্ব প্রতিপাদ" জয়দেবেরও চরম লক্ষ্য। 
ভাগবতই এই পরম-তত্তের সর্বাদি প্রতিষ্ঠাতা । ভাগবতে দেখি, লক্ষ্মী- 
মহিমারও উধ্বে ব্রজবধূমহিমাকে স্থান দেওয়া] ভয়েছে। সেখানে লক্ষ্মী- 
তুলসা প্রমুখা হরিবল্পভাদের বল! তয়েছে “তবপাদরজঃ প্রপন্নাঃ”১ পক্ষান্তরে 
গোপীপ্রসঙ্গে উদগাত উদ্ধবের প্রশন্তিতে কৃষ্ণের পভুজদগুগৃহী'তকঠ” 
ব্রজবধূগণই শ্রেগ্ প্রসাদপ্রাপ্তের মর্নাদাভাগী : 
“নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতাস্তধতেঃ প্রপাদঃ 
স্বর্ষোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ। 
রাসোৎসবেশ্স্য ভুজদ গুগৃতীতক- 
লঞ্জাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজবল্পবানীম্‌ ॥২৮ 
অর্থাৎ, রাসোৎসবে শ্রীকষ্ণের ভুজদণ্ডে আলিঙ্গিতা লন্ধকাম! ব্রজত্রন্দরীন! 
যে-প্রসাদ লাজ করছিলেন, পল্পগন্ধা স্ররণলনাগণের অপেক্ষা ও যিনি তে! 
সেই নারায়ণ-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও তা প্রাপ্তা তননি। 
বরজস্বন্দরীদের মধো প্রধানা গোপীর প্রেমদৌরাতু। আবার সবাতশায় । 
অন্যান্য। গোপীরা কৃষ্ণের পদ চিহ্ন দেখে বলেছেন: 
“ধণা অহে| অমা আলে? গোবিন্দ ও ক্তরেণবহ | 
যান ব্রক্ষশো রমা দেবী দধুমু দ্ধ থনুভয়েঠ ॥৩ 
আভা, সখারন্দ. কা ধন্য গৌবিন-চরণপদদের এই গে! সবগ্রণত্জাল হোকে 
প্রত্রাণেব জণ বঙ্গ, শিব ও পক্ষমাদেব, এই গাদরেণুহ মন্ত". হাধল করে 
থাকেন । 
ধার পদর্ণপিহ এমন অখণ্ড পুণ।ময়, স্বয়ং তার বাক্তার ।কণ্ত চমতকিনির 
সৃষ্টি করে । মাগান্সাহ্িশী গোপীরা বলছেণ . 
“ইমানাধিকমগ্নানি পদানি বহতো ব্ধুং। 
গোঁপাঃ পশাত কৃষ্ণস্য ভার'ক্রান্তস্য + 'মনহ |8 


ভা’ ১ :,২০]৩৭ 
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সখীরা, দেখো! দেখো, কামাসক্ত কৃষ্ণ তার প্রেয়সীকে বহন করে নিয়ে 
যাওয়ায় ভারাক্রান্তিবশত এই স্থানে তার পদচিহৃগুলি ভূমিতে অধিক মগ্ন 
হয়েছে । 

‘এহোত্তম’। গীতগোবিন্দে এমনকি রাধার চরণ-সংবাহনের কথাও 
আছে, নুপুরান্ুগত হবার বাঁসনাঁও £ 

“করকমলেন করো চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্। 
ক্ষণমুপকুক শয়নোপরি মামিব নুপুরমনুগতিশূরম ॥* 

কৃষ্ণ বলছেন, বহুদূর থেকে এসেছ, অনুমতি দাও আমার করকমলে তোমার 
পাদসংবাহন করি। ক্ষণকালের জন্য পাদলগ্ন নূপুরের মতো শখ্যাপ্রান্তে 
আমাকে গ্রহণ করে! । 

যিনি লক্ষ্মীর বক্ষশোভা তিনিই রাধার চরণপ্রার্থী। বলাই বাহুলা, 
জয়দেবের বক্তবো প্রকারান্তরে ভ'গবতের 'এতিহ্াই রক্ষিত। ভাগবতে 
কৃষ্ণকে বলা ভয়েছে : “পীতান্বরধরঃ অগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ£৮_-গোপাদের 
সেবাধিকাঁরের বরদাঁন করেছিলেন তিনি । জয়দেবের গীতগেধবিন্দে তিনিই 
“সুল্রীত-পীতান্বরঃ,__ রাধিকার প্রীতিলাভে ও প্রীতিসম্পাদনে সুপ্রীত- 
পীতান্বরধর। ভাগবতীয় কৃষ্ণতত্বকে স্বীকার” করেও ভাগব'ত-অতিক্রমী 
“অসাধারণ”-প্রণয়মহিমা গানে এই ভাবেই জয়দেব স্বীয় প্রতিভার 
প্রতিষ্ঠাভূমি আবিষ্কার করেছেন । 

পরিশেষে, ভাগবতের সঙ্গে গীতগোবিন্দের একটি আপাত-বৈষমের 
উল্লেখ না করলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। উক্ত আপাত-বৈষমাটি 
আর কিছু নয়, ভাগবতে ও গীতগোঁবিন্দে 'রতিপতি মদনে”র বাবহার-বৈষম্য | 

ভাঁগবতের রাপপঞ্চাধায়ের প্রথম শ্নোকটির টীকা রচনা! করতে গিয়ে 
বন্দনাবাকো আ্ীধরস্বামী বলেছেন: 

“ব্রন্মাদিজয়সং বঢদর্প কন্দ্রনর্পহা. ৷ 
জয়তি শ্রীপতিগোপীরাসমগ্ুলমণ্ডিতঃ ॥” 

ব্ৰহ্মাদি দেবতাকে জয় করে দপিত হয়ে উঠেছিল মদন। সেই স্বর্গজয়ী 
কন্দৰ্পেরই দর্পচূর্ণ করলেন রাসমণ্ডলস্থিত গোগীমধামণি গোবিন্দ । স্পষ্টতই 
ভাগবতীয় রাস উক্ত বিশিষ্ট টীকাকারের ব্যাখ্যায় হয়ে উঠেছে কন্দর্পবিজয় 


জে শত. 0 
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কন্দর্পবিজয়তত্ব যে শ্রীধরত্বামার স্বকপোলকল্পিত নয়, তারই অনুকূলে 
ভাগবতের পদচতুষ্টয় উল্লিখিত হতে পারে | ভাগবতে রাসেশ্বর কৃষ্ণ সম্বন্ধে 
বলা ভয়েছে,“যোগমায়ামুপাত্রিতঃ” “আন্মারামোহপ্যরীরমত” “সাক্ষান্মথমন্মথঃ” 
এবং “আত্মন্যবরদ্ধসৌরতঃ৮ | 
পক্ষান্তরে মনে তবে, গাতগোবিন্দ মদনদাপক কাবা । এ কাব্যে মদনের 
প্রবল প্রতাপ দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই । কয়েকটি উদাতরণ দিলেই 
বিষয়টি স্পষ্ট হবে । গীতগোবিন্দের বাসন্ত-পটভূমি “উন্মদমদনমনোরথপথিক- 
বধূজনগপিতবিলাপে” মুখরিত। কিংশুক “যুব্জননৃদয়বিধারণ-মনসিজ- 
নখরুচি”। কেশর কুম্রমের বিকাশ “মদনমভীপতিকনকদগুরুচি” | এই 
মদনমথিত পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত মদনমহোৎসবও “অঙ্গৈরনঙ্গোৎ্সবম্” | 
এ লীলানাটোর শায়িকা রাধিকাও অনুক্ষণ প্রবল কন্দর্পজ্জরে কাতর! ও 
চিন্তাকুল! হয়ে, “অমন্দং কণ্দর্পআরজনিত-চিন্তাকুলতয়া” বহুবিতিত কৃষ্ণানুসরণ 
করেন। কন্দর্পপর্পং1” শ্রীপতিও এখানে মন্মথ-পরুর্দস্ত। মুগ্ধ মধুসূদনের 
মদশাতিই তার শ্রেঠ প্রমাণ : 
“হৃদ ।বসল তাহারে! মায়ং ভুজঙ্গমণায়কঃ 
কুবলয়দলশ্রেণী কঠে ন সা গরলছ্াতিঃ | 
মলয়জরজে! নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি 
প্রচর ন ভ্রভ্রান্ত।ানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥”১ 
অর্থাৎ হৃদয়ে আমার মৃপালের হার, বাসুকী নয়। কণ্ঠে নী, [ৎপলমালা, 
গরপছ্যতি নয়। অঙ্গে শ্বেত্চুন্দনরেণু, ভস্ম নয়। পার্শ্বে প্রিয়াও উপস্থিত 
নেই । তবে কেন হে অনঙ্গ, প্রহারের জন্য ছুটে আসছে।? 
ভারতীয় কাব(পুরাণের প্রচলিত ধারায় রতিপতি মদনই মুতিমান শুঙ্গার 
রূপে ম্বীকৃত। তবে ভাগবতে কোথাও কোথাও শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররস- 
মৃতিধর। কংসের মল্লভূমিতে তাঁকে সবরসের আলম্বনস্বরূপে বর্ণনা করতে 
গিয়ে শুকদেব বলছেন: পল্্রীণাং স্মরো মুতিমান্*”২ নারীদের কাছে তিনিই 
মুতিমান কন্দৰ্প । 
অন্যান্য বৈষ্ণব-শাস্তরেও তিনি শৃঙ্গাররসের সাক্ষাৎ দেবতারপে বন্দিত। 
গ্গসংহিতায় বল! হয়েছে : 
Co ১ নী” ৩১১ 
২ ভা’ ১০।৪৩1১৭, 
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“্শ্যামং তু শুঙ্গাররসস্য রূপং 
শ্রীকৃষ্ণদেবং কথিতং মুনীন্দৈঃ”’* 
অর্থাৎ, মুনীন্দ্রবর্গ বলেছেন, শৃঙ্গারবসের রূপ শ্যাম এবং শ্রীকৃষ্ণই তার 
দেবতা । 
উপরি-উক্ত উভয় ধারাই গীতগোবিন্দে মিলিত হয়েছে । রাসক্রীডারত 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে সবীকে তাই বলতে শুনি : 
“শৃঙ্গারঃ সখি মুতিমানিব মধো 
মুঞ্ধো হরিঃ ক্রৌড়তি ॥”২ 
রাধার দৃষ্টিতে এই 'মৃঠিমান শৃঙ্গার রসস্থবরূপ’ শ্রীকৃষ্ণ এ কাব্যেরই অন্যত্র 
অনঙ্গমুতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। বিরহিনী রাধা সম্বন্ধে সখী কৃষ্ণকে 
জানাচ্ছেন £ 
“্বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবস্তমসমশরভূতম্‌। 
প্রণমতি মকরমধে! বিনিধায় করে চ শরং নবঢুতম্‌ ॥ 
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্‌। 
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্‌ ॥১ ৩ 
অর্থাৎ, রাধা নির্জনে বসে মৃগমদের দ্বারা সাক্ষাৎ কন্দর্পবোধে তোমারই মৃক্তি 
ংকন করছেন । চিত্রখানির নিয়ে মকর একে এবং হস্তে শায়কস্বরূপ 
রসালমুকুল অর্পণ করে প্রণাম করছেন। 
প্রণাম করছেন, আর বলছেন, হে মাধব, এই তোমার চরণে পড়ে 
রইলাম ৷ তুমি বিমুখ হলে দুধানিধি চন্্র৪ আমাকে এখনি দগ্ধ করবে । 
স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, গীতগো।বন্দের কৃষ্ণ ভাগবতীয় কৃষ্ণের মতো 
“সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ' নন। তিনি শুধু মন্মথ। এর মূলে বোধকরি পুরাণ 
ও কাব্যের দৃর্টিভঙ্গিগত সনাতন পার্থক)ই ধরা প্ডেছে। কিন্তু এহো বাহ? | 
বৈষম্যের মধ্যে একটি সাধারণ একা সূত্র থাকলেও থাকতে পারে। 
গীতগোবিন্দের মতো! ভাগবতীয় রাসেও ‘অনঙ্গ’ ত”1 'কাম’-মুলক শব্দের 
বহুল ব্যবহার লক্ষ্য কর্মী । যগা, “শিশমা গীতং তদনঙ্গবধনং৮* বা “কামাদ 


রাহা রে ওর কচ ০৪ ও পর পরখ 


১ গর্গ স* অশ্বমেধথণ্ডম্‌, একষষ্টি অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক, 

২ শী* ১৪৮ 

৩ লী” 81৬০৭ 

৪: এখানে উর্লেখযোগা, “শীতং তথ্বনক্গবধনং”--ভাগবতের এই “অনঙ্গবর্ধন!' শবটির কেউ কেউ 


ভিত স্যান্যার পক্ষপাতী । “বর্ধন” শকটিকে তায়া ছেদনার্থক ধাতুনিল্পর মনে করেন। ফলত, 
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গোপ্যঃ” প্রভৃতি । লকঙ্ষণায়, উন্চয়ত ভাগবক্তে ও গীহগোবিন্দে কোথাও 
“অনঙ্গজনন ' শব্দটি বাবন্ধত তয়নি | তির্থাৎ, কুম্টান্বরাগবতী গোপীর চিত্তে 
কামপ্রবাহকে নিতা বলে স্বাকার করা তছেছ্থে। গোগাদের এই নিতাপ্রেমই 
নাম| শাস্ত্রে ‘কাম’ রূপে অভিহিত হযেছে বলে বিদপ্ধজন অভিমত প্রকাশ 
করে থাকেন । প্রমাণস্বর্প গোঠমায়তন্বের উক্তি উদ্ধার কর! চলে : 
“প্রেমেব গোপরামাণাং কাম ইতাগমৎ প্রথাং”। বস্তুত, গোপরমণীর ‘কাম’ 
যদি পরমপ্রেমই না হত, তাহলে তা কি কদাপি উদ্ধব-প্রমুখ ভাগবতগোষ্ঠীর 
সাধা হয়ে উঠতে পারত ? রন্দাবনগোপীর অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমরসসীমার 
তটপ্রান্তে দাড়িয়ে মুগ্ধবিস্মিত উদ্ধব জন্মাস্তরে তাদের চরণরেণুস্পৃষ্ট গুল্ম- 
লতাদি হতে চেয়েছেন । তিনি মুক্তকঠে ঘোষণা করেছেন : 

“এতাঃ পরং তনুভূতে| ভুবি গোপবধ্বো 

গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢভাবাঃ* । 

বাঞ্চন্তি যন্তবভিয়ো মুনয়ে! বয়ঞ্চ 

কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথা রসম্যু২»”, | 


এতদর্থে “তদনঙ্গ বর্ধন” হয়ে ওঠে “তদনঙ্গছেদন” | “বর্ধনে”র এবপ একটি প্রনিদ্ধ ব্যবহার আ।সস। 
“চৈতন্যচন্দ্রোদয়* নাটক থেকে উদ্ধার কবলাম ; 
“মাং গোবর্ধনধারিণং ন ধরণো কো বেত্তি হুং 
বধনং হিংসা হে বৃষহন্‌ বিভষি তদঘদ্বারৈব গোবর্ধনং ॥'' ৩1৭৬ 
চৈতন্য কর্তৃক অভিনীত “দানলীলা' নাটকের উপার-ডক্ত অংশের বামপ্মলায়ণ তকরত্ব-কৃত 
বঙ্গানুবাদ উদ্ধত হল : 
“কৃষ্ণ । নুন্দরি। হ' আমাকে গোবধনধারী বলিয়া ভূমণ্ডলে কে না ডানে? 
ললিতা | হে বৃষঘাতিন্‌ ! গাবীগণের বদ্ধন অর্থাৎ হিল করিয়াছ, সেই দোষে জগতে 
গোহত্যাকারী নাম ধারণ করিতেছ ॥ ৩1৭৬ 1” 
বস্তুত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মনে করেন, অনঙ্গবর্ধনকে অনঙ্গ-ছেদন বহিংদন রূপে গ্রহণ 
না করলে রাদলীলার সুচনাপত্রে প্রধৃক্ত শ্রীধরদ্বামীর “দর্পকন্দর্পদপহা” শব্দটির তাংপয সবাংশে 
রক্ষিত হয় না। 
মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তক্ভূষণও তার “বাংলার বৈধংব দর্শন” গ্রন্থের শ্যামের বাশি-প্রবন্ধে 
এই “বর্ধন'কে ছেদনার্থেই গ্রহণ করেছেন : নু 
“প্রকৃত স্থলে এই বুধ, ধাতুটি ছেদনবূপ অর্থে প্রতুক্ত হইয়াছে, এই কারণে অনঙ্গবর্ধন শব্দের 
এখানে কামবিনাশন এইরূপ অর্থ অনায়াসেই হইতে পারে |” দ্র’ পৃ" ২৬৭ 
১. “রড়ভাবা$১-“পরমপ্রেমবত্যঃ” শ্রীধরটীকা 
২ ভা* ১১1৪৭।৫৮ 


ধক 
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অর্থাৎ জগতে একমাত্র গোপবধূদের দেহধাঁরণই সার্থক। কেননা, ভবভয়ে 
ভীত মুনি অথবা আমাদের তুলা ভক্তজন যে-প্রেম লাভ করার জন্য নিরন্তর 
লালায়িত, গোপরমণার] অখিলাত্মা গোবিন্দের সঙ্গে সেই পরম-প্রেমসম্বন্ধে 
অনুক্ষণ পরিপূর্ণ | ভগবৎ-কথায় অনুরাগী জনের ব্রহ্মজন্মের প্রয়োজন কি? 
উদ্ধবের শ্রদ্ধাপ্ধুত মন্তব্যে গোপীর কাম পরমপ্রেমেরই নিঃসংশয় 
অভিবাঞ্জন| লাভ করেছে । বিশেষত, ব্রহ্মসংহিতাতেও কামমুলক 'স্মর’ 
শব্দের বিপুল অর্থবিস্তৃতি ঘটতে দেখি । যথা। 
“আনন্দ চিন্ময়রসাত্মতয়। মন£হা 
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্‌ স্মরতামুপেত্য । 
লীলায়িতেন ভুবন1নি জয়তাজঅং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি৯” ॥ 
যে আনন্দচিন্ময় পুরুষ রসাত্মতা-বশত নিখিল প্রাণীর চিত্তে কনর্পরূপে 
প্রতিফলিত হয়ে লীলার দ্বার! বিশ্ববিজয় করছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে 
ভজন! করি--উক্তিটি গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই মনে রাখতে হবে । 
গীতগোবিন্দেও সেই আনন্দচিম্ময় “রসে! বৈ সঃ” গোবিন্দেরই ভজন! । 
তিনিই নিখিল প্রাণে সাক্ষাৎ ‘স্মব’। অর্থাৎ, গীতগোবিন্দে গোবিন্দই 
আলম্বন বিভাব, মদন-গীত উদ্দীপক মাত্র । 
পরবর্তী বৈঞ্ণব-বসশ্বান্ত্রে ব্রহ্মসংতিতাসহ ভাগবত-গীতগোবিন্দের এই 
গভীর স্মর-ভাঁবন! প্রতিফলিত হয়েছে সন্দেহ নেই। 'বৃহতক্রমসন্দর্ড” টাকায় 
জীব গোস্বামী তাই “অনঙ্গদীপনে”র অতাশ্নর্য ব্যাখ্যা করতে পারেন 
এইভাবে £ | 
“অনল দীপনং ন অঙ্গোইনঙ্গঃ অঙ্গীতি যাবৎ তৎ প্রেম তসা দীপনম্‌ |” 
কামকলারূপ অঙ্গের নয়, কিন্তু অঙ্গী যে-প্রেম, তারই উদ্দীপন 
অনঙ্গদীপন । 
বস্তুতপক্ষে, ভাগবত ও গীতগোবিন্দ-_কেশবকেলিরহস্বপূর্ণ এই ছুই পুরাণ 
ও কাব্যের কেন্দ্রস্থ রাসলীলার লক্ষ্য “অঙ্গ”-কামের প্রসাধনকল! নয়, “অঙ্গী”- 
প্রেমেরই সাধনবেগ | গীতগোবিন্দকে সম্মুখে আদর্শরূপে স্থাপন করে পরবর্তী 
কালে যে-বাঙ্‌ল! কাবাস্মহিতা গড়ে উঠলে।, সেখানে “অঙ্গী'-প্রেমের 
ভাগবতানুগত ঁতিস্ব কতট! রক্ষিত, তা কৌতূহলের সঙ্গেই লক্ষণীয় ॥ 


৯ শ্র্দগ স ৪২ 


ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণকীতন 
ভাগবতে রাসপঞ্চধায়ে কৃষ্ণের রাসক্রীড়। সমাপনাস্তে শুকদেব বলছেন: 

“এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিত। নিশাঃ স সত্যকামোইনুরতাবলাগণঃ। 

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাবাকথা রসা শ্রয়া:1”১ 
অর্থাৎ, এইরূপে সত্যসংকল্প ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কামজেতারূপে অনুরাগিনী ব্রজ- 
বধূদের সঙ্গে কবিপ্রসিদ্ধ শরৎকালোচিত শুঙ্গার-রস-কেলিতে চন্দ্রালোকিত 
সেই সুদীর্ঘ বজনী অতিবাহিত করেছিলেন । 

এই সুবিখ্যাত শ্লোকে বাবহ্ৃন্ত ‘নিশ৷’-শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ সহজেই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাসপঞ্চাধায়ের উপক্রম শ্লোকেও দেখেছি : “ভগবানপি 
তা রাত্রীঃ”। 'বাত্রি'-শবে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে । উপসংহৃতিতেও 
দেখছি : “এবং শশাঙ্কাণশুবিরাজিতা নিশাঃ” | ‘নিশা’-শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত । 
মীমাংসাশান্ত্রে বলা হয়েছে, উপক্রম, উপসংহার, অভাস (পুনরাবৃত্তি ), 
অপর্বত। (নৃতনত্ব ), অর্থবাদ (প্রশংসা ) এবং উপপত্তি (বোধ )--এই ছয়টি 
লক্ষণ বিচার করলেই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ঠ বিষয় নিঃসন্দেহে অবগত হওয়] সম্ভব ।* 
ভাগবতের যাসপঞ্চাধ্যায়ের উপক্রম উপসংহ্ৃতি, অভাসাদি বিচার করলেও 
মনে হবে, একাধিক রাত্রির রাঁসক্রীভাই বক্তা শুঁকদেব-বিবক্ষিত। বহুবচনের 
প্রয়োগে তিনি নিত্যপৃণিমায় নিতারাসের প্রতি গুঢ় ইংগিত করেছেন বলেও 
ভক্তদৃ্টিতে প্রতিভাত হতে পারে । 

এ প্রসঙ্গে শরৎকাবাকথারসাশ্রয়াঃ শব্দটিও গুরুত্বপূর্ণ । । ‘শরৎ'-এর দুটি 
অর্থ ;__একটি খতুবিশেষ, অনুটি সমগ্র বংসর২। অতএব শুধু শরৎকালে ন! 
হয়ে বৎসরের বিভিন্ন খতুতে যে-সকল শ্ঙ্গার কাবাকথারসের সৃষ্টি হয়, 
ভাগবতীয় রাঁসে তারই আস্বাদন থাকতে পারে। টীকায় শ্রীধবস্বামী বলেন : 
“মৃঙ্গারবসাশ্রয়া শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাবোধু যাঃ কথান্তাঃ সিষেব ইতি।” 
“পিষেব”__অর্থাৎ, “অসেবত”। ব্যাস, পরাশর, জয়দেব, লীলাশুক, 
গোবর্ধ নাচার্য প্রমুখ কবিগণ আপনাপন কাব্যে বৎসরের বিভিন্ন খতুকালের 
উপযোগা রাধাকৃষ্ণের যে-শুঙ্গাররস লীলা "পরিবেষণ করেছেন, রাসলীলার 
রজনীসমূছে তাই সমাক্রূপে সেবিত ব! আঘ্বাদিত হয়েছিল। লঘুতোষণী 
১ ভা" ১৩৩২৬ 
২ ‘বর্ষ’ অর্থে শির প্রাচীনতম প্রয়োগ লক্ষ্য করি খখেদে। দ্র' ধ' ৭৬৬।১১। 
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টাঞ্চায় শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, “শরৎকাবাকথাঁশ্চ সর্বা সিষেবে। তত্র 
কাবাশবেন পরমবৈচিত্রী তাদাং সুচিতাশ্চ গাতগোবিন্দান্দ প্রসিদ্ধ স্তথা 
শ্রীচ্ীদাসা দি-বণিত-দানখগ্ুনৌকাখণ্ত-প্রকারাশ্চজ্ঞেয়াঃ |", অর্থাৎ, কৃষ্ণের 
রাপলীলায় সকল শরৎকাব্যকথারস আস্বাদিত হয়েছিল। কাব্য শব্দের 
প্রয়োগে সে-সকল লীলার পরমবৈচিত্রীও সূচিত হয়েছে এবং তা 
গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে 'প্রপিদ্ধ”, এবং চণ্ডীদাস প্রমুখ কবির দানখণ্ড- 
নৌকাখণ্ডাদি বিভিন্ন প্রকারে” বধিত।--জীব গোস্বামীর এই বক্তব্য অবশ্য 
তার জ্ষ্ঠতাত সনাতন গোষ্ামীরই গ্দানুসরণ মাত্র । রুহৎ-তোষণী টাকায়, 
সনাতন বলেছেন: “কাব/শকেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সুচিতাশ্চ গীত- 
গোবিন্দাবি প্রসিদ্ধান্তথ| শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দশিত দানখণ্ড-নৌকাৎগাদি-প্রকারাশ্চ 
জ্ঞেয়াঃ।” বৃহৎ-তোষণা টাকার এই «*॥চণ্ভীদাসাদি-দিত-দানখণু- 
নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ’” কেউ কেউ প্রক্ষিপ্ত বলে অনুমান করে এর 
এঁতিহাসিকতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেছেন । আবার, টীকাংশটাকে 
প্রক্ষিপ্ত মনে না করলেও এই চণ্ডীদাপই যেবড়ু চণ্ডীদাস এপং দানখণ্ড- 
নৌকাখণ্ড যে বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাবোরই লালাবিবরণ সে 
সম্পর্কে অনেকে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উপরি-উক্ত টীকাংশ যখন 
সনাতনের যূলগ্রন্থসহ জীবের লঘুতোষণীতেও পাওয়! যাচ্ছে, তখন একে 
প্রক্ষিপ্ত বল্ল! সমীচীন হবে ন! । কিন্তু 'এহোবাহা”। বিসংবাদ বিশেষ করে 
সৃষ্টি হয়েছে “দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি’” কাবারচয়িতা “চণ্ডীদাসাদি’' কে নিয়ে। 
ংগতভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এখানে কোন চণ্ডীদাসের ,কথা বল! হয়েছে? এ 
প্রসঙ্গে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, এখানে যে দানখণ্ড-নৌকাখগাদি কাবোর 
প্রকারের কথ! বলা হয়েছে, সেগুল কোন্‌ ভাষায় লেখা? সংস্কৃতে না 
সংস্কতেতর কোনে ভাষায়? চণ্ডীদাসের লেখা কোনে! সংস্কৃত দানখণ্ড- 
নৌ ক্টাখণ্ড মাজে! অনাবিষ্কত । তাহলে, হয় চণ্ডীদাস পংস্কৃতে লিখেছিলেন 
কিন্তু পরে তা কাঁলকবলিত হয়েছে, নয়তো চণ্তীদাস সংস্কতেতর কোনে! 
ভাষাতেই লিখেছিলের্ট! চৈতন্যচরিতামতকার একাধিকবার বলেছেনঃ 
চৈতন্যদেব চণ্তীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণাম্বৃত ও গীতগোবিন্দের 
লীলারস আস্বাদন করতেন ।* সংগত কারণেই বলা যায় যে, চৈতন্যোতর 
বৈষ্কব.সমাজে উল্লিখিত কাঁবগণের কাব্য বিশেষ সমাদৃত ছিল। স্বাভাবিক 
নিয়ষে-পেগুলি লুপ্ত হবার কথা নয়] হয্সও ন্ি।' কাজেই চণ্ডীদাপ যদি 
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সংস্কতে দানখণ্ডাঁদ লিখতেন তাহলে সেগুলি সযত্বেই রক্ষিত হত। কিন্তু 
চণ্ডীদাসের এ শ্রেণীর কাবা না পাওয়ায় ল্লতে হয় তিনি সংস্কতেতর 
ভাষাতেই লিখেছিলেন । বিগ্ভাপতির ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য সংস্কতেতর ভাষাতেই 
রাধাকঞ্চ লীলারস আস্বাদন করেছিলেন । কাজেই চগ্ডাদাসের ক্ষেত্রেও 
তা হতে কোনে! বাধা ছিল না। বল বাহুলা, চণ্ডাদাসের ক্ষেত্রে সংস্কতেতর 
বলতে কেবল বাওলাই বোঁঝাবে। কেননা, চণ্ডীদাস প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে 
কোনে। কাবা লিখে ছলেন বলে কোথাও উল্লিখিত হয়নি । তাছাড়া সনাতন 
এবং জীব উভয়েই একনিংশ্বাসে জয়দেব ও চণ্ডীদাসের নাম উচ্চারণ 
করেননি । তাদের বাগ ভঙ্গিটিশ্লক্ষা করবার মতো । তার! গাতগোবিন্দের 
ক্ষেত্রে বলেছেন প্রসিদ্ধ” এবং দানঁখণ্ড নৌকাখণ্ডের ক্ষেত্রে প্রকার? | 
“দানখণ্ড"-নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ” । 


কিন্তু তাছলেও এই দানখণ্ড"-নৌকাখণ্ড যে বড, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃ্ণ- 
নীর্তনের দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড, তা বিচারসম্মত নূতন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। 
সুতরাং শ্রীকঞ্চকীর্তনের চণ্ডীদাসহ চরিতামৃত-কথিত চণ্ডীদাস. এ অনুমান 
যুক্তিসন্মত হবেন! ৷ তবু এই বিতর্কবাহে প্রবেশের চেষ্ট। ন! করে বড়ু' 
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাবো ভাগবতীয় উজ্জলরস কতটা আফ্বাদিত 
হয়েছে, অথবা আদৌ আস্বাদিত হয়েছে কি না, তাই তবে আমাদের পরবর্তী 
আলোচনার বিষয় । 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়, চণ্ডীদাস ছিলেন জয়দেবের '্াক্ষাৎ কবিশিশ্ত 
এবং বিগ্ভাপতির সমসাফ্য়ক (কেউ কেউ মনে করেন. কিছু পরবর্তী )। 
জয়দেব ভাগবতের সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন না বলেই মনে হয়। বিগ্যাপতি 
ভাগবতের পুঁথি নকল করেঠিলেন। এ প্রসঙ্গে আমরা মিত্র-মজুমদার 
সম্পাদিত '1গ্াপতির পদাবল)।'র ভূ'মকাংশ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করতে পারি: 
৭.-১৪২৮ খৃষ্টাব্দে" 'লাজবনেোলতেই বিদ্যাপতি কর্তৃক ভাগবতের অন্ুালপি 
সমাপ্ত ’*। পুনরপি. ***'অস্ততঃ দশ বৎসর কাল (লিখনাবলীর রচন। 
২৯৯ ল. স. হইতে ভাগবতের লিপিকাল ৩০৯ ল.স ) রাঁজবনৌলিতে 
অপেক্ষাকৃত দ্রারিদ্রোর ও বিপদের মধ্যে বাস ও স্বহস্তে শ্রীমন্তাগবতের 
প্রতিলিপি প্রস্তুত করার সময় তাহার মনের মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন 


১ বিদ্যাপতির পদাবলী, 


an 
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আসিয়াছিল যাহার ফলে তাহার পদের ভাব ও ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত 
হইয়াছিল”> । 

এখানে “মনের পরিবর্তন” আমাদের আলোচা বিষয় নয়। বিদ্যাপতির 
ভাগবত-চর্চার গুরুত্বপূর্ণ তথাটিই বিবেচ্য । বস্তুত, বড, চণ্ডীদাসের সমসাময়িক 
অথবা কিছু পূর্ববর্তী, এই কবি মিখিলায় বসে ভাগবতচর্চা করছেন, অথচ বড, 
চণ্ডীদাস ভাগবতের সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত, এক সহজে বিশ্বাসযোগ্য 
নয় বলেই আমাদের ধারণ|। বিশেষ করে, মধ্যযুগের ইতিহাসে বংলা ও 
মিথিলার ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রবাদতুল্য হয়ে আছে। বিগ্ভাপতি 
ও বড, চণ্তীদাসের কবিকল্পনার সাদৃশ্যশ উক্ত যোগকেই নিঃসংশয়ে প্রমাণ 
করে। অতএব বড, চণ্ডীদাসের কাঁব্যে ভাগবতের ভূমিকা সন্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠা 
নিতান্ত স্বাভাবিক । 

সঞ্চয়ন, স্বীকরণ ও প্রকাশন-_এই ত্রয়ী কবিবৃত্তির সার্থক সমন্বয়ে বড় 
চণ্ডীদাস মহাকবিনাম| । অনিঃশেষ সঞ্চযতৃষ্ণায় এই কবিভূঙ্গটি ভারতবর্ষের 
ধ্ৰুপদা কাব্যসাহিত্য-পুরাণের পদ্মবনে স্বচ্ছন্দ বিহার করে ফিরেছেন। বল৷ 
বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণলীলাব কথাকোবিদ্রূপেই তার বাণীকুঞ্জে নানা পুরাণের 
সমাবেশ লক্ষ্য করি। স্বভাবতই কৌতূতল জাগে, রাধাকৃষ্ণলীলার মধুকর 
হিসাবে তার মধুভাগুটি কচিৎ “শরৎকাব্য কথাবসাশ্রয়া”ও হয়ে উঠেছে কিন! । 
প্রকৃত প্রস্তাবে, শ্রীকৃষ্চকীর্তনকাব ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এর 
প্রতিকূলে ও অনুকূলে উভয়তই বহুযুক্তির সন্নিবেশ করা যায়। আমরা একে 
একে উভয় শিবিবের যুক্তিশৃঙ্খলা সজ্জিত করলাম। , 

জন্মখণ্ডের প্রারস্তেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারের ভাগবত-বহিভূর্ত বিষ্ণু- 
পুরাণাশ্রিত চিন্তাধারার পরিচয় মেলে । পৃথুভারব্যথাতুর পৃথ্বীর ভার 
মোচনের জন্য ব্রন্মাকে নারায়ণ “ধল কাল দুই কেশ” দিয়েছিলেন । 
বিষ্ণুপুরাণে এই কেশ ‘চুল’ অর্থেই গ্রহণ কর! হয়েছে বলে প্রচলিত বিশ্বাস : 
“উজ্জবহারাত্বনঃ কেশৌ সিতকৃষ্কৌ ।মহামুনেঃ”। মহাভারতের বৈবাহিক 
পর্বাধ্যায়েও বলা হয়েক্কে : “স চাপি কেশে! হরিরুচ্চকর্ত একং শুর্লমপরঞ্চাপি 
কৃষ্ণম্” । হরিবংশেও অনুরূপ ঘটনাবিবরণ স্থান লাভ করেছে। ভাগবতে 
সংগত কারণেই এই “কেশে সিতকৃষ্ধৌ” হয়েছে ‘কেশ'স্বরূপ । “কেশ” 
অর্থাৎ তেজ বা শক্তি। প্রসঙ্গত চৈতন্চরিতাম্থত কাব্যের মধ্যলীলার অন্তর্গত 


হিরা রড এড রগ হজ এল রক পা বার হু হজ জজ 
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প্রয়োজন-প্রেম-বিচার” শীর্ষক ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদটি স্মরণীয়। উক্ত 
পরিচ্ছেদে সনাতন-শিক্ষার অস্তে আছে : 

“তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল। 

ভাগবত সিদ্ধান্ত গুট সকল কহিল ॥ 

হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি । 

ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্ততি ॥ 

মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান | 

কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥”> 
এখামে মহাভারত ও বিষুণপুধাণের সঙ্গে ভাগবত-সিদ্ধান্তের গুরুতর পার্থকা 
নির্দেশ করতে গিয়ে “কেশাবতার'কে'ও স্মরণ কর। হয়েছে : “কেশবতার 
আর যত বিরুদ্ধ বাখ্যান॥” সর্বাবতারের মুলীভূত কৃষ্ণ স্বয়ং 
ভগবাঁন্। তিনি বা তর অংশস্বরূপ বলরাম কখনো কারে! মাথার কেশের 
অবতার হতে পারেন না। বিশেষতঃ বিধাতা জরারহিত, অব্যয় অক্ষয় 
যৌবনারঢ । কাজেই বিষ্ণুপুরাণাদিতে বণিত তার শুক্লকেশ-কল্পন! অসম্ভব । 
এটিই ভাগবতাশ্রয়া সাধারণ বৈষ্ঞব-সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকান্ন 
ভাগবতকে অঙ্গীকার না করে বিষ্ণুপুরাণকেই স্বীকার করেছেন। বড় 
চণ্ডীদাস তাই তার কাবোর জন্মধণ্ডে কষ্ণকে ‘স্বয়ং ভগবান্‌্ বলেননি, 
অবতার বলেছেন ! বিঞ্চুর কৃষ্ণকেশে তাঁর জন্ম । 

কবির এই ভাগবত-বৈষমা ধীরে ধীরে আরে! প্রকট হটে ছ। উদাহরণ 

স্বরূপ বলা যায়, বড় চণ্ডাদাসের নারদচরিত্র পরিকল্পন] যে-কোনে! ভাগবত- 
রসিকের চিত্তে আঘাত হানবে ৷ শ্রীযুক্ত বসন্তরগুন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এক্ষেত্রে 
কবির ওপর হরিবংশের প্রভাবকেই জয়া হতে দেখেছেন । অনুরূপ ভাবেই 
কৃষ্ণের অস্রাদিবধের ক্রমটিও ভাগবতক্রমের অনুসরণে রচিত নয় | বিশেষত 
নারদের শাপে বৃক্ষে পরিণন্ত ছুই কুবেরকি্কর যমল ও অজজুনিকে তিনি 
কংসপ্রেরিত অসুর ভেবেছেন ।১ লক্ষ্মী ও রাধার অভিন্নতা সম্পাদনেও তিনি 
ভাগবতেতর কৃষ্ণকথা-কাবাকেই অনুসরণ করেছেন। এখানে স্মরণীয়, 


১ চৈ,চ, মধ্য। ২৩, ৫৭-৫৯ 
২ দ্র“ জন্মখও : “তার পাছে যমল আজু ন পাঠীয়িল। 
১... একই প্রহারে কাহ তাহাক ভাঙ্গীল।” পৃ" ৩ 
ভারখণ্ডের বিবরণ অবশ্থু যথাযথ : “জমল আজু ন তরু উপাড়িল আন্ধে ॥” 


তি ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ভাগবতে প্রধানা গোগীর নাম অন্ুচ্চারিত। শ্্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি জয়দেবের 
কাছ থেকে বাধা-নাম লাভ করে থাকতে পারেন | কিন্তু ভাগবতের প্রধান! 
গোপী বা জয়দেবের বাধা কুত্রীপি লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্না নন। এক্ষেত্রে বড় 
চণ্ডীদাস তাই অংশত ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের অনুসারী । “অংশত”, কেননা, 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণেই কোথাও কোথাও রাধা ও লক্ষ্মী ভিন্নাও বটেন। অবশ্য 
এই পুরাণ থেকেই তিনি রাধা ও চন্দ্রাবলীর অভেদ কল্পনা প্রাপ্ত হয়েছেন: 
আবার রাধিকাঁর মায়াপতি ( রায়াণ>) আয়ানকেও পেয়েছেন একই 
পুরাণের খনিগর্ভে । 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াঁয় চরিত্রটিকে কেউ কেউ ভাগবতীয় যোগমায়ারূপে 
কল্পনা করেছেন। কিন্ত স্বয়ং কবি" কোথাও এরূপ ইংগিত করেননি । 
ভাগবতের মিলনসাধিকা যোগমায়ার প্রভাবে শরৎকালে9 “মল্লিকা” পুষ্প 
বিকশিত হয়েছিল । বডায়ির এরূপ কোনে! যোগগ্রভাবই দৃষ্ট হয় না। 
একবার মাত্র “বংশীথণ্ডে' “নিন্দাউল!”’ মন্ত্র পড়ে কৃষ্ণকে ঘুম পাডাবার প্রসঙ্গ 
আছে।১ কিন্তু তাও কোনে! উচ্চাঙ্গের যোগপ্রভাব-জাত মনে করবার 
“কারণ নেই। বস্তুত বড়ায়ির এচাসন্ত মানবীমুত্তিই রক্তমাংসের সংবেদনে, 
স্নেহের উত্তাপে অন্টিমানের দাঁতে আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে 
যায়। প্রসঙ্গত 'জন্মখণ্ডের শেষাংশে পরিবেষিত বডায়ি-রাধা-সংবাদ 
উল্লেখযোগ্ । সেখানে বড়াঁয়ি বলেছে, তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
অভিমন্থাজননী আমাকে নিযুক্ত করেছেন। উত্তরে রাধার বক্তব্য : 

“ভাগোন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা। 
তদেহি যামি মথুপাং মধুরাচারকোবিদে | ২॥ 

অর্থাৎ, জরতি, ভাগাক্রমেই তুমি আমার রক্ষাকার্ষে নিয়োজিত হয়েছ । 
ওগো, মধুরবাবহারনিপুণিকা. তাহলে চল মথুরায় যাই । 

উদ্ধতিতে “মধুরাচারকোবিদে”” সন্বোধন্টি লক্ষণীয় । রাধাকৃষ্ণের 
প্রেমসংঘটনে মধুরাচারকোবিদা-ই বডায়ির শেষ পরিচয় । 

জন্মখণ্ডের পরবর্তী *তাম্বুল-দান-নৌকাখণ্ডা দর মধো একমাত্র বৃন্দাবন- 
খণ্ড এবং যমুনাখণ্ডের অস্তর্গত কালিয়দমন ও বন্ত্রহরণ ভিন্ন আর সমস্থ 
রাধাকৃষ্চলীলাই ভাগবত-বহিভূর্ত কবিকল্পনা। এই খণ্ডগুলির আঁকর- 


০৮০ 2 আও পচ জলা জপ ৯ ও ও ১৪ পচ জা জী পল নিও জাজ জপ পাল 


১ “নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্বাইবু আন্ধি ।% 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৭ম স” পৃ" ১২২ 


ke 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৪১ 


গরন্থরূপে বিদ্বদ্বল্লত মহাশয় বাধাপ্রেমামৃণ্চ বা গোপালচরিত, রাধাতন্তর, 
হরিবংশ, গগসংহিতা, ব্রহ্মা গুপুরাণ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। 
শুধু বহিরঙ্গ ঘটনাবৈচিত্র্েই নয়, অন্তরঙ্গ লীলাকীর্তনেও বড়, চণ্ডীদাসের 
স্বাতন্ত্র স্মরণীয় । ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলাগ গুরুত্ব অপরিসীম । ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে টাকাকারগণও একে পপর্বমুকুটায়মান1” “সর্বোত্তমলীলা” রূপেই 
পরিকীর্তন করেছেন। কিন্তু গোপীদের জন্য তার আবির্ভাব, এরূপ উক্তি 
মূল ভাগবতে কোথাও মেলে না। বরঃ বিষ্ণুপুরাণে এই “অস্তরঙ্গ”' হেতুর 
ক্ষীণ আভাস আছে । কালিয়দমনলীলায় মহানাগ-কবলিত কৃষ্ণের উদ্দেশে 
উদগীত বলরামের বন্দনাবাক্যেন্ুনি : 
“অবতীধ্য ভবান্‌ পূর্বং গোকুলেহত্র স্বরাঙ্গনা;। 
ক্রাড়ার্থমাত্বন: পশ্চাদবতীর্ণোহসি শাশ্বতঃ ॥” ১ 
তাৎপর্য, লীলার্থে তুমি গোকুলে দেবাঙ্গনাগণকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করিয়ে 
স্বয়ং নিত্য হয়েও পশ্চাৎ অবতরণ করেছ। 
এখানে “ক্রীভার্থং” শব্দটি কষ্ণাবি্ভাবের অন্তরঙ্গ হেতু-নির্েশক। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণও দেখি শুধু পৃথুভীরহব্ণের জন্যই নন, গোগীলীলারু 
জন্যও আবিভূ্ত। প্রকৃতপক্ষে “গোপীলীলা”?ও নয়, রাধাসঙ্গলাভই তার 
অন্তরঙ্গ আবির্ভাব হেতু ।২ তাই দেখি, ভাগবতে যখন ব্রজগেপীমণ্ডলে 
রুষ্ণের সাধারণপ্রণয়, শ্রীকঞ্ণকীতনের কৃষ্ণের তখন একমাত্র রাধাপ্রেমাশ্রয় । 


১. বিচ ৫1৭13 ০ 
২ প্রমাণস্ববপ কুক তরনৈব প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধাবযোগা : 
দানখণ্ডে-~ 'পুথিবীত মাগে৷ আবার কৈল 


হার হরঠীর আশে |” ভাপ" ১৯, রব" «/]" প" স- 
'পুরুব কালতে তোৰ পঠি ৮কপা।৭ 
ত এবে পানবিলি কেনে । 
গোক্মার কারণে আশন্দে৷ আবতার কেল 
বিশ যাহ আলিঙ্গন দানে॥" দ্র" পৃ ৪১, নৰ’ সা’ পণ সং 
“অশ্নরকুলদলন হরি মোর নাম। 
এবি তোর তরে কৈল অবহার কাই, ॥ দ্র পৃ ৫০৯ ব' সা" প’ স- 
ছত্রথণ্ডে_- “অবতার কৈল আন্ধে তোর রতি মাশে। 
তোন্দে কেহ্নে কর এবে আহ্মাক নিশাসে ॥ 
দ্র" ig ৭৫, ব্‌* সা“ প্‌ৎ স্‌" 
বৃন্দাবনথণ্ডে- শপথ:করিআ রাধা বোলে এ বচনে। 
তোহ্মার আস্তরে কৈলে এ বৃন্দাবনে ॥” 
দ্র রঃ ৮২, ব্‌’ সাঃ প্‌’ স্‌’ 


১৪২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


জয়দেবেও রাধার অসাধারণ-প্রণয়ের জয়গান, কিন্ত সেখানেও রাসরসে 
কৃষ্ণের “যুবতিজনেন সমং” বাসম্তবিলাস। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ 
একমাত্র রাধাপ্রেমেরই শরণার্থী । দানখণ্ডের একটি সূত্রন্নোকে কৃষ্ণ তাই 
রাধাকে “মম সুখেতরবধৈষিণি”, অর্থাৎ, “আমার দুঃখনাশের অভিলাষিণী” 
রূপে সম্বোধন করেছেন। একই খণ্ডে তিনিই হয়েছেন “রসসন্দোহ 
সাধিকে” অর্থাৎ “সমাক্‌ আনন্দ দোহনকারিণী”। উল্লেখযোগ্য গর্গ- 
সংহিতার বৃন্দাবনখণ্ডে গোবধনের উক্তিতে ‘দানলীলা’র আভাস পাই £ 
প্রানলীলাং মানলীলাং হরিরত্র করিস্তৃতি” [২।৩৮]। একই খণ্ডের 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরোক্ষ বর্ণনায় দেখি, বাধাই প্রেমপরীক্ষার জন্য মায়া- 
ছদ্পাবেশে কৃষ্ণ দানলালার অনুষ্ঠান 'করেছেন। কিন্তু শ্রীকষ্চকীর্তন এই 
রাধৈকসর্বন্ববাদে গগসংহিতাকেও অতিক্রম করে গেছে। তাই এখানে 
একমাত্র রাধারই জন্য কৃষ্ণের বাটদান, হাটদান, নেঁকাঁবিলাস, ভাঁরবহন, 
কালয়দমন।১৯ বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের যে রাসলীলা দেখি, তাও একমাত্র 
রাধারই সন্তবষ্টবিধানে অনুঠিত | কৃষ্ণের ভাষায় : 
প্র “মন ঝুরে তোর নামে ল 
সংসারত তোন্ষা কৈলেঁ| সারে। 
তোর বোলে গোপীগণে ল 

ৰ তুষি তেজিলে। পরকা [0] র॥”২ 
৯. ভ্ষ্টব্য নৌকাখণ্ডে: 

“ঘাটে ঘাটিআল আঙ্গে তোঙ্গার কারণে ।” 

পৃ” ৬০, ব’ জা" প* সৎ 
“নাত পাতিল আঙ্গে তোহ্মার কারণে |” 
পৃ’ ৬১, ব" স‘ পণ সৎ 
ভারথণ্ডে : “যমুনার পথে আদ্গে ভার সজাইঅ1। 
থাকিব পথের মাঝে মভুরিআ! হআ1। 
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার । 


সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধিভার ৷” 
রা ৬৬, ৰং সাঃ প্‌ সৎ 
যমুমাথণ্ডে ; “কালীদহে দিল আন্গে ঝাপে ল।". 
হরি হরি। 
এত কৈল রাধার কারণে শ। 
আল হের বড়াযি । 
তো তোষ নাহি তার মনে ল॥” পৃ" ৯৯, ব* সা" প* সং 
দ্র প ৮৪ এ So" 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৪৩ 


বন্তত শ্রীরুষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের বন্থবল্পভত্বের অপবাদ আশ্চর্যভাবে খণ্ডিত। 

এ প্রসঙ্গে ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকষ্ণকীর্তনের আর একটি গুরুতর পার্থক্যের 
উল্লেখ কর! যায়। ভাগবতে প্রথমে কালিয়দমন, অতঃপর বস্ত্রহরণ, শেষে 
রাস বণিত। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথমে বনবিলাস ও রাস, পরে 
কালিয়দমন, শেষে বন্ত্রহরণ। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিষ্ণুপুরাণে বস্ত্রহরণ 
অনুপস্থিত, আবার ভাগবতে বন্ত্ররণ খাকলেও বংশীচৌর্ষের কোনো প্রসঙ্গ 
নেই। গোপীবিরহের প্রসঙ্গ আছে, তরে তা প্রধানত উদ্ধবদূতের সকাশেই 
*উদৃগীত। উদাসীন মথুরারাজের কাছে দৃতীর প্রস্তাব ভাগবতের নয়। 
এ-অংশ বরং বিগ্াপতির পদে * 

“সুন হ্বন মাধব স্থূন মোরি বাণী। 
তুঅ দরসণে বিনু জইসনি সয়ানী ॥”? 
ইত্যাদি দৃততীসংবাদের সঙ্গেই সাদৃশ্যমূলক হয়ে উঠেছে । 

অতএব, কঞ্চঞ্ে অবতারা ন! বলে অবতার বলায়, রাধার প্রাধান্যে এবং 
রাধা ও লক্ষ্মীর অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে, তদুপরি নানা লৌকিক লীলাপরিক্রমায় 
শ্রীকষ্ণচকীর্তনে গাগবতের স্থান যে নানতমও নয়, সেকথাই একাধিক 
সমালোচকের দ্বারা সমথিত। 

আমাদের বিশ্বাস, ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকষ্ণকীর্তনের এই গুরু-বৈষম্যের 
তুলনায় সাদৃশ্য গুরুতর না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয়ও নয় । শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনকে মুদ্রিত গ্রন্থে বর্তমানে যেভাবে পাই» তাতে মনে হয় ডু চণ্ডীদাস 
অন্যান্য বহু কাব্য পুরাণাদির সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের শ্লোকমন্ত্র ও অনুধান 
করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক যে এ-কাব্যে গর্গণংহিতার প্রভাব 
নির্দেশ করেছেন, তা যেন ভাগবতীয় প্রভাবেরহ একটি পরোক্ষ প্রমাণ। 
গগসংহিতার পাঠকমাত্রেই জানেন, উক্ত সংহিতায় ভাগবতানুসরণের দৃষ্টাস্ত 
ছত্রে ছত্রে। গর্গসংহিতার দ্বারকাখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নারধের ভাগৰত- 
প্রশস্তির মধ্যে পূর্বসূরীর ঝণ এই ভাবেই যথাযোগ্য স্বীকৃত : 

পুরাণং ন শ্রুতং যৈস্ত শ্রীমন্তাগবতং কচিৎ। 
তেষাং বৃথাজন্ম গতং নরাণাং ভু মবাসিনাম্‌ ॥১? 
পৃখিবীবাসী যে-মানব ভাগবত-্রবণ করেনি, তার এই “বৃধাজন্ম” ঘোষণায় 
যে-সংহিতা এমন মুখর, সেই গর্গসংহিতাঁর সঙ্গে পরিচিত দীরদাধীরগকার 


সহ উর ১ ও রগ ও ই টত জবর এ 8 5 ও হাট 2 রঃ উট জজ ও 


ড্র" পৃণ ৮৯ ব’ সাপ সঃ 


১৪৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


যে কৃষ্ণজীবনীর অন্যতম শ্রেষ্ট আকরগ্রন্থকে একেবারে অস্বীকার করবেন, 
তা বিশ্বাস নয়। কিন্তু এও অনুমান সাপেক্ষ, “পাথুরে প্রমাণে’ প্রতিষ্ঠিত 
নয়। প্ৰসঙ্গক্ৰমে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খণ্ডিত পু থির সর্বাদি খণ্ডের সর্বাদি 
শ্লোকের সঙ্গে বিদ্বদবল্নভ-প্রদশিত ভাগবতীয় শ্রোকের সাদৃশ্যটি উদ্ধার করা; 
চলে। জন্মথণ্ডের প্রারস্ত শ্লোকে বড় চণ্ডীদাসের নিবেদন ছিল : 

'পৃথুভারবাথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জরান্। 

ততঃ সরভসং দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥” 
অর্থাৎ, পৃথিবী তার গুরুভারজনিত বেদনার কথা দেবসমীপে নিবেদন করায় 
দেবতাগণ সত্বর কংসধ্বংসে মনোনিবেশ করলেন ৷-_বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় টাকায় 
বলেন, “দৃপ্ত রাজবেশধারী দৈতাগণের অসংখা সৈন্যরূপ গুরুভার। যথ। 
ভাগবতে,_ 

“ভূমিদৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ 

আক্রান্ত! ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ 

গৌভূত্বাশ্রুমুখী খির্না ক্রন্দস্তী করুণং বিভোঃ । 

উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ বাসনং স্বমবোচত ॥ 

ব্রহ্ম! তদ্বপধার্ধ্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সত । 

জগাম সত্রনয়নস্তীরং ক্ষারপয়োনিধেঃ ॥ 

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্‌। 

পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিত: ॥৮১ 
উপরি-উদ্ধত ভাঁনতীয় শোকের তাৎপর্য এইরূপ-র্জবেশধারী উন্মার্গগামী 
দেত্যকুল তথা তাদের অসংখ্যাত সৈণাভারে প্রগাভিত। পথ্থা ব্রহ্মার শরণ 
নিলেন। তিনি শ্রীর্ণ গাভীর কপ ধরে অশ্রুমুখী তয়ে করুণ ক্ৰন্দনে আপন 
ছুঃখবার্তা নিবেদন করলে, ব্রহ্ম! ত্রিনয়ন-শভুঁপভ অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে 
ক্ষীরোনসমুদ্র-তীরে উপনাতগ্য়ে পুরুষসূক্ত স্তোঁত্রে শরণাগতত্রা'তা সর্বসদ্ধি- 
দাত! দেবদেব জগন্নাথের একাগ্র আরাধনায় মগ্ন হন। 

কিন্তু এই পৃথুভারবাণাতুর পৃথ্বীর প্রসঙ্গ শুধু 'ভাগবতেই নয়, ব্রহ্মপুরাণ 

অথব] বিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া] যাবে। যেমন, ব্রন্মপুরাণের একাশীতাধিক- 
শততম অধ্যায়ে কিংব| বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের প্রথম অধ্যায়ে 


* 9 ভা!” ১০1১1১৭-২০ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈ তন্যু যুগ ১৪৫ 


“তদৃভূরিভার-পীড়ার্ত ন শক্লোমামরেশ্বরাঃ 1: সুতরাং বসস্তরঞ্জন-প্রদত্ত 
প্রমাণ অমোথ নয়। “নেতি নেতি” পদ্ধতি অনুসরণে এক্ষেত্রে গোবর্ধন- 
ধারণের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্চকীর্তনের ভাগবত-বিরোধী 
স্বভাব উদ্ধার করতে গিয়ে কোনে বিশিষ্ট সমালোচক যে এ কাব্যে 
গোবর্ধনধারণের মতে! স্ববিখাত ভাগবতীয় লীলার অভাব লক্ষ্য করেছেন, 
তা সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহুস্থলে গিরি-গোবর্ধনধারণের স্প্টোল্লেখ 
আছে। আমর! মাত্র ছুটি স্থান উদ্ধার করলাম । ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের 
গোবর্ধনধারণ সম্বন্ধে বল! হয়েছে: 
“বীক্ষামাণো দধারাত্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ?”১ 

শ্রীকষ্ণকীর্তনে দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন £. 

১। «“কোর্পে শচীপতি যর্বে বরিষএ বারী । 

গোকুল রাখিল আন্দে করে গিরী ধরী ॥”২ 

২। “উনধ্ণাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড় । 

সাত দিন নয় রাতি গোকুলত ঝড়॥ 

ববিষে মুষল ধার! পানী পাথর | 

গোকুল রাখিলে" করে ধরি গিরিবর ॥ "৩ 
কিন্ত গোবর্ধনধারণের প্রসঙ্গটি থাকার ফলেই যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাগবতীয় 
প্রভাব নিঃসংশয়ে প্রমাণীকৃত হচ্ছে, এমন নয় । কেননা ব্রহ্মপুরাণ-বিষ্ণুপুরাণ 
উভয়তই গোবধ্নধারণ বণিত এবং 'সপ্তরাত্রি'ও স্পষ্ট দপে উল্লিখিত : 
“সপ্তরাত্রং মহামেঘা ববধু নন্দগোকুলে”5 | 

আসলে কষ্ণাবির্ভাক্কের পরবর্তী ঘটনাবিবরণেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভাগবত- 

প্রভাবিত বলে আমাদের বিশ্বাস । শ্রীকৃষ্ণকীত্তনকার লিখছেন: 

“বস্ূল চলিল! তর্বে কাহ্ন করি কোলে । 

কংশের পহরী ন! জাণিল নিন্দভোলে ॥ 

কাহন দেখি বাটত যমুন! থাহা দিল। 

পার হত বসুল নান্দের ঘর গেল ॥ « 


পারার বা tw RUDE EEE 


ভা’ ১২৫২২ 
দ্র পৃ ৩৫, ব' সা’ প' ন 
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১৪৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


এর সঙ্গে ভাগবতীয় বিবরণ তুলনীয় : 

“তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্য্যন্তে যথা তমোরবেঃ। 

ববর্ষ পর্জন্য উপাংশু গজিতঃ শেষোহম্বগাদারি নিবারয়ন্‌ ফণৈঃ ॥ 

মঘোনি বর্ধত্যসকৃদঘমান্জ| গম্ভীরতোয়ৌঘ জবোগি ফেনিল|। 

ভয়ানকাবর্ত-শতাকুলা নদী মার্গং দদৌ সিদ্ধুরিব শ্রিয়ঃপতে:॥৮১ 
অর্থাৎ, বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে বহির্গমনে উদ্যত হলে, রবির উদয়ে অঞ্ধকার- 
বিমোচনের মতে! সকল রুদ্ধদ্বার উদঘাটিত হয়ে গেল। তৎকালে মেঘসমুহ 
মন্দ মন্দ গর্জনসহ বারিবর্ধণ করছিল, কিন্তু বহ্বদেবের গমনে কোনো বাধাসৃষ্টি 
হলো ন! । অনস্তদেব স্বীয় ফণা বিস্তার করে জল নিবারণ করতে করতে তার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন । পর্জন্দেব অবিরাম ধারাবর্ষণ করলেও তরঙগ-আকুলা 
প্রবল] যমুনানদী বসুদেবকে বত্মদান করলেন, যেমন সাগরাধিপতি বত্মুদ্রান 
করেছিলেন সীতাপতি রামচন্দ্রকে । 

হরিবংশে তরঙ্গ-আকুলা যমুনার প্রসঙ্গ নেই। ব্রক্গপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে 
আছে। তবে শেষোক্ত ছুই পুরাণে নানাবর্ত-শতাকুল৷ নদীর প্রসঙ্গ থাকলেও 

‘বত্মদান-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত নয়। স্বৃতরাং “কাহু দেখি বাটত যমুনা খাহা 
দিল”-_শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই. চরণটির উৎসরূপে ভাগবতকে মনে পড়াই 
স্বাভাবিক : 
“নদী মার্গং দদৌ.১১ | 

উল্লেখযোগ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম আকরগ্রন্থ-ূপে স্বীকৃত ব্রহ্মবৈবর্তেও 
মার্গদান অনুল্িখিত। অবশ্য ভাগবতানুসারী গর্গসংহিতার বিবরণ 
অনুরূপ । 

কিন্তু ‘এহে! বাহা"। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাগবতের মুখ্য প্রভাব পড়েছে 
‘বৃন্দাবনখণ্ডে'। বড়, চণ্ডীদাসের কাবো বৃন্দাবনখণ্ডের বনবিহারেই ভাগবত- 
পুরাণের সর্বাধিক প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয়। স্মরণীয়, জনৈক সমালোচকের 
অভিমত অনুসারে এ-খণ্ড প্রক্ষিপ্ত মাত্র । তবে তাঁর সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত না হওয় পর্যন্ত উক্ত খণ্ড বড়,চণ্ডীদাসের বলেই বিবেচিত হওয়া 
উচিত। বিশেষত, বৃন্দাবনখণ্ডের দু'একটি বিশিষ্ট ভাবকল্পন। পরবতী 
যমুনাধণ্ডান্ত্গত “কালিয়দমনে”ও অনুসৃত হয়েছে । যেমন বৃন্দাবনে বনবিহার 
প্রসঙ্গে কবি বলেন : 
১ ভা" ১০৩৫, 
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“একে একে গোপীজনে । 
সন্ধে জাণিল আপণে। 
রাধাতে আধিক কাহন মণে ॥১৯ 
একই খণ্ডের প্রাকৃ-শেষ পদে রাধার একাস্তিক ম্াযোপলব্ির তুঙ্গসীমায় 
শুনি £ 
“বিধি কৈল তোর মোর নেহে 
একই পরাণ এক দেহে ॥৮২ 
গকালিয়দমন খণ্ডে রাধাবিলাপে অনুরূপ ভাবধ্বনি গ্োতিত : 
“সন্দাত বড় যাক তোন্দার নেহ|। 
যা সমে তোনহ্মার একয়ি দেহ! ॥”৩ 
সন্দেহ নেই, বৃন্দাবনের বনবর্ণনাসূচক - 
“আল রাধে । 
একে একে খতুগণে বিলাপ কৈল আপণে 
পদটিতে কোনো প্রতিভাহীনের স্থূল হস্তাবলেপ পড়েছে, নতুব৷ এরূপ 
নিধিচারে জানা-= জান! বিচিত্র বৃক্ষলতাঁর একত্র বিষম সমাবেশ ঘটতো ন]। 
এক আমেরই “আন্ব," এবং “আম্ব” নামে পুনরাৰৃত্তিও না। কিন্ত একটি মাত্র 
পদের আংশিক প্রক্ষেপে সমগ্র খণ্ডটিকে অস্বীকার কর! যাবে কিন! সন্দেহ । 
বৃন্দাবনখণ্ডের মুল বর্ণনায় বিষয় 'রাস'| শারদ নয়, বাসস্ত। এখানে 
স্বাভাবিক কৌতুহল জাগে, শ্ত্রীক্কপ্ণকীতনের বাসন্তরাস কবে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ঃবাচার্গণ অতি যত্নে ভাগবত য় শারদ ও 
গীতগোবিন্দীয় বাসম্ত-রার্সের কালশির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। লথুতোষণী 
টাকায় শ্রীঙ্জীব গোস্বামী দেখিয়েছেন, নবম বৎসরের শরতে কৃষ্ণের রাসলীলা, 
শিবচতুর্দশীতে অন্বিকা বনযাত্রা, ফাল্গুনে শঙ্খচূড় বধ, দশমে স্বৈরলীলা, 
একাদশ বর্ষের চৈত্রপৃণিমায় অরিষ্টাসুরবধ এবং দ্বাদশের গৌণ ফাল্গুন 
দ্বাদশীতে কেশিবধ। প্রদিবসই মথুরাযাত্র/ এবং চতুর্দশীতে কংসবধ। 
ংসবিনাশের পর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মথুরাগমনের পূর্ব 
পর্যন্ত একাদশ বৎসর কয়েক মাস বৃন্দাবনে “নি অবস্থানও করেছিলেন। 


৩ তত্ৰৈৰ ৯১ ০৭ 
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তার ব্যসম্তরাস এই সময়ই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলতে হয়। গীতগোবিন্দের 
পঞ্চমসর্গের সমাপ্তি শ্লোকে তিনি তাই “কংসধ্বংসন-ধৃূমকেতু, বলে 
সম্বোধিত । 
কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ-প্রদত্ত এই কাল ও লীলা-ক্রমের অনুসরণে 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাসস্তরাসের সময় নির্ধারণ অতিশয় দুরূহ, বোধ করি 
অসম্ভবই । গীতগোবিন্দের মতো! এ-রাস কংসবধের পর কৃষ্ণের দ্বিতীয় বার 
বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলায় বিপদ আছে। দানখণ্ডে 
কৃষ্ণকে কংসবধের বাসন! প্রকাশ করতে শুনি: “তোর রাজ] কংসের মে! 
করিবে! নিপাত"১। একই প্রপঙ্গে কৃষ্ণ নিজেকে কংসরূপ দাবাগ্নির প্রশমন- 
কারী গোপসন্তান বলে অভিহিত করেছেন : প্রাধিকেহম্মি নন্ু গোপশাবকঃ 
ংসবংশদবদাবপাবক ২৮২ | শেষ খণ্ডে ‘রাধাবিরহ’ পর্যায়েও রাধিকার 
প্রার্থনায় শুনি : “কংস মারিবারে তোন্দে গোকুল তরী”৩। অর্থাৎ এখনে! 
ংসবধ হয়নি । স্বতরাং কংসবধের পরে অনুষ্ঠিত গীতগোবিন্দীয় বাসস্তরাসের 
কালসীমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডের বাসন্তরাস মেলানো উচিত 
নয়। আসলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাসন্তরাস বহিরঙ্গ প্রসাধনকলায় গীত- 
গোবিন্দকে অনুসরণ করলেও, কালক্রমের দিক দিয়ে গর্গসংহিতা বা 
্রহ্মবৈবর্তের অনুসারী ।9 আর তার অন্তরঙ্গ সাঁধনবেগ একান্তভাবেই 
ভাগবত ,অন্ুপ্রাণিত। বস্তুত শ্রীকষ্তকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে “তোর রতি 
আশোআশে" গেলা অভিসারে / সকল শরীর বেশ করী মনোহরে” যেমন 
জয়দেবের “রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্”--এই হ্বপ্রসিদ্ধ 


৪ শর্গসংহিতায় দুবার রাসের বর্ণনা পাই। তার একটি আছে বুন্দাবনথণ্ডে একোনবিংশ অধ্যায়ে, 
অপরটি অশ্বমেধথণ্ডে দ্বিচত্রারিংশ অধ্যায়ে । প্রথমটি বাসস্তরাস, কালিয়দমনের পর রাধার তুলসী 
পুজান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল৷ কাল মধুমান বৈশাখ । “মাধব মাধবে মাসি মাধবাভিঃ সমাকুলে। 
বৃন্দাবনে সমারেভে রাসং রাসেখরঃ স্বয়ম্‌ ॥ ২॥ বৈশাখমানি পঞ্চম্যাং জাতে চন্লোদয়ে গুভে। 
ঘমুনোপবনে রেমে রানেশ্ব্যা মনোহর? ॥ ৩” বাসস্তরাস হলেও গর্গসংহিতার এ-রাসানুষ্ঠানে 
ভাগবতীয় শারদরাসের প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হয়। 

উল্লেখযোগ্য, ব্রক্মবৈবর্তে ভাগবঙের মতোই বস্ত্রহরণ ব্রত্-উদ্যাপনের পর রাস বর্ণিত। তবে 
এরাস শারদ নয়, বামন্ত। অধিকন্ত। এতে গর্গসংহিতার মতে। পদে পৃদে ভাগবতানুসরণের 


দিদা দৃষ্ট হবে না। 
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অভিসারপদের আক্ষরিক অনুবাদ, অন্যদিকে তেমনি কৃষ্ণের বৃন্দাবন-বনবিলাস 
'ভাগবতীয় রাসেরই মর্মানুকরণ । জয়দেবের অনুসরণে কবি খতুরাজ বসন্তের 
উদ্বোধন করেছেন, কিন্তু সেই বাসন্ত-রাসমঞ্চে অভিনীত হয়েছে যে-রাঁস, তা 
ভাগবতীয় শারদরাসেরই নামান্তর : 
“অনেক হয়িতা1] তখণে। 
বিলসিল গোগীগণে। 
যাহারে রমএ সেসি দেখে কান্কে ॥*"" 
সব গোপীজন জানে। 
মোএ' সে পাঁয়লো" এ বনে শ্রীমধুসৃদনে ॥৮৯ 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই ‘রাসপ্রকাশ’ নিঃসন্দেহে ভাগবত-ভাবিত। 
প্রধান গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের অন্তর্ধানও বড়, চণ্ডীদাসের কাব্যে স্থান 
লাভ করেছে এ-অন্তর্ধ,ন অবশ্য ভাগবতের মতে! রাসোৎসবের পূৰ্বে ঘটেনি, 
পরে ঘটেছে। উপরস্তু অন্তর্ধানের কারণ গোপীদের গর্ব-মান নয়, রাধা- 
প্রেমের শ্রেষ্ঠতা : 
“সংহরী সকল দেহে। 
গোপী এড়ি কুঞ্জ গেহে। 
বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে ॥”২ 
পরিত্যক্ত বৃন্দাবনবধূর৷ ভাগবতীয় ব্রজগোপীদের অনুরূপ আক্ষেপোর্ 
করেছেন: 
“কে না সুতীথে তপ কৈল ভাগামতী । 
কে নারী কাহ্ছের সঙ্গে করে সুরতী ॥৮৩ 
তুলনীয় : 
“অনয়ারাধিতে। নৃনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
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কৌতৃহলের বিষয়, এই গোবিন্ানুগৃহীতা কৃষ্ণ-আরাধিকা। প্রধান গোপীর 
অনন্য আরাধনার এক বিচিত্র টীকাভাম্য রচন! করেছেন বাঙালী কবি। বল৷ 
বাছল্য ত| মধ্যযুগীয় বাঙালী কুলবধূর মনন্ত দসম্মতই হয়েছে । উধাহরণ সহ- 
যোগে আমাদের বক্তব্য বিশদীভূত কর। যায়। কৃষ্ণবঞ্চিতা৷ গোপীর| বলছেন: 


১৫০... ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


১. “কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবর্তে কৈল দান । 
কাহার ফলিল পুক্ষর পুন্য সিনান ॥ 
২. “কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী। 
কারে হাথে" হাথে নিত বিধি দিল নিধী ॥+ 
৩. “কে না কেদারশির পরশিল করে। 
কে না তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে ॥৮ 
৪. “কে গাম তেজিল গঙ্গাসঙ্গত সাগরে । 
যা লী! কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধবে ॥”* 
সেই সঙ্গে ভাগবত-কথিত ‘গোগীগীত 'সহ পদচিহ্বানুসরণ : 
“সুন্দর সে গীত গাত! বাত্রা করতালী । 
দেখ পাঅচিহ্ন কথ” গেলা বনমালী ॥+১২ 
এ পর্যন্ত ভাগবতান্বসরণের পরই. খণ্ডিতা রাধার প্রসঙ্গে বড়, চণ্ডীদাস পুনরায় 
জয়দেবে প্রত্যাবর্তন করেছেন । এক্ষেত্রে জয়দেবের “বদসি যদি কিঞ্চিদপি 
দত্তরুচিকৌমুদী” পদটির আক্ষরিক অনুবাদ পাঠকের জন্য অপেক্ষিত। 
কিন্ত কবি তাও অতিক্রম করে গিয়ে বৃন্দাবনখণ্ডের উপসংহ্বতি রচন! 
করেছেন। তাই দেখি রাধামাধবের মিলন জয়দেবানুসারী হলেও রাধার 
অশ্রনিবেদিত সকরুণ প্রার্থনায় শেষ পর্যন্ত বড়, চণ্ডীদাসের কবিবাণী 
হলাদৈকময়ী অননাপরতন্ত্া? : 
“বিধি কৈল তোর মোর নেহে ।। 
একই পরাণ এক দেহে ॥ ৃ 
সে নেহ তিঅজ নাহি" সহে। 
সে পুনি আন্দার দোষ নহে ॥”৩ 
নবরসরুচির প্রশ্নে বৃন্দাবনখণ্ডের লক্ষণীয় শেষ-বৈশিষ্টাটি উদ্ধার না করলে 
আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে । বৃন্দাবনখণ্ডে অনুষিত কৃষ্ণের 
রাসলীলাবাসনার অন্তরালে বড়, চণ্ডীদাস একটি স্বকপোলকল্লিত ব্যাখা। 
উপস্থাপিত করেছেন'। এক্ষেত্রে কবির বক্তব্য, গোপীসমাজে কৃষ্ণপ্রণয়িণী 


১ প্রুফ" পৃ" ৮৫ 
২ তত্ব 
৩ তত্ৰৈব, পৃ’ ৯, 


৮৯ 
চি 
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ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৫১ 


সখী করবেন এই গুঢ়াভিলাষে, কৃষ্ণ রাঁধাবাকোরই আনুগত্যে রাসলীলায় 
ব্রতী হয়েছিলেন। আমরা প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির সাহাযো বিষয়টি স্পর্টীকৃত 
করার পক্ষপাতী । রৃন্দাবনখণ্ডের বিবরণে আছে, একমাত্র রাধাকে নিয়ে 
কৃষ্ণ নিভৃতে বৃন্দাবনে-বনে বিহার করতে চেয়েছিলেন : 


“তোহ্মাক দেখাওঁ লঙ্জ। কর আনুমতী | 
তথশক না লইহ লোক কেহে। সংহতী | 
সকল শরীর মাঝে তোন্দে যেন সার। 
তেহ্ন সব বন মার্ধে এ বন আন্মার ॥১ 
বলা বাহুলা, রাধার মনোভিলাষ স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু যুগলের বাঞ্ছিত 
অভিলাষসিদ্ধির বাধা যে বিস্তর ! রাধার ভাষায়: 
“তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে । 
মার সংহতী এড়িব কেনমণে ॥ 
যত দেখ মোর সখিগণে । 
কাহারে! ভাল নহে মণে ॥ ল কাঙ্কাঞ্জি ॥ 
তেহ্ন কর উপায় আপণে। 
ভাল বোলে যেহ্ু সখিগনে ॥”* 
রাধার বচন মুরাঁ।রর সহর্ধ সম্মতি লাভ করে : 
“রাধা ল। 
আপণে কহিলে মোর মনের কথা ! 
সুণিআ খণ্ডিল সব বেথা ॥ | 
ষোল সহজ তোর সখিগণু । 
সঙ্গার তোষিব আন্দে মন ॥ 
রাধা ল। 
করিঅ। বিবিধ তনু আন্দে দেববাজে । 
বিলাসিবে। গোগপীসমাজে ॥ 
চির সময় সঞ্চিত উভয় তোক মণে। 
খণ্ডায়িবে! আজি ভালমণে ॥ 


১ শ্রীকৃকী**)’ ৮২ 
২ তত্রৈব 


১৫২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ঞ&কে এঁকে রাধ! যত গোপীগণ দেখী। 

আজি সে করায়িবে! তোর সখী ॥ 

কেহে| কাহাকে। যেন ন! করে উপহাস । 

তেহ্মর্তে করিব বিলাস ॥”> 
সকল গোপীকে রাধানুগতা সখী করার এই গুঢাভিলাষ ভাগবত তথ! 
গীতগোবিন্দ-পাঠকের কাছে একটি অভিনব তথা, সন্দেহ নেই। রাধাবাদের 
এই চরম স্তরটিকে স্পর্শ করেও কবি কিভাবে রাধানাম-বজিত ভাগবতের 
রাসপরিকল্পনার দ্বার] উদ্ব দ্ধ হয়েছেন বিচার করলে বলতেই হবে, বিষম 
ধাতুর মিলন সাধনেই কবিকল্পন| অঘটনঘটন-প্টীয়সী । 


“অথ রাঁধাবিরহ,| এটি একটি খণ্ডিত সর্গ- “খণ্ড রূপে চিহ্হিতও 
নয়। একাধিক সমালোচক এ-সর্গটিকেও প্রক্ষিপ্ত বলে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন। ভাষাতাত্বিক ও নান্দনিক উভয়বিধ যুক্তিই তার আপনাপন 
সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সঙ্জিত করেছেন। তথাপি তাদের অভিমত নিবিচারে 
স্বীকার কর সম্ভব নয়। বিশেষত দানখণ্ডে বিগহখণ্ডের ইংগিত পাই। 
সেখানে শুনি, রাধা-প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৃষ্ণ বলছেন, “এবেঁ তোন্ষে আকারণে। 
তেজ মোর বচনে । পাছে পাইর্বে বিরহ শোকে ॥”” ২ 


এ পর্বে রাধা সম্বন্ধে বলা হয়েছে “হবিণী-হারিনয়না চিরায় বিরহে 
হরেঃ” | হরির এই “চির-বিরহ” তার পুরাণ-প্রসিদ্ধ মথুরাযাত্রার বাপদেশে 
ঘটেছে বলেই অনুমান । অবশ্য ঘটনাবিবরণে অক্রুরের কোন উল্লেখ এতে 
পাই না। তবে প্রাপ্ত পুথির প্রাকৃ-শেষ ছুই চরণে কংসবধের উদ্দেশ্যে 
মথুরায় কৃষ্ণের আগমনের স্বকথিত সংবাদ পাচ্ছি ঃ 


“মথুরা আইলাহো তেজি গোকুলের বাস। 
মন কৈলে! করিবেঁ। মে! কংসের বিনাস ॥”” ৩ 
লক্ষণীয়, বড়ায়ি মথুরাকে কদাপি কৃষ্ণের “নিজ থান’ বলেনি, বলেছে “মাঝ 
ববন্দাবন’কে। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণের অনুসন্ধানরত বালকভক্ত ধ্রুবর প্রতি নারদের 
সেই অবিস্মরণীয় পথনির্দেশ উল্লেখযোগা : 


১ তত্রৈৰ পৃ’ ৮৩ 
২ তব্রৈব পৃ’ ২৮ 
৩ তত্রৈষ পণ ১৫৭ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈ তন্থয যুগ ১৫৩ 


“তৎ তাত গচ্ছ ভদ্্রং তে যমুনায়াস্তটং গুচি । 
পুণাং মধুবনং ঘত্র সান্নিধাং নিতাদ] হরেঃ ॥'* 
তাৎপর্য, বৎস, মঙ্গল হোক তোমার । যাও, পবিত্র যমুনাতটের পুণাময় 
মধুবনে যাও--সেখানেই হরির নিত্য অবস্থান । 
ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিবরণ থেকে আবার জান! যায়, কৃষ্ণের 
অবস্থানের ফলেই বৃন্দাবনের প্রখর গ্রাম্মও মধুবসস্ত-রূপে সুখানুভূত হয়েছিল £ 
“স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ। যত্রাস্তে ভগবান্‌ সাক্ষাদ্‌ রামেণ সহ 
কেশবঃ”’। শ্রীকষ্ণকীর্তনে রাঁধাও একই কথ! বলেছিলেন :। 
“যে না দিগেঁ গেল! চক্রপাণী। 
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জানি ॥৮৩ 
হরির নিজস্থান এই বসম্তশোভিত “মাঝ রৃন্দাবনেই বড়ায়ি কষ্ণসন্ধানের 
পথশির্দেশ প্রার্থন। করেছে । বলেছে: | 
“নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে 
কোণ চিহ্ছে পাইবেঁ| উদ্দেশে | 
গদাধরের এই “অশেষ মুরুতী”-ময়, ব্ূপকল্পনা ভাগবতের “বহুমুর্তের্ক- 
মুতিকম্‌’”’* কষ্ণরূপ-ভাবনাকেই স্মরণ করায়। গর্গাচাধও বলেছিলেন, 
মহারাজ নন্দ, তোমার এই পুত্রের বহু নাম এবং বহু রূপ বর্তমান : 
“বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে” ও 
আর শ্রীকষ্ণকীর্তনে বড়ায়ির কাছে যিনি “নটক” ভ তীয় গোপীদের 
কাছে তিনিই “কুহক”"* এই ‘কুহক’ বা কপটশিরোমণিকেই পতিরূপে প্রাপ্ত! 
হবেন বলে বৃন্দাবনবধূর1 কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠান করেছিলেন। ভাগবতের 
দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে এই কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপীদের একান্তে 
বরপ্রার্থনা করতে শুনি : 


১ ভাং ৪1৮1৪২ 

২ ভাং ১1১৮৩ 

৩ শকৃষ্ণকী* পৃ" ১৩৫ 
৪ তত্র পৃ’ ১৩৩ 

৫ ভাং ১০৪০৭, 
৬ ভা, ৯১৮১৫ 

৭ ভা” ১০৩১৯১০ 


১৫৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


“কাতায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি | 
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ1”৯ 
রাধাবিরহে বিরহিনীকে সাম্ত্বন। দিয়ে বড়ায়িকেও বলতে শোনা যায় : 
“বড় যতন করিত চণ্ডীরে পুজা মানি 
তর্বে তার পাইর্বে দরশনে ॥৮২ 
বিরহ-বি প্রলন্তে বৃন্দাবনগোপীর মতো রাধারও 'প্রাণপতি” হয়েছেন কৃষ্ণ । 
বড়ায়ি-সকাশে তার ব্যাকুল মিনতি ভোলার নয় : 
“চরণে পড়ে? দ্রুতী আনী দেহ প্রাণপতী 
তার মোর হউ দরশনে ॥?'৩ 
অপর এক স্থলে কৃষ্ণ হয়েছেন রাধার পপ্রাণেশ্বর”'* | শ্রীকৃঞ্ণকীর্তনের এই 
দাম্পত্যসৃচক সম্বোধন ভাগবতীয় গোপীকর্তৃক্ধ কৃষ্ণকে “আর্ধপুত্র”« সম্ভাষণ 
স্মরণ করায়। 
পুনরপি, ভাগবতে গোপীরা নিজেদের বলেছেন কৃষ্ণের “অশুল্ষদাসিকী”৬ | 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ৪ নিজেকে কৃষ্ণের দাঁসীরূপে অঙ্গীকার করেন । এখানে 
‘উল্লেখযোগ্য, বৃন্দাীবনখণ্ডেই আমর! প্রথম আন্মনিবেদিত] রাধার দর্শন পাই । 
পরবর্তী খণ্ড 'কালিয়দমনে আবার প্রেমিকা হয়েছেন “ভকতীদাসিক??৭ | 
সেখানে দন্তে তৃণ ধারণ করে তিনি সেই প্রথম ঘোষণা] করলেন, কৃষ্ণ তার 
“পরাণপত্তী” | বংশীখণ্ডের শেষে রাধার এই ভক্তিদাস্যের পূর্ণা্ুতি ঘটে : 
“আজি হৈতে চক্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী” । 'রাধাবিরহে" রাধার এ-শরণী- 
গতি চরম স্তর স্পর্শ করেছে : 
“তেন মনে পরিভাব জগত ইশর। 
আন্দাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোন্গার ॥ 
অনুগতী ভকতী আনাথি আন্ধি নারী। 
তো কেহ্নে আন্ম| পরিহরহ মুরারী”? ॥ 
ভূ” ১০|২২।৷3 
প্রীকুষ্ণকী* পূ ১৩৪ 
তত্রৈব পৃ’ ১৫১ 
তত্ৰৈব পূণ ১৫৬ 
ভ!* ১০৷৪৭৷২১ 


তা" ১০ ৩১২ 


প্রীকৃ্ণকী* পৃ’ ৯১ 
খরীকুষ্যকী* পৃ’ ১৪৩ 


PPE es nc, ২ 
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প্রেমের এই 'পৃজার অর্থ বিরচনে" ভাগবতীয় গোপী ও কৃষ্ণকীর্তনের রাধা 
একাকারা । 
বস্তুত, রসিকচিত্তে “রাধাবিরহ" স্থানে স্থানে ভাগবতের অনুরূপ ভাবানুষঙ্গ 
উদ্বোধিত করে তোলে । আমরা জানি, ভাগবতে কুরক্ষেত্রমিলনে গোপীদের 
অধ্যাত্মশিক্ষা দিয়েছিলেন কৃষ্ণ: “অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপা এবং কৃষ্চেন 
শিক্ষিতাঃ”৯। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ধোগারূঢ় কৃষ্ণও ভাবৈকরসস্থিতা রাঁধাকে 
যোগ- শিক্ষ দিতে চেয়েছেন । কিন্তু ফষ্$-সমপিততনু সেই “অনুগতী ভকতী 
আনাথি”র চিত্তে যোগজ্ঞানের স্থান কোথায়? 
“বিরহ সাগর মোর গহান গন্ভার বডায়ি 
এহাত কেমনে হয়িব পার । 
যদি কাহ্নাঞি কর পার এ মোর কুচকুস্ত ভেলা করী 
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥ +২ 
চকিতে মনে পড়ে কৃষ্ণের অধ্যাত্মশিক্ষণের উত্তরে ভাগবতীয় গোপাদের 
“সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলন্বং”৩ প্রার্থনা-গ্লোকটির আদ্বাদনে শ্রীচৈতনোর 
সেই অপূর্ব আম্পাক্ষিক রসভায্য : 


“নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল 
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ | 

তোমার বাকা-পরিপাটা তার মধো কুটিনাটি 
শুনি গোপীর বাটে আর রোষ ॥ 

দেহস্থৃতি নাহি যর সংসারকৃপ কাই! তার 
তাহা তৈতে ন! চাঁতে উদ্ধার । 

বিরহ-সমুদ্রজলে কাম- তিমিঙ্গিলে গিলে 


গোপাগণে লহ তার পার ॥' * 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাধার উক্তি, “বিবহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বডায়” 
ইত্যাদি এবং চেতন্যচরিতামৃতে ধৃত চেতন্বদেবের উক্তি “বিরহ-সমুদ্রলে 
কাম-তিমিজিলে গিলে” প্রভৃতি সমার্থক । শ্রীচৈতন্য বড, চত্তীদ':সর কাবাই 
আস্বাদন করতেন কারো কারো এ-অনৃমান এখানে এসে আর নিতান্ত 
অসম্ভব বলে মনে হয় না। 

১ ভা" ১০৮২1৪৮ ২ তত্রৈব পৃ’ ১৩৮ 

৩ ভা ১০1৮২1৪৭ ৪ চৈ, চৈ, মধ্য। ১৩, ১৩3-৩৫ 


১৫৬ ভাগবত ও বাঙলা] সাহিত্য 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্টা ভাগবতীয় প্রবণতাকে স্মরণ 
করায়। তা হলো খশ্বর্ষের ঘনঘটা থেকে মধুররস নিষ্কাশনের নিরস্তর 
প্রবর্তনা। ভাগবতে দেখি, কৃষ্ণের অবতারী-স্বরূপের এশ্বর্য-আড়ম্বরপূর্ণ 
বর্ণনাকে বারংবার কটাক্ষ করে অসুয়া-ভৎসনাবাণে তাঁকে বিদ্ধ করেছেন 
গোপীর1। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাও অনুরূপভাবে উপহাসে উন্মুলিত করে 
দিয়েছেন কৃষ্ণের প্রভূসম্মত উচ্চনাদী আত্মঘোষণা | উদাহরণ প্রসঙ্গে 
ভারখণ্ডে ভারবহনে অন্বীকৃত কৃষ্ণের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত রাধার ‘খর বচন’ই 
উদ্ধৃত কর] যায়ঃ 
“সকল গোআল জাতী দধিভার বহে। 
তাহাতে কাহারে! লাজ কথাহে! ত নহে। 
তোঁন্দে কেহ্নে ভার বহিতে করহ বিমতী । 
হেন বুঝে! তোন্দে নহ গোআল জাতী ॥” * 
কৃষ্ণের ঈশ্বরাভিমান যখন ধরিশ্বর্ধশিথিল' : “কৃষ্ণে ভার বহিলে ম্জিব 
ত্ৰিভুবন” ২--তখন রাধার প্রেয়সীস্বলভ প্রণয়জিদ একাস্তভাবেই মধুরাশ্রিত, 
যুগপৎ নরলীল ও নরাভিমান £ 
“বহ ভার না কর তে লাজ । 
লাজে' সি হারায়িএ কাজ ॥ 
ঝাট"কাহু লঅ দধিভার। 
এ নহে কলঙ্ক তোন্গার ॥”৩ 
বস্তুত, প্রেমের জগতে প্রিয়ার মনোরঞ্জনে ভারবহন কলঙ্ক তো নয়ই, 
গৌরব । ভাগবতে কৃষ্ণ-কর্তৃক প্রধান! গোপীকে স্কন্ধে বহনের উল্লেখ পাই। 
আর এ তো দধিদুপ্ধের পসার মাত্র । “ঝাট কাহ্‌ লঅ দধিভার। এ নহে 
কলঙ্ক তোন্ধার”_ এশ্বর্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ মধুরের প্রতাধ্বকুঞ্জে কৃষ্ণের প্রতি 
রাধার এই পথনির্দেশ পরবতী বৈষ্ণব পদকর্তাগণের সাধনায় বিফল হয়নি । 
ভাগবতের রাসবর্ণনাতেও জনৈক! গোপীকে পরিশ্রাস্তা হয়ে আলস্মবিমপ্ডিত 
বাহু কৃষ্ণকঠে অনায়াঙ্গে অর্পণ করতে দেখি,রসাবেশে তার বলয়মল্লিক! শিথিল 
হয়ে পড়ার অপূর্ব চিত্রটিও ভোল! অসম্ভব : ““কাচিদ্‌ রাসপরিশ্রান্তা পার্শবসথস্ 


১ শ্রীকৃককী" ৬৯ শ্রীকৃষাকী* পৃ" ৬৮ 
৩ ত়ৈব পৃ" ৭৪ | 
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গদাভূতঃ। জগ্রাহ বাহুন] স্বন্ধং ঈ্থদ্বলয়মলিক1”১৯। গ্লোকটির বাখ্যায় 
সনাতন গোস্বামী বলেন, “এবমস্যাঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বং মধ্যস্থিতত্রঞ্চ দগিতম্‌। 
অস্মাৎ শ্রীরাধিকেয়ম্”২_ম্বাধীনভর্তৃকাত্ব দেখেই ওঁকে রাঁধা বলে নিঃসংশয়ে 
চিনেছেন টৈষ্ব টীকাকার। কী ম্বাধীনভত্তৃকাত্বে, কী আত্মনিবেদনে, 
ভাগবতীয় প্রধান! গোগীর মতে! শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাও দুর্লভ প্রেমপ্রতিমা । 
বড় চণ্ডীদাসের কনকপুতলী আবার ভাগবতীয় স্বর্ণপ্রতিমা অপেক্ষাও 
অধিকতর বৈচিত্র্যময়ী । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের /রতিবসকামদোহনী”র দিকে তাকিয়ে 
কৃষ্ণের বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রশ্ন ছিল : 

“সুন্দরি রাধা লসরূপ বোল মোরে । 

দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে ॥৮৩ 
মহোদধি-মথিতা লক্ষ্মীর সঙ্গে রাধার এই অভিন্নত] প্রতিপাদন ব্রহ্গবৈবর্ত- 
পুরাণ্যরে অন্ধ অমৃকরণ মাত্র বলে মনে হয় না। এ যেন দুই পৃথক প্রেমধারাকে 
বৃহৎ এঁক্সূত্রে গ্রস্থনের এক কঠিন-ব্রত। বড়ো বিচিত্র শ্রীকষ্ণকীর্তনের 
পরিকল্পন। | নারায়ণ-বক্ষোলগ্রা লক্ষ্মী রাধারূপে ধরাবতরণ করে “দৈবী 
হোষ! গুণময়ী মম মায়! ছুরতায়।”'র বৈগুণ্যে কৃষ্ণকে প্রাণপতি-বূপে চিনতে 
পারেননি | দানখণ্ডে কৃষ্ণের বেদনার্ত হাহাকার মনে পড়ে: 

“অপণ অঙ্গের লখিমী হইজ। তোন্ধে না চিহ্ৃসি অনস্ত মুরারী”?& । 
এ-কাবোর প্রথমার্ধে এই আত্মবিস্বৃতা রাধার কৃষ্ণ-অস্বীকার তাই এমন 
প্রভূত নাট্যরসবিলসিত হয়ে উঠতে পেরেছে। দ্বিতীয়ার্ধে খণ্ডিত অংশে 
এইমাত্র লক্ষণীয়, রাধা আবার স্বরূপারঢ। হয়েছেন। প্রথমার্ধে যেমন দেখি, 
রাধা কৃষ্ণের এরশ্বর্জ্ঞানকে শিথিল করে তার নর-অভিমানকে পুর্ণজাগ্রত করে 
তুলতে চাইছেন; দ্বিতীয়ার্ধে তেমনি, কৃষ্ণ চাইছেন রাধার যৌবনগর্বকে 
ভূমিসাৎ করে নিরভিমান প্রেমদৈন্যে তাকে “অনুগতী ভকতী আনাথি” করে 
তুলতে। দ্বিতীয়ার্ধে বিবাগী “প্রাণেশ্বরে”র উদ্দেশে রাধার তাই যুক্তকঠে 
দীন-প্রার্থন। তুলে ধরতে আর বাধা থাকে নাঃ 

“আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন । 
জায়িতে নে মোরে আগাণ ভুবন ॥”ৎ 


ঠা আ৭০৯ 
২ বৈষ্কবতৌষণী ১০৩৬১১ টাকা 
৩ শ্রীকৃষ্ণকী’ পৃ" ২৭ 
৪ তত্রৈষ পৃ’ ৫১ গ্ীকৃকী* পৃ" ১৪২ 


১৫৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ভাগবতের ব্রজগেোপী তথা জয়দেবের বাধিক। প্রথমাবধি একান্তভাবেই 
কুষ্ণাপহৃতমানসা । এরই মধ্যে মায়াবিমোহিতা “আপন ভুবন"? বিচ্যুত 
প্রীরষ্ণকীর্তনের বিরূপ! রাধা ভিন্নরসের অবতারণা করেছেন। স্বকীয়া-রূপে 
যিনি নিতা-বক্ষোৌলগ্ন।, পরকীয়াবৃদ্ধিতে তারই প্রথমে বামাচরণ ও ক্রমে স্থায়ী 
প্রেমরতির অংকুরোদগম যেমন কাবারসে মনোগ্রাহী, তেমনি নাট্যগুণে 
চিন্তাকর্ষক। স্মরণীয়, বিগ্তাপতির পদে লক্ষ্মীরূপে রাধার দর্শন কুত্রাপি মেলে 
না, তবে কোনো কোনো পদে একেবারে প্রথম দিকে কৃষ্চবিমুখ!-রূপে 
কিশোরী রাহীর দর্শনলাভ ঘটে। কিন্তু এতৎসত্বেও বড়, চণ্ডীদাসের 
মৌলিকতা৷ ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা নেই। 

এখানে উল্লেখযোগ্য, পূর্বভারতে অন্ধকার মধ্যযুগের ভগ্রমালঞ্চে কষ্ণকথার 
যে এক বিশাল সম্ভাবনা মুকুলিত হয়ে উঠেছিল, বিগ্ভাপতির মতো! বড়, 
চণ্ডীদাসও তার প্রথমসারি পত্রপল্লবের অন্তভূক্তি। বিগ্যাপতি-বিরচিত 
কীতিলতা’র ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন, 
“মুসলমানবিধ্বস্ত হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দুসমাজের পুনঃপ্রচার” বিদ্যপতির 
একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। এক্ষেত্রে তার রাধাকৃষ্ণ-পদ্দাবলীর গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক! সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিমত নেই, “তাহার কৃষ্ণপ্রেমের সংগীতও 
তাহাকে সেবিষয়ে বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিল ।” 

অনুরূপ স্বীকৃতি অংশত বর্ড, চণ্ডাদাসের প্রাপা হলেও তার পথ বিদ্যাপতির 
রাজপথ থেকে ভিন্ন। বস্তুত, বিদ্ভাপতির মতো রাজসভ! তার আশ্রয় ছিল 
না. ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের অবিকল ছাচেও তিনি পুরাণ নবীকরণ করতে 
চাননি । তার আশ্রয় বাদুলীপাট, উপজীব্য লোকায়ত জীবনধারা, শ্রোতা 
জনসাধারণ । জন-গণ-মনোরঞ্জন করতে গিয়ে তিনি অবশ্য পুরাণ থেকে 
বতিশান্ত্র অলংকার থেকে লোকব্যবহার, কালিদাস-জয়দেব থেকে দেশজ 
প্রবাদ-প্রবচন কিছুকেই অবহেল। করেননি, সবই সমান আগ্রহে স্বীকার 
করেছেন | কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, নাটা ও গীতের সমবায়ে যে 
এক অভিনব রূপ পরিগ্র্ করেছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ঝুমুর 
নাটগীতের আদলে নিবদ্ধ করে রাধাকষ্ণ-প্রেমলীলার উতুঙ্গ ভাবকল্পনাকে 
সাধারণ্যের সমভূমিতে প্রবাহিত করা বড়ো সহজসাধা নয়। হরিবংশ- 
বিষ্ণুপুরাণসহ ভাগবতের ধ্রুপদী “শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়।” লীলাকে বাঙ্‌লা- 
দেশের নিভূভ পল্লীকোণের অবজ্ঞাত অশিক্ষিত অর্ধাশক্ষিতের মুখের ভাষায় 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৫৯ 


অজঅধারে প্রবাহিত করে দিয়ে তাই তিনি বঙ্গদেশে পুরাণ-নবীকরণের 
ইতিহাসে এক অনন্যপরতন্ত্র প্রতিভাবান পুরুষরূপে স্বীকৃত হওয়ার সম্পুর্ণ 
'যোগা ॥ 


ভাগবত এবং মাধবেক্দ্রপুরী ও ঠার শিষ্যসম্প্রদায় 
, শ্রীচেতদেবের প্রগুরু মাধবেন্দ্রপুরী সম্বন্ধে 'বৃহত্বঙ্গ' প্রণেতা ড' দীনেশচন্দ্র 
* সেনের উক্তি অবিস্মরণীয় : 
_ "ভিষ্ক জ্ঞানযুগ তখন অবসান'প্রায়, সেই. সময়ে ভক্তিগগনে শুকতারার 
ন্যায় মাধবেন্দ্রপুরীর অভাদয় হইল ।''* 

রাত্রির অবগানে প্রভাতের প্রথম দূত হয়ে আসে শুকতার!। বাঙ্‌লা- 
দেশেও এক ধহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয়ের শুভসুচনায় চৈতন্যাবির্ভাবের 
উজ্জ্বল সম্ভাবনার একজন বিশিষ্ট ইংগিতবাহী রূপে মাধবেন্দ্রপুরীর অভ্যুদয়’ । 
বলা বাহুল্য, “শুকতারা” অভিধাটি তার এতদর্থেই সর্বাংশে সার্থক । 

আমর! তে। পূর্বেই জানিয়ে ছ, মাধবেন্দ্রপুরীই ভাগবতের সঙ্গে বঙ্গদেশের * 
প্রথম পরিচয় সাধন করিয়েছিলেন, কোনো কোনো এতিহাসিকের এ-সিদ্ধান্তে 
আমাদের সমর্থন নেই। কিন্তু তাই বলে বঙ্গদেশে ভাগবতীয় ভক্তি-প্রচারে 
মাধবেন্দ্রপুরীর ভূমিক! আদে ন্যুন হয়ে যায় না। ভাগবত পরাণকে আশ্রয় 
করে চৈতন্মের নেতৃত্বে ষোড়শ শতকের বাঙ্‌লায় যে বিপুল ৬ ₹-আন্দোলন 
দেখা দিয়েছিল, বস্তুত মাধবেন্দরপুরী ছিলেন তারই অন্যতম ক্ষেত্র-প্রস্ততকারী । 
একথা স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও বারংবার শ্রদ্ধাপ্ধুত কণে স্বীকার করে গেছেন, 
মাধবেন্দ্রপুরাকে যথার্থই তিনি বলেছেন “ভক্তিরসে আদি সূত্রধার" : 

“ 'ভক্তিরসে আদি মাধবেক্দ্র সূত্রধার’। 
গৌরচন্ত্র ইহ! কহিয়াছেন বারেবার ॥* ২ 

মাধবেন্দ্রপুরী বাঙ্‌লাদেশে প্রথম ভাগবত-প্রচারক না হয়েও কিভাবে যে 
চৈতন্-ভক্তিগগনে শুকতার1” হয়ে ওঠেন, কিংবা ভাগবত-কেন্দ্রিক চৈতন্য- 
রেনেসীসের পথ-প্রস্ততকারী, ভাষাম্তরে চৈত--প্রবতিত ভক্তিরসের “আদি 
সূত্রধার”, ত! বিশেষ ভাবেই বিচার করে দেখা! প্রয়োজন । 
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১ বৃহত্বঙ্গ, ২য় খণ্ড পৃ" ৬৭৭ 
২ চৈতন্তভাগবত, জরি । ৬ অধ্যায়, ৩*১ শ্লোক 


১৬০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ভারতের সাধক’ গ্রন্থ-রচয়িতা শঙ্করনাথ রায় ড* হৃষীকেশ বেদান্ত শাস্ত্রীর 
বিবরণ অনুসারে মাধবেন্দ্রপুর্বীর যে-জীবনী১ উপস্থিত করেছেন, ত! সত্য হলে 
বলতে হয়, পূর্বাশ্রমে মাধবেন্ত্রপুরী ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্গণ। শ্রীহট্র জেলার 
পূণিপাট গ্রামে ‘হরিচরিত’ প্রণেতা চতুডুর্জের বংশে তার জন্ম। আবাল 
ভক্ত এই পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ নাকি স্ত্রীবিয্োগের পর সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে 
কিশোরপুত্রকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তারপর কুলিয়া ও 
কুমারহট্টের মধাবর্তী বিষ্ণুগ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে পাগ্ডিতোর জন্য এমনকি 
নবদ্বীপ পর্যন্ত স্বখ্যাত হয়ে যান। ফলে বু তরুণ শিক্ষার্থীর ভীড় জমে যায় 
তার চতুষ্পাীতে। এ'দেরই অন্যতম রূপে ঈশ্বরপুরী বণিত। কমলাক্ষ বা 
অদ্বৈত আচার্ধও নাকি তার চতুষ্পাীর ছাত্র ছিলেন এবং তারই হস্তে 
কিশোরপুত্র বিষ্ণুদাসের ভারার্পণ করে একদা মাধবেন্দ্র তামিল আলবারদের 
“প্রেমাতি সাধন! ও সিদ্ধি’'র নিগুঢ পরিচয় লাভের জন্য দাক্ষিণাত্যের পথে 
কন্থাকরঙ্গধারী হয়ে বেরিয়ে পড়েন। সেখানেই কোনে! এক স্থানে পুরী- 
সম্প্রদীয়ভুক্ত মহান্তের কাছে তাঁর সন্যাসমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ, আর উদীপি 
০মঠে লক্ষ্মীপতির কাছে মধ্বাচার্ধের দ্বৈত-সাঁধনায় শিক্ষালাভ। পরে তার 
অধ্যাত্ম জীবনে নব নব প্রবাহ এসেও মেশে । এতদিন ভাগবতীয় প্রেমই 
ছিল তার সাধনার একমাত্র লক্ষ্য আর সে-পথে শ্রীধর স্বামীর প্রেমরসাশ্রিত 
ব্যাখানই ছিল পরম পাথেয় । এবার তারই সঙ্গে যুক্ত হলে! গীতগোবিন্দ- 
কৃষ্ণকর্ণাম্বত-প্লুত প্রেমধারা এবং আলবার সমাজের প্রেমোন্মাদ। মাধ্ব- 
সম্প্রদারভুক্ত হয়েও এইভাবেই মাধবেন্দ্র নানা সাধকের “ধেয়ানের ধনে’ 
সমৃদ্ধ এক স্বতন্ত্র নুতন পথের পথিক হরে যান। 

এ-পর্যন্ত মাধবেন্্র পুরীর যে-জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তা মোটামুটি- 
ভাবে স্বীকার করলেও সর্বাংশে সতা বলে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়। যেমন, অদ্বৈত আচাৰ্য তার তরুণ বয়সে মাধবেন্দ্রে বিষ্ণুগ্রামস্থ 
চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন, এ তথ্য অন্তত চৈতন্ভাগবতের বিবরণে স্বীকৃত 
হচ্ছে না। ঠ5তন্তর্ভগবতে দেখি, পরিণত বয়সে অদ্বৈত মাধবেক্দ্রপুরীর প্রথম 
সাক্ষাৎ্লাভ করেন শান্তিপুরে স্বগৃহে । তাদের সাক্ষাৎকার বিবরণে উভয়ের 
পূর্ব পরিচয়ের আভাসমাত্র 'নেই। দ্বিতীয়ত ৈতন্য-জীবনসাধনাতেও দেখি 
বটে একাধারে গীতগোবিন্ব-রৃষ্ণকর্ণাম্বত-ভাঁগবত-শ্রীধরটাকার সংশ্লেষণ, কিন্ত 


1১. দ্র" ‘ভারতের সাধক’, *ঠ খণ্ড 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৬১ 


আলবারদের সাধনার ধার! চৈতন্ব-সম্প্র্দায়ে কতট| প্রভাব বিস্তার 
করেছে, তা এখনও বিচারসাপেক্ষ গবেষণার মুখাপেক্ষী । বিশেষত 
প্রথম অধ্যায়ে 'ভাগবত-রচনার স্থান কাঁল’ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়েছি, 
ভাগবতীয় ভক্তিসাধনার সঙ্গে আলবারদের ভক্তি-সাধনার মৃলগত 
একটি প্রভেদ রয়েই গেছে । আলবারগণ সর্বোপরি বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর 
পার্ধদত্ব লাভই তাদের পরমার্থ, কৃষ্ণও তাদের কাছে সেই পরমার্থ- 
প্রদাতা বিষ্ণুরইই অবতার মাত্র। "পক্ষান্তরে ঠৈতন্য-সন্প্রদায় একান্ত 
ভাবেই কৃষ্ণভক্ত_-ভাগবতের '‘কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ম’ ঘোষণাই তাদের 
কণ্ঠাভরণ--“ভবে ভবে যথা “ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে”১ উদ্ধবের এই 
জন্ম-জন্মান্তরের কষভক্তি-কামনাই চৈতন্যে হয়েছে “জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতান্তক্তিরহৈতুকা ত্বয়”,.২  চৈতন্য-সম্প্রদায়ের গুরু-রূপে বন্দিত 
মাধবেন্্রপুরীর জীবনেও আলবারদের খণ কতটা. তাও তথ্যভিত্তিকভাবে 
কিছুই বলা যায় না। আর চৈতন্জীবনী গ্রন্থে তাকে 'ভাগবতীয়! 
বৈঞ্চব'৩ বলেই চিহ্নিত কর| হয়েছে । তবে শঙ্করনাথ রায়ের একটি সিদ্ধান্ত 
সর্বাংশে স্বীকাধ : 


মাধব মতবাদ ও সাধন-পন্থা হইতে সরিয়া আসিয়া মাধবেন্দ্র যে 
জীবনদর্শন প্রচার করেন, তাহার মধ্যে তাহার নিজস্ব সাধন! ও বাক্তিত্বের 
ছাঁপ সুস্পষ্ট ।”* 


বস্তুত এখানেই চৈতন্য-সন্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায় থেকে একেবারে ভিন্ন 
পথাবলম্বী হয়ে গেছে | "নতুবা গৌরগণোদেশদীপিকায় কবিকর্ণপৃর চৈতন্য- 
সম্প্রদায়ের যে-ক্রমপঞ্জী উপস্থিত করেছেন, তাতে চৈতন্ব-সম্প্রদায়কে 
সরাসরি মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত করেই দেখানো হয়েছে । গৌরগণোদ্দেশদীপিকা- 
ধৃত চৈতন্যের এই গুরুপরম্পরা স্বীকার করে নিলে বলত হয়, গৌড়ীয় 


১ ভা’ ১২।১৩।২২ 

২ শিক্ষাষ্টক 1৪ 

৩ চৈ ভা, 

৪ “ভারতেরংগাধক', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ’ ১২৯ 
১১ 


১৬২ ভাগবত ও বাঁঙলাসাহিত্য 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায়েরই একটি শাখা! মাত্র ।১ 


১ গৌরগণোন্দেশদী পিকার ২২ শ্লোক-ধুত ক্রমপঞ্জীটি নিম্নরূপ : 
মধবাচাষ [ বাসালবকুষ্তদীক্ষে! মধবাচাষো মহাযশাঃ ] 


| 
পদ্মনাভাচাষ 


1 
নরহরি 
| 
দ্বিজ মাধব 


অক্ষোভ 
জার 
জাদু 
মহানিধি 
বিদ্যানিধি 
বাগে 


জয়ধম 


| 
এীমদিঝুপুরী পুরুধোত্তম 
[ “যস্ত ভক্তিবত্রাবলীকুতি2 ] | 
ব্যাসতীর্থ [ “যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং"’ | 
| H 
লক্ষ্মীপতি 
| 
মাধবেন্দ্রপুবী [ “যদ্ধমোত্যং প্রবতিত$” ] 
| 
ঈশ্বরপুরী 


| 
গৌরাঙ্গদেব 


[ “ঈখরাখ্যপুরীং গৌর 
উররীকৃত্য গৌরবে । 
জগদাপ্লাবয়ামান 
প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্‌ ॥ ২৫1৭ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৬৩ 


অবশ্য একাধিক গবেষক গৌরগণেদ্দেশদীপিকার এ-অংশটিকে প্রক্ষেপ বলে 
খাকেন। এ ছাড়াও নান! যুক্তির মবতারণ! করে আরও অনেকেই মাধবেন্দ্র- 
পুরীর মাধ্বসম্প্রদীয়ভুক্তির তথ্যকে অস্বীকার করেন। এদেরই অন্যতম হলেন 
বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাস ও চৈতন্যভক্তি আন্দোলনের আধুনিক গবেষক ড' স্বশীল- 
কুমার দে। তার মতে, শঙ্করাচার্ধের চরম অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভাগবতীয় 
তক্তিবাদের মিশ্রণে টাকা রচনা করে শ্রীধরস্বামী তার সম্প্রদায়ে এক অভূতপূর্ব 
আলোড়নের সৃষ্ট করেছিলেন। তারুই ফলম্বব্ূপ ভক্তিবাদী সন্ন্যাসী- 
সসম্প্রদায়ের উদ্ভব । মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী এই ভক্কিবাদী সম্প্রদায়েরই 
উত্তরপাধক।৯ আসলে মাধবেন্দ্র ষাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হোন, আর নাই হোন, 
নিঃসন্দেহে তিনি এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । আর কিভাবে তিনি 
এই অভিনব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্টা করলেন, তা অনুধাবন করতে গেলে তার 
নিজস্ব তাঁক্ত”|ধনার যথার্থ ঘরূপটিরই সন্ধান করতে হবে সবাগ্রে । 


মাধবেন্ত্রপুরী ছিলেন আচার্য শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত । 
উপরস্ত দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে ছিল তার দীক্ষা । স্মরণীয়, মাধবেন্দ্র-শিস্ 
ঈশ্বরপুরীও গৌর'ঙদেবকে গয়ায় এই মন্ত্রেই দীক্ষিত করেছিলেন। দশাক্ষর 
গোপালমন্ত্র সম্বন্ধে ড' রাধাগোবিন্দ নাথ চৈতণ্ভাগবতের তৎকৃত নিতাই- 
করুণ|-কল্লোলিনী টাকায় জানান £ 


খু 


ইহা হইতেছে কান্তাভাবে ব্রজেন্দ-নন্দন-শ্রীকষ্ণের উপাসনার মন্ত্র।”২ 


পুনরপি, “দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের উপাপনায় গোগীজনবলভ :-ফ্ণর এশ্বর্য- 
জ্ঞানের স্থান নাই । ১ ও 


এই এ্রশ্বধজ্ঞ'নভীন কান্তাভাবের উপাপনায় মাধবেন্দ্র যে সিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন, তার শ্রে্ প্রমাণ তার অন্তিম মুহূর্তের ক$ভুষণ শ্রোকটি। কথিত 
আছে, তার অন্তিমকালে শিষ্য বামচন্দ্রপুরা 'মথুরানাথে'র স্খমোচ্চারণের 


১ “It appears probabie.-‘that 15010455019 Puri and his disciple 15218 
Puri were Samkarite Samnyasins of the same type as Sridhara Svamin, who 
in his great commentary on the Srimad-br ৪৬৪2, attempted to combine 
the Advaita teachings of Samkara with the emotionalism of the 13109692162 
Eearly History of the Vaisnava Faith & Movement in Bengal, 0, 17 

২ চৈ. ভা. আদি । ১২, ১০৬-প্লে* টীক! 

৩ চৈ.ভা. মাঁদ। ১২ অধ্যায়, ১১৫ গ্লো* টীকা 


টি ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পরিবর্তে তারকব্রহ্গ” নাম জপ করতে বলায় তিনি তাকে তীব্র তাড়না করে 
বলেছিলেন £ 
“কৃষ্ণ ন পাইলু" মুঞি ন! পাইলু* মধুর! । 
আপন দুঃখে মরে এই দিতে আইল জ্বালা ॥”১ 
এমনকি ইষ্টদেবতার সেবাভার থেকে এ কারণে তাকে বঞ্চিত পর্যন্ত করে- 
ছিলেন । ঈশ্বরপুরীর একাস্তিক সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তিনি তাকেই প্রেমসম্পত্তি 
দিয়ে যান। রূপ গোস্বামীর “পদ্যাবলী'র 'নিতালীলা” পর্যায় থেকে মাধবেন্দ্র- 
পুরীর উক্ত সিদ্ধ শ্লোকটি উদ্ধার করে দেখ! যাক পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেন্দ্রের 
পক্ষে 'তারকক্রক্ম' নামের পরিবর্তে মথুরানাথের নামোচ্চারণ অমোঘ হয়ে 
ওঠে কেন, কেনই-বা মথুর! বা মথুরানাথ কৃষ্ণকে ন! পাওয়ায় অনিবার্ধ হয়ে 
ওঠে “তপ্ত ইক্ষুচর্বণ | শ্রোকটি নিয়রূপ : 
“অয়ি দীনদয়াপ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রামাতি কিং করোম্যহম্‌ ॥৮২ 
অর্থাৎ, হে দীনদয়ার্ প্রভু, হে মথুরানাথ, কবে আমি তোমার দেখা পাব? 
দয়িত, কি করি আমি, তোমার অদর্শনে কাতর আমার হৃদয় যে অস্থির 
হয়েছে ! 
ভাগবত-রসিকের চিত্তে এ-গশ্লোকের স্ম্বোধন-বৈচিত্রা মুহুর্তে ভ্রমরগীতায় 
উচ্চারিত গোপীর ঈর্ধার্দিঞ্ধ অভিমানক্ষুক্ধ ‘যদুঅধিপতি? সম্ভাষণেরই তির্ধক 
ভঙ্গিমাকে অনুরূপ অন্ুষঙ্গে অভিব্যঞ্জিত করে তুলবে : 
“কিমিহ বহুষড়জ্ঘে গায়সি ত্বং যদূন!- 
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাঁণম্‌”৩ 
ভ্রমর, তুমি বারবার কেন সেই যছ্ুপতির পুরাঁণে। নাম এই দুঃখিত বনচরীদের 
কাছে করছে৷? 
' সেই সঙ্গে উদ্ধবসন্দেশে সম্মিলিত গোপীগীতের “দাশাহ্‌' সম্ভাষণে দূরত্ব 
সৃষ্টির চেষ্টা সত্বেও সাভিলাষ মনোভঙ্গির কথাও উঠবে : 
“অপ্যগ্ততীহ দাশার্স্তপ্তাঃ ্বকৃততয়। শুচা। 
সঞ্জীবয়ন্‌ নু নো গাব্রৈর্বথেক্দ্রো বনমন্তুদৈঃ |” 


১ চৈ, চ. অস্ত্য | ৮, ১২ 

২ 'পন্ভাবলী', ‘গ্রীরাধায়া বিলাপ ৩৩০, ড* হুণীলকুমার দে সম্পাদিত 
৩ 4 
|! 


ভা” ১০৪৭।১৪ 
ভা, ১০1৪৭৪৪ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্বম যুগ ১৬৫ 


তাৎপর্য, ইন্দ্র যেমন বর্ষণে মেঘকে করেন সঞ্জীবিত, তেমনি করে স্বকৃতশোকে 
সন্তপ্তা এই আমাদেরও করস্পর্শে সঞ্জীবিত করে তুলতে “দাশাহ” আসবেন 
ন! বৃন্দাবনে ? 

লক্ষণীয়, মাধবেন্দ্রের শ্লোকেও একদিকে “মথুরানাথ’ সম্ভাষণে অস্তগ,ড় 
অভিমান ও বিরহজনিত খেদ-অসূয়া, অন্যদিকে আবার ‘দয়িত’ সম্বোধনে 
অহৈতুকী প্রেমভক্তি, এঁকান্তিক অনুরাগ ও নিঃশ্রেমস আত্মনিবেদন একাধারে 
১ উচ্কুসিত হয়ে বিচিত্রবিলাসী গোপীভাবেরই অঙনুসন্ধী হয়ে উঠেছে। 


শ্রোকটি সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের স্তুতি প্রণিধানযোগা : 
“্বষিতে ঘষিক্তে যৈছে মলম্মজ-সার । 


গন্ধ বাঢে-তৈছে এই শ্রোকের বিচার ॥ 
রত্মগণমধ্যে যৈছে কৌন্তভমণি । 
রমকাক্মধ্যে তৈছে এ শ্লোক গণ ॥ 
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী । 
তার কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥ 
কিবা গোঁরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন । 


ইহা আযাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥”* 
“চৌঠজন,, অর্থাৎ চতুর্থ জন। তাৎপর্য, শ্রীরাধা, মাধবেন্ত্রপুরী এবং চৈতন্যদেব 


এই তিনজন ছাড়া চতুর্থ কোনে] বাক্তি এ শ্রোকের রসাস্বাদনে সমর্থ নন। 
মাধবেন্দ্রপুরীর মধুরভাবে সাধনার চরমন্তরের পতি এটি একটি “নগুঢ় ইংগিত 
বলেই আমরা মনে করি। বৈষ্ণবভক্তের দৃষ্টিতে এটি আবার মাধবেন্দ্রপুরীর 
মঞ্জরীভাবে সাধনারই অভিধ্যঞ্জন, আর তা হলো! চৈতন্,ের স্বয়ংরাধাভাব- 
সিদ্ধিরই প্রাথমিক সোপান। বন্তত, দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে মাধবেন্্র 
সিদ্ধিলাভও করেছিলেন, বৃন্দাবনে স্বপ্নদৃষ্ট গোপালমৃত্তির প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই, 
রেমুণার গোপীনাথের ক্ষীর-চোর! নামও তারই ভক্তজীবনের ‘ণ্যস্থৃতির সঙ্গে 
জড়িত, এই তথ্যগুলিই আবার ভাবসত্যে অলৌকিক রসতাপ্রাপ্ত হয়েছে 
তার “দয়িত মথুবানাথে”র উদ্দেশে উচ্চারিত পরম শ্লোকটিতে। চৈতন্যের 
মতে। মাধবেন্দ্রও ছিলেন কাস্তাভাবে সিদ্ধ -ক্রষ। কিন্তু এই উজ্জ্বলরস- 
সাধনায় চৈতন্যের মতো তাকেও প্রীত-প্রেয়-বৎসলতার বিচিত্র মিশ্রস্তর 
অতিক্রম করতে হয়েছে । পদ্ভাবলীতে উদ্ধৃত তাঁর বিভিন্ন শ্রোকাবলী তারই 


8 (ডি চর ও এ রনী উজ টি 


৭ চৈ, চ, মধ্য 1৪, ১৯০-১৯৩ 


১৬৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


সাক্ষাবহন করছে।৯ কবিকর্ণপূর ঠিকই বলেছিলেন, প্রীত-প্রেয়-বংসলতা- 
উজ্জ্বল এই চারপ্রকার ফলধারী বৃন্দাবন-কল্পতরুর সাক্ষাৎ অবতার 
মাধবেন্দ্র ২ আর যেহেতু ভক্তদর্টিতে চৈতন্যই হলেন সেই ৰৃন্দাবনীয় দাস্ত- 
সখ্য-বাৎসল্য-মধুরের পরিপূর্ণ-ফলধারী কল্পবৃক্ষ, সেই হেতু অতঃপর মাধবেন্ত্র ও 
হয়ে দাড়ান চৈতন্ব-ভক্তিকল্পতরুরই ‘প্রথম অংকুর+, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
ভাষায় : 
“জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেমপুর । 
ভক্তিকল্পতরুর তেহেঁ প্রথম অংকুর ॥৩ 
চৈতন্যের আদি-জীবনীকার মুরারি গুপ্তও স্বীকার করে গেছেন, “আদৌ 
জাতে! দ্বিজতে্টঃ শ্রীমাধবপুরী-প্রভুঃ,? ।8 
শুধু কষ্ণাশ্রিত বিভাবের অভিন্নতাতেই নয়, কৃষ্ণপ্রেমের অনুভাবের চিক 
দিয়েও মাধবেন্দ্র চৈতনৃ-প্রবতিত ভক্তিরসের “আদি সূত্রধার' রূপে বিবেচিত 
হওয়ার যোগা। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা পূর্বরাঁগবতী রাধাকে কৃষ্ণের 
বর্ণসামো মেঘদর্শনে নিশ্চলদৃষ্টি হতে দেখেছি: 
“সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নয়ানতার1 ৷” 
মাধবেন্দ্রপুরীরও কৃষ্ণপ্রেমে অনুরূপ অন্ভাব £ 
“মাধবেন্দ্র-কথ| অতি অদ্ভুত-কথন । 
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥’'৫ 
কৃষ্ণপ্রেমে এই প্রৌঢ় অনুভাব বঙ্গদেশে তখন অভিন্ব ছিল সন্দেহ নেই । 
পূর্বেই তো দেখেছি, মাধবেন্দ্রপুরীর আবির্ভাব-ক্ষণটিকে ড* দীনেশচন্দ্র সেন 
ক. “সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু...স্মারং স্থারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্তেন মে,” প্যা*৭৯ 
থ. “কদ৷ দ্রক্ষ্যামি নন্দস্ত বালকং নীপমালকম্” পদ্যাৎ১০৪ 
গ. “অনঙ্গরস-চাতুরী-চপলচারু-নেত্রাঞ্চলঃ'” গ্চা”৯৬ 
ঘ. “অধরামৃত-মাধুরী ধুরীণো” গদ্যা”২৮৬ 
“কল্পবৃক্ষল্তাবতারে! ব্রজধামনি তিষ্টতঃ। 
প্রীতপ্রেয়োবখনলতৌজ্জ্বলাথাফলধারিণঃ ॥” গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২১ 
৩ চৈ, চ, আদি। ৯, ৮ 
৪ নুরারি গুপ্তের কড়চা, ১191৫. 
৫ চৈ, ভা. আদি 1৬, ৩৭৬ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৬৭ 


“শুষ্ক জ্ঞানযুগ তখন অবসানপ্রায়” বলে চিন্তিত করেছেন। এই “শুদ্ধ 
জ্ঞানযুগ’’টি যে কী, তা চৈতন্মভাগবতের বিবরণে স্পষ্ট হয়ে ধর] দিয়েছে : 

“গীতা-ভাগবত যে যে জনে ব! পড়ায় । 

ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহখায় ॥”* 
একদিকে পণ্ডিত সমাঞ্জে যখন চলেছে এই শুষ্ক জ্ঞানচর্বণ, অন্যদিকে আপামর 
জনসাধারণ তখন নিমগ্ন হয়েছে কৃষ্ণ-ভক্ভিশুন্য “মহাতমোগুণে?? : 

“কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্রি কুষ্ণ-সংকীতঠন | 

ইহার উদ্দেশে! নাহি জানে কোন জন ॥ 

কারে বা ‘বৈষ্ণব’ বলি কিবা সংকীতন। 

কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা ক্রন্দন ॥ 

বিষ্ণুমায়াবশে লোক কিছুই না জানে । 

সকল জগণ্ত বদ্ধ মহাতমোগুণে ৷” ২ 
ধর্মের নামে তখন দেশে ঘোর তামসিকত। বিরাজমান £ 

প্ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে । 

মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥ 

দেবতা! জানেন সবে ‘যী বিষহরি’ | 

তাও যে পূজেন সেহে। মহাদন্ত করি ॥ 

‘ধন বংশ বাঢ়,ক’ করিয়! কাম্য মনে । 

মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥ 

যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত । 

ইহাই শুনিতে সবলোক আনন্দিত ॥”৩ 
ইফ্টদেবতার গ্রীষ্মতাপ নিবারণের জন্য প্রতিবংসর চন্দনকান্ আহরণের 
উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্র যখন আসতেন বঙ্গদেশে, তখন একদিকে এই অহংসবস্ব 
শুস্কজ্ঞানচর্চ1, অন্যদিকে বাবহারসবস্ব ‘ধর্ম কর্ম’ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে 
চিন্তা করতেন “বনবাস গিয়৷ কবি 1৪ বস্তুত শুষ্ক-জ্ঞানযুগে দেশব্যাপী ঘোর 
তামসিকতার বাতাবরণেও মাধবেন্দ্র ছিলেন মুতিমান বাতিক্রম, সাক্ষাৎ 


১ চৈ. ভা. আদি ।২, ৬৮ 

২ চৈ, ভা, অন্ত্য 1৪, ৪০৮১-১৪-১৫ 
৩ চৈ, ভা. অস্ত্য 1৪, ৪*৯-১২ 

৪ চৈ, ভা.-অস্তা। ৪, ৪২ 


১৬৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“ভাগবতীয়া বৈষ্ণব” | বৃন্দাবন দাঁসের বিবরণ অনুসারে তার ভক্তলক্ষণ 
বড়ে| বিস্ময়কর £ 
পপ্রেমহখসিদ্ধু-মাঝে ভাসেন সদায় ॥ 
নিরবধি দেহে রোমহধ অশ্রু কম্প। 
হুঙ্কার গর্জন মহাহাস্ স্তম্ভ ঘর্ম ॥ 
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ । 
আপনেও না জানেন-কি করেন কার্য ॥ 
পথে চলি যাইতেও আপন! আপনি । 
নাচেন পরমানন্দে করি হরিধ্বানি ॥ 
কখনে! বা হেন সে আনন্দমুছণ হয়। 
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ নয় ॥ 
কখনে! বা বিরহে যে করেন রোদন । 
গঙ্জাধার] বহে যেন-- অদ্ভুত কথন ॥ 
কখনে! হাসেন অতি অট্ট অট্টহাস। 
পরমানন্দরসে ক্ষণে হয় দিগ_বাস ॥ 
এইমত কৃষ্ণসুখে মাধবেন্দ্র স্বখী।”১ 
ভাগবতোক্ত ভক্তলক্ষণের সঙ্গে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণ-প্রেমানুভাবসমূহের যে কী 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক.তা ভাগবতের নিয়োদ্ধত শ্লোক দুটি থেকেই প্রমাণিত হবে : 
«“এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীত্যা 
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈ:। 
হসতাথ বোদিতি রৌতি গায়- 
তন্মত্তবন্নতাতি লোকবাহাঃ।”২ 
“কচিদ্রুদস্তাট্যাতচিন্তয়াকচিৎ 
হসন্তি নন্দত্তি বদস্তালৌকিকাঃ। 
নৃত্যন্তি গায়স্তানুশীলপ্তাজং 
ভবস্তি তৃষ্টীং পরমেতা নির্‌ তাঃ+৩ 
অর্থাৎ, এরূপ আচরণকারী প্রিয়নাম কীর্তনে জাতানুরাগ ও দ্রবচিত্ত 


এ গত এ০ পা এরা জট জজ এ « 


১ চৈ, ভা, অস্তয। ৪১ ৪০০-৪০৭ 
২ ভা" ১১২1৪ 
* ৩ ভা ১১৩৩২ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৬৯ 


হয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাসেন, রোদন করেন, গান করেন, কখনও আবার লোকবাহ্ 
হয়ে উন্মত্বের মতো নৃত্যও করে থাকেন। 
অচ্যুত-চিন্তায় তার কখনো ক্রন্দন, কখনো! হাস্য, কখনে! আনন্দ, কখনে। 
অলৌকিক কখন, কখনো! নৃত্য-গীতাহ্ণীলন, আবার কখনো! পরমানন্দ লাভে 
নিবৃত্ত হয়ে তৃষ্বীভাব ৷ 
বল] বাহুলা, তৎকালীন আচাঁরসর্বস্ব বঙ্গে এই প্রৌঢ় প্রেমলক্ষণ চোখে 

পড়ার মতোই বিশিষ্ট ও ‘অদ্বৃত-কথন’ই দ্বিল। আর এই বৈশিষ্টোই অদ্বৈত 
ব্আচার্ষ মাধবেন্দের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন : 

“দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণবলক্ষণ । 

প্রণাম হইয়! পড়িলেন সেই ক্ষণ ॥--- 

তার ঠাঞ্জি উপদেশ করিল! গ্রহণ। 

হেনমতে ম'ধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন ॥৮৯ 
শ্রীপর্বতে নিত্যানন্দের সঙ্গে মাধবেন্দ্র-মিলনের দৃশ্যে আবার দেখি, এ 
“বৈষ্ণবলক্ষণ? শুধু মাধবেক্দ্রেরই নয়, তার ভক্তসম্প্রদায়েরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য : 

“মাধবেক্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর । 

প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর !''২ 
এই 'প্রেমময়-কলেবর" মাধবেন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠিত ‘প্রেমময়’ ভক্ত-সম্প্রদায়ের 
উত্তরাধিকারী-রূপে শ্রীচৈতন্যের প্রেমলক্ষণও ছিল অনুপ । উদাহরণ. 
কাণীতে প্রকাশানন্দের বেদান্তসভায় জনৈক বিপ্রের চৈতন্যদর্শনে২ অভিজ্ঞতার 
কথা উল্লেখ কর] যেতে পারে : 

“মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে । 

সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে ॥ 

নিরন্তর “কৃষ্ণনাম' জিহ্ব। তার গায়। 

দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥ 

ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন । 

ক্ষণে হুহুঙ্কার করে মিংহের*্গজন ॥১৩ 


১ চৈ. ভা, অস্ত্য । ৪, ৪৩০-৪৩৬ 
২ চৈ, ভা, আদি ৬, ৩৫৬ 
৩ চৈ. চ, মধ্য 1১৭১ ১০৬-১০৮ 


১৭০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


চৈতন্যদেবকে মাধবেন্দ্রপুরীর সম্প্রদায়ভূক্ত বলে নিশ্চিত অনুমান করেছিলেন : 

“কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি-_-। 

মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ॥ 

কৃষ্ণপ্রেমা তাহা-ধাহা তাহার সম্বন্ধ ৷ 

তাহ! বিনা এই প্রেমার কাহ! নাহি গন্ধ ॥৮১ 
এই প্রতায় থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, মধ্বাচার্ধ নন, মাধবেন্দ্রপুরীই চৈতন্ব- 
সম্প্রদায়ের আদিগুরু-_-“আদেৌ জাতো?। আর তিনিই চৈতনৃপ্রবন্তিত 
ভক্তিরসের অভ্রান্ত “সূত্রধার”। কোথায় ছিলেন তখন চৈতন্যাবতার যখন 
কষ্ণনামে মত্ত হয়ে ফিরতেন এই “ভাগবত প্রধান” । রৃন্দাবনদাস ঠিকই 
বলেছেন, “যে সময়ে না ছিল চেতন্য-অবতার” এবং যে সময়ে “বিষ্ণুভক্তিশৃন্য 
সব আছিল সংসার”, তখনও মাধবেন্ত্র “প্রেমদুখসিন্ধু মাঝে ভাসেন সদায়? | 
চৈতন্য-ভক্তি-গগনে তিনি “শুকতারা” ছাড়া আর কী! শুধু তিনি নিজেই 
নন, তার শিল্ত-সম্প্রদায়ের মাধামেও যে তিনি চৈতন্যাবির্ভাবের পথ প্রস্তুত 
করেছিলেন, তাতেও সংশয়মাত্র নেই। 

*« . চৈতন্যক্ীবনীগ্রস্থ থেকে জান! যায়, বঙ্গদেশে ও উৎকলে মাধবেন্দ্রপূরীর 
এক বিশাল শিষ্যসম্প্রদায় বর্তমান ছিলেন-_যুগপৎ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়প্রকার 
ভক্তই ছিলেন উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সন্যাসী শিগ্ঠসম্প্রদায়ের মধ্ো 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীচৈতন্বের শিক্ষার, সে তো আমরা 
পূর্বেই বলেছি। কথিত আছে, তিনি ‘শ্ৰীকৃষ্ণ-লীলাম্ৃত’ কাব্যের রচয়িতা। 
'কিক্নিনী-্বয়ন্বর” নামে উল্লিখিত তার অপর একটি রচন! থেকে উজ্জবলনীল- 
মণিকার ছুটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন, পগ্যাবলীতেও তার একাধিক গ্রোক 

ংকলিত ! মাধবেন্দ্রপুরীর অন্য এক শিষ্য কেশব-ভারতী ছিলেন চৈতন্বের 
সন্ন্যাসগুরু | সন্ন্যাসমন্ত্র দান করে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গকে গৃহছাড়া করেছিলেন 
বলে  চেতন্বলীলায় কেশব-ভারতী আবার ‘অক্রুর’ নামেও পরিচিত, 
মাধবেন্দ্রের গৃহী শিষ্যবূন্দের মধো চৈতন্যলীলায় ধার ভূমিকা সর্বোপরি, তিনি, 
অদ্বৈত আচার্ধ। প্ৰসিদ্ধি আছে, অদ্বৈতৈর নিরন্তর আহ্বানেই 
চৈতন্যাবির্ভাব । 
১ চৈ, চ, মধ্য | ১৭, ১৬৩-৬৪ 


২ “অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার । 
মোর কর্ণে বাজে আসি নাঢ়ার হুঙ্কার ॥ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্বম যুগ ১৭১ 


মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনাতিথিতে অদ্বৈত-আয়োজিত মতোৎ্সবে সপার্ষদ 
শ্রীচৈতন্ের সানন্দ যোগদান মুরারির কডচায়১ ও রুন্দাবনদাসের চৈতন্য- 
ভাগবতে২ স্মরণীয় হয়ে আছে। মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ-শিষ্য না হলেও বিশেষ 
কপাপ্রাপ্ত নিত্যানন্দও ছিলেন চৈতন্য-ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার | 
চৈতন্চরিতাষৃতে কৃষ্ণদাপ কবিরাজ অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বলেছেন চৈতন্য- 
ভক্তিকল্পতরুর দুই প্রধান শাখা ।৩ আর সেই ভক্তিকল্পতরুরই "নবমুল' 
হলেন পরমানন্দপুরী,কেশব ভারতী", ব্রহ্ধানন্দপুরা, ব্ৰহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্চুপুরী, 
কেশবপুরী, কৃষ্ণীনন্দপুরী, নৃসংহতীর্থ এবং স্খানন্দ ; প্রেমভক্তিগুণে এই 
নিবমূল' বা ‘নব যোগীন্দ্র' আবাঁর ‘নব ভাগবত" নামেও অভিতিত হয়েছেন 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়। অপরপক্ষে ‘অধ্টমূল’ তথা 'অফ্টসিদ্ধি' হলেন 
অনন্ত, স্থখানন্দ, গোবিন্দ, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ, কেশব, দামোদর ও রাঘব। 
উপরি-৬৬” নব ভাগবত বা অফ্টসিদ্ধিগণ প্রায় সকলেই মাধবেন্দ্রপুরীব হয় 
সাক্ষাৎ শিষ্য, নয়তো! কোনো না কোনো ভাবে কৃপাপ্রাপ্ত। এই শিষ্য বা 
কপাপ্রাপ্তদের তালিকার সঙ্গে জয়ানন্দ-উল্লিখিত অনস্তপুরী গোপালপুরা 
প্রমুখের নামও যোগ কর! চলে । উপরস্ত “তাদ্বতমঙ্গলে'র অভিমত স্বীকাৱ 
করলে বলতে হয় বিজয়পুরী9ও ছিলেন মাধবেন্দ্রেরই শিষ্য । আবার ড' 
স্বশীলকুমার দে পদ্যাবলীর ভূমিকায় দেখিয়েছেন, শ্রীনিবাস আচার্যাদি ও 
মাধবেন্দ্রের প্রতাক্ষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন । গোৌড়-বঙ্গ ও উৎকলে 
চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের ভূমিকা-রচন।% এদের কম্মলিত দান 
অবিস্মরণীয় । ভক্তিরত্বা করের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিরর্থক নয় : 

“মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি-রসময় । 

যার নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয় ॥ 

শ্রীঈশ্বরপুরী রঙ্গপুরী আদ যত। 

মাধবেন্দ্রের শিষ সবে ভক্তিরসে মত্ত ॥ 


শয়নে আছিলু মুঞি ক্ষীরোদসাগরে । 

জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার হঙ্কারে !'' চৈ, ভা, আদ ২, ২৯১-৯৩ 
১ মুরারিগ্ুপ্তের কড়চা বা এীকৃ্ণচেতন্তচরিতামৃত, ৪1১৫।১৮ 
২ চৈ, ভা.অস্ত্য।৪ 
৩ চৈ.চ. আদি | ৯১ ১৯ 


১৭২ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


গৌড-্উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ। 

সবে কৃষ্ণভক্কি-প্রেমভক্তি-পরায়ণ |” * 
এ রাই বস্তৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তিশৃন্ত সংসারে ভাগবতীয় “কৃষ্ণভক্তি প্রেমভক্তি”র 
বীজটি গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর প্রসাদে প্রাপ্ত হয়ে স্ব স্ব সাধনায় সেটিকে অনুক্ষণ 
সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন । পবে শ্রীচৈতন্য তাকেই লোকোত্তর সাধনায় 
পবিণত-ফলে রূপদান করেন। আমরা শুধু পরিণত ফলটিরই স্বাদ গ্রহণ 
করবো, রসমাধুর্ষে মুগ্ধ হবে, তাই নয়, যার! নেপথ্যে থেকে বীজের মহীরুহ- 
সম্ভাবনাকে প্রতিনিয়ত স্বযত্তে রক্ষা কবে চলেছেন, তাদের কীতিও শ্রদ্ধার 
সঙ্গেই স্মরণ করবো। 


উপসংহারে ড* সুকুমার সেনের একটি অভিমত প্রসঙ্গত উল্লিখিত হতে 
পাবে। তার মতে, দু'চার বৎসর অন্তব চন্দন আহরণোর্দেশ্টে মাধবেন্দর 
যখন দক্ষিণদেশে যেতেন তখন তার পথে পড়তে! বর্ধমানের কুলীন গ্রাম। 
আ'র সেখানেই মালাধব মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকতে পারেন২ । 
বস্তুত মাধবেন্দ্র ও মালাধরের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা, আমাদের 
জীন! নেই, তবে প্রাকৃ-চৈতন্যযুগেব প্রস্ততিপর্বে ভাগবতীয় ভক্তি-প্রচারে 
মাধবেন্দ্র ও মালাধরেব নাম একই সঙ্গে উচ্চার্খ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
চৈতন্যের জীবনসাধনাকে ‘অন্তরঙ্গ’ ও “বহিরঙ্গ” ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন-_ 
অস্তবঙ্গ-সঙ্গে ছিল তার বস-আত্বাদন, আর বহিরশ্র-সঙ্গে নাম-সংকীর্ভন | 
মাধবেন্দ্রে নিগুঢ ভাবসাধনায় চৈতন্য পেয়েছেন এই অন্তরঙ্গ রস-আফাদনের 
দীক্ষা, আর মালাধবেব কাব্যে নাম-মহিমা প্রচারের শিক্ষা । তাই 
চৈতন্ব-ভ'ক্তরসনাট্যে মাধবেন্দ্র যদি ভন' 'সূত্রধাব'* মালাধর তবে হবেন 
‘পাবিপাৰ্শ্বিক’। 


১ ভক্তিরদ্বাকর, ৫২২৭২-৭০ 
* ১ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বারধ, পৃ* ১২৭, ৪র্থ ন* 


ভাগবত ও শ্ীকৃষ্ণবিজয় 

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ পঞ্চদশ শতাব্দীর ‘কৃষ্ণচরিত্র'। উনবিংশ 
শতাব্দীর ‘কৃষ্ণচরিত্র-পরিকল্পনার শ্রে্-সম্পূজ্জক বঙ্কিমচন্দ্র যুগ-প্রয়োজন 
উপলব্ধি করে লেখেন: 


“ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কঞ্চচরিত্রের সবিস্তার সমালোচন। 
প্রয়োজনীয় 1৮১ ৃ 
কৃষ্ণচরিত্রের “বিস্তার সমালোচনা"র উদ্দেশ্যে তিনি মহাভারত, তরিবংশ, 
ব্ৰন্মপুরাণ, পদ্দপুরাণ, বিঞুপুরাধ, বাযুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বামন- 
কুর্ণপুরাণা দির সহাঁয়ত। প্রহণ করেছেন। 
পঞ্চদশ শতাব্ধার কষ্ণডরিত্র-প্রণেত! মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচন! 

করতে বংশ নান্দীবাকে বলছেন: 

“সব দেবগণের সে বন্দিয়া চরণ । 

ক্র চরিত্র কীছু করিয়ে রচন ॥ ৫1৮২ 
প্রস্তাবনার উপ্ান্তেও নিবেদন করেছেন : 

“হেনমতে অবতার অংসে শরবত । 

কৃষ্ণ রূপে পুন্ন প্রভু আপনে আীহরি ॥ 

কৃষ্ণের চরিত্র নর সুন এক মনে । 

জাহ! হৈতে নর্কবাস হইবে তানে 1? [২ ৩৮ ] 
উপসংহারে কবির বক্তবা আরো বিশদাভূত : 

“জত বুদ্ধি জত স'ক্ত জত মোর চিত। 

তাহার মত বুলিলু মুঞি শ্রীকৃষ্ণ চরিত ৷ 

***অল্পবৃদ্ধি অল্পমতি অল্প মোর জ্ঞান। 

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কিছু করিনু বাখান ॥ 

অনেক আছয়ে সান্ত্র ভারথ পুরানে। 

বিস্তর করিল তাহে কৃষ্ণের বাখানে ॥ 

সাধারন লোক তাহা না পা. বুঝিতে । 

পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলু কৃষ্ণের চরিতে |” [৫৮৭৫-৫৮৮০ ] 


১ কৃষ্ণচরিত্র, দ্র' পৃ ৪০৮, বন্ধিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সা* স* স 
২ এই অঞ্চায়ে ব্যবহৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সমুদয় উদ্ধতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও 
খগন্রনাথ মিজ-ল্পাদিত ‘নালাধর বহুর শরীকৃষ্ণবিজয়’ থেকে গৃহীত। 


১৭৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্ 


উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে পুনঃপুন বাবহৃত “*কৃষ্ণের চরিত্র” শব্দটি বিশেষভাবেই 
মনোযোগের অপেক্ষা রাখে । বস্তুত, মালাধরের মুল লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণচরিব্র- 
প্রণয়ন, ভাগবতের শুধু মুক্ত-পদ্যান্নবাদ নয়। কৃষ্ণচরিত্র পরিবেষণে তিনি 
তাই ভাগবতকে অন্যতম প্রধান উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন, একমাত্র 
উপকরণ-রূপে নয়। এক্ষেত্রে ভাগবতের সঙ্গে মহাভারত-বিষুপুরীণ- 
হরিবংশাদি কৃষ্ণচরিতমুখা পুরাণও তাঁর আলম্বন হয়েছে । বিশেষত 
ভগবদৃগীতার দ্বারা মালাধর প্রভূত প্রভাবিত। ভগবদৃগীতার আধুনিক 
ভাষাকার বষ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এইভাবেই তার একটি সুক্ষ্ম মানসনৈকটোর 
কল্পনা করা চলো তবে এ-কল্পনাও বল্লাহীনভাবে খুব বেশীদূর টেনে 
নিয়ে যাওয়া যাবে না । কেননা, উনবিংশ শতাব্দীর কঞ্চচরিত্র-শিল্পী স্পষ্টতই 
‘ঘোষণা! করে গেছেন: 


“কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে । এ গ্রন্থে আমি 
তাহার কেবল মানবচররত্রেরই সমালোচনা করিব ।”১ 


“মানবচরিত্র” এবং “সমালোচন।"”_ মাত্র এই ছুটি শব্দই আধুনিকতার 
অস্ত্ররূপে দেখা দিয়েছে । বঙ্কিমের এই বিশুদ্ধ মানবিক দৃষ্টি, বিজ্ঞান-শাসিত 
যুক্তি-ফোগ মধাযুগীয় কবি কোথা থেকে পাবেন। তাছাডা ‘চরিত্র’ শব্দটিকে 
বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব, জীবনবাণী এবং তার আধুনিক যুগোপযোগিতার 
পরিপ্রেক্ষিতেই অখণ্ড তত্বব্ূপে দেখেছেন । পক্ষান্তরে মালাধর “চিত্র শব্দে 
বুঝিয়েছেন বরণনাত্মক জাবনী। চরিত্র’ শব্দের উনবিংশ শতকীয় অর্থদ্যোতন! 
লাভ তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর এইজন্যই তার ॥শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে আমর৷ 
'পঞ্চদশ শতাব্দী'র কৃষ্ণচরিত্র বলেছি । বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একাধারে শিল্পী, 
গবেষক এবং ভক্ত। মালাধর শুধুই ভক্তশিল্পা। তদুপরি তার শিল্পচৈতন্যের 
চেয়েও. বহুব্যাপক ভয়ে দেখা দিয়েছে তার ধর্মবিশ্বাস। যুগপ্রয়োজনে 
কৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পন! সার্থক করে তুলতে গিয়েও এইভাবেই তিনি মধ্যযুগের 
সংস্কারের কাছে নিদ্বিধায় আন্মপমর্পণ করেছেন। শ্রীরষ্ণবিজয় তাই 
মধাযুগীয় বাঙ্‌ল! কৃষ্পায়ণ সাহিত্রই প্রতিনিধিস্থানীয় । আমাদের মন্তব্যের 
সমর্থনে কৃষ্ণদাস কবিরাঞ্জকৃত চেতন্যচরিতাম্বৃতের শব্দ-প্রমাণই উপস্থিত 
আছে। কৃষ্ণচরিত্রের অগণিত গ্রন্থমধো চৈতন্যদেব যে গুটিকতক রচনার 


কুফচরিত্র, দ্র" পৃ* ৪০৮, বন্ধিম রচনাবলী, ২য় খ" সা" সন 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৭৫ 


রসাস্বাদনে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, মালাধর বদুর শ্রীরুষ্ণবিজয় 
তাদেরই অন্যতম। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যের উক্তি উদ্ধত হল: 
“গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ । 
তাহা এক বাকা তার আছে প্রেমময়: ॥ 
'নন্দের নন্দন কষ মোর প্র।ণনাথ | 
এইবাকো বিকাইনু তার বংশের হাথ ॥ 
তোমার কা কথ।, তোমাক গ্রামের কুকুর । 
সেহ মোর প্রিয়--অন্যজন রহু দূর ॥* ১ 
চৈতন্যযরিতামৃতের এই উদ্ধৃতি 'গেকেই প্রমাণিত হয়, মধ্যযুগে কৃষ্ণায়ন 
সাতিতোর বিপুল প্রবাহের মধো মালাধর বসুর কাব্য একটি বিশেষ সম্মানের 
স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে 
বাঙালীর মানসপ্রক্মতির শেত্রেও মালাধরের ভূমিক! অন্বীকার্ধ। 
“বাঙলাদেশে ভাগবত-চচার ইতিহাস” অধ্যায়ে আমরা বলেছি, 
বাঙলাদেশে কৃষ্ণায়ন সাহিতোর দ্বিতীয় প্লাবনের পর্বে যালাধরের আবির্ভাব | 
প্রথম প্লাবন জয়দেব-গোষ্ঠার সঙ্গেই সমাহিত। অতঃপর তুকাঁ আক্রমণের * 
সবনাশ। যুগে অশ্বক্ষুবোতক্ষিপ্ত ধুপজালে আচ্ছন্ন বাউলাদেশ অন্ধকার হয়ে 
এল। কিন্তু এই তামস-গটিনীর কুলে তরঙ্গ-উখ্িত রত্বের মতই বড, 
চণ্ীদাসের শ্রীকৃষ্চকীতনকে লাভ করা গেছে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
কালপরিচয় সম্বন্ধে আজো নিঃসংশয় ৩য়] সম্ভব হঘনি। তথ ব্বীকঞ্ককীর্তন 
কাব্যখানিকে বাদ দিলেও অপরাপর নিভরযোগা প্রমাণের দ্বারা ত্রয়োদশ- 
চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দাক্ষে* অর্থাৎ, চৈতন্বাবিভাবের প্রাকৃভূমিটিকে কৃষ্ণভক্তির 
দ্বিতীয় প্লাবনের পর্রূপে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। 
এই দীর্ঘ কাঁলসীমাঁয় বাঙ্‌লাদেশের রাজনৈতিক নিয়তির নিয়ন্ত্রক ছিলেন 
যথাক্রমে, খিল জী আমীর ওমরাহগণ ( ১২০৬-১২২৭ )। 
দিল্লীর সুলতান (১২২৭-১৩৪১ )। 
ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধার] ( ১৩৪২-১৪১৩ )। 
গণেশ-জলালুদ্দীন ( ১৪১৪-১৪৪১ )। 
ইালয়াসশাহা বংশের দ্বিতীয় ধারা ( ১৪৪২-১৪৮৭ )। 
হাবসী খোজাগণ ( ১৪৮৭-১৪৯৩ )। 


১ চৈ, চ* মধ্য। ১৫, ১৪০-১০২, 


১৭৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


পর ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চেতনে।র জন্মের সাত বৎসর পর হুসের শাহ 
বাঙলার হৃলতান হলেন । তিনি রাজ্যশাসন করেন মোট ছাব্বিশ বৎসর 
(১৪৯৩-১৫১৯)। তার পুত্র নসরৎ শাহও ছিলেন যোগা উত্তরাধিকারী । 
নসরৎ শাসন করেন তেরে! বৎসর ( ১৫১৯-৩২ )। সুতরাং চৈতন্যযুগের 
সাংস্কৃতিক বিকাশ এই পিতাপুত্রের আমলেরই অনবদ্য ইতিহাঁস। 
কিন্তু চৈতন্বপূর্ব এবং ঈষং-চৈতন্যবর্তী (১২০৬-১৪৯৩) দু'শ সাতাশি 
বৎসরের বঙ্গীয় ইতিহাস রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ ছিল। 
তবু অন্ধকারে অগোচরেই বাঙালীর প্রাণের বীজ উপ্ত হয়ে চৈতন্যাবির্ভাবের 
সম্ভাবনার দিকে ক্রমশই পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল! এযুগে বাঙালীর সারস্বত- 
সাধন! মুখাত বঙ্গভাষাকেই অবলম্বন করে। সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থের সংখা! 
তাই বেশী নয়। বোধ হয় বহুকথিত কৃর্নন্যায়ের অনুসরণেই এধুগের সংস্কৃতচ্চা 
ফ্লেচ্ছাচারের সংস্পর্শ থেকে নিজের শুদ্ধত| রক্ষার প্রয়োজনে কেবলই সংকুচিত 
হয়ে পড়ছিল। রামচন্দ্র কবিভাঁরতীর ( খী*১২৪৫ ) “ভক্তিশতক' 'বৃত্মমাল]? 
এবং চতুভূজের চতুর্দশ সর্গাত্বক “হরিচরিত' ( শ্বী'১৪৯৩) মাত্র এ ক'খানিই 
মৌলিক রচনা । প্রসঙ্গক্রমে স্মৃতি-মীমাংস! বিষয়ক কয়েকখানি টাকা গ্রন্থের 
নামও মনে পড়বে । রাজ! গণেশ ও জলালুদ্দানের সমসাময়িক 'রায়মুকুট' 
উপাধিধারী বৃহস্পতি শুধু 'স্থৃতিরত্বহার' শীর্বক স্মৃতির টীকাই রচন] 
করেননি, শিশুপাঁলবধের" টীকা 'ব্যাখ্যারৃহস্পতি'ও প্রণয়ন করেন। পরম- 
বিষ্ণুভক্ত এই স্মার্ত পণ্ডিতের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের প্রারস্তে আছে : “ভগবতী 
মম বিষ্ণুভক্তিঃ” | প্রসঙ্গত স্মার্ত শূলপাণির নামও-স্মরণীয় । পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে আবিভূর্ত হয়ে শূলপাণি কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে “একাদশী 
বিবেক’, “দৌলযাত্রা বিবেক”, ‘রাসযাত্রা বিবেক" প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ রচন! 
করেছিলেন । একই সঙ্গে নৈয়ায়িক বাস্বদেৰ সার্বভৌমের নামও উচ্চার্য। 
ন্যায় ও বেদান্ত ‘প্রগাঢ় পণ্ডিত এই “তর্ককর্কশ” ব্রাহ্মণ তার “হেত্বাভাস- 
প্রকরণে'র প্রারস্তেই নিবেদন করেছেন £ 
“হৃদ্বোোমকমলাসীনং তত্বসাধকমডভুতং । 
অনাভাসং পরং ধাম ঘনশ্যামমহং ভজে ॥” 


প্যনস্তামমহং ভজে”-_বাহবদেব সার্বভৌমের জীবনে চৈতন্যপ্রভাবের এটি 
বোধ করি পূর্বগামিনী ছায়া । 
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আমর! জানি, সনাতন গোস্বামী তার বৈষ্ণবতোষণী টীকার সূচনায় শিক্ষা- 
গুরুর চরণবন্দনা করে বলেছেন : “বন্দে শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্যং রসপ্রিয়ম্‌”” | 
বস্তুত, ‘ভট্টাচার্য’ অর্থাৎ নৈয়ায়িক হয়েও, ‘রসপ্রিয়’ অর্থাৎ কাব্যরসিক ভক্তি- 
প্রাণ বিদ্বৎ-জন সেয়ুগের নব্যন্যায়-সমাজে অনেকেই ছিলেন ।১ চৈতন্রপূর্ব যুগে 
এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন কাশীনাথ বিদ্যানিবাস। 
স্বরচিত “তত্বচিস্তামণিবিবেচনে”র প্রারস্ত শ্লোকে তিনি মনঃসমাকর্ধণের 
মূলমন্ত্র্বরূপ মুরলীনিনাদের বন্দনা করেছেন এইভাবে : 


“মনঃসমাকধণমূলমন্ত্রঃ সিদ্ধাঞ্জনং সম্ভমসপ্রচারে । 


জীবাতুরাভীরকৃশোদরীণাং জীয়ান্ুরারেমুরিলীনিনাদঃ ॥ 
শ্লোকে “আভীরকশোদরী”দের প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক । 


অবশা মনে রাখতে হবে, এযুগে বঙ্গভাষাতেই ভক্তিচর্চার অধিক প্রসার 
ঘটেছিল। বাউজাসাহিত্যের ইতিহাসে এই কালসীমাটিকে আমর! পুরাণ- 
অনুবাদের সুবর্ণযুগ বলতে পারি। রামভক্তির প্লাবন এনে এযুগে কৃত্তিবাসই 
প্রথম “ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা? ইত্যাদি অভিশাপকে অতিক্রম করেছেন ॥ 
মহাভারত অনুবাদের প্রাথমিক পর্বেরও এযুগেই সূত্রপাত । তদুপরি ব্যাপকতা 
লাভ করেছে ভাগবতান্বশীলন । 

চৈতন্দেবের আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপ নবান্যায়ের মতো ভাগবত-চ্ঠারও 
একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে । প্রাক-চৈতশ্বযুগে নবছীপে এই ভাগব *-চর্চারই একটি 
স্বচারু চিত্র অঙ্কন করেছেন বৃন্দাবনদাস তার চেতন্যভাগবতত। এক্ষেত্রে 
দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাঙ্গবত-পাঠের কথ! মনে পড়বে শ্রীবাসগৃহ ছিল 
ভাগবত পাঠের উল্লেখযোগ্য আসর | কমলাক্ষ ট্রাচার্য, পরে যিনি অদ্বৈত 
আচার্ধ-রূপে পরিচিত হন, তিনি মাঁধবেন্দ্রপুরীর শিকট ভাগবতীয় ভক্তি- 
যোগের দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন । ভাগবতীয় নামসংকীর্চনের মুর্তবিগ্রহ 
হরিদাসও শ্রীচৈতন্ের স্হু পূর্বে আবিভূর্তি হয়ে বাঙ.লাদেশে ভক্তিধর্ম প্রচারের 
পথপ্রস্তত করে রেখেছিলেন । এ প্রসঙ্গে বরাহনগরনিবাসী রঘুনাথ পণ্ডিতের 
নামও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । বরাহল্গরে অবস্থানকালে চেতন্বদেব 
তার স্ূললিত ভাগবতপাঠ-শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে তাকে ‘ভাগবতাচার্ষ’ উপাধি দান 
করেন। অনুমান কর! যায়, চৈতন্তের প্রসাদলাভের বেশ কিছুকাল পূর্ব 


১ ভ্রু দীনেশচন্র ভটটাচা্ধ-প্রণীত "বাঙ্গালীর সারশ্বত অবদান’ ১ম ভাগ।, 
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থেকেই বঘূনাথ ভাগবতের বিশ্বস্ত পঞ্যানুধাদ 'ভ্রীকষ্চপ্রেমতরজিণী*ঘ পরি- 
কল্পনা করে আপছিলেন। 

অতএব বলতে হয়, প্রাকৃচৈতন্যযুগে কৃষ্ণতক্তিয় একটি ব্যাপক ধারাপথেই 
মালাধরের আবির্ভাব । এই ধারাটিকেই আমরা বঙ্গদেশে কৃষ্ণভক্তির দ্বিতীয় 
প্লাবনরূপে চিহ্তিত করেছি । এক্ষেত্রে মালাধর পথিকৃৎ নন। অথচ মহাপ্রভুর 
অকুঃ শ্রন্ব। ও ভক্তি তিনি আকর্ষণ করেছেন। সে কি শুধুই “নন্দনন্দন কৃষ্ণ 
মোর প্রাণনাথে”র মধ্যে আভাসিত রাগান্বগ! ভক্তির জন্যই, নাকি অপর 
কোনে গুঢতর কারণে, তা আমাদের আবিষ্কার করতে হুবে। 

প্রচলিত বিশ্বাস, রুকনুদ্দীন বরবক শাহ কর্তৃক মালাধর “গুণরাজ খা; 
উপাধিতে ভূষিত হন। ১৪৭৩-৮০ খীষ্টাব্দের মধ্যে তার শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য 
সমাপ্ত হয়। আমরা! পূর্বেই বলেছি, কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে মালাধর 
বিভিন্ন পুরাণাদির সহায়ত! গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে অবশ্য ভাগবতই 
প্রধান। ভাগবতের প্রাচীন পদ্যানুবাদ হিসাবে মালাধরের শ্রীকষ্ণচবিজয়ের 
বৈশিষ্ট্য সবাংশে স্বীকার্ধ। উত্তরভারতে সংস্কতেতর ভাষাসাহিতো যে-সকল 
কৃষ্ণচরিতকাব্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়কেই গবেষকগণ 
প্রাচীনতম আখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীনতম ভাগবতানুবাদ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ- 
বিজয়ের সঙ্গে পরবর্তা শ্রীকষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর পার্থক্য বিস্তর । ভাগবতা- 
চার্ষের গ্রন্থে ভাগবতীয় স্বন্ব,অধ্যায়, এমনকি কোথাও কোথাও গ্লোক-পরম্পর! 
অনুবাদের নিষ্ঠা লক্ষ্য করি। পক্ষান্তরে গুণরাজের গ্রন্থে ভাগবত কোথাও 
গৃহীত, কোথাও অতিক্রান্ত, আবার কোথাও-বা নৃবীভূত হয়েছে । অর্থাৎ, 
অনুবাদক অপেক্ষা অস্টা-শিল্পীর ভূমিকাই এখানে অধিকতব গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রসঙ্গক্রমে আমরা বাঙ্লাদেশের সর্বপ্রাচীন পুরাণ-অনুবাঁদক কৃত্তিবাসের 
কথ স্মরণ করতে পারি । কৃত্তিবাসের মূল আলম্বন ছিল রামভক্তি--বাল্মীকি- 
রামায়ণের বাঙ_ল! রূপাস্তরে তারই প্রভাব স্পষ্ট । বালীকির 'নরচন্দ্রম!; 
কখন যে প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের অবতার হয়ে উঠেছেন বলা শক্ত। অবশ্য 
সেক্ষেত্রে পরবর্তা কাষ্ঠলর প্রক্ষেপ কতট! দায়ী বল! যায় না। মালাধরের 
শ্রীকৃষ্চবিজয়েও কৃষ্ণতক্তিই মুখ্য উপজীব্য । তবে তা শান্ত-দাতেই 
সীমাবন্ধ। বৃন্দাবন অপেক্ষা মথুরা-দ্বারকারই এখানে প্রাধান্য বেশী। 
চৈতন্যের তদৃঙ্গাবিত চিত্তে মালাধরের বিশিষ্ট চরণ যে-আলোকই বিচ্ছুরিত 
কক ন কেন, রন্ডনিউ বিচারের নিরঞ্জন দা্টিতে,এই প্রতিপন্ন হবে, সাধন- 
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ভক্তির প্রতিই মালাধরের মুখ্য আকর্ষণ । ভাগবতের দশমস্কন্ধ সহ তাই 
তিনি প্রথম, ষষ্ঠ, একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ 
করেছেন। উল্লিখিত স্বন্ধসমূহের দ্বারা তিনি কী বিপুলভাবে প্রভাবিত, ত! 
তার গ্রন্থে সহস্রাধিক হুবহু আক্ষরিক অন্ুবাদেই প্রমাণিত। বিশ্ববিদ্যালয় 
২স্করণের সম্পাদক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তারই তিন-চতুর্থাংশ উদ্ধার 
করে রদিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ সংগ্রহ 
করে পরে আমরা প্রবন্ধ মধো সংযোজিত করবো । আপাতত, ভাগবতীয় 
তত্বদৃষি শ্রীকষ্ণবিজয়ে কতটা কাধুঁকরী হয়েছে, তাই আমাদের আলোচনার 
বিষয় হবে । 
আমর! প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, অমরকোষের প্রদত সংজ্ঞ! অনুসারে 
পুরাণ পঞ্চ-লক্ষণাত্বক। ভাগবত আবার মহাপুরাণের লক্ষণ দেখিয়েছে 
দশটি । আসলে, জর্গ-প্রতিসর্গ-বংশ-মন্বস্তর-বংশানুচরিত সম্বলিতই হোক 
বা সৃষ্টি-প্রতিসূষ্ি-স্থান-পোষণ-উতি-মন্বস্তর-ঈশান্বকথা-নিরো ধ-মুক্তি-আশ্রয় 
সহিতই হোক, পরাণ এককথায় ভারতবর্ষায় আর্ধগৰিমারই কথাকাহিনী,, 
বীরযুগের স্মারক। স্বভাবতই এর! বীররসাত্মক মহাকাবারূপে চিহ্নিত হবার 
দাবী রাখে। অবশ্য একমাত্র বীররসেই এদের নিঃশেষ পরিচয় লাভ সম্ভব 
নয়। এরা যুগে যুগে ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মপিপাহ্থর তৃষ্ণা নিবারণও করে 
এসেছে । দেব-দেবী দ্বাদশ-মনু বা ক্ষত্রিয়-নুপতিবগের বিচিত্র রসাশয়ী 
কাহিনীগুলির সঘন পল্লবে ভারতীয় পুরাণ পরিপূর্ণ তত্বজ্ঞানের ছু' ক ফলকেই 
ধারণ করে আছে। বৈঠক ও ওপনিষদিক যুগের পর এই পৌরাণিক যুগ- 
সাহিত্যই দেবভাষার অক্ষয় কীতিভূমি | এতিহাসিকগণের বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মের 
সর্বগ্রাসী প্রভাবের পটভূমিতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবর্নের উপায়স্বরূপ পৌরাণিক- 
সাহিত্যের প্রয়োজন ঘটেছিল । 
বাঙলাদেশেও প্রায় অনুরূপ যুগপরিবেশেই ব্যাপক পুরাণ-গ্রহণের 
সুত্রপাত। তুকী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালী পৌরাণিক যুগের বীরমহিমাকে 
আশ্রয় করেছিল। সমাজ ও জাতির আত্তর প্রয়োজনে সেদিন অজ্ঞাশসারেই 
বঙ্গীয় কবিসমাজ পুরাণ-পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হয়েছিলেন । কৃত্তিবাসের রাম- 
চরিতের মতে! মালাধরের কৃষ্ণচরিতও নিঞ্জিত জাতির সন্মুখে সনাতন 
হিন্ধর্মের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই নব-পুরাণিক যুগে বিরচিত 
কব্যগুলিকে অবশ্য কোনমতেই পুরাণ বল! চলে নাঁ। পুরাণের চেয়ে বরং 
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মঙ্গলকাব্য বা! পাচালির সঙ্গেই এদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অধিক। বিশেষত, 
প্রাচীন বাঙ লাঁসাহিতোর সকল রচনার মতো! এগুলিও গায়ক-কর্তৃক 
গীত হত। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রতোক পদের শীর্ষে রাগবাগিণী উল্লেখের 
সার্থকতা সেখানেই ৷ স্বয়ং মালাঁধর একে কোথাও কোথাও “গোবিন্দ মঙ্গল” 
নামে অভিহিত করেছেন ; এবং পাঁচালি-প্রসঙ্গেও কবির ভীক্ত দ্বিধাহীন : 


“ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাধিয়! । 
লোক নিস্ভাঁরিতে করি পাঁচালি রচিয়া ॥ ১৫ ॥৮ 


বস্তুত, £মূল ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তুলনা প্রসঙ্গে প্রথমেই 
আকারগত বৈসাদৃশ্ট চোখে পড়ে । মুল ভাগবতের সুবিপুল কায়! বারোটি 
স্কন্ধে, তিনশ বত্রিশটি অধ্যায়ে এবং আঠারো হাজার গ্রোকে নিবদ্ধ এবং 
সর্গ-প্রতিসর্গাদি পুরাণিক লক্ষণে যথারীতি ভূষিত। ভাগবতের মুখ্য 
আলম্বন কৃষ্ণের যে-নরলীলা, তাই আরম্ভ হয়েছে সুদীর্ঘ নটি স্কন্ধের পর দশম 
স্কন্ধে। অতঃপর দশম-একাদশ-দঘাদশ এই তিনটি স্কন্ধেও কৃষ্ণলীলা-বর্ণনার 
অবসরে অজশ্র সহঅবিধ কাহিনী-উপকাহিনীতেও অনায়াস সঞ্চরণ করে 
ফিরেছেন মহাকবি । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় : 

“গল্পের ভিতর গল্প--ভারতবর্ধের এক নূতন ব্যাপার ; ঠিক যেন চীনে 
বাঝ্স--একটার ভিতর একটা, তার ভিতর একটা । আমাদের পঞ্চতন্ত্র তাই, 
কথাসরিৎসাগর তাই, মহাভারত তাই, পুরাণগুলিও তাই ।”৯ 

ভাগবত-পুরাণের আঙ্গিকে এই “গল্পের ভিতর গল্প”রূপ পল্লবিত 
অপরিহার্য পদ্ধতি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অনুসৃত নয়। 'সংগত কারণেই শ্রীকৃষ্ণ- 
বিজয়কে পঞ্চ তথা দশ লক্ষণাত্বক বলা যাবে না। এ কাব্য ভাগবত-কথিত 
বংশানুচরিতের মাত্র বাহৃদেব-লীলাকেই গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা শ্রিত 
দগগম-একাদশ-দ্বাদশই এর মূলাশ্রয়। অন্যান্য স্কন্ধের মধ্যে একমাত্র ষষ্ঠস্কন্ধের 
অন্তর্গত অজামিলোপাখ্যানই স্থান লাভ করেছে। কৃষ্ণের নরলীলা-বর্ণনার 
ক্ষেত্রেও মাপাধরের ব্যক্তিঘভাব বিশেধিত। আমর! পূর্বেই বলেছি, গৌরাঙ্গের 
তদৃভাবিত চিত্তে যাই প্রতিভাত হোক-না কেন, বস্তুনিষ্ঠ বিচারে প্রমাণিত 
হবে, আসলে মালাধর শান্ত ভক্তিরসের রসিক, বড়োজোর ঢাস্বরতি পর্যন্ত 
তার সীম! | প্রমাণ সহযোগে আমাদের বক্তব্যটি বিশদীভূত কর! যায়। 


দ্র’ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত বলরাম কবিশেখরের “কালিকামঙ্গগে'র মুখবন্ধ। 
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রসিকজন জানেন, ভাগবতে সখ্য বাৎসল্য ও মধুরের মহোদধি মথিত। 
শ্রীকুঞ্চবিজয়ে তার কণামাত্র আস্বাদিত হয়েছে কিনা দেখা যাক। প্রসঙ্গত 
ভাগবত ও শ্ৰীকৃষ্ণবিজয় থেকে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের একটি করে উদাহরণ 
নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা কর! যেতে পারে । 

ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাণত গোচারণলীল।! 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এ অংশে ভাগবতকার কবিত্বের সুবর্ণশূজ 
স্পর্শ করেছেন। আমরা তারই ক্কিচু অত্যুজ্ঘল দীপ্তিখণ্ড আহরণ 
করলাম। 

ভাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বাদশাধায়ে কৃষ্ণের বনভোজনলীল! শুকদেব 
কণ্েই শ্রবণ কর যাক্‌ : 


'অ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥ 

কচিদ্বনাশায় মনোদ ধদ্‌ব্রজাৎ প্রাতঃ সমুখায় বয়স্যবৎসপান্‌। 
প্রবোধয়ন্‌ শৃঙ্গরবেণ চারুণ। বিনির্গতো বৎসপুরঃসরে| হরিঃ ॥ 
তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহত্রশঃ স্িপ্ধাঃ সুশিগ্বেব্রবিষাণবেণবঃ । 
স্বান্‌ স্বান্‌ সহস্রোপরিসংখায়ান্বিতান্‌ বৎসান্‌ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুমুর্দা ॥ 
কৃষ্ণবৎসৈরসংখাতৈ ঘূর্ঘীকৃত্য স্বকান্‌ স্বকান্‌। 
চারয়ন্তোহর্ভলীলাভিবিজহ স্তত্র তত্র হ॥ 
ফলপ্রবালম্তবক-হ্থমনঃ পিচ্ছধাতুঁভিঃ। 

কাচমুক্তামণিস্ব্ণভূষি তা,অপাভূষয়ন্‌ ॥ 
মুষ্ন্তোহনোন্যশিকযাদীন্‌ জ্ঞাতানারাচ্চ চক্ষিপুঃ। 

তত্রত্যাশ্চ পুনদূরাদ্ধসম্তশ্চ পুনা্ছুঃ ॥ 

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণে! বনশোভেক্ষণায় তম্‌। 

অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্ঠ রেমিরে ॥ 

কেচিদ্বেশন্‌ বাঁদয়ন্তে। প্াস্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন । 

কেচিদ্ভৃঙ্গৈ: প্রগায়স্তঃ কুক্জস্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ 
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবস্তো! গচ্ছস্তঃ সাধু হংসকৈ* | 
বকৈরুপবিশস্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ 

বিকর্ষস্তঃ কীশবালান্‌ আরোহস্তশ্চ তৈক্রর্মান্। 

বিকুর্বস্তশ্চ তৈঃ সাকং পব্ন্তশ্চ পলাশিষু ॥ 


€ 
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সাকং ভেকৈ ধিলজ্যস্তঃ সরিতঃ অবসংঘ্ৃতাঃ | 
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপস্তশ্চ প্রতিষনান্‌ ॥”” ১ 
শতক বলছেন, একদা] হরি বনভোজনের মানসে প্রাতরুখান করেই মনোহর 
শৃঙ্গধ্বনির দ্বারা বয়স্য বৎসপালকদের প্রবোধিত করে তুললেন। আপন 
গোবৎসগুলিকে নিয়ে তিনি পুরোভাগে বহির্গত হলে তার য়েহাত্রিত মহ 
সহজ বালকও নিজ নিজ সহস্রাধিক বসের পশ্চাতে পরমানন্দে বেরিয়ে 
এলেন । তাদের হাতে ছিল সুন্দর শিকা, বেত্রদণ্ড, বিষাণ ও বেখু। কৃষ্ণের 
অগণিত বৎসের সঙ্গে আপনাপন বৎস যৃথবদ্ধভাবে চারণ করতে করতে তার 
স্থানে স্থানে বালা বিহার করে ফিরলেন। যদিও কাচ,মণিমুক্তা এবং ষর্ণভূষণের 
দ্বার৷ তার! ছিলেন হ্বসজ্জিত, তথাপি অরণ্য থেকে পুষ্পপ্রবাল,ফল-ম্তবকাবলী 
শিখিপুচ্ছ' ধাতু ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিজের নিজের ভূষণ করলেন। কেউ 
কেউ আবার পরস্পরের শিকাদি অপহরণ করে জ্ঞাতবস্তকে দুরে নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন। যদি কৃষ্ণ কখনে! বনশোভা-দর্শনের জন্য দূরে গিয়ে 
পড়েন, তা হলে, আমি আগে” ‘আমি আগে’ বলে সেই বালকের! তাকে 
স্পর্শ করে ক্রীড়া করতে থাকেন । সেই বালকদের মধ্যে কেউ বেণুবাদন 
করলেন, কেউ শৃঙ্গধ্বনি করলেন, কেউ ভূঙ্ষের সঙ্গে গান করলেন, আবার 
কেউ-ব| কোকিলের সঙ্গে করলেন কলকুজন | কোনে! বালক বিহগছায়ার 
অনুসরণ করলেন, কোন বালক বকসঙ্গে উপবেশন তথা কলাপীর সঙ্গে নৃত্যরত 
হলেন। তাদের মধ্যে কেউ বৃক্ষশাখায় লম্বমান বানরপুচ্ছ অথব! বানর- 
শাবককে আকর্ষণ করলেন, কেউ কেউ তাদের সঙ্গে বৃক্ষারোহণ, দত্ত প্রদর্শন, 
জ্রবিক্ষেপ, মুখবিকৃতি তথ! শাখান্তরে উল্লন্ফন করলেন। আবার কোনো 
কোনো বালক ভেকের সঙ্গে নিঝরাপ্জুত সরিৎ উল্লম্ফন তথা প্রতিবিদ্বের 
প্রতি উপহাস এবং প্রতিধ্বনির শাপাস্ত করতে থাকলেন । 
'বালগোপালের ব্রজধামে স্বয়ং বালগোপালের আচরণও তদ্রচিত। 
পুনরপি পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিবরণ লক্ষ্য করা যাক্‌ : 
“এবং ব্লন্দাবনং শ্রীমৎ প্রাতঃ প্রীতমনাঃ পশুন্‌। 
রেমে সধারয়ূ্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃমু সানুগঃ ॥ 
কচিদগায়তি গায়ৎসন মৃদান্ধালিঘনৃত্রতেঃ। 
উপসীয়য়ানচরিত্‌: জী সক্্ঘণাহিত: ৷ 
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ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


অনুজ্জল্পতি জল্পত্তং কলাবাক্যৈঃ শুকং চিৎ ৷ 

ক'চৎ সবলন্ত কৃজস্তমন্বকুজতি কোকিলম্‌ ॥ 

কচিচ্চ কলহংসানামনৃকৃজতি কৃজিতম্‌ | 

অভিনৃত্যতি নৃতাস্তং বহিণং হাসয়ন্‌ কচিৎ ॥ 

মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভিদূরগান্‌ পশুন্‌। 

কঠচদশহ্বয়তি প্রীত! গোগোপালমনোজ্ঞয়। ॥ 

চকোরক্রৌঞ্চক্রাহব-ভারছাজাংশ্চ বহিণঃ । 

অনুরোতি স্ম সত্বানাং ভীতবদ্যান্রসিংহয়োঃ ॥ 

কচিৎক্রীড়াপরিশ্রাস্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং। 

স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্ধং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ 

নৃত্যতো গায়তঃ কাপি বন্নতো যুধ্যতো৷ মিথঃ । 

গৃহীতহত্তো গোপালান্‌ হসন্তো প্রশশংসতুঃ ॥ 

কচিৎ পল্পবতল্লেষু নিুদ্ধশ্রমকশিতঃ। 

রৃক্ষমুলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্থণঃ ॥ 

দাৰসংবাহনং চক্র, কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ | 

অপরে হতপাপ্নানে| বাজনৈঃ সমবীজয়ন্‌ ॥ 

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্বনঃ। 

গায়স্তি স্ম মহারাজ স্রেহর্লিন্রধিয়ঃ শনৈঃ ॥ 

এবং নিগুঢাত্মগতিঃ ্ষায়য়। গোপাত্মজত্বং চকল" বিড়ন্বয়ন্‌ । 

রেমেরমালালিতপাদপল্লবো গ্রামোঃসমং গ্রামাবদীশচেডি তঃ॥”১ 
অর্থাৎ [ শুকদেব বলছেন, ] শ্্রীমণ্ডিত বৃন্দাবনে শ্রীতমণ। শ্রীকৃষ্ণ পর্বতের 
সানুদেশে নদীতটে পশুচারণ করতে করতে অনুচরদের সঙ্গে সহর্ধে ক্রীড়ারস্ত 
করলেন। কোথাও মদমত অলিবৃন্দের গুঞজনের সঙ্গে পথিমধ্যে বলদেবসহ 
গান করে উঠলেন, শুকপক্ষির কলবাকোর সঙ্গে জল্পন! শুরু করলেন, কোথাও 
কোকিলালাপের অনুকূঞ্জন করতে থাকলেন। কলহংসের কাকলিতে সাড়া 
দিলেন, বয়স্যদের হাসিয়ে নৃত্যপর ময়ূরের সঙ্গে নৃতা করলেন, আবার 
কোথাও-বা গো এবং গোপালদের মনোজ্ঞ ,শক্ষগল্ভীর খবরে দূরগামী পশ্ডকে 
সয়েহে আহ্বান করে প্রত্য্নয়ন করলেন। তিনি চকোর-ক্রৌঞ্চ-চক্রবাক- 
ময়ূরের অনুকরণে তদনুক্ধূপ ধ্বনি করছিলেন । কোথাও আবার শ্বাপদদের 
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মধো পড়ে বা্র-সিংহাদির ভয়ভীত পলায়মান প্রাণীর সঙ্গে নিজেও পলায়ন" 
পর হচ্ছিলেন। োনোস্থানে অগ্রজ বলরাম ক্রীড়ায় পরিশ্রাস্ত হলে গোপ- 
বালকের ক্রোড়দেশে তাঁকে শয়ন করিয়ে দিয়ে নিজেই পাদসংবাহনাদি দ্বার! 
তাঁর শ্রম অপনোদন করতে থাকেন । কোথাও ছুই ভ্রাতায় পরস্পর হস্তধারণ 
করে সহাস্য নৃতা, গীত, উল্লন্ফচন করেন আবার মল্লযোদ্ধা গোপালদের 
ংসাও করে ফেরেন। কোনোস্থলে বাহযুদ্ধে পরিশ্রম-হেতু দুর্বলের মতে! 
হয়ে বৃক্ষমূলে গোপবালকের উৎসঙ্গে মাথা রেখে পল্লবশয্যায় শয়ন করেন । 
কৃষ্ণ এইভাবে শয়ন করলে কতিপয় গোপালক তার পাদসংবাহন, পুণাশালী 
কতিপয় আবার বাজন দ্বার। বায়ুবীজন করতে থাকেন, কেউ-বা তার 
মনোরঞ্জক স্বরে স্রেহাদ্র্পরবশ হয়ে ধীরে ধীরে গানও করেন ।-_শুকদেব 
আরও বললেন, রাজন্‌ ! লক্ষ্মীদেবী ধীর পাদপদ্ম লালন করে থাকেন সেই 
হরি আপন মায়ায় এইভাবে গোপাত্বজের স্বভাব প্রকাশ করে প্রাকৃত 
সহচরদের সঙ্গে প্রাকৃতের মতোই ক্রীড়া করতেন । 
এরপরই শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুক্ষ্ম তাৎপর্য 

বোধকরি এই, পরমপুরুষের ধশ্বর্যলীলা তার ব্রজলীলার নিঃশ্রেয়স মধুরের 
পাঁদ্পীঠতলে নিতা-লুষ্ঠিতমন্তক। বস্তুত, কৃষ্ণ-বলরাম ও গোপবালকরৃন্দের 
পরস্পর সধ্যপ্রেম ভাগবতকারের যুগপৎ প্রেমভক্তি ও কবিত্বরসে আপ্নুত। 
অপরপক্ষে, মালাধরের বর্ণনা ভাগবতানুসারী হয়েও মাধূর্শূন্য । সারেঙ্গ রাগে 
গেয় একটি গীতে মালাধর রাম-কৃষ্ণের ভাগবতোক্ত মনোরম গোচারণ 
লীলাকে এইভাবে উপস্থাপিত করছেন : 

“বুজনি প্রভাত হৈল রাম দামোদর । 

বাছুর রাখিব বলি হইল! সত্বর ॥ 

বাছুর রাখিতে গেল] জমুনার কুলে । 

উদিত হইল! ভাঙ্গ জেন প্রাতকালে ॥ 

প্রভাতে ভোজন করি সিঙ্গা বাজাইয়া। 

পশ্চাত চলিল! সিহ্ব বাছুর লইয়] ॥ 

একত্র হইয়া সভে জমুনার তিরে। 

নান! বিধি কৃণ্ড়াকরি জায় ধিরে ধিরে ॥ 

কোথাহ কোকিল পক্ষ সুনাদ সে পুরে।' 

তার সঙ্গে রা কাড়ে দেবদামোদরে॥ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈ তন্য যুগ ১৮৫ 


কোথাহ মর্কট সিসু লাফ দেই রঙ্গে। 

তার সঙ্গে লাফ দেই সিহৃগণ সঙ্গে ॥ 

কোথাহ মউর পক্ষ নান] নৃত্য করে । 

সেইরূপে নাচে তথা দেব দামোদরে ॥ 

কোথাহ পক্ষগণ আকাশে উড়ি জায়। 

তাহার ছায়ার*সঙ্গে ধাইয়। বেড়ায় ॥ 

কোথাহ বুলেন ফুল তুলিয়। মুরারি। 

কথে| কানে কথে। হদে নান! বর্মে পরি ॥ 

হেন মতে বৃন্দাবনে খেলেন গোপাল । 

বড় খুধা হইল সব বলএ ছাঁওল। 

[ ৫৬৫-৫৭৪ ] 
এখানে মাপাধরের বর্ণন! ভাগবতের সারান্ৃববাদ মাত্র । শুধু সংক্ষিপ্তই নয়, 
বস্তুসর্বস্ব তথ্যপরিবেষণও বটে । এ তাই শুধুই বাল্যক্রীড়।, বাল্যলীল। নয় । 
এবার দ্বিতীয় উদাহরণ। বাৎসলোর একটি অপূর্ব রসাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের 

রজ্জুবন্ধনলীল!|। ওগবতের দশম স্কন্ধের নবম অপ্যায়টি এ-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য 
“একদ। গৃহদাসীষু যশোদ! নন্দগেহিনী1 কর্মাস্তর-নিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং 
দধি”--একদা গৃহদাসীর্ন্দ কর্মান্তরে নিযুক্ত থাকায় নন্দগৃহিনী যশোদ! স্বয়ং 
দধিমন্থন করছিলেন। সেই সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বালাচরিত সম্পর্কিত 
গানগুলি গাইছিলেন । যশোদার বিশাল কটাতটে কাঞ্চীদ্ব'" নিবদ্ধ ছিল 
ক্ষৌম বসন। পুত্ৰস্নেহে তার সুধাভাণ্ড অবিরত প্রশ্ন,ত হচ্ছিলো-_বারংবার 
রজ্জু-আকর্ধণের ফলে শ্রাস্ত বাহু থেকে কঙ্কণ চলিত, কর্ণকুণ্ডল কম্পিত এবং 
কবরী থেকে পুষ্পদাম স্থলিত হয়ে পড়ছিল। শ্রমবশত তার মুখমণ্ডল 
যেদবিন্দুতে শোভিত হয়ে বিরাজ করছিল। এমন সময় স্তনপানে পিপাস্থ 
হরি এসে উপস্থিত হয়ে কর্মরত জননীর প্রীতি উৎপাদন করে হাত ধরে 
মন্থনদণ্ড নিবারণ করলেন : 

“তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথাতীং জননীং হবিঃ । 

গৃহীত্ব। দধিমস্থানং ন্যাষেধৎ প্র..তমাবহুন্‌ ॥*১ 

মাত! তাঁকে স্নেহভরে ক্রোড়ে স্থাপন করে যথারীতি স্বধারস পান করাতে 

লাগলেন । এদিকে চুলীতাপে আরূঢ় দুঞ্চভাগড থেকে দুগ্ধ উলিত হয়ে 
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১ ভা" ১০৭২ 
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ওঠায় স্তন্যপানে অপরিতৃপ্ত শিশুকে পরিত্যাগ করেই যশোদা! পাকচুল্লীর দিকে 
ধাবিত হলেন | অপরিতৃপ্ত শিশু-কৃষ্ণ ক্ষুদ্ধ হলেন। তিনি দশনের দ্বারা 
কম্পিত অধর দংশন করতে করতে একটি শিলাপুত্রের সাহায্যে নবনীতের পাত্র 
চূর্ণ করে ফেললেন এবং গৃহের একান্তে নবনীত ভক্ষণ করতে লাগলেন । 
যশোদা চুল্লী থেকে উত্তপ্ত দুগ্ধ নামিয়ে পুনরায় দধিমন্থন স্থানে এসে দেখেন 
পাত্র চূর্ণ। বুঝলেন, এ তার সেই পুত্রেরই কর্ম। কিন্তু তাকে সেখানে 
দেখতে ন! পেয়ে যশোদ1 আপনমনে হাসতে লাগলেন । অতঃপর গৃহাভাত্তরে 
দৃষ্টিপাত করতেই দেখেন, বালক বিপর্বস্ত উদূখলের ওপর উপবিষ্ট হয়ে 
শিকাস্থ সগ্যোজাত নবনীত গ্রহণ করছেন এবং যথেচ্ছ বানরদের ভোজন 
করাচ্ছেন। উপরস্ত চৌর্যাহেতু তার দুই চক্ষু অতিশয় চঞ্চল। এই দেখে 
যশোদ! ধীরে ধীরে তার পশ্চাতে এসে দাড়ালেন : 

“উদুখলাজ্ঘে রুপরি ব্যবস্থিতং 

মর্কায় কামং'দদতং শিচিস্থিতং । 

হৈয়ঙ্গবং চৌধাবিশঙ্কিতেক্ষণং 

নিরীক্ষা পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥১১ 
পিছন ফিরতেই বালগোপাল দেখেন, যষ্িহস্তে জননী ! তৎক্ষণাৎ উদৃখল 
থেকে তিনি অবরোহণ করে ভীতবৎ পলায়ন করলেন | যশোদাও তখন তার 
পশ্চাতে ধাবমান] হলেন।" কিন্তু যোগীদের একাগ্রতা -প্রযুক্ত স্থিরচিতও যাকে 
লাভ করতে অক্ষম, তিনি কি সহজেই ধৃত হন? 

“গোপান্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং 

ক্ষমং প্রবে্ুং তপসেরিতং মনঃ ॥”২ | 
ধাবমান! যশোদার কেশবন্ধ বিজংসিত হলো, ভার কেশকুদুমসমূহ বিগলিত 
হয়ে পড়ল। জননীর দুর্গতি দেখে গোপালের মন ককণার্র হয়ে ওঠে । 
তিনি ধরা দেন। এইভাবে অবশেষে গোপালকে ধরতে সমর্থা হলেন 
যশোদ!। গোপালের হাত সবলে ধারণ করে তাকে তিনি কঠোর ভৎসবাও 
করলেন। ভগবান্‌ অলন্লাধ করেছিলেন, অতএব কেবল রোদন করতে থাকেন । 
অশ্রুধারায় তার লোচনযুমলের কজ্জল চতুর্দিকে গ্রধৃত হতে লাগলো, 
ক্লিশেরড দু হাতে তিমি দুই'চক্ষু মর্দন, করছিলেন । কিন্তু পুত্রকে তয়বিহ্বল 

৯. সা. ১৪১৯/৬ . : 

» ২ ভা’ ১:|৯৭ 
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দেখেই পুত্রবংসল! জননী অবিলম্বে যফ্টি পরিত্যাগ করলেন । কৃতা- 
পরাধের জন্য বালককে রজ্জববন্ধনের দ্বার! দণ্ডদানই স্থিরীকৃত হল। এদিকে 
যশোদা! যেই রজ্জুবন্ধন করতে যান, দেখেন, প্রতিবারই রজ্জু দুই আঙুল প্রমাণ 
নান। যশোদা আপন গৃহের তথা সকল ব্রজগোপীর সকল রজ্জু সংগ্রহ 
করেও কৃতকার্ধা হলেন না। স্বভাবতই তিনি অতিশয় বিস্মিতা হন। এ 
ঘটনায় শুকদেব যশোদাকে বলেছেন “অকোবিদ1”--অর্থাৎ অনভিজ্ঞ] | 
কেননা ধীর অস্তরও নেই বাহিরও নেই, পূর্বও নেই পরও নেই, যিনি স্বয়ং 
জগতের পূর্ব-পর অস্তর-বাহির, জগতের স্বরূপ, শুকদেবের ভাষায়, 
“ন চান্ত ন বহি রসুন পূর্বং নাপি চাপরং। 
পূর্বাপরং বহিশ্চান্ত জগতে যো! জগচ্চ যঃ ॥”* 
সেই পরমেশ্বরকে যশোদ! প্রাকৃতজ্ঞানে রজ্জু দ্বার! বন্ধন করতে চেয়েছিলেন । 
কিন্ত আখ্যানের শেষাংণে দেখি, এই অনভিজ্ঞ যশোদারই ক্লেশ দর্শন করে 
শ্রীকৃষ্ণ নিজেই প্রাকৃতজনের মতে! বন্ধন স্বীকার করে নিচ্ছেন । শুঁকদেব 
এর নাম দিয়েছেন, “ভক্তবশ্যতা”-_ 
“এবং সন্দমশিত। হাজ হরিণ! ভক্তবশ্ঠতা | 
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥”২ 
বিশ্ব ধীর বশবর্তী সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবস্যতা৷ হেতু বন্ধন স্বীকার 
করেছিলেন | শুকদেবের মতে কৃষ্ণের এই প্রসাদ ব্রহ্মা ভব এমনকি 
অঙ্গাশ্রিত লক্ষ্মীও লাভ করেননি : | 
“নেমং বিরিঞ্চে| ন ভবে! ন শ্রীরপাঙ্গসংশ্রয়। । 
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥”৩ 
ভাগবতের এই “কমলা-শিব-বিহি দুলহ প্রেমধন” পরিবেষণই কৃষ্ণের 
রজ্জুবন্ধনলীলার সার। তার দামোদর নামকরণের মাধুষসম্মত দিকের আভাসও 
এরই মধো নিহিত | ‘দাম’ অর্থাৎ রজ্ছু,নিগুঢ়ার্থে জাগতিক সকল প্রকার বন্ধন, 
আরধিনি সেই সমূহ বন্ধনকে আপন উদরে আত্মসাৎ করেন তিনিই “দামোদর? । 
আবার 'অকোবিদ] যশোদ। সেই সর্ববঙ্ধনবিহীনকেই একমাত্র স্সেহবন্ধনেই 
১ ভাং ১১৯১১ 
২ তা" ১০৯১৪ 
৩ ভা" ১০৪১৫ 
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বেঁধেছিলেন, দামোদরের বাৎসলালীলার এই তাই শেষ সীমা । ভাগবত- 
পাঠক মাত্রেই জানেন, দামোদরলীলায় কৃষ্ণ পুনংপুন পরব্রহ্মরূপে উল্লিখিত 
হওয়া সত্ত্বেও তার বালচাপলোর মাধুর্যই শেষ পর্যন্ত পাঠকচিত্তে সুমুদ্রিত হয়ে 
থাকে । আসলে ঘনঘটায়িত এঁশ্বর্ধলীল! নয়, এক্ষেত্রে দামোদর রুষ্ণের একটি 
অতি মনোগ্রাহী বাল্যলীলাই আমাদের জন্য অপেক্ষিত। শিশুষভাবের 
এবং মাতৃমঙ্গলহ্বধার এমন রেখায় রেখায় স্বাভাবিক অথচ কবিত্বপূর্ণ স্বললিত 
সুষমাঙ্কন সুহূর্লভ | 

তুলনায় মালাধরের বর্ণনা কত নীরস ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছে তা 
উদ্ধৃতির সাহাযোই স্পষ্ট হবে : 


“একদিন গোকুলে নন্দের ঘরনি | 
গৃহ কৰ্ম্মে দাসিগন ডাক দিয়! আনি ॥ 
আপনি মথএ দধি করি উচাস্বরে | 
গিত রূপে গাত্র রানি কৃষ্ণ যত করে ॥৮ 
[ ৩৫৫-৩৫৬ | 


এদিকে শিশু-কৃষ্ণ সুযোগ পেয়ে 


“দধির মথন দণ্ড চাপিয়া সে ধরি। 
জত নুনি তাহ! সব খায় একুবেরি ॥ 
তবেত জসোদ! ক্রোধে তার হাথে ধরি। 
চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে এক ভিতে করি। 
দধি দুগ্ধ জত সব সিকাএ তুলিয়! 
কেমনে খাইবে পুত্র খায় না আসিয়া ॥* 
[ ৩৫৪-৩৬১ ] 


এ কোন্‌ যশোদা? এ-কৃষ্ণও কি ভাগবতের বালগোপাল ? ভাগবতীয় 
যশোদার মমকারসর্বস্ব মাতৃত্বের অপরিমেয় স্রেহ ও শঙ্কা, আপাত-শান্তির 
ছদ্ম-আবরণে নিগুঢ় বাৎসঁলোর নিতাপ্রবাহিত ফন্তুধারার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয় 
কাবোর লালিত্যশৃন্ত কঠোর, মাতৃচরিত্রের ধাতুবৈষম্য সহজেই দৃষ্টিগোচর 
হয়। এ অংশে বালগোপালের চরিত্রও মালাধরের লেখনীতে এসে 
অনন্তত্বমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি! ফলত মালাধরের কাব্যে দামোদরলীলা 
ভাগবতীয় ঘটনাধারার নীরস বিবরণ মাত্র হয়ে দীড়িয়েছে : 
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হাথে বাড়ি জসোদ। জায় ধাওাধশই | 
হাথে হাথে কৃষ্ণ পালাইয়া জাই ॥ 
ধাইয়া জসোদা জায়ে আউদড় চুলে । 
ঘৰ্ম্ম তোল রোল হৈল সকল পরিরে ॥ 
দেখিয়! মাএর দুঃখ সদয় হৃদয়ে | 
মাএ ধরা দিল কৃষ্ণ কান্দে উভরাএ ॥৮ 


[ ৩৬৫ -৩৬৭ ] 


অতঃপর রজ্জুবন্ধন। এ অংশ মালাধরে বোধ করি আরে! অসার্থক : 

“ঘরে আনি জসোদা উপায় শীজিয়া | 

জগতের নাথ বাঁধে উদ্বুখল দিয়] ॥ 

তখনেত আীহরি করিল কপটে। 

জত দড়ি আনে জসোদা বান্ধিতে না আটে । 

আনিল ঘরের দড়ি জতেক আছিল। 

তবুত ছাওাল কৃষ্ণে বাধিতে নাবিল । 

ঘরে ঘরে আনে দড়ি বান্ধে তার পেটে | 

জত দড়ি আনে অঙ্গুলি ছুই নাঞি শ্াটে ॥ 
আসিয়। যাইয়! জসোদার ঘম্ম নিকলিল। 
সদয় হৃদয় কৃষ্ণ বান্ধন মা'নল ॥ 

বান্ধিয়া জসোদা বলে সুন গোবিন্দাই | 

কেমনে খাইবে আসি মোর ঘোল দই ॥ 

বন্ধনে থাকহ জাই দধি মথিবারে। 

গৃহকর্ম্ম করিয়া সিমুকাব তোমারে ॥” 

[ ৩৭১--৩৭৭ ] 


শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের বজ্জুবন্ধনলীলার ওপর এখানেই এইভাবে 
আকন্মিক যবনিকাপাত হয়েছে । ভাগবতে এই লীলাকে অবলম্বন করে 
অতিশয় মনোরম শিশু-ন্বভাব পরিক্রমার..-ক্গ সঙ্গে যে অপাথির আধ্যাত্মিক 
তাংপর্ধও অনুস্যুত হয়েছে, মালাধরে তার চিন্কমাত্রও পাইনা । অর্থাৎ, 
সত্রীকৃষ্ণবিজয়ে এক্ষেত্রে মানবিক স্বভাবমাধূর্যও অস্ফুট, আধ্যাত্মিক আকাজ্ষাও 
অপূর্ণ । 


১৯০ . ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


অতঃপর তৃতীয় উদাহরণ । সখা, বাৎসল্যাদি মাধূর্যলীলার মধো মধুরৈক- 
সর্ব গোপীলীলাই আবার ভাগবতের পরমতম সম্পদ । গোপীরত্বধনই 
ভাগবতের সিন্ধু-মথিত শ্রেষ্ঠ ধন। গোপীপ্রেমের “অকথ্যকথন'-মহিমা কীর্তন 
করতে গিয়ে ভাগবতকার উচ্ছৃসিত পুলকাশ্রুধারায় শ্লোকের পর শ্লোক 
নিবেদন করেছেন। ভাগবতে গোপীর মুরলী-শ্রব্ণাদিজ। পূর্বরাগ বা কৃষ্ণ- 
গোগীর শারদরাস, ভ্রমরগীতা ব! প্রভাসতীর্থে পুনমিলন প্রভৃতি নির্দিষ্ট 
কয়েকটি লীলাপর্ায় ছাড়াও একাধিক স্কন্ধের একাধিক অধ্যায়ের একাধিক 
শ্লোকে নান' প্রসঙ্গে নানা ভাবে অসংখ্যবার অসংখ্য উদ্দেশ্যে ব্রজবধূর প্রেমরস- 
সীম! পর্যালোচিত ।১৯ মালাধবের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতকারের এই কোমল 
মধুর প্রবণতাটির যৎসামান্য মর্যাদাই রক্ষিত। ভাগবতের নিষ্ঠাবান অনুবাদক 
হিসাবে বরং 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী”র রচয়িতা রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ গোপীদের 
প্রতি যথার্থ স্ববিচার করেছেন। কিন্তু মালাধর বন্ধ যে-উৎসাহে কুজাকেলির 
বৰ্ণন! করেন, তার চেয়ে অধিক উৎসাহে গোপীপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ন]। 
ভাগবতে কুজাকে “দুর্ভগ1” রূপে চিহ্নিত কর! হয়েছে । শুকদেবের ভাষায়: 
“সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপা রেট ম্‌ 
অঙ্গরাগার্পণেনাহে! দুর্ভগেদমযাচত ॥”২ 


কুন্জার এই “তুর্ভাগ্য” শ্রীধরটীকায় ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে : 
“কামমেব প্রাকৃতদৃষ্টা অযাচত। ন চ গোপা 
ইব সা তন্নিষ্টেতি দুর্ভগেতাক্তং”৩ 
অর্থাৎ, সেই কুজা কৈবল্যনাথ দুষ্প্রাপ্য পরমেশ্বরকে শঙ্গরার্পণের দ্বার! প্রাপ্ত 


১ ভাগবতে কতবার গোপীপ্রসঙ্গ উ্থাপিত হয়েছে, এখানে তার একটি তালিকা উদ্ধার করা 
চলে: ভীদ্মের কৃষ্ণস্তুতিতে ১1৯৪০, কুরুনারীর পরম্পরালাপে ১।১০1২৮, ব্রহ্মার নারদের প্রতি 
উপদেশে ২1৭৩৩, বিহুর-উদ্ধব সংবাদে ৩২1১৪, নারদের উপদেশে ৭১1৩০ । 

দশম স্বন্ধে গোগী-প্রসঙ্গ প্রথম উঠেছে কালিয়দমনের পূর্বে উত্তর গোষ্ঠের বিবরণে । প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য 
১০1১৫1৪২-৪৩,তারপর বৃন্দাবনে শরত্বর্ণন|য় ১০।২০1৪৫, বংশীশ্রবণে পূর্বরাগে ১০১১, বন্ত্রহরণলীলায় 
১০1২২, গোবর্ধনধারণের পর ১৯।২৫।৩৩, রাসে ১০।২৯-৩৩, অদ্থিকাবনযাত্রায় ১০1৩৪, কৃষ্ণ দূর গোষ্ঠে 
এমন করলে গীতে ১০1৩৫, বিরহে ১০1৩৯, মথুরাবাসীদের উক্তিতে ১০1৪২1২৮, মথুরানাগরীদের 
উক্কিতে ১০1৪৪।১৩-১৪, উদ্ধবদুতে ১৪1৪৬1২-৬, ভ্রমরগীতায় ১০1৪৭1১২-২১, উদ্ধবের গোপীবন্দনায় 
১০18৭4৮-৬৬ কুরুক্ষেত্রদিলনে ১০1৮২, শেষবার উদ্ধবগীতায় ১১।১২।৮-১৩। 

২ ভা ১1৪৮৮ 


৩' ভাধার্ধ্মীপিকা, ১০1৪৮৮নটাকা 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৯১ 


হয়ে প্রাকৃতদৃষটিতে কামই যাজ্ঞ। করল, পরত্ত গোপাঙ্গনাদের মতো তর্নিষ্ঠা 
হলো না। অতএব সে একপ্রকার ছুর্ভগাই বটে। 
মালাধরের গ্রন্থে এই “তন্নিষ্টা” গোপাঙজনাদের পরমসৌভাগ্যসূচক পরম- 
প্রেমের সূক্ষ্ম মূল্যায়নের অভাব সহজেই রসিকর্জণের দৃষ্টিগোচর হয়। যে- 
কোনে! কারণেই হোক ভাগবতে রাধানাম অনুচ্চারিত। “ভাগবতাচার্ধ: 
নিবেদন করেছিলেন, তিনি ভাগবতশান্ত্র-বহিভূতি কোনে! প্রসঙ্গের অবতারণা 
করবেন ন।|। স্বাভাবিক কারণেই তিনি সার গ্রন্থে রাধা সম্পর্কে প্রায় নীরব । 
কিন্তু এক্ষেত্রে গুণরাজ খানে'র নীরবতা বিস্ময়কর ।১ বিশেষত মালাধর 
তো! ভাগবতের বিশ্বস্ত অনুবাদ করতে বসেননি, বসেছেন নান! কবির 
'চিত্তফুলবনমধু আহরণ করে স্বাধীনভাবে কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়ন করতে। 
স্বভাবতই তার শ্রীকষ্ণবিজয়ে ভাগবত-বহিভূর্ত নানা উপাখ্যান পরিবেষিত। 
অথচ আদর্শ-পুখিতে রাধানামের প্রতি তার কিছুমাত্র প্রবণতা লক্ষ্য করি 
না। জয়দেব-পরবততী বাঙালী কবির পক্ষে এ একপ্রকার অসম্ভবই বটে। 
আমাদের বিশ্বাস, পরকীয়াবৃদ্ধির প্রতি অপক্ষপাতই মালাধরকে বাঙালী 
কবির প্রচলিত পথ পরিহার করিয়েছে । এরই প্রমাণত্বরূপ বিপ্রনারী-সংবাদ* 
স্মরণ কর! যায়। 
একদা বৃভুক্ষিত গোপবালকগণ কৃষ্ণের কাছে অন্ন-প্রার্থন1 করলে কৃষ্ণ 
আঙ্গিরস-যজ্ঞরত ব্রাহ্মণদের কাছে তাদের প্রেরণ করলেন। কিন্তু ষর্গাদিতে 
আসক্তচিত্ত সেই বিপ্রবর্গ দেশ-কাল-চরু-পুরোডাশ-দ্রবা-মন্ত্র যাগ-ত্বিক- 
অগ্নি-দেবতা-যজমান-যজ্ঞ প্রভৃতি ধার স্বরূপ সেই স্বয়ংবিষ্ণু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে 
চিনতে না পেরে তার প্রেরিত ব্রজবালকদের অবজ্ঞাভরে ফিরিয়ে 
দিলেন। কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করে পুনরায় সেই গোপশিশুদেরই প্রেরণ 
করলেন; অবশ্য এবার বিপ্রপত্বীদের কাছে। “মাং জ্ঞাপয়ত পত্বীভ্যঃ 
সসঙ্কর্ধণমাগতম্। দাস্যত্তি কামমন্নং বঃ স্িগ্ধাঃ মধ্যুষিতা ধিয়া”২--বলভদ্র সহ 
কৃষ্ণ এসেছেন, একথা শুনলেই তার! বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন দেবেন, শ্রীকৃষ্ণের 
এই ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হলো । কৃষ্ণ যথার্থই বলেছিলেন, তারা কেবল দেহ- 
দ্বারাই গৃহে বাস করেন, বস্তুত মনে তার] আম।তেই সর্ধদ। অবস্থান করছেন। 


তব ০০০০০ ভর দার উজ 5 ও ৪ 


১ শ্রীকুফ্কবিজয়ের কোনো কোনো পু'খিতে রাধানামের যে বাহুল্য দেখি, গবেষকগণের মতে তা 
লিপিকারের,দাক্ষিণযই ঘটেছে। 
২ ভা ১০।২৩1১৪ 


১৯২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ভাগবতকারও বলেন, বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন স্থবর্ণপান্রে গ্রহণ করে তারা চললেন 
প্রিয়দর্শনে--“অভিসক্রঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিয়গাঃ”--নদী যেমন বেগে 
সিন্ধুর উদ্দেশে চলে, তেমনি তারাও চললেন ।--পিতাপতি-ভ্রাতাসুহদাদির 
নিষেধ তারা মানলেন না। অশোকের নবপল্লবে শোভিত যমুনার উপবনে 
কৃষ্ণের নয়নস্বভগ দর্শন লাভ করে তার! ধনু! । হিরণ্যপরিধি ম্যামের প্রিয়- 
দর্শনে সমাগত! বিপ্রপত্বীদের একযোগে সকল সন্তাপ চিরতরে দূরীভূত হয়। 
শুকদেব বলছেন : 
পপ্রায়ঃ শ্রতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপৃরৈ- 
যম্মিন্িমগ্রমনসম্ভমথাক্ষিরন্ত্ৈঃ ॥ 
অন্তঃ প্রবেশ্ঠ সুচিরং পরিরভ্য তাপং 
প্রাজ্ঞ যথাভিমতয়ো বিজহুন রেন্দ্র ॥৮১ 
অর্থাং, বিপ্রবধূবর্গ নিরন্তর যে-প্রিয়তমের উৎকর্ষ-কথাকেই কর্ণাভরণ করে- 
ছিলেন এবং ধাতে তার! অনুক্ষণ নিমগ্রচিত্ত ছিলেন, এবার সাক্ষাৎদর্শন লাভে 
তাকেই তারা দৃষ্টিপথে হৃদয়ে এনে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। যোগী যেমন 
বযুপ্তির সাক্ষী প্রাজ্ঞচৈতন্যকে আলিঙ্গন করে মনস্তাপ দূর করেন, তারাও 
তেমনি দয়িতকে আলিঙ্গন করে ত্যাগ করলেন বিরহ-সন্তাপ । 
বিপ্রনারীর এই যোগিবাঞ্ছিত ‘কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা? স্বয়ং কৃষ্ণ-কর্তৃক 
ংস্কিত হলে বিপ্রনারীকুল অবিস্মরণায় উক্তি করেছিলেন : 
“গৃহুস্তি নো ন পতয়ঃ পিতরে! সুতা বা 
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহদঃ কৃত এব চান্যে। 
তম্মাস্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নে! 
নান্যা ভবেদগতিররিন্মম তদ্বিধেহি ॥'”২ 
অর্থাৎ আমাদের পিতামাতা পতিপুত্র বন্ধুভ্রাতা কেউই আমাদের আর 
গ্রহণ করবেন না। হে অরিন্দম, অতএব আপনার চরণাগ্রে পতিত হলাম । 
আমাদের অন্য গতি নেই, স্বতরাং আপনার দাস্যই বিধান করুন.। 
ভাগবতীয় বিপ্রদারীর এই বিশুদ্ধ! প্রেমভক্তি মালাধরে এসে অবিমিশ্র 
পরশর্ধলীলার সাধ্বসপূর্ণ কাকৃতিতে পরিণত হয়েছে । তার কাব্যে বিপ্রনারীর 
প্রার্থনা নিয়বূপ : 


১ ভা ১০২৩।২৩ 
২ ভা" তত্রেব। ৩০ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈ তন্য যুগ ১৯৩ 


“কী করিব ঘরদ্বার সব মায়াবন্ধ 1 
তুমি সবে সত্য আর মিথা! সব ধন্ধ ॥ 
তোমাকে জানে হেন কে আছে সংসারে । 
মহিম। বলিতে তোমার অনন্ত না পারে ॥ 
সিব সুখ নারদ প্রসাদ দৈত্য সিস্ব। 
তোমার মহিমা তার! গাঁএ কীছু কীছু ॥ 
ব্রহ্মা সনকাদি তারা-অন্ত নাহি পাএ। 
উদ্দেসে তোমার গুন ভক্ত সব গাএ ॥ 
হেন নারায়ম তুমি নররূপ ধরি । 
বৃন্দাবনে ত্রজসিসু লৈয়! কৃড়াকরি ॥ 
হেন মতে তোম! চিন্তি দেখি হেন মনে। 
কৃপ' করি অন্ন মাগিলে নারায়নে ॥ 
তেঞ্ সে দেখিল প্রভু তোমার চরন। 
সফল হইল আজি আমার জনম ॥” 

[ ৮৪১-৮৪৭ ] 


ভাগবতে দেখি, কৃষ্ণ-তন্ময় বিপ্রবধৃকে মধুর বাক্যে আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণ 


বলছেন 


“গ্রবণাদ্দর্শনাদ্যানান্সয়ি ভাবোইনুকীত'নাৎ । 
ন তথা সম্নিকর্ধেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্‌ ॥' 


অর্থ।ৎ, শ্রবণ দর্শন অথবা অনুকাতনের দ্বারা আমার প্রতি যেরূপ ভাবাবেশ 
জন্মলাভ করে, সন্নিকর্থের দ্বারা সেরূপ হয় না। অতএব তোমরা স্ব স্ব 


ভবনাভিমুখী হও। 


এখানে উল্লেখধোগা, এই একহ উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদেরও প্রদান 


করেছিলেন 


8 হা থয আট এ জবা ত জর) ন ও ওত ঢা থা রর জজ 


১ ব্রিপুরা জং ত্র 


১৩ 


উত্তরে ভার! বলেছিলেন : 


“তন্ন প্ৰসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দা। 
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ 
চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃত্ৎষু 
যন্নিবিশত্যুত করাবপি গৃহাকৃত্যে । 


হা এ এ৪ এ Tn 


১৯৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


পাদে৷ পদং ন চলতত্তব পাদমূলাদৃ- 

যামঃ কথং ব্রজমথে। করবাম কিংবা! ॥৮৯ 
অর্থাৎ হে বরদেশ্বর, প্রসন্ন হোন ৷ হে অরবিন্দনেত্র, চিরকাল যে আশা- 
লতাকে ধারণ করে আছি, তাকে ছেদন করবেন না। প্রভু, আমাদের গৃহে 
প্রত্যারৃত্ত হতে বললেন, কিন্তু আমর! অশক্ত। কেননা, আমাদের যে-চিত্ত 
এতকাল গৃহসংসারে সুখরত ছিল আপনিই ত! হরণ করেছেন। যে ছুই 
কর গৃহকর্মে বাপৃত ছিল, তাও অপহৃত। আর আমাদের পদঘ্বয় আপনার 
পদমূল থেকে একপদও অগ্রসর হতে পারছে ন! । কি করে আমরা ব্রজে 
যাই, গিয়ে করবোই-বা কী। | 

বিপ্রপত্রীগণ কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনই করেছিলেন । 

অর্থাৎ তাদের যেখানে শেষ সীমা, ব্রজবধূদের সেখানেই সোপানারস্ত |. 
মালাধর বিপ্রবধূর মধুর-রসপরিক্রমাই অনুধাবন করতে পারেন নি, ব্রজবধূর 
প্রেম-রসসীম। তে! বহুদূরের কথা । অথচ ভাগবতেরই ব্রজলীলার অন্তর্গত 
একাধিক অনুরবধের এ্রশ্বর্ধলীল। তার লেখনী-মুখে অতিশয় জীবন্ত ও যথার্থ 
হয়ে অনর্গল উচ্ছুসিত হয়েছে । মথুর!-ারকার পটে একাধিক সংগ্রামদৃশ্যও 
স্বচিত্রিত। এ-পর্বে বিলসিত উদ্ধব-অক্রুরাশ্রিত দাস্মভক্তিও আপন মহিমায় 
উজ্জ্বল। এমনকি রুক্সিণীর বিবাহচিত্রে মথুরাপর্বের স্বকীয় মধুরেরও পূর্ণ 
পরিচয় লাভ সম্ভব। শিশুপাল-হস্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করতে চাইলে 
রুক্সিণী ভ্রাতার অগোচরে কৃষ্ণের শরণাগত। হয়ে গোপনে পত্র প্রেরণ করেন। 
বিবাহদিবসের প্রাতঃকালে তখনো কৃষ্ণের কোনো সংবাদ ন! পেয়ে 
শোকাকুলা রুক্মিণী বলছেন : 

“প্রণমোহ নারায়ন করি জোড়হাত। 

বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ ॥ 

হ। হা বিধি কত মোর লিখিলে কপালে । 

কড়ছের রত্ব যুঞি,হারাহু’ (ই) গোপালে ॥ 

'“*হ'ৱ হরি প্রান মোর সরিরে আছএ। 

মিংহের বনিত! আমি শ্রীগালে হরি লএ 1৮ 
| ২০২০--২১১২৭] 
মথুরা-ঘান্কালীল! প্রসঙ্গে মালাধরের লেখনী এই ভাবেই সহজাত কবিত্ব 


আজাওারাহারানানাাারারানারারাচহাররাারারিরঞ 
॥ ৯ - ভা ৯০৭৯৩৩---৩৪ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৯৫ 


শক্তির পরিচয় দিয়েছে । আসলে মালাধর স্বকীয়া-প্রেমবুদ্ধিরই বোদ্ধা, 
পরকীয়াভাবের ভাবুক নন। বিশুদ্ধ মাধুর্ধলীল| পরিবেষণে তার লেখনী যে- 
রসাভাস ঘটিয়েছে, এঁশ্বর্ধলীল! বর্ণনায় তার বাকৃসিদ্ধি ঠিক তারই প্রতিপক্ষ 
হয়ে দেখা দিয়েছে। 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, এশ্বর্ধ-লীলার প্রাধান্যই যদি ঘটে থাকে, 

তাহলে মাধূর্যভাবাশ্রিত চৈতন্যযুগের সাধনায় শ্রীকষ্ণবিজয়ের স্থান কোথায়। 
এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলা যায়, শ্রীকৃুষ্ণবিজয় “ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” শ্রীকৃষ্ণের 
টরিতকথা । তদুপরি গোঁড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সর্বমান্য শব্দপ্রমাণ ভাগবতের 
পছ্যান্ুবাদ-বূপেই এর খ্যাতি । ' অতএব উক্ত সম্প্রদায়ে এর স্থান শ্রদ্ধার 
ওয়াই স্বাভাবিক । মালাধর নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব। ভার কুলীনগ্রাম 
বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-সংস্কৃতির তীর্ঘস্থান-স্বরূপ । মালাধরের বংশধরগণ বাঙলার 
'বষ্তব সণাজে তথা শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা উৎসবে বিশেষ সম্মানিত জন। যুগপৎ 
নঙ্গে ও উড়িস্তায় মালাধর ও তদীয় স্বজনকুলের এই প্রভাব যে মূলত শ্রীকৃষ্ণ- 
বজয়ের জন্যই, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । শুধু যে “ভাগবত-শান্ত্রে*র 
মনুবাদ বলেই এব খ্যাতি, এরূপ মনে হয় না। বস্তুত, চৈতন্য-প্রবততিত বৈষ্ণব-, 
ধর্মের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনতত্ব এ কাব্যে নিষেবিত। তারই অন্যতম 
নামতত্ব । পনায়ামকারি বহুধা নিজসর্বশক্কি স্তব্রাপিত1”--এই নামচিস্তামপি- 
তত্ত্বের অদ্বিতীয় পিদ্ধপুরুষ শ্রীচৈতন্যের পূবে বঙ্গভাষায় ধার! ভগবন্নাম-কীর্তনের 
মহিমাগান করেছিলেন, মালাধর তাদেরই অন্যতম । '*গবতে কলি- 
যুগবন্দনায় বল! হয়েছে : 

“কৃতে যদ্‌ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে। মখেঃ। 

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলে! তদ্ধরিকীর্তনাং ॥”৯ 
সতাযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে যে ফল, ত্রেতায় বিষ্ণুর যজ্ঞ-সম্পাদনে, দ্বাপরে বিষ্ণু- 
পরিচর্যায়, কলিকালে একমাত্র হরিসংকীর্তনেই সেই ফললাভ স্তব । 

আর মালাধর তার শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বলছেন : 
“সত্যে ধ্যান তৃতাএ জজ্ঞ দ্বাপরে আছএ। 
তত পুন্য কলিকালে হরি নান হএ ॥” 
L ৪৮২৭ ] 

ভাগৰতের ষষ্ঠ খর প্রথম অধ্যায়ে বিখ্যাত অঞ্জামিল-উপাখ্যানে দেখি, 


১৯৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


এমনকি নামাভাসেও আজন্ম পাপিষ্ের পাপমুক্তি ও গোলোকপ্রাপ্তি ঘটে । 
সবিষ্তারে এ-কাহিনী বর্ণনা-শেষে মালাধবরের নিবেদন : 

প্চতুভূর্জ হইয়! দিজ বৈকুঠে রহিল। 

নামের কারনে সব অধৰ্ম্ম ঘুচিল ॥+ [৫০৭৫ ] 
গ্রন্থ-সমাপ্তিতেও অন্তিম প্রসাদ বিতরণ করে কবি বলছেন: 

“তুস্তর সংসার সিন্ধু বড় ঘোরতর । 

কলিকালে হরিনাম সভাকার পর ॥ 

হরিনাম প্রেমরস সমন দমন | 

কলিকালে সুনিবে ভাই হরিসংকীর্তন ॥ 

সংকীর্তন মাঝে ভাই দিহ গড়াগডি। 

কলিকালে সংকীর্ভন পথে মন কর্য দড়ি ॥- 

| ৫৮৯৬-৫৮৯৮ ] 

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সকল পুথিতেই এ অংশ পাওয়া যায়নি। কোনো পু*থিতে 
আবার কিছু স্বতন্ত্র পাঠও পাওয়া যায় । যেমন, 
“বদন ভরিয়ে হবি বল সর্বজন ॥ 

ধর্ম মোক্ষ দুই হবে ইহাকে শুনিলে। 

ইহা বৈ ধন আর নাহি কলিকালে। 

তপ জপ যজ্ঞ দান যত ফল পাঙ । 

তাহা হৈতে অধিক সুখ ঘরে বি গাঙ ॥”? 
কিন্তু লিপিকারের দাক্ষিণো কিছু কিছু প্রক্ষেপ ঘটলেও হরিনামের মাহাত্মা- 
কীর্তন এ-কাব্যে এমন নিগুঢ়ভাবে সঞ্চারিত যে এ-বিশেষত্ব মূল রচনারই 
বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করে নিতে হয়। বস্তুত, শুই নামতত্বেই শ্রীচৈতন্য তথা 
শ্রীচেতন্য-প্রবন্তিত বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ ও সাহিত্য কুলীন গ্রামের 
কুকুরটির কাছেও বিকিয়ে থাকতে পারে৯। কত্তিবাসের রামনামের সঙ্গে 
হরিনাম ব! কৃষ্ণনামকে মালাধর বাঙালীর শ্রতিপথে চিরকালের জন্য 
অমৃতরলে সিঞ্চিত করে রেখে গেছেন | সেদিক দিয়ে বাঙলার বৈষ্ণব সমাজ 


গড রা তত এট এ ৪৮ রর ও ame রা জপ এড এ ও জি পর 


১ টৈতন্তঙরিতামৃতে চৈতন্কোক্তি পুনরপি স্মরণীয় : 
“তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুকুর । 
সেহ মোর প্রিয়--অগ্থজন বৃহ দুর )* “মধা 1১৫, ১০২ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ১৯৭ 


এতক্ষণ আমর! মালাধরের শ্রীকৃঞ্ণচবিজয়ের ওপর ভক্তিশাস্ত ভাগবতের 
ততৃদৃ্টির প্রভাব নির্দেশ করলাম। এক্ষেত্রে ভাগবতকারের মানসপ্রবণতার 
সঙ্গে মালাধরের ভাবগত অনৈকাই আমাদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। কিন্তু বাঙ্‌লার তথা উত্তর ভারতের প্রথম পথপ্রদর্শক ভাগবত- 
অনুবাদক হিসাবে ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণাবজয়ের একাও অনস্বীকার্য । 
সেক্ষেত্রে আমর! শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও ভাগবতের তুলনামূলক আলো চন উপস্থিত 
করার পক্ষপাতী । নিয়ের স্বৃদীর্ঘ তালিকাটি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনেরই অঙ্গ রূপে 
সংযোজিত হলো । আমরা পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তার 
সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে এ বিষয়ে সর্বাগ্রে আলোকপাত করেছিলেন 
ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকষ্ণচবিজয়ের ভাষাগত তথা ভাবগত এঁক্যের সহস্রাধিক 
উদাহরণ তার গ্রন্থে সংকলিত । আমর! তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরে! 
কিছু উদাহরণ সংগ্রহে প্রথত হয়েছি । এ ক্ষেত্রে তুলনা প্রসঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সাদৃশ্যের সঙ্গে কচি দু'একটি বৈসাদৃশ্টের উদাহরণও সংগৃহীত হলে 
আলোচনাটি অধিকতর গভীরতা লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস । 


শ্রীমপ্তাগবত 


“€ নমো ভগবতে বাহদেবায়” 


শ্রীকৃষ্ণবিজয় 
“নম ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ 
॥ ১ ॥) 
২ “আীষ্টী স্থিতি প্রলএ জাহার কারন 
॥ ২ ॥+ 


be 


“জন্মাচ্াষ্য” [ ১৷১৷১ ], শ্ৰীধরটীকা : 
“অস্য বিশ্বস্য জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গং যতো! 
ভবতি” ! ভাবার্থদীপিকা, ১1১১] 
শ্রীধরটীক।: প্বাগীশা যনস্ত বদনে 
লক্ষ্মর্ঘস্য চ বক্ষসি+” [সঙ্গলাচরণ ]। 


“লক্ষ্মী সরস্বতি বন্দে। তাহার হুই 
নারী ॥ ৬ ॥+, 


“ত্রিভুবনেশ্বরি দেবি জগতজননি। ভাগবতে বিষ্ণুর অনুজ ‘একানংশ!’। 


প্রকৃতি স্বরূপ! দেবি শীষ্টির পালনি ॥ শ্রীকৃষ্ণ একে সম্বোধন করেই 
জার পদসেবি ইন্দ্র জগতের রাজা ।  বলোঁচলেন : 

ব্রহ্মা আদি দেবগনে করে জার পৃজা ॥ “্অচিয্ন্তি মনুষ্যাস্তাং সর্বকামবরেশ্বরীম্‌। 
সুস্ত আদি দৈতোর সে করিয়া নিধন। ধৃপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্‌ ॥ 


দেব লোক রক্ষা কৈল চরাচর গন ॥ 


১৯৮ ভাগবত ও 
জা হার প্রসাদে মোর হৈল 

আচন্মিত । 

মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত ॥” 

[ ৭-১০ ] 

& “লোকহিত কারনে জতেক 

ূ অবতারে ॥ ১১ ॥” 

৬ “সংসার সাগর জদি করিতে 

তারন**, ॥ ১৪ |” 

৭ ”দ্বিতিএ বরাহরূপে পৃথুবি 

উদ্ধারি ॥ ১৯ 1” 


৮ “তৃতিত্র নারদ মুনি, বিদিত 
সংসারে”*ত। ২০ 1, 

৯ চতুর্থেতে নয়নারায়ন অবতারে 
7২০ | 

বদি [ কা.) শ্রমে তপ: কিল 

্ বিস্তর । 


বাঙলা সাহিত্য 


নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানিচ নরা 
ভূবি। 

ভদ্রকালীতি বিজয়া 
বৈষ্চবীতি চ ॥ 

কুমুদ! চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্য- 
কেতিচ। 

মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যশ্বিকেতি 
চ॥” 


দুর্গেতি 


[ ১০।২।১০-১২ ] 

এককথায়,  অর্চনাকারীদের তুমি 
সবকামনার বরদাত্রী হবে। তারা 
তোমার পূজা করবে নানা উপহারে 
নানা বলি নিবেদনে। ধরাতলে 
মানবভক্তর1 তোমার স্থান করে 
দেবে, আর তুমিও দুর্গা ভত্রকালী 
বিজয় বৈষ্ঞবী কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা 
মাধবী কন্যক মায়! নারায়ণী ঈশানী 
শারদ! অন্বিক। প্রভৃতি নামে 
পরিচিত! হবে । 
“যস্যাবতারে। ভূতানাং 

ক্ষেমায় চ ভবায় চ” [১১1১৩ ] 
“অতিতিতীর্বতাং তমোহঙ্কং 

ংসাবিণাং করুণয়াহ” [ ১২1৩ ] 
“দ্বিতীয়স্ত ভবায়াম্য রসাতলগতাং 

মহীম্‌। 
উদ্ধারিস্তন্ন,পাদত্ত যজ্ঞেশঃ 
শৌকরং বপুঃ ॥” [১1৩1৭ ] 

“তৃতীয়ম্থষিসর্গং বৈ 
দেববিত্বমুপেত্য সঃ” [ ১1৩1৮ ] 
“তুর্ষে ধর্মকলাসর্গে 


নরনারায়ণার্ষী | 
ভূতাস্মোপশমোপেতমকঙ্গোদ্‌ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


জগতে গাইল জার মহিমা 
অপার ॥ ২১ ॥৮ 

১০ ৭পঞ্চমে কপিল মুনি জোগের 
নিধান ***॥ ২২ ॥” 


১১ “্দতাত্রেয় মোহাজোগি সফ্ট রূপ 
ধরি--"॥ ২৩ |৮ 


১২ “সপ্ত প্রথমেত (1) জজ্ঞরূপ 
দক্ষিণা সহচরি'-'॥ ২৪ ॥ 


১৪৯৯ 


দুশ্চরং তপঃ’’ [ ১৩1৯) 


“পঞ্চমঃ কপিলে। নাম 
সিদ্ধেশঃ কালবিপ্ধৃতম্‌” 
[ ১৩1১০ ] 
শ্রীধরটীকা : 
প্রতাত্রেয়াবতারমাহ যষ্টমিতি” 
[ ভাবার্থদীপিকা, ১৩1১১] 
“ততঃ সপ্তম আকুত্যাং 
রুচের্যজ্ঞোহ ভাজায়ত” 
[ ১৩1১২] 


[ অষ্টমে ভাগবতে খষভাবতার : “অষ্টয়ে মেরুদেব্যাস্ত নাভের্জাত 
উরুক্রমঃ” [১1৩১৩ ]। মালাধরে অষ্টমে খষভ নন, খষভের পুত্র 
ভরত-অবতার : “অফ্টমেত জড়বূপে ভরথ অবতরি ॥ ২৪ ॥৮ ] 

১৩ “নবমেত পৃথুপ্ধপে মহিমা আপার | “খফিভির্যাচিতো। ভেজে নবমং 


পুথুবি দুহিয়া কৈল জীবের নিস্তার 


॥ ২৫ ॥* 


১৪ প্দসমেত মিনরূপে বেদ 
উদ্ধারিল**'॥ ২৬ ॥? 


১৫ “একাদসে কুর্মারূপে অবতার 
কৈল ॥ ২৬॥ 
জলমন্ধার পৃথুবি গ্রীষ্টে তুলি লৈল।” 


১৬ “দ্বাদসে ধয়স্তরি অস্থৃত 
মথিল ॥ ২৭ ॥? 


পাধিবং বপুঃ। 
দৃদ্ধেমামোষধীবিপ্রান্তেনায়ং স 
উশত্তমঃ” [ ১৩১৪ | 
শ্রীধরটাক1 ; “পৃশ্ববতাবমাহ-- 
খধষিভিরিতি [ ভা* দী* ১।৩।১৪ ] 
“বূপং স জগৃহে মাণ্স্কং 
চাক্ষুযোদধিসংপ্লবে। 
নাব্যারোপা মহীময্যামপাদ্‌- 
বৈবস্বতং মনুম্’”’ [ ১/৩1১৫ ] 
“সুঝানুরাণামুদ্ধিং মথ্‌তাং 
মন্দরাচলম্‌ । দখে কমঠ- 
রূপেগ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ” 

[ ১৩১৬ ] 
প্ধান্বস্তরং দ্বাদশমং”? [ ১৩১৭ ] 


২০০ 


১৭ পত্রয়োদসে স্ত্রীকপে মহিল 
অসুরে |” 

১৮ “্চতুর্ধাসে নরসিংহ”? 

১৯ প্পঞ্চদসে বামনরূপে অবতার 


করি। 
ছলিয়াত বলে নিল রসাতল পুরি 
॥ ৩০ |” 

২০ “পরুসরাম রূপে সোড়স 
অবতার । 
নিঃক্ষেত্রি প্রথুবি কৈল তিন সাতবার 
॥ ৩১ |), 


২১ “সপগুদসে ব্যাসরূপে বেদ সাব! 


করি। 
ধৰ্ম্ম বুঝাইয়া লোকে নিস্তার সে 
করি ॥ ৩২ ॥” 

২২ “অষ্টাদসে শ্রীরাম রূপে 
দসরথের “ঘরে | 


এক! প্রভু চারিঅংসে অবতার করে 
॥ ৩৩ ॥ 

সমুদ্র বাঁধিয়া কৈল সিতার উদ্ধার । 

সবংসে রাবণ রাজায় করিল সংহার 


॥ ৩৪ 7? 

২৩উনবিংসে হলধর রূপে 
অবতার । 
বিংসতি রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্তি সংসার 
॥ ৩৫ ॥;; 


২৪ “একবিংসে বৈদ্ধ রূপে জগত 
মোহন ।”? 


ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“সুরানন্যান্‌ মোহিন্যা মোহয়ন্‌ 
স্ত্রিয়।”? [১1৩১৭] 

“চতু্শং নারসিংহং” [ ১৩1১৮] 
“পঞ্চদশং বামনকং কত্বাগাদধ্বরং 
বলেঃ। পাদত্রয়ং যাচমানঃ 
প্রত্যাদিৎসুস্্িপিষ্টপম্” [ ১৷৩৷১৯ ] 


“অবতারে ষোডশমে পশ্যন্‌ ব্রহ্মদ্রহে! 
নৃপান্‌। ব্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কৃপিতো 
নিংক্ষব্রামকরোন্হীম্?? [ ১।৩1২০ | 


“ততঃ সপ্ত দশে জাতঃ সত্যবত্যাং 
পরাশরাং। চক্রে বেদতরোঃ শাখ! 
দৃষ্ট। পুংসোইল্পমেধসঃ 1” [ ১1৩২১] 


শ্রীধরটীক1 : 


“বামাবতারমাহ?? [১1৩২২] 


“একোনবিংশে বিংশতিমে 
বৃষ্ণিযু প্রাপ্য নামনী। 
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো 
ভ্গবানহরভ্তরম্” [ ১৩২৩ এ 


“ততঃ কলো সম্প্রবৃত্তে স্মোহায় 
সুরাদ্িষাম্‌। বুদ্ধো নায়াহজনবতঃ 
কীকটেষু ভবিষ্যৃতি’’ | ১1৩২৪ ] 
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২৫ “দ্বাবিংসে কর্পিরূপে যনেচ্ছের 
নিধন ॥ ৩৬ |) 


২৬ পৃথুবি রোদন 
“কংশাদি মহীসুরে পিথুবির গুরুভারে 
কম্পমান দেবি বষ্যুমতি | 
সহিতে নারিব বল জাব আমি 
রসাতল 
সুন সুন দেব প্রজাপতি ৷” 


২৭ “চল শভে যাই তথা দেব হরি 
মাছে যথ। 
খিরোদ শমুদ্রের তিরে।” 


২৮ “জত সর্গ বিদ্বাধলি তিলোত্বম। 
আদি করি 
জন্ম গিয়া রাজার ভুবনে |? 


২৯ বিষ্ণুকর্তক যোগমায়া-সম্ভাষণ : 
দেবকীর গর্ভপাত ও যশোদাগর্ভে 
জন্মের উপদেশ ( ১০৫-১০৯) । 
৩০ “দৈবকী উদরে তোরি অষ্টম 
গর্তে ঘোর 
মৃতু রূপ উপজিব তোথা ॥১১৩।ভ 
সুমি কংস বিমন ভগিনি বধিবার মন 
এমন চেষ্টা হইল তাহার ৷” 
৩১ «ইহার উদীরে জবে জন্মিব 
সিসু তবে 
দিব তোরে না করিব আন ৷” 
৩২ “কলিকাল সর্ব তন্ত্র আর নাহি 
কোন মন্ত্র 


২০১ 


“অথাসৌ যুগসন্ধায়াং দসুযুপ্রায়েষু 
রাজসু। জনিতা বিষ্ণুযশসে! নায়া 
কল্ধিজগৎপতিঃ” [ ১1৩,২৫ ] 


“ভূমি দৃপ্তিনৃপব্যাজ-দৈত্যানীক- 
শতাযুতৈঃ। আক্রান্ত ভূবিভারেএ 
ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ” [১০১১৭ ] 


“জগায় স-ত্রনয়নস্তীরং 
ক্ষীরপয়োনিধেঃ”’ 
[ ১০1১1১৯] 


“জনিষাতে তওপ্রিয়ার্থং সম্তবস্ত- 
স্বর'স্ত্রয়ঃ” [১০১২৩ ২ 


১০]২|৬-৭ 


১০1১]৩৪১ ৩৫ 


১০১৫৪ 


তু" বৃহম্ারদীয় পুরাণোজ “হরের্নাম 
হবের্শাম হরেনামৈব কেবলম্‌ । কলে) 


২০২ 


হরি হরি করহু স্মরনে ॥ ১১৭ 


৩৩ “তাহা না যারিল রাজা কংস নরপতি-"*॥* 
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পান্তোধ নাস্ত্যেব নান্ত্যেব 
গতিরন্যথ| ॥৮ স্মরণীয় ভা* “কলো 
তদ্ধহরিকীর্তনাৎ’” [ ১২৩।৫২ ] 


১০|১|৫৯-৬০ 


[ ভাগবতে আছে, প্রথমেই কংস বস্বৃদেব-দেবকীর প্রথম সন্তান বধ 
করেননি । কিন্তু এই সময় নারদ এসে তাকে দেবকুলের বৈরিতা ও 
পৃথুভার-হরণ হেতু কৃষ্ঠাবির্ভাীবের কথা জানান। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে কংস 
বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মালাধর তার কাব্যে 
দেবধি নারদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন ছয় সন্তানের জন্মের অব্যবহিত কাল 
পরে। তারপর কংস-কর্তৃক একসঙ্গে দেবকীর ছয়পুত্র হনন : “দৈবকীর 


ছয়পুত্র মারিল একুবারে ॥ ১৩3 ।৮ ] 


৩৪ ““বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ 
আন। 
বধিবারে সব দেবের 
অনুমান ॥ ১৩১ ॥” 
দৈবকী আনিঞ। 
কারাগারে । 
লোহপাস নিগড়া দিয়! বান্ধিল 
তাহারে ॥ ১৩৫ |); 


তোম। 


৩৫ “বন্দেব 


৩৬ “গোত্রাহ্গণ দেব করএ হিংসন ॥ 
১৩৬ 7 


৩৭ “ফৈন্কীর গর্ভপাত” 


[ ১৩৮-১৪০ ] 


“এতৎ কংসায় ভগবান্‌ 

ংসাভ্যেতা নারদঃ। 
ভূমের্ভারায়মাণানাং 
দৈত্যানাঞ্চ বধোগ্যিমম্? [ ১০৷১৷৬৪ ] 
“দেবকীং বহ্ৃদেবঞ্চ 
নিগৃহা নিগড়ৈগৃ হে” 


[ ১০l১I৬৬ ] 


“তস্মাৎ সবাত্মন। রাজন্‌ 

ব্রাঙ্গণান্‌ ব্ৰহ্মবাদিনঃ । 

তপথিনে! যজ্ঞশীলান্‌ 

গাশ্চ হন্মো হবিত্র্ধাঃ?? [ ১০৷৪৷৪০ ] 
ভাগবতে এই গো-ত্ৰাহ্মণ- 

হিংস! কৃষ্ণজম্মের 

অব্যবহিত পরবর্তী ঘৃটন!। 

“অহে। বিভ্ৰংসিতো গর্ভ 

ইতি পৌর! বিচুক্তুপ্তঃ” [ ১৭৷২৷১৫ } 
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৩৮ দেবকীগর্ডে কৃষ্ণাবির্ভাব 
[ ১৪৭-১৪৯ ] : 


অতিশয় লৌকিক বর্ণন]। 


৩৯ “জগত মোহিনিরূপ"''॥ ১৪৯ |" 


৪০ ব্রহ্মার স্তব [ ১৬২-১৬৮ ] 


৪১ “সুভক্ষণ সুভযোগ রোহিনি 


ল্সাপতি ॥ ১৭০ ॥?' 
৪২ ““গ্রসন্নত নদনদি''॥ ১৭৪ ॥” 
৪৩ “প্রসন্নত দসদিগ''-॥ ১৭৫ ॥”, 
৪৪ কৃষ্ণজন্ম মামুলী-ভঙ্গিতে বণিত : 
“হেনই সমএ ক্ষেন মাহেন্দ্র হইল। 
সুন্দরি দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল ॥ 


১৭৬ | 
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৪৫ “পাএতে নুপুর বাজে সাবৎসাদি 
পতি***॥ ১৮০ ॥” 

৪৬ বদুদেবের কৃষ্ণ-বন্দন| একটি মাত্র 
শ্লোকে নিবদ্ধ [ ১৮৩ ] 


৪৭ দ্েখকীর কৃষ্চবন্দন| [১৮৪-১৮৭ ] 


২০৩ 


ভাগবতে অলৌকিক ও 
আধ্যাত্বিক। যথা, 
১, “আবিবেশাংশভাগেন মন 
আনকছুন্দুভে:” [ ১০।২।১৬ ] 
২. “স বিভ্রৎ পৌরুষং ‘ধাম’ 
[ ১০1২১৭ ] 
৩: “অছ্যুতাংশং সমাহিতং শুরসুতেন 
দেবী” [ ১০1২।১৮ ] 
ভ্রীধরটীকা : “মনসৈব দধার'? | 


“ভোজেন্দ্রগেহেহগ্রিশিখেব” 

[ ১০২১৯] 
১০।২।১৬-৪১ 
“যর্হোবাজনজন্মর্ষং 


শান্তক্ষগ্রহতারকম্”” [ ১০।৩,১ ] 
“নগ্যঃ প্রসন্নসলিলাঃ; [ ১০।৩।৩ ] 
“দিশঃ প্রসেতুর্গগনং” [ ১০।৩।২ ] 
কৃষ্ণজন্ম-বর্ণন। ভাগবতে “ভাবে সপ্তমী’ 


যোগে বিস্ময়কর বাঞ্জনাবাহী £ 
“নিশীথে তম-উদ্ভীতে জায়মানে- 
জনার্দনে । দেবক”াং দেবরূপিণ্যাং 


বিষুঃসর্বগহাশয়ঃ। আবীরাসীদ্‌ যথা 
প্রাচাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ 

[ ১০1৩৮] 
“ত্রীবৎসলক্ষ্মং’” [ ১০।৩।৯ ] 


ভাগবত্তে বসুদেবের 
কৃষ্ণ-্বনানা দীর্ঘ | ১০1৩।১৩-২২ ] 


দেবকীর কৃষ্ণ-বন্দন। 
[ ১০।৩।২৪-৩১ 7 


২০৪ 
৪৮ কৃষ্ণের উক্তি ১৮৯-২০৩ | 


৪৯ “আমা লৈয়া যাহ---॥ ২০২ ॥” 


৫০ “মোহিয়া বাপমাএ সিমুরূপ 
ধরি ॥ ২০৪ | 

₹১ “সকল দ্বার মুক্ত তৈল--॥ 
২০৬ |? 


২ “ফণাছত্র ধরিয়া বাদুকী পাছু 
জাঁএ ॥ ২০৭ |)? 


৫৩ “উউ| চুঙ! করিয়। কান্দএ কন্যা- 
খানি । চিয়াইল প্ৰহরি সব ক্ৰন্দন 
সুনি ॥ ২১৩] 


৫৪ “আউদড চুলে*** ॥ ২১৫ |” 


৫৫ “এখনে ত কন্যা তৈল তোমার 


সন্ত নএ। 
নামারিহ এই কন্যা সুন কংসরাএ 
॥ ২২১ |; 

৫৬ “সত্বরে লইযষা গেল সিলার 
উপরে***॥ ২২৪ 1? 

৫৭ “হাতে হৈতে খসি গেলা 


আকাস উপরে---॥ ২২৫ ॥১ 


৫৮ “অষ্টভুজ! রূপধরি---॥ ২২৫ |, 
&৯ সমাগমোৎসব [ ২৪৭-২৫০ ] 


[ মালাধরে সমাগমোতসবে * গোপীদের উল্লেখ নেই। 
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১০।৩।৩২-৪৫ 
১০1৩।৪৭ 


'পিত্রোঃ সংপশ্ঠতোঃ সদ্বো| বভূৰ 
প্রাকৃতঃ শিশুঃ” [ ১০৩৪৬ ] 


“দ্বারস্তু সবাঃ পিহিতা দুরতায়| বৃহৎ- 
কপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ? [ ১০৩৪৮ ] 


“শেষোংন্বগাদ্ধারি নিবারয়ন্‌ 
ফণৈ:” [ ১০1৩1৪৯ ] 


“ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা 
গৃহপালা: সমুখিতাঃ” 

[ ১০।৪1১ ] 
“প্ৰস্থালনুক্তমুৰ্ধজ:” [১০।৪।৩ ] 


ভাগবতে আছে, “এটি তোমার সু যা, 
অর্থাৎ তোমার পুত্রবধূ হবে" 
[দ্ৰষ্টবয ১০৷৪৷৪]। বঙ্গসমাজ 
বহিভূত এই লোকবিধি মালাধর 
বর্জন করেছেন। 

“অপোয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে 
্বার্থোনুলিতসৌহৃদঃ১? [ ১০1৪।৮ ] 
“সা তদ্ধস্তাৎ সমুতপতা 

সছ্যে। দেবান্বরং গত!” [ ১০৪1৯ ] 
“সাযুধাষটমহাভুজা” [ ১০1৪।৯ ] 
১০1৫।১-১৭ 


ভাঁগবতে এ- 


উপলক্ষ্যে যশোদা-সহচরী গোপাঙ্গনাদের বিস্তৃত বর্ণনা! আছে, 


দ্র’ ১০1৫।৯-১২ ] 
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২০৫ 


৬০ প্সর্ববধনে সম্পুর্ণ হৈল নন্দের নগরি “তত আরভ্য নন্দস্য 


॥ ২৫০ |?, 


৬১ “কর লৈয়া জাব কালি রাজার 


দুয়ারে ॥ ২৫১ I” 

৬২ “বৃদ্ধকালে তোমার পুত্র 
তহল'.-.|॥ ২৫৫ ॥” 

৬৩ “...পালন করিছ তাহারে 
॥ ২৫১ |; 


৬৪ “বড় বিঘ্ন হব তোমার পুত্র 
আছে যথা ॥ ২৫৭ |” 

৬৫ পুতন1-পতন [ ২৭৭-২৮২ ] 
৬৬ “‘বিসন্তন দিয়! পুতুন! মাতৃ পদ 
পাঞ। 
স্তনামৃত দিয়া লসোপা কোন পদে 
জাঁএ ॥ ২৮৫ |” 

৬৭ যশোদা ও রোহিণা-কতৃক 
কৃষ্ণের রক্ষাদি কার্য-সম্পাদন 

| ২৮৯-২৯১২ | 

মালাধরে 
“পুত্রের 


৬৮ শকটাসুব-ভঞ্জন ' 
এ লীল! ঘটেছিল 
জনম দিনে” [ ১৯5 ] 


৬৯ “বাউরূপ ধরি যায় গোকুল 
নগরে | ৩০২ | 

৭০ “ধুলায় পুরিল সব গোকুল 
নগর ॥ ৩০৩ ॥?, 

৭১ “এড়িলেন জসোদা পাইয়া 
মহাভবে ॥ ৩০৬ 


ব্রজঃ সব সমৃদ্ধিমান্?” [ ১০৫১৮ ] 
“নন্দঃ কংসস্য বাধিক্ং 

করং দাওুং কুরুদ্বহ”? [ ১০৫।১৯ ] 
“দিষ্টা ভ্রাতঃ প্রবয়স 
ইদানীমপ্রজস্য তে” [ ১০1২৩ ] 
“ভবপ্যামুপলালিতঃ” [ ১০৷৫৷২৭ ] 


“নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্তাৎপাতাশ্চ 
গোকুলে'? [ ১০i৷৫৷৩১ ] 
১০।৬৷৩৩-৩৪ 

“যাতুধান্যপি সা স্বগমবাপ জননী- 
গতিম্‌। কৃষ্ণভুক্তন্তনক্ষারাঃ কিমু 
গাবো হু মাতরঃ” [ ১০।৬।৩৮ ] 


১০1৬ ১৯-২৭৯ 


ভাগবতেও তাই---‘ক. চিৎ 
নন্দনন্দনের জন্মনম্ত্ত্রের 
সংযোগদিলসে তথা “ও থানিক- 
কৌতকাপ্রবে"? [১০1৭৪ ] 


চক্রবাত স্বরূপেণ?। 

| ১০।৭ ২০ ] 
গোন্লং সবমার্ধন্‌ মু্ণং শ্চক্ষ.ংষি 
রেণুভিঃ'' [ ১০।৭।২১ ] 
“ভূমৌ নিধায় তং গোপা বিস্মিত! 
ভারপীড়িত1”” [ ১০৭১৯ ] রর 


২০৬ ১ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


৭২ প্তথাই ত শ্রীহরি গলা চাপি “গলগ্রহণনিশ্চেক্টো দৈত্যো নির্গত- 
ধরি। লোচনঃ অব্যক্তরাবে| ন্বুপতৎ সহ- 
আকাস হৈতে পাড়িয়া তার প্রাণ বালে! ব্যহ্বব্রজে” [১০৭২৮ ] 
হরি ॥ ৩০৮ ॥” 
৭৩ “দৈবকী অষ্টম গর্ভে কভূ কন্যা “দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতু- 
নহে**'॥ ৩২৪ 07? মর্তি” [ ১০1৮৮ ] 


৭৪ “হের জে তোমার পুত্র বড় “তস্মানন্বাক্মজোইয়ং তে নারায়ণ- 
হৃলক্ষণ। সমে| গুণৈঃ” [ ১০৮১৯ ] 
অভিনব অবতার জেন নারায়ণ 
| ৩৩৫ ॥2; 
৭৫ “অনেক নাম ঘুসিব সংসার “বুনি সম্ভি নামানি”” [ ১০।৮1১৫ ] 
॥ ৩৩৬ |? 

[ ভাগবতে কৃষ্ণ-বলরামের জাতকর্মে গর্গসংবাদে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
শ্লোকটি হলে! : “আসন্‌ বর্ণান্ত্রয়ো হাস্য গৃহতোহহুযুগং তনুঃ। শুর রক্তস্তথা 
পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০।৮১৩॥৮ কৃষ্ণের ভগবত্তা-বাচী এই 
শ্রোকটি পরবতীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে অশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। 
চৈতন্ু-প্রভাবিত রঘুনাথ ভাগবুতাচাধের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতেও এর যথাযথ 
স্থান নিরূপিত। পক্ষান্তরে মালাধরের নীরবত৷ বিস্ময়কর | ] 

৭৬ “এতবলি নিজস্থানে গেলা “গণেঁচ স্বগৃহং গতে” [ ১০।৮।২০ ] 
গর্গমুনি |” ভাগবতে গগ-সংবাদ বিস্তৃত 
মালাধরের বর্ণনায় গর্গ-সমাচার 
সংক্ষিপ্ত 

[ ভাগৰতে এরপর রাম ও কৃষ্ণের অপূর্ব বাৎসল্য-রসাক্রান্ত জানুক্ষণ, 

পদচারণ ও গোকুলের গৃহেগৃহে মধুর মাখনচৌর্যলীলার অবতারণা । 

মালাধরে তা অনুপস্থিত। ] : 
৭৭ “আপনি মথএ দধি করি *যানি যানীহ গীতানি তদ্বাল- 
উচ্যস্করে | চরিতানিচ। দধি-নির্স্কনে কালে 


গিত রূপে গাও বানি কৃষ্ণ জত করে ॥ স্মরস্তী তান্যগায়ত'? [ ১০1৯২ ] 
৩৫৬ |?’ 


ভাগরবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


৭৮ “জগতের নাথ বাধে উদৃখল 


দিয় ॥ ৩৭১ ॥” 


৭৯ “তথা হৈতে সীহরি দুই বক্ষ 


দেখে | ৩৭৮ 1? 


«অন্ন 


খাব জমুনার কুলে 
৪৮৭ | 

৮১ “সকল দ্বারে তার বাউ বন্দি 
হৈল ॥ ৫০২ ॥ 

বাউ নাহি বাতিরাএ ফুটএ সরির। 
মাথা ফুটি দ্বাব করি তইলা বাহির ॥ 


৫০৩ |” 

৮২ “তবে সব চতুভুজ দেখে 
প্রজ/পাতি"* ॥ ৫৩৫ |” 

৮৩ “কোটি কোটি ব্রহ্ধ। জার লোমকুপে 
বসে ॥ ৫৪৫ |? 


৮৪ গোচারণলাল। ৫৬৫--৫৭৩ 


৮৫ “নানা বিধি কৃূডাকরি জায় 
ধিরে ধিরে ॥ ৫৬৮ 0১) 

“কোথাহ কোকিল পক্ষ সুনাদ 

সে পুরে। 

তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে॥ 

৫৬৯ ॥” 

৮৭ “কোথা মর্কট সিসু লাফ দেই 

বঙ্গে । 


তার সঙ্গে লাফ দেই সিহগণ সঙ্গে ॥ 
&৭০ |: 


৮৬ 


২০৭ 


“তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্তালিঙ্গমধো- 

ক্ষজম্‌। 

গোপিকোলুখলে দায়! ববন্ধ প্রাকৃতং 
থ!”” [ ১০1৯1১৪ ] 

“অদ্রাক্ষীদজু নে)  পূর্বং  গুহাকে 

ধনদাত্বজো ?? [ ১০।৯।২২ ] 

প্রাতরাশের ইচ্ছ] [ ১০।১২।১ ] 


বিনিভিগ্ভ  বিনির্গতো . বিঃ” 


| ১০।১২।৩১ ]1 


ভাগবতে এ দৃষ্টি বলরামেরও | 
[ দ্ৰষ্টব্য ১০।১৩।৩৫ 1 

“কেদৃ'গ্রধাবিগণিতাগুপরাণুচধ। 
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মর্হত্বম্‌ 
[ ১০1১৪।১১ ] 
ভাগবতে এ লাল! ১ শ ও ১৫ শ 
অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্ণত। মালা- 
ধরে তারই সারাৎসার সংগৃহীত । 


১০।১৫।৯ 


“কচিৎ সবন্ত কুজন্তমনৃকৃজতি 
কোকিলম্” [ ১5১৫।১১ ] 
“কুজস্তঃ কোকিলৈঃ পরে? 

| ১০।১২।৭ ! 
“বকর্ধস্তঃ কীশবালানারোহস্তশ্চ তৈ 
দ্রুমান্‌ । বিকুর্বস্তশচ তৈঃ সাকং 
প্লবস্তশ্চ পলাশিষু” [ ১০৷১২৷৯ ] 


২০৮ 


৮৮ «“কোথাহ মউর পক্ষ নানা নৃত্য 
করে। 
সেইরূপ নাচে তথ! দেব দামোদরে ৷ 
৪৭১ ॥ 
কোথাহ্‌ পক্ষগণ আকাসে উড়ি জায়। 


তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায় ॥ 
৫৭২ ॥” 


৮৯ “ফুল তুলিয়। মুবারি'*'॥ ৫৭৩ |" 
৯০ “স্ন রাম সুন কৃষ্ণ দেব 
বনমালি :-"॥ ৫৭৫॥”’ 

৯১ “তালের বোন নিকটে দেখি” 
১*০|৫৭৬|| 

৯২ «সত্বরেত বলরাম তাল লড়া 
দিল **৫৭৯|১ 
মড়মড়ি--'॥ ৫৮৭ | 
থাএ--'॥ ৫৮৪ |? 


৯৩ “গাছের 
৯৪ “বলদেবের 
৯৫ “ভূসাএ আকুল হয়া পিল তার 


পানি" ॥৫০১॥” 


৯৬ যশোদা বিলাপ [৬১৮-৬২৯] 
“ধাইয়া। জসোদ। জায়''"?? 


ভাগবত ও বাঙ্ল! সাহিত্য 


“বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবস্তো'” এবং 
“নৃত্যস্তুশ্চ কলাপিভিঃ ' [ ১০১২৮ ] 


“অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বহিণং”’ 


[ ১০।১৫।১২ ! 
১০।১২।৩ 
“রাম রাম মহাঁসত্ব কৃষ্ণ দুষ্ট নিবর্থণ” 
[ ১০।১৫।২২ ] 


“ইতোহবিদূরে স্বমহদ্বনং তালালি- 
সঙ্কুলম্‌ ' [ ১০1১৫1২২ ] 

“্বলঃ প্রবিশ্ট * বাহুভাং তালান্‌ 
সংপরিকম্পয়ন্” [ *০1১৫1২৯ | 
১০1১৫1৩০ 

১০ ১৫।৩২-৩৩ 

“ছুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্তী বিষ- 
দৃষিতম্? [ ১০1১৫।৪৯ ] 


ভাগবতে আছে, অপত্যকে সর্পগ্রস্ত 
দেখে যশোদ! হদে প্রবিষ্ট হতে 
চেয়েছিলেন । “কুঞ্ণচমাতরমপতামনু- 
প্রবিষ্টাং”” [ ১০1১৬।২১ ] যশোদাকে 
নিবৃত্ত করেছিল গোপীরা । আর হদে 
প্রবেশোগ্ভত নন্দাদি গোপদের নিবৃত্ত 
করেন বলরাম [ ১০।১৬।২২ 11 বস্তুত 
ভাগবতে এঘৃশ্ে নন্দ-যশোদাসহ 
সকল গোপ-গোপী, এমনকি বৃক্ষলতা- 
গাভী সমুদয় স্থাবব জঙ্গমকে শোকমুঢ় 

দেখি। 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যগ 


৯৭ "নাহি কান্দে বলমত্ব--- 


॥ ৬৩৩ ॥” 
৯৮ “কালিব স্ত্রী আইল" ৬৩১৭ ॥” 
শ্বীকষ্ণবিজয়ে কালিয়-নাগের পত্নীব 
কঞ্চপাদ-বন্দন! ভাগবতের মতে। 
দীর্ঘ ও বৈদদ্ পূর্ণ নয় । 


৯৯ “বৃত উপবাসে কালি :-॥ ৬৪৩ ॥?’ 


১০০ কালিব মাথার পাদপদ্ন 
ঘুচাইল ॥ ৬৪৮ ॥?, 
১০১ কালিয়েৰ স্তব [ ৬৪৯-৬৭২ ] 
১০২ "স্বকূপে মানৃস মহে*** 
॥ ৬৮৩ ॥” 
১০৩ “অঠে বাম অচে কৃষ্ণ *" 
॥ ৬৯৫ ॥ ; 
১০৪ “বড খব। লাগে গাএ যৌস্টের 
তপনেণ ৭১০ ॥” 
১০৫ “ভাণ্ডব নিকটে ॥ ৭১৩ ॥১ 


১০৬ “কাঁনাঞ্ি বলেন বলাই 
১] ৭২৬, 


১০৭ “কৃষ্ণ পিলেন আগুনি ॥৭৪৩৷৷” 


১০৮ বর্ধাবর্ণন! [ ৭৪৬-৭৫১ ] 


১০৯ “মিষ্টান্ন দধি লৈয়া--- 
॥ ৭৫২ 
১৪ 


২০৯ 


“প্রত্যষেবৎ স ভগবান্‌ রামঃ কঞ্চানু- 
ভাববিৎ'”।, ১০1১৬।২২ ] 
বনুস্ত্রীর উল্লেখ £ “পত্ব।ঃ 
আঠা?’ ঠাব! 
নিজেবা এসেছিলেন এবং কৃষ্ণের 
আশু ককরুণ। লাভের আশায় শিশু 
সস্তানগুলিকে সঙ্গে এনেছিলেন | 
“তপঃ স্ৃতপ্থং'' [ ১০ ১৬৩৫ ] 
“মুচ্ছিতং ভগ্ৰশ্রিসং  বিসসর্ভা- 
স্ঘকুটনৈঃ" 1 ১০।১৬ ৫৪ | 


ভাঁগবতে 
[ ১০।১৬।৩১ 11 


১০|১৬।৫ ৬-৫৯) 

ভাঁগবতে প্রলশ্বানুর বধের পরই বলা 

হয়েছে : “মেনিবে দেবপ্রবরোৌ কঙ্গ- 

বামে ত্র" 5 তো” [১০।২০।২ = 

কালষদমন্বে পবে নয়। 

“কুঞ্জ কণ্ঠ মহাভাগ তে বাম্মত- 

বিক্ৰম । এষ খোবতমো| বহ্িস্তা্কান 
গসতে ‘ত নঃ”” ১০ ১৭1২৩ ] 

কিন্তু বল হয়েছে, 

বৃন্দাবনেব গুণে গ্রীস্মও “বসন্ত হইব 

লক্ষিত:"[ ২০1১৮।৩] 

ভাগাবকং নাম বটং জগ্ম, কৃষ্ণ- 

পুবোগমাঃ’ ; ১০ ১৮ ২২ ] 
ভাগবতে নেই 


ভাগবতে 


“পীত্া মুখেন তান” [১০১৯।১২] 
বর্ধাবর্ণনা ভাগবতে 
বহুবিস্তৃত [ ১৩।২০1৩-২৪ ] 


“্বধ্যোননমুপানীতং শিলায়াং সলিলা- 
স্তিকে” [ ১০২২৯ ] 


বৃন্দাবনের 


২১০ 


শরুৎ-বর্ণনা [ ৭৫৩-৭৫৮ ] 


“সব তাপ সিত চন্দ্ৰমা হরিল 
‘| ৭৫৭ ॥” 
“সরতে পুষ্প ফুটি সুগন্ধি বাত 
বহে "| ৭৫৮ |) 

১১৩ “প্রান স্থির নএ ॥ ৭৬১ ॥” 
১১৪ “সরত নিবডিল হেমন্ত উদয়ে । 
বৃজ্কন্যা সব ব্রত কবিতে চলএ 


১১০ 


১১২. 


॥ ৭৬৩ ॥" 

১১৫ “স্মামি কবি দেহ মোরে 
নন্দের কুমারে ॥ ৭৬৬ ॥ 

১১৬ “উঠিল কদন্ম গাছে--' 
৭৬৯ |) 

১১৭ -%"সিতে বড় কষ্ট পাই। 


দেহ বস্তু---॥ ৭৭৬ |; 
“খুধা বড পাইলেক ৮০২” 
“অঙ্গিরস নামে মুনি '- 


১১৮ 
১১৯ 
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I ৮০৪ | 
১২০ “আমার নাম করিয়া অন্ন 
আনহ মাগিয়1'"'॥ ৮০৭ ॥” 
১২১ “নন্দের নন্দন-..তোমার ঠাঞি 
॥ ৮১১ ॥৮% 
১২২ “হই ভাই'*"হুহার .সরিরে 
॥ ৮১২ |” 


১২৩ “পুনিঞা হাসিল! ভর্বে"* 
॥ ৮১৭ 0, 


ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


শরৎ-বর্ণন] [ ১০।২০।৩২-৪৯ ]। 


ভাগবতে এ বর্ণনা একাধারে 
প্রাকৃতিক, কাবারসা ক্রান্ত 
আধ্যাত্বিক। 
“শরদার্কাংশুজাংস্তাপান ভূতান।- 


মুড,পোইহরৎ': [ ৫০1২০1৪২ | 
“পল্লাকরসুগন্ধিন। ন্যবিশদ্বায়ুন| বাতং” 
[ ১০।২১।১ ] 
“বিক্ষিপ্তমনসো।” [ ১০২১৪ | 
“হেমন্তে প্রথমে মার্স নন্দব্রজ- 
কুমারিকাঃ। চেকর্ববিষ্যং ভূপ্জানা 
কাতায়ন্যর্চনব্রতম্ ১০।২২1১ ] 
“ভদ্রকালীং সমানচু ভুয়ামন্দস্বতঃ 
পতি”? [ ১০ ২২1৫ | 
“নীপমারুহা” [ ১০২২৯] 


“দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ)? 
[ ১০।২২।১৪ ] 

১০।২৩।১ 
“সত্রমাঙ্গিএসং নাম হাসতে 

বর্গকামায়!” [ ১০।২৩।৩ ] 
ভাঁগবতে, বলভন্তর ও কৃষ্ণ, উভয়ের 
নাম করে, যথা, পকীর্তয়ন্তো ভগবত 
আস্ত মম চাভিধাং?১ [ ১০।২৩।৪ ] 


৯০।২৩/৬ 
১০২৩৭ 


“তছুপাকর্ণ ভগবান্‌ হসা জগদীশ্বরঃ” 
[ ১২৩১৩] 


ভাগবত ও 


১২৪ “বিবিধ প্রকারে অন্ন বেঞ্জন 
লইল'**॥ ৮২৯ ॥” 
১২৫ “না লিবেক তোমারে জ্ঞাতি 
বন্ধু জন” ॥ ৮৩৮ ॥ 


১২৬ “ইন্দ্র জজ্ঞ'..| ৮৬৩ |” 


১২৭ “আমারে করিল হেল! নন্দের 
কুমার ॥ ৯০২ |", 


সামর্ভ মেঘ দ্রোন 
পুস্কর। 
সত্বর 
॥ ৯০৭ ॥১? 

“নিজস্থানে .তপমতে রাখিল 
গিরিবর ॥ ৯৪২ 0১" 

“সাতবতরের সিহ্ব' ১1৯৪৪? 
“সুরেস্বর অভিমানে তোম! না 
চিনিল ॥ ৯৫২ ॥7 
+ “বারেক ক্ষেমহ দোস পড়ভ্‌' 
চরণে--* ॥ ৯৫৩ |?’ 


১২৮ “‘আআবর্ত 


চৌসশম্টি মেঘ লৈরা লড়হ 


১৩৩ বরুণ কাহিনী [ ৯৬২-১০০০ ] 

আীকষ্চবিজয়ে বরুণ-কাহিনী বহ- 

বিস্তৃত। 

ঘটন! স্থানলাভ করে মুল কাহিনীর 

বিস্তার ঘটিয়েছে । 

১৩৪ “দ্বাদসিতে নন্দঘোস জমুন। 
প্রেবেসে ॥ ৯৬২ ॥+? 


এক্ষেত্রে ভাগবত-বহি্ভ্ভত - 


প্রাকৃচৈতন্য যুগ ২১১ 


“চতুবিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ”’ 
[ ১০।২৩।১৯ ] 


ভাগবতে বিপ্রনারীর উক্তি :“গৃহুস্তি নে! 
ন পতয়ঃ পিতরো সুত! বা ন ভ্রাতৃবন্ধু- 
স্বহৃদঃ কৃত এব চান্তে” [ ১০।২৩।৩০ ] 


“গোপানিন্্যাগকৃতোছামান্‌ 
[ ১০।২৪।১] 


ভাগবতে ঈষৎ অন্যরূপ । ইন্দ্র বলছেন, 
গোপবৃন্দ “কৃষ্ণং মরামুপাশ্রিতা যে 
চক্রুর্দেবহেলনম্” [ ১০।২৫।৩ ] 

“গণং সন্বতকং নাম মেঘানাঞ্চান্তকারি- 
ণাম্‌? [ ১০,২৫ ২] 


“ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পুর্ব 
প্ৰভুঃ”? [ ১০1২৫1২৮ ] 
বালঃ” [১০২৬৩] 
বিহতে যজ্ঞে মানিন] 
তীত্রমন্যুন।  ১০1২৭1১২ ] 

“ভবায় যুম্মচ্চরণাহ্ববত্তিশাম্‌” 

[ ১০ ২৭।৯ ] 
স্মরণীয় বৈষ্বতোষণী : “অতঃক্ষস্ত- 
মর্হস্বেবেতি ভাবঃ”’ [১০।২৭।৯-টাকা1 
ভাগবতে বরুণ কাহিনী সংক্ষিপ্ত 

[ দ্র" ১০।২৮১-১০ ] 


“গপ্তহায়নে। 
“চেষ্টিতং 


দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ'? 
[ ১০২৮১] 


‘কালিন্দ্যাং 


২১২ ভাগবত ও 


১৩৫ প্ধরিয়। বরন দুত নন্দ লৈয়া 
জাই ॥ ৯৬৩ ॥” 

১৩৬ “মানুস রূপে তোমার ঘরে 
জন্মিল। চক্রপাঁনি ॥ ৯৯২ |” 

১৩৭ “হেনকালে হৈল কৃষ্ণ দ্বাদস 
বৎসর ...॥১০০৩|” 


১৩৮ “হেন মতে গোবিন্দে চিন্তে 
গোপিগন | 
গোসাঞি জানিল! 
তখন ॥ ১০১৬” 

১৩৯ বৃক্ষ-সম্ভাষণ ১০২০-১০২৪ 
১৪০ “চলি গেল! গোপনারি 
আপনার মনে ॥ ১০৩০ |? 

১৪১ “সিঙ স্তন পিএ” 


অন্তরজামিনি 


“কেনে আইল! গোপি*' 
॥১৪৪৫। 


“রাতৃকালে ঘোরতর" 
॥১০৪৬ |” 


১৪৭ 


১৪৩ 


বাঙলাসাহিত্া 


“তৎ গৃহীত্বানয়ন্ভুত্যো বরুণস্য ” 

[ ১০২৮২ ] 
“গোপাশ্তমীশ্বরম্ঠ [১০৷২৮৷১১ ] 
ভাগবতে “কৈশোর '’ মাত্র উল্লিখিত । 
এই কৈশোর বয়সের বিভিন্ন হিসাব 
দিয়েছেন বিভিন্ন টীকাকারগণ। জীব 
গোস্বামীর মতে, নবম বৎসরের শরতে 
কৃষ্ণের রাসলীল] ৷ পক্ষান্তরে বিশ্বনাথ 


চক্রবতাঁ বলেন: “অষ্টবর্ষবয়স্তে 
সত্যাশ্থিনপৃণিযায়াং. রাসোৎ্সবঃ” 
[ সারার্থদশিনী ] 


ভাগবতে অন্যরূপ । “ময়েমা রংস্যথ 
ক্ষপাঃ’" কাত্যায়নী ব্ৰতে কৃষ্ণের এই 
আশ্বাস-বাণীর সতারক্ষায় শারদ- 
পৃণিমায় রাসলীল! অনুষ্ঠিত । 
১০]৩০|৫-৯ 
“আজগ্মরন্মোন্বলক্ষিতোগ্ঘমাঃ স যত্র 
কাস্তে!” [ ১০,২৯৪ ] 
“পায়ন্তাত শিশুন্‌ পয়ঃ” 
বৈষ্ণবতোষণী টাকাকার বলেন, 
রাসে সন্তানবতী গোপীর স্থান থাক! 
অসম্ভব । শ্োকস্থ শিশু আত্মীয়- 
সন্তান। যথা, “বক্ষামাণানুসারেণ 
ভগিনীভ্রাতৃপুত্রাদীন্‌ হিত্বাহন্যথা রসা- 
ভাসাপত্তেঃ” [ ১০৷২2৷৬ ] 
“কচ্চিদ্ব তাগমনকারণম্” 
[ ১০1২৯।১৮] 
“ঝজন্যেষ ঘোরবধপং ঘোরসতৃ- 
নিষেবিতা” [ ১০২৯।১৯ ] 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্ব যুগ 


১৪৪ “ঘরে ঘরে চাহিয়া বোলে 
তোমার বন্ধুজন ॥ ১০৪৮ |, 

১৪৫ স্বামিসেবার উপদেশ 
[ ১০৫০-১০৫১ ] 

১৪৬ ‘স্তন বাহিয়! আখির জল-.. 
॥১০৫৫|', 

৬৪৭ “কেন নির্দয় হৈয়া বল 
অবেভার | ১০৫৮ ॥?? 
১৪৮ “ছাড়িয়াত স্মাম পুত্র" 
॥ ১০৫৯ I” 

১৪৯ “জজ আশা করি". 
॥ ১০৬৬ 


“আটম্রুপাত্তমসিভিঃ 


২১৩ 


“মাতরঃ পিতরঃ,পুত্র ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ 
বঃ। বিচিন্বন্তি- হাপশ্যত্কো মাকৃট।ং 
বন্ধুসাধ্বসং” [ ১০।২৯1১৯ ] 


১০]২৯1২৪-২৪ 


কুচকুঙ্কুমানি” 
[ ১০1২৯।২৯] 


“মৈবং বিভোহর্থতি ভবান্‌ গদিতুং 
নৃশংসং” [ ১০।২৯।৩১ ] 

“সংত/জ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং” 
[ ১০1২৯:৩১ ] 


“আশাং প্রত! ত্বয়ি চিরাদ রবিন্দমেত্র” 
[ ১০1২৯1৩৩ ] 


[ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ১০৮১-১১১৭ পদ (খ) ও (ঘ) পুথিতে নেই। 
এ অংশ প্রক্ষেপ হওষাই স্বাভাবিক | ভাগবত-বহিভূ্ত গোপী-নাম ইত্যাদি 


এতে স্থান লাভ করেছে । 


রাধার নামও পাওয়। যাচ্ছে_-“বাধার অঙ্গেতে 


সে অঙ্গের হেলন” (১০৮৯ )। জনৈক 'স্যাম্দাসে'র ভণিতা লক্ষণীয় | ] 


১৫০ “পুন্িযার টাদ জেন উদয় 


সোলকলা ॥ ১০৮১ ॥” 


১৫১ ০০০-০ গলে বনমাল| &মধুলোভে 

মধুকর করে নান! খেলা ॥ ১০৮২ ॥; 

“করেতে ধরিয়া কার দই 

তান্মুল চর্ববন ॥ ১০৯৫ ॥" 
“আচন্দিতে গোপীমদ্ধে 

নাহি নারায়ন । 

এক নারি লৈয়। কৃষ্ণ করিল গমন 

॥ ১১১৮ 17, 

শ্রীকষ্ণবিজয়ে প্রথমে রাস, পরে 

অস্তধ্ণন, শেষে পুনরপি-রাস ও 


১৫২ 


১৫৩ 


ভাগবতে ভিন্ন, যথা 
“এণাঙ্ক ইবোড়,ভিঃ্তঃ” 
[ ১০1২৯।৪৩ ] 
“গন্ধবপালিভি রনুদ্রতঃ”” 
| ১০।৩৩1২৩ | 
'“কাচিদঞ্জলিনাগহ্বাত্তম্বী তাম্বংল- 
চবিতং” [ ১০৷৩২৷৫ ] 
ভাগবতে প্রথযে অন্তর্ধান পরে রাস। 
অন্তধানের পূর্বে লীলাবিলাস। 
রাসবিলাপান্তে জলক্রীড়া । সর্বশেষে 
শুক-পনাক্ষিৎ প্রসঙ্গ । 


২১৪ ভাগবত ও 


জলক্রীড়াস্তে চাচর্ধ-বিনিশ্চয় । বস্তুত, 
রাসবর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সর্বাধিক 
প্রক্ষেপ স্থান লাভ্‌ করেছে বলে মনে 
হয়। নতুবা এত শিথিলবন্ধ হতে না। 
টৈয়া কৃষ্ণ:-- 

॥ ১১১৮ ॥” 


১৫৪ “এক নারি 


১৫৫ 


স্বগন্ধি কুদুম তুলি বুলে ধিরে 
ধিরে ॥ ১১১৯ ॥?' 

“বাম হাত তার কান্দে 
দিয়াত কানাঞ্ি*ং। ১১২০ ॥" 
“চলিতে না পারি: কৃষ্ণ--- 
॥ ১১২১ |), 

১৫৮ “্উনমতি পাগলি গোপি আন 
নাহি মনে। কৃষ্ণ চাহিয়া বুলে সব 
বৃন্দাবনে ॥ ১১৩৪ |? 


১৫৭ 


১৫৯ “গাছে গাছে চাহে গোপা", 
তরুলতাগণে ॥” ১১৩৫-১১৫৫ 
বৃক্ষ লতাদির নিকট কৃষ্তান্বেষণে বহু 
ভাগবতবহিভূ‘্ত উপাদান শ্রীকৃষ্ণ- 
বিজয়ে প্রবেশলাভ করেছে । যেমন 
কদম্ব ও নিশাপতি চন্দ্রের নিকট কৃষ্ণ- 
প্রার্থন। ৷ এরূপ আর একটি বিষয় হলো 
তারাদের কাছে বিরহুবার্ত নিবেদন । 
এগুলিকে প্রক্ষেপ অথবা মালাধর বন্ধর 


ষৌঁলিক কবিত্বকল্পনা বলতে হবে । 


বাঙলাসাহিত্য 


“অনয়ারাঁধিতে। নুনং ভগবান্‌ হুরিরী- 
শ্বরঃ। যন! বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো 
যামনয়দ্রহঃ?” [১৩০২৮ ]-- প্রথমত 
ভাগবতে এই নারী এসেছেন পরোক্ষে, 
ব্রজগোপীবর্গের বর্ণশায়। পরে এঁকে 
বিলাপপরায়ণারূপে প্রতাক্ষ করেছি । 


“অত্রাবরোপিতা কান্তা পুস্পহেতো- 
হাত্বন1,” [ ১০1৩০।৩৩ | 
“অংসন্স্তপ্রকোষ্টায়াঃ,, 
[ ১০।৩০।২৭ ] 
“ন পারয়েহহং চলিতুং?? 
[ ১০।৩০1৩৮ | 
‘হইত্যুন্মন্তবচে। গোপা: কৃষ্ণান্বেষণ- 
কাতরাঃ” [ ১০১৩০১৪ ] 


১০।৩০|৪-৬,০৪,১২ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ২১৫ 


১৬০ কৃষ্ণের বিরহে গোপি হইল! “লীলা ভগবতত্তাস্ত1 হানুচক্ুদাত্বিকাঃ 
আবেস। কৃষ্ণলিলা বচে গোপি [ ১০।৩০।১৪ ] 
ধরিয়] তার বেস ॥ ১১৬১ |, 
গোগীর বিরহাবেশ সম্বন্ধে কোকিল 
ও চাঁতকের ডাকের উল্লেখ কর! 
হয়েছে | লক্ষণীয় এই অংশ [ ১১৫৭- 
১১৬০ ] খ ও ঘ পুঁথিতে নেই । 
১৬১ “কেহতপুতুন।. রাখিব সভাবে ১০।৩০।১৫-২৩ 
॥ ১১৬২-১১৭৫ ॥” 
১৬২ “তা কৃষ্ণ হ1 কৃষ্ণ ১0 ১১৭৮৷” “হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি 
মহাভূজ” [ ১০।৩০।৪০ ] 
১৬৩ ‘তন চরিত্র জন করস্তি “তকগুণানেব গায়ক্তযে।?” [১০৷৩০৷৪৪] 
বাখানে ॥ ১১৮৫ ॥?? 


১৬৪ গোঁপীগীত ভাগবতের বিখ্যাত গোপীগীত 
[ ১১৮৬-১১০৪ ১০।৩১। ১-২২, 
[ সমগ্র একত্রিংশ অধ্যায় ] 
১৬৫ “জত প্ক্ষগনণ থাকে..॥ “যদেগাদ্িজদ্রমমগাঃ পুলকান্য বিভ্ৰন্‌” 
১১৯৪ | [ ১০।২৯1৪০ | 


কুষ্ণের ব'শীমহিম! 
১৬৬ “মনুস্য নহেন গোসাঞি--- ১০৩১৪ 
1 ১১৯৭ 


১৬৭ “চন্দ্র বেভিয়া জেন সোভে “এণাঙ্ক ইবে।ড ভিত তঃ”’ 


তারাগণ ॥ ১২১০ ॥" [ ১০।২৯।৪৩ ] 
১৬৮ “আলিঙ্গন--{ ১২১৩” ১০ ২৯!৪১ 
১৬৯ “ভবে জলক্রীড! কি ১০,৩৩৷১ ৩-২৬ 
॥ ১২১৪ ॥"’ 


১৭০ “কেহে| নাহি জানে কৃষ্ণ কুড়া “এবং *শাঙ্কাংশুবিরাজিতা শশা: স 
করে রঙ্গে । পৃতিদিনে বৃন্দাবনে সতাকামোইন্তুরতাবলাগণঃ*, 

ব্রজবধূ সঙ্গে ॥ ১২১৬ Yh [ ১০।৩৩।২৬ ] 
[ নিতালীলার ইংগিত ] 


ভাগবত ও 


১ “পাপ পুন্য জত'”*॥ ১২১৮ ॥” 
কাত্যয়নী মহোৎসব [ ১২২৬- 
১২২৯ | 
“আচম্বিতে লৈয় জায় গোপি 
একজনে. ১২৪৬ ॥” 
“হুই হাথে দুই ভ্ৰাঙ্গ” ॥১২৭৪৷ 
“ক্রোধে সিংহ ডউপাডিয়৷ 
সিংহের বাড়ি মারি'**॥ ১২৭৬ |, 


১৭৪ 


১৭৫ 


১৭৬ কংস-সমীপে নারদের আগমন । 


[ ১২৮৩-১২৪৩ ] 
১৭৭ “কুবলয় তন্তি রাখ 


১৭৮ “ *'দসন বিকটে ॥ ১৩১৩ 17 


১৭৯ কৃষ্ণ-সমাপে নারদস্তাতি 
| ১৩৪১--১৩৪৫ ] 


১৮০ “ভাল হৈল কংস বেল কৃষ্ণ 


আনিবারে। 
তেঞি সে দেখিব প্রভু দেব দামোদরে 
| ১৩৫৩ |" 
১৮১ অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণ-চিস্তা । 


শ্রীকষ্ণচবিজয়ে এ অংশ অতিশয় 

সংক্ষিপ্ত [১৩৫০-১৩৫৫)] ৷ (খ) ও (ঘ) 

পুথিতে তৎসহ আর মাত্র ছুটি 

অতিরিক্ত শ্লোকের পাঠ আছে । 

১৮২ “দেখিলত রামকৃষ্ণ বাছুরের 
সঙ্গে" )১৩৫ ৭) 


১৮৩ প্দধি দুগ্ধ কর লেহ সকট 
পুরিয়] **-॥ ১৩৭০ 1৮ 


গু চা 
** | ১৬৩০৬ ॥ 


বাঙলাসাহিত্য 


১০।৩৩।৩৪ 


পশুপতি ও অশন্বিক! অর্চন! 


[ ১০1৩৪'২ ] 


প্প্রমদাগণম্?” [ ১০।৩৪।২৬ ] 


“গৃহীত্বা শ্রঙ্গযোন্তং ” £ ১০1৩৬।১১ ] 


“নিগৃহ্য শূঙ্গয়োঃ 
 শাবষাণেন জঘাশ সোইপ্তৎ 
1১০।৩৬।১৩] 
[ ১০।৩৬ ১৬] 
১০।৩৩।২৫ 


“মুখেন খং পিবন্নিবাভ্যদ্রবদ তামধিতঃ” 
[ ১০।৩৭।৪ ] 


১০ ৩৬০,১০-২৪ 


কিংসো বতাগ্ঠারতমেহতানুগ্রহং 
দ্রক্ষে২ডিঘ্রপদাং প্রহিতোহ্মুন। হরে?” 
১০1৩৮ ৭ | 


ভাগবতে অক্রুর পরমভাগবত । ভার 
কৃষ্ণচিস্তা গভীরতম ধ্যানের পর্যায়ে 
পড়ে [ দ্রষ্টব্য, ১০।৩৮৩-২২ ]1 


“দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোর্দোহনং- 
গতোৌ” [ ১১।৩৮২৮ ] 

“*'গৃহাতাং সৰ্বগোরসঃ'--যুজাস্তাং 
শকটানি চ'ং[ ১০।৩৯।১১ ] 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


১৮৪ “লাজ ভয় দূর করি জুডিল 
ক্রন্দন ॥ ১৩৭৪ |” 


২১৭ 


“বিসৃজা লক্জাং রুরুহঃ [ ১০/৩৯/৩১ ] 


[ কৃষ্ণের মথুরাগমনে গোপীবিলাপ ভাগবতে বিস্তৃত স্থান অধিকার করে 


আছে । দ্র* 
সংক্ষিপ্ত । ] 


১৮৫ নন্দসত অক্ুরের গমন 
[ ১৩১৮-১৩৮৩ ] 


১৮৬ অক্রুবের বিস্ময় [ ১৩৯৪৪-১৩৯৫ ] 


১৮৭ অক্রুরের কুষ্ণস্তব খুবই সংক্ষিপ্ত । 


১০৮ “নন্দ আদি গোপ জত মথুরা 
নিকটে | বিলম্ব করিয়। মাছে রায়! 
সকটে ॥ ১৩৯৯ ॥ 

১৮৯ “গোয়া নারিকেল দেখি 

দুয়ারে দুয়ারে ॥ ১৪৫৬ ॥% 
“প্রান লৈয়া পালাইল আর 
মন্বগন ॥ ১৫৫২ ॥"” 


১৯৩ 


লংসের আদেশ :৪১৫৫৪-১৫৫৮ 


বনে জায়" 
| ১৫৬২ |), 


'খাণ্ডা বাহু 
হৈল তবে. 
॥ ১৫৬৬ ॥ 
১৯৪ নিহত অসুরাদর পত্বীদের 
আগমন ও বিলাপ [১৫৭২-১৫৭৯] 


১৯৫ “সিম্বকালে মা বাপ না কৈল 
পালনে ॥ ১৫৯৬ 17, 


১৯৬ ডাক দিয়! আনি 
পুরোহিত**'॥১ ১৬০১-১৬০৩ 


“ভাহাকার 


১০।৩৯।১৪-৩১) ৩৪, ৩৫১ 


৩৬, ৩৭। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এ বর্ণনা 


»৮০।৩৯।%২ 


ভাগবতের দশম স্কন্ধের সমগ্র 
চত্বার*ণ অধ্যায়টিই অক্ররের কষ্ণ- 
একচত্বারিংশ অধ্যায়ের 
চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকছুটিও স্ততিমূলক। 


১০,৪১৮ 


স্তবগান । 


“সবৃস্ত-ন্তাক্রমুকেঃ সকেতুভিঃ 
স্বলংকৃতদ্বারগৃহাং” [ ১০1৪১।২৩ ] 
“শেষাঃ ্রুরবর্মল্াঃ সর্বে প্রাণ- 
পরীপ্সবঃ  ১০1৪৪1২৮ ) 
১০1৪৪।৩১ 
“তং খড়গপাণিং” | ১০1৪৪।৩৬ | 


“ভাহেত শক$'? [ ১০৷৪৪৷৩৮ ] 
১০৪৪ ৪৩-৪৮ 
১০: "18 


১০৷৪৫৷২৬-২১5 


২১৮ ভাগবত ও 
১৯৭ “সাগরের জলে মৈল আমার 

কুমার'*'॥ ১৬১৫ ॥১ 
১৯৮ গুরুর মৃতপুত্র আনয়নের 


আদেশে যমের ত্রাস ও কৃষ্জ-সমীপে 
নিবেদন 


[ ২৬৩২-৩৪ ] 


১৯৯ “হাতে ধরি দ্ধবেরে" 

॥ ১৬৪৪ |) 
২০০ “দিন অবসানে-'| ১৬৫১ ॥% 
২০১ “তোমা হেন ভাগাবান নাহি 


ব্রিভুবনে'*****তাহাতে তোমাব এত 
মজিয়াছে মন ॥” 

[ ১৬৫৭-১৬৫৮ ] 

“প্রাতকৃয়া করি ''॥ ১৬৬৫ 1? 


“চরনে আসিয়া কেন পড়ত 
আমারে ॥ ১৬১৯৩ ॥” 

২০৪ “পিতা লাগি সুপ্রনখার নাক 
কান কাটে | ১৬৭৬ ॥% 

২০৫ বালীবধের উল্লেখ [ ১৬৭৮ ] 


২০৬ নতি 


ব্রজবধূপদে উদ্ধবের 
[ ১৬৮৭-৯৪ ] 
“বড় দুঃখ পায় কুস্তি 
কহিল বিদিত ॥ ১৭২৩ ॥” 
“পালাহ ছাওাল:-- 
॥ ১৭৫৫ ॥” 


২০৮ 


বিজয়োৎসব [১৭৭২১৭৭৬] 


“তিন কোটি গনেচ্ছ'''॥ ১৭৮৯ ॥” 


২০৯ 
২৯০ 


বাঙলাসাহিত্য 


“মহার্ণবে মৃতং বালং” 
[ ১০1৪৫|৩৭ ] 
ভাগবতে নেই। তবে “গুরুপুত্র- 
মিহানীতং নিজকর্মনিবন্ধনং” 
[ ১০।৪৫।৪৫ ] উক্তিতে 
তার আভাস আছে। 
“গৃহীত্ব। পাণিনা পাণিং” 
[ ১০1৪৬।২ ] 


“নিয্লোচতি বিভাবসে!” [ ১০৪৬৮ 7 


“যুবাং শ্রাঘাতমৌ লোকে দেহিনামিল্ 
মানদ। নারায়ণেহখিলগুরৌ যৎকৃতা 
মতিরীদৃশী” [ ১০৷৪৬৷৩০ ] 
‘“‘কৃতাহ্তিকঃ’” [ ১০।৪৬।৪৯ ] 
“মধুপ কিতববন্ধো মা স্পুণশাজ্ঘি ২ 
[ ১০৪৭ ১২ ] 
“স্তিয়মকৃতবিরূপাং স্ত্রীজিতঃ 
কাময়ানাং” [ ১০৷৪৭৷১৭ ] 
“মগমুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধেলুব্ধধর্ম।” 
[ ১০1৪৭1১৭ } 
১০]৪৭1৫৮-৬০ 
ভাঁগবতে কুস্তী-বার্তা বিস্তারিত । 
[ ১০।৪৯1৭-১৪ ] 


“বালকেনৈৰ লজ্জয়া” [ ১০৷৫০৷১৭ ] 


১০।৫০।৩৬-৪৩ 
“তিসৃভিয়েচ্ছিকোটিভিঃ 
{ ১০/৫০৪৪ } 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ 


২১৯ 


[ সমুদ্রসমীপে ছুূর্গগৃহ দ্বারকাপুরী নির্মাণ প্রসঙ্গে মালাধর সমুদ্রকে 
আহ্বান ইত্যাদি যে অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তা ভাগবতে 


অনুপস্থিত । ] 

২১১ ‘জন্মে জন্মে তোমার চবণ 
চিন্তিব ॥ ১৯০৪ 1” 

॥ ১৯১০ ॥” 


২১২ “জৰনের ধন জন 


“অগ্নি দিয়! পোডায় গ।বি- 
| ১৮২৭ ॥” 


২১৩ 


“সিংহের বনিতা আমি 
আণালে হবি লএ ॥ ২০২৭ |” 


২১৪ 


[ ভাগবততীয় উপমা শ্ৰীকৃষ্ণবিজযে 
কিছুটা পবিবতিত ] 

“স্বামি কবি দেহ মোবে 
কয়ললোচনে ॥ ২০৬৩ 
“বাম উরূ নেএ বাহু করিল 
স্ফঞ্জন'- 
“পদে পদে ধ্বনি জেন 
বাজহংসি চলে 

“প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ" 

॥ ২১১১ |) 


২১৫ 
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॥ ২০৬৭ ॥” 
২১৭ 
॥ ২০৭৫ ॥১? 


২১৯ “কাহার সকতি"* দৈৰেব 


করল । |২১১৭ ॥ 
“দ্বারে দ্বাবে কল।"" 


[=| 


২২ 


॥ ২১২৩ ॥” 


২২১ “সুর্ঘ হেন তেজ ''কৃষ্ণেব 
চরুনে 1 ২২৩৫ ॥” 


২২২ প্রসেনের মৃত্যুতে কৃষ্ণের 


“ন কাময়েইন্যং তব 
পাদসেবনাদ কিঞ্চন প্রার্থযতমাদ্বরং 
বিভো” [১০ ৫১1৫৬ ] 
“নীমমানে ধনে গোভিনৃ্ভিশ্চাট্রাত- 
চোর্দিতৈঃ৮ [ ১০৫২৬ ] 
“দাহ গিরিমেধোভিঃ 
সমস্তাদগ্রিমুৎসৃজন্” [ ১০ ৫২।১১ ] 
“মা! বীবভাগমভিমর্ধতু চৈগ্ধ 
আবাদেগামাযুবন্মগপতে বলীমন্তুজাক্ষ” 
[ ১০।৫২।৩৯ ] 
অর্থাৎ সি“হের ভোগা যেন শৃগালে 
অপসবণ না কবে ! রুক্সিনার পত্র । 
“ভূযাৎ পতির্মে ভগবান 
কৃষ্ণস্তদ্নুমোদতাং” ৷ ১০1৫৩1১৬ ] 
“বাম উক ভূ'জোনেত্রমস্ফুরন্‌' 
[ ১০,৫৩২৭ 
“পদ! চলস্তীং কলহুংসগামিনীং", 
| ১০1৫৩1৫২ | 
“হৃ্ত্রং নাহ স কলাণ ভ্রাতপং মে 
মহাভুজ ' . ১০1৫৪।৩৩ ] 


১০|৫৪।৩৮ 
“বস্তাপু৫ পশোভি৩।৮ ; ১০৫৪ ৫৭ | 


১০৫৫৪ 


A ভাগবত ও বাঙ্্‌লাসাহিত 


মিথ্যা অপবাদ ও.লোকগঞ্জন| ১৪1৫৬ ১৬ 
নিবারণের উপায়নির্ধারণ। 
২২৫৪-২২৮৬ 
২২৩ “ঘাদস দিবস হৈল--- ভাগবতে যুদ্ধদিবসের হিসাব বারো 
॥ ২২৯৬ ॥ নয়, আটাশ, “আসীত্দষই্টবিংশাহমিত- 
রেতর মুর্টিভিঃ” [ ১০1৫৬।২৪ | 
তবে অনুচরবর্গ অপেক্ষা করেছিলেন 
বারোদিনই : পপ্রতীক্ষ্য দ্বাদশাভানি 
দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ” [ ১০।৫৬।৩৩ ] 
[ কুষ্ণকে দ্বাদশ “বসেও প্রতাবর্তন করতে না দেখে অনুচরবর্গের দ্বারকা 
প্রতাগমন ভাগবতে মাছে । কিন্ত তাকে মৃত ভেবে দ্বারকাবাসী পিণ্ডদান 
করলো, এটি একান্তভাঁবেই ভাগবত-বভিভূত. মালাধরের স্বকপোলকল্লিত 
কাহিনী ৷ ] 
২২৪ “নাতি মরে পাণ্ডব :-- “বিজ্ঞতাৰ্থোহপি গোবিন্দো 
॥২৩৯-॥"  দন্ধাণাক্ণাপাণ্ডবান্‌ | ১০1৪৭ ১] 
২২৫ কৃষ্ণের কপট শোক । ১০i৫৭৷২ 
২৩৪৯-২৪০১ 


২২৬ “সুনিঞ! উদ্যোগ সতধন্ব।:-- “সোহপি কুষ্ণোঘ্যমং শ্রুত্ব।” 
| ২৪২১ |” [ ১০।৫৭।১১ | 


২২৭ (ঘ) পুঁথির পাঠাস্থব : “কুষ্ণ “বিসৃজা পতিতং হয়ং পন্তামধাবৎ” 
দোখ অশ্ব ছাড়ি পলায় নৃপবর ॥ [ ১০,৫৭২০ ] 


4 
২২৮ পল্তি লাঁগিয়!:-"॥ ১৪৩৯ ১ ভাগবতে নেই। তবে একটি ক্ষীণ 
ইংগিত আছে £ 


| শ্ৰীকৃষ্ণবিজয় এ স্থলে উগ্র প্রাকৃত ] “মামগ্রজঃ সমাঙন প্রত্যেতি’ 
[ ১১1৫৭।৩৮ ] 
২২৯ “এক গোটা পুষ্পমাত্র'*" শ্রীধরটাকা : 

॥ ১৭৭৪ |” “নারদানীত পারিজাতৈক কুসুমে 
পারিজাত-চরণ রুঝ্সিণযে দে সতি কুপিতাং 
সতাভামাং সাত্ত্বয়ত। তুভ্যং পারিজাত- 
মেব দাস্যামীতি শ্রীকৃষ্ণেন প্রতি- 

শ্রুতমিতি হরিবংশে প্রসিদ্ধং 1” 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্ যুগ 


২৩০ “উত্তম অধমে নয় বিভার 
মিলন । 


আমি সে অধম তুমি উত্বম জন 
॥ ২৮৪৩ | 


“লক্ষি বস্তে'-" ॥ ২৮৬১ | 
“পন্থ হেন দেখিলাঙ, সব 
রাজাগনে | ২৮৬% |) 
“সার্ভকীর সনে "'কান্তিক 
সেনাপতি ॥ ৩০৭ |" 
“সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়এর তুমি 
সবেধ্বর ॥ ৩২৫৭ ॥7? 
২৩৫ পলগামের বাসল।শা 
বানর বধ [৩২৭১-৩২৮৭ | 


২৩৩ 


গ 


২৩৪ 


9 দ্ব্বদ 


২২১ 


“তয়া্ববাতো মৈত্রী চ 
নোতমাংময়োঃ কচিৎ’ [ ১০]৬০/১৫ ] 


“লক্ষ ।ণালয়ং, [ ১০৬০1৪২ ] 
“খর-গো-শ্ব-বিডাল-ভৃত্যাঃ” 
[ ১০ ৬০৪৪ ] 


১০৬৩ ৬ 


“সহ ংপভ্তাপায়ান'ং হ্বমেকে। হেতু 
নিরাশ্য়ঃ”? ১০,৬৮১৫ 
বলরামের রাসলীল। 
পঞ্চযন্টিতম অধ্যায়ে এবং দ্বিবিদ বধ 
সপ্ুষষ্টিতম অধায়ে বগি | 


০18 


[ মালাধর স্বণে।শলে ঢু পৃথক এধণয়ের বিউত বিষযবন্ত একটি মাত সংক্ষিপ্ত 


পয়ার গানে পরিবেষণ করেছেন | 


২৩৬ “উঠস্তি পুবসবর অগ্নির ত: 


| ৩৩০৭ |? 


[ মালাধর ভাগবতের যষট্ষফ্টিতম ও অধ্টষক্টীতম অধ য় ঢু 3 একটি মাত 


পয়ার গানে পরিবেষণ কুরেছেন । | 

২৩৭ “সঙ্গতি করিয়া অষ্ট 
রমন ॥ ৩৩৯১ ॥ 

২৩৮ “নান! রাধা নান। নদি এডিয়। 


17: 
পল 


গরাধল"*॥ ৩৩৭৪ |. 
২৩৯ “প্রতি ঘরে **॥ ৩৩৯৬ ॥ 
২৪০ “ভ্রাত্রি পুত্র দেখি কুস্তি 


আনন্দিত মনে-"' ॥৩৪০5॥” 


২৪১ “.''ধনিল ছুইপায় ॥ ৩৫২৮ ॥ 


১৩।৭৮ ০৭ 
“গি'রননপারতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্‌” 

 ১০,৭১1২২ ] 
১৯০৭১ ৩৪ 
“পৃ ' বিলোকা ভ্রাত্রেয়ং কৃষ্ণং 
ব্রিভুবনেশ্বরম্‌। প্রীতায্োথায় পর্যাঙ্কাৎ 
সয় যা পরিষস্বজে' [ ১০।৭১।৪০ ] 
‘একং পাদং পদাক্রমা দো্যামন্যং 
প্রগৃহা সঃ: [ ১০1৭২।৪৪ ] 


২২২ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


২৪২ “পহদেবে গদাধর"''দেহত ১০।৭৩।৩১ 
মেলানি ॥৮ [৩৫৪৭ ] 


২৪৩ “রথ দিয়া: ॥ ৩৫৪৯ |: “রথান্‌ সদশ্বানারোপ/” [১৭।৭৩1২৮] 
২৪৪ “জাতোর নির্ণয় নাভি" “বর্ণাশ্রম কলাপেতঃ সর্বধর্মবতিদ্কতঃ১; 
॥ ৩৬০১ | [ ১০1৭৪।৩৫ ] 


[ ভাগবতে সভামধো শিশুপাল কৃষ্ণের পরদ1র-গমনের অপবাদ 
তোলেননি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কিন্তু তুলতে দেখি ই “সিদুকাল হইতে তরে 
বান্ধবের নারি ॥ ৩৬০৩ ॥১ ] 

২৪৫ নর্ার্পণ-প্রসঙ্গ [৩৫৭৮-৭৯] ১০[৭৫।৩-৭ 

[ সান্ববধের বিবরণ ভাঁগবতে অতিশয় বিস্তৃত, তুলনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 
বর্ণনা সংক্ষিপ্ত । আবার শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বজ্রনাভ-বধ ভাগবত-বহিভূ্ত। 
এ প্রসঙ্গে মালাধর কৌশলে রামায়ণ-কথ] পরিবেষণের প্রলোভন পরিত্যাগ 
করতে পারেননি । রামচরিতের প্রতি তার সান্রাগ আকর্ষণ বিশেষ লক্ষণীয় ] 
২৪৬ “বিভ। করিয়াহ যারে সে “পমারত্তেন ধর্মজ্ঞ ভার্ধোটা সদৃশী 

নার কেমন ॥ ৪৪৭৯ ॥” ন বা"? [| ১০।৮০।২৮ | 
২৪৭ “কৃষ্ণ হাথে ধর খুদ পেলিল ১০৮১৮ 
ঝাডিয়1'"" ॥ ৪৪৯০ |)? 
২৪৮ “নন্দ দোস আদ জত বৈসে “নন্দাদান্‌ সুহৃদে! গোপান্‌ 


বৃন্দাবনে । গোপীশ্চোৎকঠ্ঠিতাশ্চিরম্‌” 
আইলাত সেই ঠাঞি গোপগোপিগনে [ ১০/৮২১৪] 
॥ ৪৫২৭ ||” 
২৪৯ গোপাপ্রসঙ্গ 8৪৫88-8৪8৭ ১০।৮২।৪০-৪৯ 


২৫০ «..*ক্ষমহ আমারে ॥ ৪৭৩৪ ॥” “অজানতামাগতান্‌ বঃ ক্ত্তমর্থথ নঃ 
প্রভে!” [ ১০৮৯৯ ] 

২৫১ “দ্বারে মর! পুত্র পেলি গ্াএ “ৰিপ্রো। গৃহীত্ব। মৃতকং রাজদ্বাযুপধায় 
দিজবর"'' ॥ ৪৮০৪ |? সঃ? [ ১০।৮৯।২৩ ] 

২৫২ “ধিক ধিক উগ্রসেন:-- “ব্ৰহ্মদ্বিষঃ শঠধিয়ে।| লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ। 
অনাচারে ॥ 9৮৩৭ ৷? ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে 

গতোহ্র্ভকঃ', 1 ১০/৮৯/২৪ ] 
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[ শ্রীকষ্ণবিজয়কার বিপ্রের মৃতপুত্র আনয়ন প্রসঙ্গে দেবকীর মৃতপুত্র আনয়নের 
প্রসঙ্গ স্থকৌশলে যুক্ত করেছেন। ভাগবতের ১০।৮৬ ও ১০।৮৯ অধ্যায় দুটি 
তিনি কৌশলে একত্র পরিবেষণ করেছেন ] 

২৫৩ “হেনকালে মুনিগণ-". 


॥ ৫১০৩ ॥ ১ 
২৫৪ “কুমার কুমারি কীবা .. তু" শ্রীধপ্টীকা : “কিং জনয়িস্তৃতি 
॥ ৫১১৪ |” কন্যাং বা পুত্রং বা”. [১১১১৫ ] 
২৫৫ “সমুদ্রে পেলিল ॥ ৫১৩১ ॥” “সমুদ্রসলিলে প্রাস্যলোহধাস্য।- 


বশেষিতম্‌? [ ১১৷১৷২১ ] 
২৫৬ “মৎসেত গিলিল :. ॥ ৫১৩৩ ॥” “কশ্চিন্মৎস্যোইগ্রসীল্লোহং চর্ণানি 
তরলৈস্ততঃ” [১১১২২ ] 
২৫৭ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ১১1৭1১-১২ 
[ ৫১৪২-৫১৪৮ ] 
২৫৮ “তোমার ১*য়াএ :-॥ ৫১৫৭ ॥” “সবে ঘিমোহিতধিয় স্তবমায়য়েফে? 
| ১১.৭,১৭ ] 


বল] বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতানুসরণের আরো বহু দৃষ্টান্ত থাকতে 
পারে। আমরা যংসামান্য উদাহরণ উদ্ধার করে আমাম্দর বক্তবাকে 
বিশদীভূত করেছি মাত্র। 


মূলত ভাগবতানুসাক্স হয়েও মালাধর যে অন্যান্য শাস্ত্র প্রাণাির দ্বার], 
বিশেষত ভগবদৃগীতার দ্বার৷ প্রভাবিত হয়েছেন, তারই একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
উদ্ধবের বিশ্বরূপ-র্শন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের “বিরাট রূপের বন্দনায় 
বিশ্বরূপ-দর্শন স্থান লাভ করেছে বন্ুস্থলেই। এমনকি ব্রঙ্জলীলায় [বশুদ্ধ 
বাৎদলারসের পরিক্রমাতেও যশোদ। কর্তৃক শিশু-কৃষ্ণের বিজত্তিত মুখগহ্বরে 
বিশ্বরূপদর্শনের বিস্ময় অপেক্ষিত। মালাধর ভাগবতের এইসব প্রাসঙ্গিক 
স্থলগুলি ছাড়াও যে ভগবদৃগীতার দশম অধ্যায়েরও খণ স্বীকার করেছেন, 
তারই প্রমাণম্বরূপ আমর! এখানে আর একটি তালিকা উদ্ধার করা প্রয়োজন 
বলে মনে করদ্ি। প্রসঙ্গত ভগবদৃগীতার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতও উদ্ধত হলো! 
এই উদ্দেশ্যে যে গীতা-ভাগবত শাস্ত্রের কাছে মালাধরের খণ স্বীকারের, 
আপেক্ষিক গুরুত্বটি সহজেই*উপলব হবে : 
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ভগবদ্গীতা 
১ কথং বিদ্বামহং যোগিংস্তাং সদ! পরিচিন্তয়ন্‌ | 
কেযু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥ ১০১৭ ॥ 


ভাগবত 
১ খেষু যেষু চ ভূতেদু ভক্তা ত্বাং পরমর্ধয়ঃ। 
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্থে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥ ১১,১৬৩ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণবিজয় 
১ উদ্ধব পুছিল তবে করিয়া ভকতি। 
কেমতে জাণন্বি তোম! কহ আীয়পতি ॥ ৫€৩৪৩| 
[ ভগবদগীতায় অজুন ওম্সকর্তা। ভাগবতে ও শ্রীকৃষ্ণবিজ্জয়ে উদ্ধব । 
ভাগবতে উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ ভাগবত-রূপে কথিত, যথা, “তৃত্ত ভাগবতেধহং?, 
১১1১৬|২৯ ] 


২ অহমাত্। গুড়াকেশ সবভূতাশয়স্থিতঃ | 
অহমাদিশ্চ মধ)ং চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ১০/২০ | 
২ অহমাত্বোদ্ধবযমাষাঁং ভূতানাং স্থৃহৃদীশ্বরঃ | 
অহং সর্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিতুযন্তবাপায়ঃ ॥ ১১ ১৬৯ ॥ 


২ আদি অন্ত মধ্য আমি মধাভাগ ॥ ৫৩৫৩ ॥ 


৩ “আদিত্যানামহংবিষ্ণুঃ”, ও “আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ ১১1১৬ ৩ 
“জ্যোতিষাং রবিরংগুমান্‌” 'তপতাং ছ্বামতাং সূর্যং” ১৯ ১৬1১৭ 
“মরীচির্মরুতাম স্মি” 

“নক্ষত্রাণামহং শশী’, ১০/২১ সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং” ৯৯/১৬।৯৬ 
৩ ক. স্ব্বেষ্বরে বিষ্ণু I] তেজোরিতে আমি অক্ষরে 

থ. তেজেন্মোত জন্মি আমি আদি আকার। 

দত্বে কার ॥ ৫৩৫০ ॥ 'মরূতে পবন” ॥ ৫৩৫১ ॥ 


I (ভিন্ন পাঠ) তেজে ঘোর্ধপতি 'তারাগনে চন্দ্র আমি” ॥ ৫৩৫৫ ॥ 
আমি আদিত্য আকার। 


৪ 
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বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। 
ইন্জ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতন] ॥ ১০২২ ॥ 
“হিরণ্যগর্ভে৷ বেদানাং”, “ইন্দ্রোংহং সর্বদেবানাং? 
১১1১৬।১২ ১১।১৬।১৩ 
X 
৪ “বেদ মাঝে সাম বেদ” ॥ ৫৩৫০ ॥ 
“দেব পুরন্দর” ॥ ৫৩৪৮ ॥ 
“ভূতগণ অহঙ্কার ইন্দ্রিএত মনে”? ॥ ৫৩৪৭ ॥ 


৫ কুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশে। যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মের শিখরিণামভম্‌ ॥ ১০।২৩ ॥ 


‘কুদ্রাণাং নীললোহিতঃ’’ “ধনেশং যক্ষরক্ষসাং”’ 
১১|১৬৷১৩ ১১|১৩।১৬ 


“লসনামন্মি হবাবাট্‌?” ১১৷১৬৷১৩  “ধিষ্ত্যানামস্ম্যহং মেরুগহনানাং 
হিমালয়ঃ'” ১১।১৬।২১ 
৭. “রুদ্রেতে সঙ্কর” ॥ ৫৩৪৮ ॥ 
("বন্য পুথির অতিরিক্ত পাঠে ) 
“যক্ষ রক্ষগণ আমি কুবের ধনেশ্বর ' 
“মের গিরিরাঁজে” ॥ ৫৩৪৯ ॥ 
৬ পুরোধসাং চ মুখাং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং স্কন্দ: সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ১০1২৪ ॥ 
“পুরোধসাং বশিষ্ঠোহহং ব্রন্দিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ। 
স্কন্দোইহং সবসেনাম্যাম্‌” ১১।১৬২২  “সমুদ্রঃ সরস'মহং ? ১১৷১৬৷২০ 
৬ “বুদ্ধে বৃহস্পতি” ॥ ৫৩৫৭ ॥ 


মহষাণাং ভূগুরহংগিরামস্ম্যেকমক্ষরম্‌ । 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥৩০1২৫। 


“মহষাঁণাং ভূগুরহং” ১১।১৬।১৪ “অক্ষরাণামকারোইস্সি” ১১1১৬।১২ 
“যজ্ঞানাং ব্ৰহ্মযজ্ঞোংহং ’ ১১।১৬।২৩ 


৭ “হৃসিমদ্ধে ভৃগু আমি” ॥৫৩৪৯ ॥ 
Xx 
} 
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৮ অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবরষীণাং চ নারদঃ। 
গন্ধরবাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো! মুনিঃ ॥ ১০।২৬।॥ 
৮ “বনস্পতীনামশ্বখঃ?” ১১1১৬।২১ “দেবর্ষাণাং নারদোইহং” ১১।১৬।১৪ 
“সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিল” ১১।১৬।১৫ 
৮ “তরূতে অস্বত” ॥ ৫৩৫২ ॥ 


“দেবহৃসি নারদ আমি” ॥ ৫৩৪৯ ॥ 
১ 


৯ উচ্চৈঃ শ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তবম্‌। 
এরাবতং গজেক্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্‌ ॥১০।২৭॥ 


= “উচ্চৈঃ শ্রবাস্তরঙ্গাণাং"” ১১৷১৬৷১৮ “রাবতং গজেন্দ্রাণাং” ১১১৬ ১৭ 
“মনুষ্যাণাঞ্চ তৃপতিং” ১১1১৬।১৭ 
৯ “অস্বে উচ্যঅবা আমি গজে এরাবত!” ॥ ৫৩৫২ ॥ 
“নরে নরেস্বর” ॥ ৫৩৫৪ ॥ 
১* আমুধানামহং বজ্ঞং ধেনুনামশ্মি কামধূকৃ। 
প্রজনশ্চাস্মি কন্দৰ্প: সর্পাণামস্মি বাঁসুকিঃ॥ ১০1২৮ ॥ 
১০ “আমুধানাং ধনুরহং’” ১১৷১৬৷২০ “হবিরান্যস্যি ধেহুযু’ ১১।১৬।১৪ 
“সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ?” ১১৷১৬৷১৮ 
১০ X 
“বাস্বকীতে নাগ"? ॥ ৫৩৫৩ ॥ 


১১ অনস্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্‌। 
পিতণামর্ধম! চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ ১০/২৯ ॥ 


১১ প্নাগেন্দ্রাণামনস্তোইহং?? ১১।১৬।১৯ “পিতণাঁমহমধ্যম1” ১১।১৬।১৫ 
“যাদসাৎ বরুণং প্রভুং” ১১৷১৬৷১৭ ্যমঃ সংযমতাঞ্চাহং”? ১১।১৬।১৮ 


১১ “সর্পেতে অনস্ত” ॥ ৫৩৫৫ ॥ 
১৫ 


“পিতৃগনে অধ্য আমি” ॥ ৫৩৫১ ॥ 
১২ প্রহ্লাদশ্গন্মি দৈত্যান1ং কালঃ কলয়তামহম্‌। 
স্বগাগাং চ মৃগেন্সোংহং বৈনতেয়স্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ১০1৩০ ॥ 
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১২ “দৈত্যানাং প্রহলাপমসুরেশ্বরম্* “্মৃগেন্দরঃ শৃঙ্গিদংস্ত্রিণাং” 
১১১৬১৬ ১১।১৬।১৯ 
কালঃ কলয়তামহং”” ১১।১৬1১০ “সুপর্ণোহহং পতত্রিণাং” ১১।১৬।১৫ 
১২ “প্রহলাদ দেতা মাঝে” ॥ ৫৩৪৯ ॥ 
“পন্বমদ্ধে সিংহ আমি”? ॥ ৫৩৪৮ | 
“পক্ষেতে গরূড আমি” ॥ ৫৩৫৩ | 
১৩ পবণঃ পবতামস্মি রামঃ শঙ্ত্রভু গমহম । 
ঝষাণাং মক্ণশ্গাস্ম আজোওঙসামস্মি জাহ্নব] ॥ ১০।৩১ ॥ 


১৩ ১৫ 
“ঠার্থানাং আোতসাং গঙ্গা” ১১১৬১ * 
১৩ রাম ধরনুদ্ধখ” ॥ ৫৩৫৪ | “নদি মদ্ধে ‘ঈ। আমি মংসেতে মগ রঃ 


॥ €৩৫৪ I 
১৪ সগাণামাদিরস্ত*্চ মপ)ং চেবাহমজু শ। 
অধাত্ববিছা। 'বগ্যাশাং বাদ. গুবদতামহম্‌ ॥ -০।৩২ ॥ 
১৪ x 
“বিদ্যামধো বিদ্যা আমি” ॥ ৫'৫২॥ 
১৫ বহৎসাম তথা সামা” গাঁধত্র। চ্ছন্পসাহতম 
মাসাণাং মাগনীধোহহম়ুতুশা* কুকহাব বই |১০।*৫। 


১৫ “পানি চ্ছন্দসামতং” ১১।১৩1১২ “মাসানাত মাগ শার্ধে **ং” 
১১।১৬]২৭ 


[ পদানি ত্রিপদ| গায়ত্রাত।থ:-_ *খতুনাং মধুমাধবৌ ? ১১।১৬।২৭ 
শ্রীধরটাকা | 
১৫ X 
“রিতুতে বসন্ত” ॥ ৫৩৫৫ | 

১৬ দৃতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিণামহম্‌ ৷ 


জয়োইস্মি ব্যবসায়োংস্মি সত্বং সত্ববতামহম্‌ ॥ ১০৩৬ ॥ 


১৬ “কিতবানাং ছলগ্রহঃ” ১১৷১৬৷৩১ 
“বাবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ” ১১।১৬।৩১ 
“ওজঃসহোবলবতাং” ১১।১৬।৩২ *সত্বং সত্ভুবতামইং” ১৬১৬।৩ 
১৬ ১ 


২২৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিতা 


১৭ বৃষ্তীনাং বাসুদেবোহস্মি পাগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ | 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশন] কবিঃ ॥ ১০।৩৭। 
১৭ “বাসুদেবে। ভগবতাং” ১১।১৬।২৯ “কবীশাং কাব) আত্মবন্*, ১১।১৬।২৮ 


“বীরাণামহমজু নঃ” ১১1১৬।৩৫ [ কবানাং বিছ্ষাং কাব।ঃ 
“দ্বেপায়নোহস্মি ব্যাসানাং ১১৷১৬৷২৮ শুএঃ-_শ্রীধরটীক! ] 
১৭ ৯ 


১৮ দণ্ডে দময়তামস্মি শাতির'স্ম জিগীষতাম। 
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্বানাং জ্ঞানং জানবতাঁমহম্‌ ॥১০1৩৮। 
১৮ “মৃন্তরোহস্মি বিজিনীষতাম্‌” ১১৷১৬৷২৪ 
[ মন্ত্রো নীতিঃ__শ্রীধরটাক1 ] 
“গুহ্থানাং সুনৃতং মৌনং” ১১৷১৬৷২৬ 
১৮ ৯ 
১৯ যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদইমজুন। 
ন তদস্তি বিনা যৎ স্তান্ময| ভূতং চবাচরম্‌ ॥ ১০৩৯ ॥ 
১৯ “ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিন! বিনা । 
সর্বাত্মনীপি সর্বেণ ন ভাবো! বিদ্যতে ক্কচিৎ” ॥ ১১।১৬ ৩৮ ॥ 


১৯ “আম। বিহু কিছু নাহি আমা হৈতে সব" ॥ ৫৩৫৬ ॥ 
২০ নান্তোইস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ | 

এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভূতেবিস্তরে| ময়] ॥ ১০1৪০ ॥ 
২০ “এতাস্তে কীতিতাঃ সর্বাঃ সংক্ষেপে বিভূতয়ঃ১” ১১|১৬৷৪১ 
২০ “সংক্ষেপে কহিল আমি বিভূতি বিস্তার” ॥ ৫৩৪৬ ॥ 
২১ যদযদ্বিভূ তিমৎ সত্বং শ্রীমদ্ূজিতমেব ব। 

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্‌ ॥ ১০1৪১ ॥ 
২১ “তেজঃ শ্রীঃ কাতিরৈশ্বর্ষং হীপ্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ। 


বীর্ধ্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্ৰ সমেইংশকঃ” ১১1১৬1৪১ 
২১ X 


২২ “কীতিঃ শ্রীর্বাক্‌ চ নারীণাং স্থৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষম!” ১৩৷৩৪ 
২২ ১৯ 


২২ “জসকীত্তি বানি আমি লক্ষি নারি মাঝে” ॥ ৫৩৫৮ ॥ 


ভাগবত ও প্রাকৃচৈতন্য যুগ ২২৯ 


একদিকে ভক্তিশান্ত্রৰপে গীতা-ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকঞ্ণবিজয়ের তুলনা- 
প্রসঙ্গ যেমন অনিবার্য, অপরদিকে কাব্যহিসাবে বড, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনেব সঙ্গে এব সাধর্মে।ব বিষঘটিও তেমনি অপরহার্ধ। শ্রীকষ্ণকীর্তন ও 
শ্রীকঞ্গুবিজয়ের কালগঠ বাধধান সামান্য নয়। তথ'পি কাব্য ছুখানির কিছু 
কিছু আন্তণ সাদৃশ্য কাব বসি” পাঠককে চমৎকুত করবে । উভয় কাব্যের 
এই শিগুঢ অন্বষের প্রতি র‘স+জনের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে ড” স্বকুমার সেন তার 
'[বচিত্র সাঠিত্য' প্রথমণণ্ডে য| বণেছিলেন, তা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য : 

“ভ্রীকসঃবিজয ও শ্রাণণঃলী এন দুই শ্রীচৈতন্যেব পূববতা বৈষ্ণব সাহিতোর 
রচনা | এইজন্য তাদের মধো ভাবগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়েই 
শ্রীকৃষ্ণ পরম এঁশর্ষময়, দেবতাদিগেব অধি"তি ত্রিদশ অধিকারী “দেবরাজ” । 
তবে শ্ত্রীকঞ্*বিঞবে শুদ্ধ ভঞ্ঞিভাবের প্রাবল্য লক্ষণীয়। চণ্তীদাস ছিলেন 
মূলতঃ কাঁধমাত্র, আব মালাধব বন্থ গুকুত পক্ষে ছিলেন ভক্ত, তাহার কবিত্ব 
আনুষঙ্গিক মাত্র ।”* 

“ভাবগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য” ছাডাও উভয়কাবে।র ভাষাগত, বাকাপ্রয়োগ- 
ও উপমা-বাবহারগত গভাঁব অগ্ষষও যে আছে, তাব প্রতি সবপ্রথম মনোযোগ 
আকর্মণ করেন শ্লীকষ্চকীতঠণ-পুঁথিব শাবিদ্কর্তা বসন্তবঞ্জন বিদ্বদ্বলভ মহাশয় 
তার সম্পাদিত গ্রন্থের  বিশিণ্ডে ! ডণ স্বকুমার সেনও পূর্বোক্ত গ্রন্থে ছুটি 
কাব্যের বাকা, বাক্যাংশ এবং শব্দ ও ধাতব ঘর্ন্ঠ যোগটকে উদ্ধার 
করেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে আমর] তুলনাত্মক ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ' এরকৃ্ণ- 
বিজযের ভাগবত-স্বাকাবেপ বিষয়টিও অন্রধাবন করতে পারি। এক্ষেত্রে 
ড” সেনের সাবধান-বাণীটি স্মরণ বাখতে হবে-বড, চণ্ডীদাস মূলত কবি, 
মালাধ্ব প্রকৃতপক্ষে ভক্ত । ভাগবত পুবাণ থেকে উভয়ের উপাদান সংগ্রহের 
মধোও তাদের এই কবি 9 ভক্তস্বব্ধা সুচিহ্িত ভয়ে আছে। ভাগবতের 
ব্রজলীলা-মথুরালীল৷ এবং দাবপালাপার ত্রিবেণীসংগমে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ- 
বিজয় কাবা সংস্থাপিত। পক্ষান্তরে বড, চণ্তীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তনে শুধুই 
ব্রলীলার পরিক্রমা | ব্রজলীলাব ক্ষেত্রেও ভা "তর একমাত্র কালিযদষনই 
সর্বাংশে এবং বস্ত্রহরণ-রাসলীলা-বাধাবিবহ অংশত গ্রহণ করেছেন বড় 
চণ্ীদাস। অন্যান্য লীলার মধো শকটভঙ্গ পুতনাবধ রজ্জুবন্ধনলীল। 
গিরিগোবর্ধন ধারণ, অদুরাদি বধ স্থানে স্থানে প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। 


১ “্মালাধৰ বঙ্গৰ এীকৃষ্ণবিজ্"', বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ” ৫৩, ১ম সং 


২৩০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


উপরস্ত দানখণ্ড-নোৌকাঁখণ্ড প্রভৃতি ভাগবত-বহিভূর্ত রাধাকৃষ্ণ লীলাপর্যায় 
শ্রীকৃষ্ণকীতনের প্রায় সবটুকু পরিসর অধিকার করে আছে। তবে বিশুদ্ধ 
কাব্য বলেই বোধকরি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্রজগোপীদের প্রতি ভাগবতীয় মধুর- 
কোমল প্রবণতা শুধু রক্ষিতই নয়, বহুগুণ বধিত | ভাগবতে প্রধান! গোপী 
রাধা-নামে স্পষ্টত চিহ্নিত নন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাঁর বাধা-নাম পেয়েছেন 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাবা থেকে । তদুপরি ব্রহ্গবৈবর্তের অনুসরণে তিনি 
রাধাকে আবার লক্ষ্মীস্বরূপা তথা কৃষ্ণের স্বকীয়াও করেছেন। অপরদিকে 
মালাধরের কাব্যে জয়দেবের প্রভাব কোথাও নেই। আর ভাগবতই তার 
শেষ অধিষ্ঠানভূমি। মহাভারত থেকে সুভদ্রাহরণ, বিষ্ণুপুরাণ থেকে বজ্রনাভ 
কাহিনী, হরিবংশ থেকে পারিজাত-হরণ এবং ভগবদৃগীতা থেকে বিশ্বরপ- 
দর্শনের উপাদান সংগ্রহ করে তিনিও অবশ্য কিছুটা কবিভূঙ্গের সঞ্চয়ন-স্বীকরণ 
প্রতিভার সর্তপূরণ করেছেন | কিন্তু তার কাবোর ভিত্তিমূল থেকে সৌধচুড়। 
পর্যন্ত একান্তভাঁবেই ভাগবতীয় ভাবন|-ধত ৷ এক্ষেত্রে ভাগবতের মতো 
তিনিও রাধানাম সম্বন্ধে নীরব, আবার ভাগবতের মতোই কৃষ্ণ-পরতত্ববাদের 
প্রবল প্রতিষ্ঠাতা । “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্”*__ভাগবতের এই কৃষ্ণ-ভগবত্তা 
ঘোষণা গীতগোবিন্দের “দশাকৃতিকৃতে তুঁভং নমঃ" বন্দনাবাকো অকুণুস্বীকৃত 
হয়েও বড়, চণ্ডীদাসের কাব্যে কখনে। অংশ, কখনো। পূর্ণাবতার-বোধের সংশয়ে 
দোলায়িত। মালাধরের শ্রীক্ণচবিজয়ে সেই দোলাচলবৃত্তিকে চিরতরে 
বিসর্জন দিয়ে বাঙালী বৈষ্ণব-ভক্ত মাতৃভাষায় এই প্রথম দ্বিধাহীন উচ্চকঠে 
বললেন : “কৃষ্ণ রূপে পুর্ন প্রভু আপনে আহরি ॥,৩৭ ॥? 

বড়, চণ্ডীদাসের জয়দেব-ভাবিত রাধাবাদের সঙ্গে মালাধরের ভাগবত- 
ভাবিত এই কৃষ্ণতত্ত যুক্ত তয়ে চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ও সাতিতোর 
সম্মুখে একটি পূর্ণতার আদর্শ স্থাপন করেছে । বৈষ্ণবভক্তের দৃষ্টিতে এই 
পূর্ণতারই বিগ্রহ 'রাধাভাবদ্যাতিহ্ববলিত কৃষ্ণস্বরূপ’ শ্রীকৃষ্ণঠৈতন্য, ভাগবতীয়- 
জয়দেবীয় সকল মধুরলীলার তাতেই পর্যবসান, বড়, চণ্তাদাসের রাধাবিরহ 
কিংব| মালাধরের 'পুণ্ভগবান্* কৃষ্ণের চরিতামৃত তাতেই আসম্বাদিত, 
মাধবেন্দ্রপুরীর “যেঘদরশন মাত্রে অচেতন"? হওয়ার সকল প্রৌঢ় কৃষ্ণ- 
প্রেমান্ুভাবও সেই মুল ভক্তিকল্পতরু-উদ্গমেরই প্রথম অংকুর। অর্থাৎ 
এককথায়, প্রাক্চৈতন্বযুগের . সমূহ সাধনা শুধু চৈতন্যাবির্ডাবেরই মহতী 
প্রস্ততি 


চতুর্থ অধ্যায় 
ভাগবত ও ভ্ঝী চৈ তন্য্য 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য 


চৈতন্বাবতাঁর ভাগবতানুমোদিত বলে নবদ্বাপ-রন্দ'বন নাবশেষে গৌডীয় 
বৈঞ্বাচার্ষগণের সাধারণ সিদ্ধান্ত । এক্ষেত্রে বোধ করি ্রীক্ণ- 
প্রেমতরঙ্গিণী'র রঘুনাথ ভাগবতাচাধই পথিকৃৎ প্রবক্তা । তিনিই সর্বপ্রথম 
স্ভাগবত থেকে চৈতণ্যাবি9্ভাবের প্রমাণ উদ্ধার করেন। ভাঁগবতের একাদশ 
স্কন্ধে যুগাবতার-কথন-প্রস্তাবে করভাঞ্ন খাষ কলিযুগের অবতার প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন: 


“কষ্চবৰ্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্মদম্‌ । 
যঁ্রৈঃ সংকীৰ্তনপ্রায়ৈৰ্ধজন্তি হি সুমেধসঃ ৷”* 


ভাবার্থদীপিকায শ্রীধরস্বামী এ-শোকের সাধারণ তাৎপর্যই উদ্ধার 
করেছেন। তার টীকানুসারে শ্লোকার্থ এইমাত্র.-_কলিযুগে বিবেকী 
ব্যক্তিগণ ইন্দ্রনীণ্মণির তুলা উজ্জ্বল বর্ণবিশিী এবং কৌস্তভাদি আভরণ 
সুদর্শনাদি অস্ত্র শত্তর ও হ্বনন্দাদি পার্ধদগণে পরিপু৩ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কবে 
থাকেন। এই আরাধনার প্রধান অঙ্গই সংকাতন। 

উল্লেখযোগা, ‘ত্বিষাকৃষ্ণ’ শব্দেব তিনি দিবিধ অর্থ বরেছেন। প্রথমত, 
সন্ধিবদ্ধভাবে £ ত্বিষা +অকৃ্ণ, এতদর্থে পত্বিষ।' বা কান্তি. ‘অকণ’ । 
‘অকৃষ্ণ’ কেমন? "অকযুওম্‌ ইন্দ্রণীলমণিবদুজ্জলম্”। ইন্দ্রশীলমণি-বর্ণ নয়, 
ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল বর্ণ। “যদ্বা” অথবা বলে তিনি “ত্বষাকৃ্ণ” কে 
সন্ধিহীনভাবে ব্যাখা! করে বলছেন: ত্বিষ1+কষ্। এতদর্থে কান্তিতে 
“কৃষ” | বল! বাছুলা, এব দ্বাবা কলিষুগাবতারের বণ সন্বন্ধে শ্রীধবের 
দ্বিধাহীন স্পঞ্টোক্তি পাওয়। যাচ্ছে না। তবে ঠার পরব্ত! মন্তব্য গুঢ়বহ, 
“অনেন কলে। কঞ্ণাবতারস্ প্রাধান্য দর্শয়তি" । অর্থাৎ, এব দ্বারা কলিতে 
কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্যই প্রদর্শিত । 

লক্ষণীয়, “'কষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ং” শ্রোকাথ ।বশ্রেষণে শ্রীধরস্বামীর ভূমিকা 
মুখাত টাকাকারেবই। পক্ষান্তরে রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ প্রতিভাবর বাখ্যাতারই 
ভূমিকা গ্রহণ করে বলছেন: 


১ ভা" ১১৫৩২ 


সি ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“ কৃষ্ণ’-পদে-__‘কৃষ্ণ’ বলি, “বর্ণ'-পদে--নাম | 

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-_জানিব বিধান ॥ 

ত্বিষাকৃষ্ণ'_অকৃ্ঝ ‘গৌরাঙ্গ’ নিজ-ধাম । 

গৌরচন্দ্র-অবতার বিদিত বাখান । 

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র পারিষদ-সে । 

গৌরচন্দ্র-অবতার সংকীর্তন রঙ্গে ॥ 

যুগধর্ম সংবীর্তন-যজ্ঞ লক্ষ্য করি। 

বিচারিয়া স্বপপ্ডিত ভজএ শ্রীহরি ॥ 

কৃষ্ণ অবতার যদি বাল কলিযুগে । 

তবে পুবাপর-্গ্রন্থে বিরোধ না ভাঙ্গে ॥ 

তে-কারণে বৃধজনে মোর পরিহার । 

দোষ দিহ পূর্বাপর করিয়া] বিচার ||”, 
গোৌভীয় বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, চৈতন্যের কৃষ্ণাবতারত্ব 
এখানেই প্রতায়ের প্রাথমিক ভিত্তিভূমি লাভ করেছে বলা যায়। শ্রীজীব 
গোস্বামীর মনীষায় এ-প্রত্যয়ই দৃঢ়তর শান্ত্-প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত ! 

ভ্রীচৈতন্যকে কলিযুগের পরমোপাষ্যরূপে নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীজীব 

ভাগৰতের অবতার-কথন-প্রস্তার সন্বন্ধীয় ছুটি শ্রোকের সহায়ত! গ্রহণ 
করেছেন। একটি গর্গকথিত “আসন্‌ বর্ণাস্ত্রয়ো হাসা”২, অন্যটি করভাজন- 
উক্ত ““কৃষ্ণবর্ণণ ত্বিষাকষ্ণং?৩। প্রথমটিতে পীতবর্ণ অবতার ব'ঞ্জনায় 
কলিযুগাবতার রূপে স্বীকৃত হয়েছেন বলে শ্রীজীবের বিশ্বাস, আর দ্বিতীয়টিতে 
সেই উপাস্েরই লক্ষণাদি তথা উপাসনাবিধি নির্দেশিত বলে তার সিদ্ধান্ত । 
দ্বিতীয় শ্রোকের বিভিন্ন পদের শ্রিষ্টার্থ বিশ্লেষণে শ্রীজীব গোস্বামীর রসজ্ঞতা ও 
মনীষার মণিকাঞ্চন যোগ লক্ষ্য করি। মোটামুটিভাবে তার মতে, 
“কৃষ্ণবর্ণং” শব্দটি দ্যর্থবোধক। এক অর্থে ধার পূর্ণ নামটির মধ্য “কৃষ্ণ” 
এই বর্ণদ্ধয় আছে, সেই কৃষ্ণবর্ণ-সমন্বিত শ্রীকষ্ণচৈতন্য । অপরার্থে, যিনি 
শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন। করেন এবং সকল জীবের প্রতি কৃপাবশত কৃষ্ণবিষয়ক উপদেশ 
দেন, তিনিও সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই ।$ 


পকৃক্প্রেমতরঙ্গিণী, ১১1৫1৭১-৭৬ 

ভা* ১০।৮।১৩ 

ভা* ১১1৫।৩২ 

« ‘কৃষ্ণবৰ্ণ’ কৃষ্ণেত্যেতৌ বণ যত্র, যশ্মিন্‌ একৃষ্ণচচৈতন্য-দেবনামি গ্রীকুঞ্তা ভিব্যপ্রকং কৃষ্ণেতি 


০০ ও “5 ২৮ 


ভাগবত ও শ্ীচতন্য ১২৩৪ 


‘“ত্বিষাকৃষ্ণ’’ পদের অর্থও একাধিক ব্যাখায় বিশ্দীভূত। যিনি স্বয়ং 
"কৃষ্ণ, অর্থাৎ গৌরকান্তি ধারণ ক'রে, কষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন 
এবং যাঁকে দর্শন করলে অন্তরে কুস্ঃস্ফৃতি ভয়, অথব! যিনি জনসাধারণের 
দৃষ্টিতে “অরুষ্ত', অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত, কিন্তু ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে 
স্টামহৃন্দররূপে প্রতীত- সমূহ অর্থেই শ্রাকষ্ণচৈতন্ব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই 
আবির্ভাব বিশেষ ।১ 


৬ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বয়ং-ভগবভাবর অন্যতম প্রমাণকপে শ্রীজীব “সাঙ্গোপাঙ্গান্ত- 

পার্ষদম্” পদের ও গুঢ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন! তার মতে গোৌড়-বরেন্দ্র- 
শুদ্ধ-বঙ্গ-উত্কলাদি দেশীয় মহাপ্রসিঘ। চৈতন্যপারিষদ-বর্গ ই এখানে উদ্দিষ্ট | 
তাদের ‘যজ্ঞ’ সংকীর্তন, 'যাঞ্জন' কষ্চনামগানের অখাস্বাদন ।২ 


লক্ষ্য কম*ল বিষয়, রঘুনাথ যখন চৈতন্কে মাত্র কম্ণাবতার বলে বর্ণনা 
করতে চেয়েছেন, শ্রাজীব তখন চৈতনোর স্বয়ং-ভগবভ্তাই প্ৰৰতঠিত করতে 
চাঁন। সব্পংবািনী টীকার প্রারন্ত প্রস্তাবেই তাই তীর নিবেদন, 


বহিদূষ্টি ও 'অস্তদ ফর দ্বারা কোটি কোটি মভাভাঁগবত কার ভগবস্তা* 
বিনিশ্চয় করেছেন এবং ভগবন্তাই যাব শিজস্গরূপ, টাব পাঁদপন্ের আশায়ে 
নিজাবতার প্রক্টনে দুর্লভ প্রেমাম্হময় সহঅ জাহ্ুধাধার] প্রবাহিত হয়েছে, 
সেই শ্রীকস্চৈতন্ম মামধেয় শ্রীহগবান্ক্ই শ্রামদ্রাগবত-শান্ত্ব এই কলিযুগে 
বৈষ্ণবের উপাস্য বলে নির্ণয় করছেন ।৩ 


বর্ণযুগলং প্রযুক্তমন্তীতার্থ -যদ্বা কুন বর্ণযতি শাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলা"-স্রবণোলাীনব* তয় স্বয়ং 
গায়তি; পবম-কারুণিকতয়া চ সর্বেভ্যোহপি লোকেভাস্মেবোপরি* তি যস্তম্‌।'' সর্বসংবাদিনী, 
তন্বসন্দর্ভের অনুব্যাখা!|। 

১ "ম্বয়মকৃদত্ 'গৌরং' হিয়া শ্বশোভানিশেষেণন 'কিণানণ" কষেশগদেষ্টাবঞ, ফ্র্শনেশনৰ হবেষা, 
এীকৃষ্ণ; স্ফুরতীতার্থঃ| কিন্বা,স্সর্বলোক-দঈগাবকৃষ্ং শৌবমপি ভক্ুবিশেষদ-ষ্টা শীষা প্রকাশ- 
বিশেষেণ কৃষ্ণবৰ্ণ তাদৃশগ্ঠামস্রন্দরমেব সম্গমিতার্থ। তল্মাৎ ৩শ্রিন সব্যা শপাকপটশব প্রকাশাং 
তন্তৈব সাক্ষাদাবিভাব; স ইতি ভাব;1” তত্রৈব 

২ “গাঙ্গোপাঙ্গাগ্ধ পার্ষদং”-_বনুভিশ্হানুভাবৈরসকূদেব তথাদৃষ্টোৎমাবিতি গোৌড়-ববেন্র-বঙ্গ- 
হুক্গোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধে"*..'সংকীর্তন” বহৃভিমিলিতা ন্দ্গানস্থং আকুঞ্চগানং 
তৎপ্রধানৈঃ” ইত্যাদি, সর্বসংবাদিনী, তত্ব 

৩ “মহাভাগবঞ্জ-কোটি-বহিবস্ত্ূ ষ্টি-নিষ্টস্কিত-ভগবন্তাবং নিজাবতার-প্রচার-প্রচাবিত-্বম্বরূপ- 
ভগবৎপদকমলাবলম্বি-ছুল ভ-প্রেম-পীযু'ধময়-গঙ্গী প্রবাহ-সতশ্রং স্বসংপ্রদায়সহস্রাধিদৈবং প্ীত্ীকৃষ্টটচতম্য- 


২৩৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


শ্রীজীবের মতে, “অন্তঃকৃষ্খ বহিগোঁ্র”ই তার স্বরূপ । এ বিষয়ে 

তত্বপন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে উদৃগীত নমস্কারবাঁকাটি মনে পডবে : 

“অন্তঃকৃষ্ণং বহিগৌ রং দণিতাঙ্জাদিবৈভবম্‌ । 

কলে সংকীর্তনাদৈঃ স্ম কষ্ণচৈতন্মমাশিতাঃ ৷” 
তাৎপর্য, অন্তবে যিনি কৃষ্ণ বাহিরে গৌর, আব স্বীয় ‘অঙ্গ’ বা পার্ধদাদির 
বৈভব যিনি জনসমাজে প্রকটিত করেছেন, সেই শ্রীকষ্ণচৈতন্বকে আমর! 
কলিযুগে সংকীর্তনেই আরাধনা করি। 

এ-শ্রোকে কলির পরমোপাস্যবন্ধনায় রাঁধাঞ্ঞ্চ-মিলিত-বিগ্রহেব যে- 
প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে, বৈষ্ণব রসিকেব দৃষ্টিতে তাও ভাগবতানুমোদিত। 
ভাগবতে প্ৰহ্লাদ ইউদেব-স্তুতিতে বলেছিলেন : “ছন্নঃ কলে যদৃভবস্তি- 
যুগোহগ স ত্বাম্”১। অর্থাৎ, হে প্রভু, কলিযুগে আপনি “ছন্ন” অবতার 
বলে আপনাকে “ত্রিযুগ” বলা হয়। 

“চনু” শব্দের সাধারণ অর্থ আচ্ছন্ন । চৈতন্যাবতার-পক্ষে এই ছন্নত্ব আব 
কিছুই নয়, “কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।”য় ঢাক! "শ্যাম-গোপবূপ”" | গৌভীয় বৈষ্ণবেব 
দৃষ্টিতে চৈতন্য তাই “রাঁধাভাবদ্রাতিসুবলিত কষ্৫স্ববপ'। ভাষান্তবে, “বসবাজ 
মহাঁভাব দুই এককপ’’। কৃষ্ণস্বরূপে তিনি নরবপুধাবা, নখলাল, নবাভিমান 
পরব্রহ্ম স্বযং ভগবান্‌। রাধাস্বৰপে পরমাপঞ্তি মাদনাখা-মহাঁভাববতী 
স্বর্ূপশক্তি হলাদিনী। দ্বাপরে অনাস্বাদিত অতৃপ্ত রাধাপ্রেম-বাসনারই তিনটি 
লোভবশত কলিতে তিনি “মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ” সেই বাধাকুম, 
মিলিত-বিগ্রহে “নটবর গৌরকিশোর” রূপে নবদ্বাপে আবিভূতি, “সুরধুশী- 
তীবে উজোর”। 

স্বৰপ দামোদবরের কডচ। অনুসারে কষ্ণের উল্লিখিত তিনটি লোভ হলে! 
যথাক্রমে ষমাধূর্ধ আস্বাদন, কৃষ্ণের স্বমাধূর্য আফাদনে রাধার যে-সুখ তাঁরই 
অনুভব এবং প্রাধার মহিমা প্রেমরসসীয।” উপলব্ধি ।* গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব মতে, এই তিনটি হেতু পড়ছে চৈতন্াবির্ভাবের অন্তবঙ্গপক্ষে । 


দেবনামানং প্রঁভগবন্তং কলিযুগেহশ্মিন বৈষবজনোপান্তাবতারতয়ার্থ-বিশেষ|লিঙ্গিতেন গ্রীভাগবত- 
পগ্যসংবাদেন স্তৌতি” সর্বসংবাদিনী, তব্বধন্দভেব অনুব্যাথ্য 
ভা" ৭1৯৩৮ 
২ “ত্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম! কীদৃশো! বানয়ৈবা- 
স্নান্তো! যেনাডভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। 


ভাগবত ও শ্রীচেৈতন্ ২৩৭ 


ভাষান্তরে এরা চৈতন্যের আবির্ভাবের আম্মসন্বদ্ধি কারণও বটে। এখন 
দেখ! যাক, এই আন্মসন্বদ্ধি কারণের কোনে! ভাগবতানমোদিত ভিত্তি 
পাওয়। যায় কিন|। সর্বাগ্রে প্রথম লোশুটির প্রসঙ্গই উত্থাপিত হতে পারে। 
কষ্টের ষমাধুর্ধ সম্বন্ধে ঠার নিজের বিস্ময়ের দৃষ্টান্ত তো ভাগবতেই মেলে । 
উদ্ধবের সেই শনিন্দ্য ভাষণ মনে পড়ছে : 


'ঘন্মর্ালীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়ত। গৃহীতম্‌। 
বিস্মাগনং স্বম্য চ সৌভগর্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্‌ ॥”* 
অর্থাৎ, মর্ত৷লালার উপযোগী, এমনকি নিজেরও বিস্ময়-উৎপাদনকারা, 
সৌন্দর্ষ-সম্পদের পরমাশ্রয়-ধর্ধপ সেই যে তার দেহ যে-দেহে অলংকার 
অঙ্গের নয়, অঙ্গই অলংকারের ভূষণ, সেই অপরূপ দেত তার যোগমায়ার 
পূর্ণক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যই পরিগৃহাত | 
বল] বাহুপা, “বন্মাপনং স্বস্য ৮” অংশটির গুরুত্ব অপরিসীম এ- 
অংশের বড়ে! পুন্দর ব্যাথা! করেছেন কঘঃদাস কবিরাজ : 
“= পণ মাধুয হরে আপনার মন । 
আপ্নে আপন। চাহে করিতে মাস্বাদন ॥”২ 


বস্তুত, নিজেরও 'বস্ময়জনক নিজের সেই অতুল বপমাধুরা আদ্বাদানের 
জন্য কষ্চের আকাজ্ষ। গৌডায় বৈধওবাচার্ধগণের নিতান্ত কল্পনাবিলাস মাত্র 
মনে করার কারণ আর থাকে না। প্বিস্মাপনং ব্ঞ চ” বলে ভ” বতেই তার 
সুক্ষ্ম ইংগিত রাখা হয়েছে ৷ 


দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণের স্বমাধুধ আস্বাদনে রাধার যে-স্থখ তারই অনুভব । 
এর বাঁজও বোধকরি ভাগবতে একেবারে পাওয়। যাবে ন।, এমন নয় । তবে 
ভাগবতে কোথাও বাধাশাম উচ্চারিত নয়। বসিকজন সেখানে প্রধান! 


সৌথায্চান্তা মদনুভবত: কীদৃশং বেতি লোৌভা- 
ত্স্ভাবাঢ/; সমজনি শচীগশসিন্ধৌ হরীন্দুৎ ॥'' 
তাৎপর্য, শ্রীরাধার প্রেমমাহীস্মা কিরূপ, এ প্রেমের দ্বারা * থা আমাব যে অদ্ধুঃ-মাধুয আস্বাদন 
করেন, সেই মাধুধই বা কিবপ এবং আমার সেই মাধূয আম্বাদ্দনে রাধাব স্থথই বা কিরূপ, এই 
লোভে রাধাভাবাঢ্য কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ সিঙ্ধুতে আবিভু ত হলেন। 
১ ভা" ৩২১২ 
২ চৈ, চ, মধ্য। ৮,১১৪ 


২৩৮ ভাগবত ও বাঁঙ্লাসাহিত] 


গোপীকেই রাধারূপে চিন্তা করেছেন । তারই আলোকে স্বরূপ দামোদর 
কথিত কৃষ্ণের দ্বিতীয় লোভটিব ভাগবত-সম্মত ভিত্তি অনুসন্ধান করতে 
হবে। 
উদ্ধব যুধিষ্টিবের বাজসুয় যজ্ঞকালে কৃষ্ণদর্শনে ব্রিভুখনখাসীর অপূর্ব 

মুগ্ধতা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছিলেন, যজ্ঞস্থ ভ্রিলোকবাশীপ মনে হলো; 
মনুঘ্যসূষ্টি বিষয়ে বিধাঁতাব সমুদয় কলাকৌশল সম্প্রতি এই কৃষ্ণকলেবরেই 
সম্পূর্ণ বাযিত হয়ে গেছে: “কার্ধয়়োন টাগ্ঘেহ গতং বিধাতুরর্বাক্‌ সৃতৌ 
কৌশলমিতামন্যতে”৯। এহে! বাহ ৷’ কৃষ্ণমাধুৰ্ধ আঘধাদনে গোপীর 
সুখসীম| সবাতিশয়া। পবিশেষে উদ্ধব তাই তার পরমবন্দিত| গোপীদের 
কৃ্দর্শন স্বখেব সর্বে ওম অমৃত বিতরণ কবে বলছেন : 

“যস।াহৃবাগঞ্জু তহাসরাসলীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ । 

ব্রজস্ত্রিষে| দৃগ ভিবনুপ্ৰৰব ওধিয়োইবতস্থুঃ কিল কৃতাশেষাঃ ॥”২ 
অর্থাৎ কৃষ্ণেবই সানুবাগ হাস। এবং বিলাসপূর্ণ কটাক্ষে এ্রতিলক্ধমান! 
গোপীবা শিজ নিজ দৃষ্টপথে একমাত্র তারই অনুগমন কবতেন, অসমাপ্ত কতব্য 
তাদের পড়েই থাকতো । 


কৃষ্ঃ-মাধুর্ষেব ঞ্ে্ঠ-আস্বাদিক। এহ ব্রঙ্গগোপীকুলেও আবার সবোপবি 
হিলেন প্রধান! গোলী। রাসে তাব প্রেম-দৌরাম্ক্রো যেমন বিস্মিতা অন্যান্য! 
গোগীরা, বিরহে তেমান তা উৎকঠ।-অসূৃযা-আত্মনিবেদনের গভীরতা ও 
এঁকান্তিকতায় বিস্মিত উদ্ধব। ভ্রমবগীতার সারিকা নিঃসন্দেহে কৃষ্ণমাধূর্ষের 
সর্বোত্তম! স্বাদিক। | স্বাধানভর্তৃক। ক্ূপেও যেমর্ন, প্রোষিতভর্তু'কা রূপেও 
দয়িতের দেওয়া দুঃখের অভিমর্ধণেও তেমনি তিনি তুলনাবহিত|। 
কৃষ্ণমাধু্ধ আত্বাদনে তার যে কী সুখ, তা অনুভবের বাসনা এমনকি 
রসিকোতম কৃষ্ণেব পক্ষেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর প্রধান! 
গোপীর কৃষ্ণমাধুর্য-আম্বাদনের যে অনুভব রসজ্ঞের৷। তাকে অনির্বচণীয়ই 
বলে থাকেন। ত! অবিমিশ্র সখ বা নিছক ছুঃখেও নয়_“বিষায্ৃতে 
একত্র মিলন” বলে হয়তে। সেই প্রেমরসসীমাকে খানিকটা বিশদীতৃত 


১ ভা” ৩২১৩ 
২ ভা" ৩১1১৪ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ ২৩৯ 


কর! যায়। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় উল্লিখিত "এই চরমতম লোভটির 
বশে, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমের “তণ্ত-ইক্ষুচর্বণে”র অনুভবসীম! রাধারূপে উপলব্ধির 
জ্ ত্বিষারষ্ণের অক্ঃরূপে গৌরবিগ্রহে আবির্ভাব যদি যুক্তিবাদী 
দৃষ্টিতে কবিকল্পন! মাত্র বলেও প্রতিভাত হয়, তবে তার মূল ভিত্তি যে 
ভাগবত, ত! তাকে শ্বাকীণ করতেই তবে । বিরহের পদে বিদ্ভাপতিও 
বলেছিলেন : 
“শাহ হোয়ব যব রাধা। 
তব জানব বিরহক বাধা ॥” ১ 

চৈতণ্যাবতার যেন এই অপূর্ব কবিবাসনাঁরই জাব ভাঙ্গর্ধ। আমর তে। 
জানি, তন্তসমূতের পরস্পর অনুপ্রবেশ ভাগবত-স্বাকত। “পরস্পরান্বপ্রবেশাৎ 
তত্তানাং পুরুষর্ষভ”২ শ্লোকে তারই সমর্থন আছে। ত্ডের এই পরম্পরান্ু- 
প্রবেশকে পুরাণে আবার “অন্ত অচিন্ত্য” বলে অভিহিত কর! হয়েছে । 
“তদ্য়ঞেকামাপ্ত” গৌরাবতারে রাধাকুষ্ণের একাপ্রাপ্ত তন্তপচহের এই 
অনন্ত অচিন্ত পরম্পরা নুপ্রবেশকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। “দ্ঘ! স্বপর্ণা সযুজা 
সখায়।”--শ্রুতি-সুখ।৩ এই রূপকল্পে দেখি পিপ্লল বৃক্ষে ছুই পক্ষীর বাস, 
একজন স্বা প্গ্িল ফল শক্ষণ করছে অনুজন তাই দর্শন করছে। এখানে 
জাব-ব্রন্ষের দে গণাশ! । আর রাধাকুঞু-পক্ষে উভয়ত অসীমের কোটিতে 
দাডিয়ে একই গৌরাঙ্গ দেহে গরমপুরুষ ও তার পরমাপ্রকৃতি হলািনীর যেন 
সেই একই লীলাখিলাস। ক্ষপ্রেমের “তপ্রহনুচবণ” করে “ধার “রত 
কি যাত পরাণ ', ভাগবতের ভাষায় "ধারয়ন্থাতিকচ্ছেণ প্রায়ঃ প্রাণান্‌ 
কথঞ্চন”_-আর অপরপক্ষে “কৈছে হৃদয় করি” তাই দেখছেন কৃষ্ণ 
একই লীলাতনুকে আশ্রয় করে চলেছে এই স্বাছ্ব পিগ্লল ফল ভক্ষণ ও 
দর্শনের নিত্য দ্বৈতলীলা । এখানে বলা দরকার, আমাদের ব্যবহৃত 
রূপকল্পে রাধাকৃষ্ণের যেটুকু বহিরঙ্গভেদ আছে, গৌড়ীয় বৈঞ্চবাচার্যগণের 
ধারণায় সেটুকুও অপসূত। তাই দেখি, রূপ গোস্বামী তার িজ্জলনীলমণি' 
গ্রন্থে স্থায়িভাব-প্রকরণে “রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী'৩ ইত্যাদি 


১ মিত্র-মভ্মদার সম্পাদিত “বিদ্যাপতির পদাবলী", পৃ" ৪৬৫ 
২ ভা" ১১২২৭ 


৩ উজ্জ্বলনীর্লমণি, স্থায়িভাব-প্রকরণ, ১১০ 


২৪* ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


বলেছেন, লাক্ষা খণ্ড দুটিকে যেমন আগুনে গালিয়ে এমনভাবে মিশিয়ে 
দেওয়] যায় যে, তারা পূর্বে যে ছুই খণ্ড ছিল, তা বোঝাই যায় না, সাত্বিক- 
ভাবে পরমপ্রেমে রাধাকৃষ্ণের চিত্তও এমনভাবে একীভূত হয়ে ওঠে যে 
তার পুথক্‌ অস্তিত্ব ধর! পড়ে ন]। 

বস্তত, রায় রামাশন্দের “পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল” গীতটির “পেষল”' 
ক্রিয়াপদের যথার্থ তাৎপর্য ও এই “চিত্তজতুনী''র আলোকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে : 


“না সো রমণ ন! হাম রমণী । 
দু মন মনোভব পেষল জানি |"? 
গীতের এ-অংণ অবণে চৈতন্যের কী অপূর্ব প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে 
“০তণ্যচন্দ্রোদয়' নাটকে বলা হয়েছে “প্রভুরপি করপদ্মেনাসামস্যাপধত্ত ৷”? 
অর্থাৎ প্রভুও করপদ্মে রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করলেন । ঠৈতন্যের এই 
অভাবনীয় ব্যবহারের ব্যাখা! করতে গিয়ে সাবভৌম বলেছিলেন, নিরুপাধি 
প্রেম কথঞ্চিৎ উপাধিও সহা করে না।২ এক কথায় “সাধ্যবস্ত অবধি এই 
হয়” | গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিভাষায় প্রেমের এই শেষ-সীমারই নাম 
শবলাসবৈবর্ত'। ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে দেখি, কৃষ্ণ অন্তর্ধানে গোপীরা 
নিজেদের কঞ্ঝচ মনে করে তার গোবর্ধনলীলাদির অনুকরণ করেছিলেন । 
জয়দেবেও কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কৃষ্ণের অনুরূপ বসনভূষণ পরিধান করে 
নিজেকে কৃষ্ণ ভাবছিলেন, “মধুরিপুরহমিতি ভাঁবনশীল1” । বিদ্ভাপতির 
রাধাও তাই, “অনুখন মাধব মাধব সোঙরই ত্ন্দরী ভেলি মধাই” । 
কিন্তু এই সকলস্থলেই বিলাসবৈবর্ত নায়িকার মনে কচিৎ কচিৎ উদ্দীপিত 
ভাবমাত্র। আর চৈতন্যাবতারে বিলাসবৈবর্তই মুখাস্বরপ । এখানেই 
চৈতন্যাবতারের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য নিহিত। রসিকচিত্তের অনুক্ষণ অন্বেষণে 
গৌরাঙ্গাবির্ভাবের অন্তরঙ্গ হেতুর কিছুটা ভাগবতানুমোদিত ভিত্তি অবশ্যই 
পাওয়া যাবে, কিন্ত স্বয়ং চৈতন্যাবতারের এই মুলীভূত-স্বরূপ তথ! তার 
বিলাসবৈবর্ত-রূপ ভাগবতেও ছুর্লভ। পদকর্তা গোবিন্বদাস “নটবর গোর 
কিশোরকে বলেছিপেন “অভিনব হেম কল্পতরু”" । এখানে “হেম 
কল্পতরু"'র ইংগিত তো স্পষ্ট । কিন্তু “গৌর কিশোর" কেন যে “অভিনব” 


১ চৈতম্যচন্রোদয়, ৭1১৬ 
২ “নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপু/পাধিং ম সহত ইতি" তত্রৈব 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য ২৪১ 


তার সার্থক ব্যাখা! মেলে চৈতন্যের উক্ত ভাগবত-হুর্লভ মুলীভূত স্বরূপে, 
তার বিলাসবৈবর্ত বূপ-পরি গ্রহে । 

চৈতন্যের অপ্তরঙ্গ আবির্ভাব তেতুর মতে৷ তার বহিরঙ্গ আবির্ভাব হেতু 
ব। জগৎসন্বন্ধি কারণটিও মুলত ভাগবতান্ুমোদিত হয়েও শেষ পর্যন্ত 
অভিনবত্বে ভাগবতাতিশায়ী তয়ে উঠেছে । আমরা তো! পূর্বেই দেখেছি, 
ভাগবত অনুসারে, কলির যিনি উপাস্য, তিনি সংকীর্তন-রূপ যজ্ঞ প্রচার 
করবেন। শ্রীচৈতন্যাবতাঁরে এই খধিবাকা যে সার্থকতম অভিব্যক্তি লাভ 
করেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই । বাহ ঘোষের ভাষায় : 


“কলিযুগে কান করিল] সেতুবন্ধ । 

হাখে পার হউক যত পঙ্ক জড অন্ধ ॥ 

কিব। গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারা । 

গোরাগুণে মাতিল ভুবন দশ চারি ॥ 

ন] জানিয়ে জপ তপ এ বের বিচার । 

কনে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কব পার ॥৮৯ 
পলিযুগে কার্তনই ভবাণুধি পাবের সেতুবন্ধ । প্দকর্তাৰ মতে, কলিষুগাঁবতার 
ঠৈতন্বোর গুণে সে-সেতুপথেই সৃখে পার হয়ে গেছে নারী-পুরুষ পঙ্নু-জড- 
অন্ধ! কিন্ত সংক্গীতন তো যুগ ধৰ্ম মাএ । আর “যুগধর্ম প্রবঠন হয় অং* 
হৈ(5'। শ্রাচৈতশ্ব যদি কণ্চস্বরূপ পূর্ণাবতার হন. তবে ভার দ্বারা সংকীর্তন 
যজ্ঞক্ূপ একমাত্র যুগধর্মই প্রবতিত হবে কি করে। অতএব বলতে হয়. 
তার আবির্ভাবের বিরঙ্গ (হ$ুটিরও নিশ্চয়ই গুঢতর তাংপ্য আছে। সেই 
তাংপর্যটিই রূপ গোস্বামীর একটি বিখ।াতি 6চতনু-বন্দনাবাক্যে সম্যক্‌ অভিব্যক্ত 
হয়েছে বলে মনে হয়। শ্লোকটি শিমবূপ : 

“অন্পিতচরীং চিরাৎ করুশয়াবতীণঃ কলো। 

সমর্পয়িতুমুননতোজ্জলরসাং স্বভঞ্িত্রিয়ম্‌ । 

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্রা তিকদম্বসন্দপিতঃ 

সদ! হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥'২ 
অর্থাৎ, চির-অনপিত উন্নত-উজ্জ্বল রসময় নিজ ভক্তিসম্পদ সমর্পণের জন 


১ দ্র" মালবিকা চাকী সম্পাদিত ব* সা” প* প্রকাশিত ‘বাহ ঘোষের পদাবলী", পদ ১৫৭ 
২ বিদপ্ধমাধব,দ্বিতীয় নাম্দীবাক্য 
১৬ 


২৪২, ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


যিনি কপাবশত কলিতে অবতীর্ণ সেই কাঞ্চনকান্তি শচীনন্দন হরি তোমাদের 
হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হোন । 


প্রশ্ন উঠবে, “স্বভক্তিশ্রী”কে এখানে “অনপিতচরীং চিরাং” বলা হলে! 
কেন? “চিরাঁং”” বলতে হ্বদীর্ঘকালও বোঝায়। সেক্ষেত্রে অর্থ দাডাবে, 
বাপরে ভগবান কৃষ্ণ নিজভক্তি-সম্পদ দানের পর ত্দীর্ঘকালের বাবধানে 
কলিতে চৈতন্য আবার এতদিন অনি সেই স্বভক্তিশ্ী বিতরণের জন 
আবিভ্ত। “চিরাৎ” পদের নিত্যকালার্থেত ব্যবহার হতে পাবে। 
সেক্ষেত্রে “অনপিতচরীং চিরাৎ” ইত্যাদি অংশের অর্থ তবে, কোনোদিনই 
কোনে! অবতারে য| অপিত হয়নি, সেই স্বভর্তিশ্রী প্রদানের জন্যই *চীনন্দনের 
আবির্ভাব। তাহলে দ্বাপরে কৃষ্ণাবির্ভাবের জগৎসন্বন্ধি কারণ সম্বন্ধেও 
যে অনুরূপ প্রেমভক্তি প্রচাবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তার সমাধান কি? 
সমাধান “উন্নতোজ্লরসাং” পদটির মধ্যে আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 
বস্তুত উজ্জল রস’ শব্ব-প্রয়োগই এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় । এর দ্বারা 
রূপ গোস্বামী বোধ করি এই বোঝাতে চেয়েছেন, দ্বাপবে কৃষ্ঠাবিভাবে য| 
ছিল “প্রেমভক্তি', কলিতে চৈতন্যাবিরভাবে তাই হয়েছে ‘উন্নত উজ্জল রস'। 
অর্থাৎ, ভাগবতের ‘কষ্ণরতি'ই চেতন্যলীলায় হয়েছে 'বেছ্যান্তরস্পর্শশূন্য রস, 
তবে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণাস্বাদ স্বরূপ উজ্জ্বল রস। প্রেমের 
এই সাধারণীকৃতিই চৈতণ্যাবতারের জগৎসন্ধি কারণের শেষ কথা । 
প্রবোধানন্দের ভাষায় : “গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণ:৮২ | কৃষ্ণ 
প্রেমকে ভক্তিরসরূপে নিজে আম্বাদন করে জনে জনে বিতরণ শচীনন্দনের 
অসাধারণ অনপিত-চরিত, সন্দেহ নেই । “করুণয়াবতীর্ণঃ”, এই চৈতন্যা- 
বতারের জগংসন্বদ্ধি কাবণের পূর্ণ-তাঁৎপর্ধ উপলব্ধিতে শেষ পর্যন্ত 
বন্দাবনদাসের চতুক্কই স্মরণযোগ্য : 


১ “যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥ 
প্রেমরস-নির্ধাস ভক্তের করিতে আখ্াদন। 
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 
রদিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ । _ 
এই ছুই হেতু ছুই ইচ্ছার উদগম ॥”' 

চৈ, চ. আদি । ১৪, ১৩-১৫ 


২ চেতগ্চন্ত্রামৃত ১" । ১১৬ 
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“এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি । ৃ্‌ 
কীর্তন করিয়। সর্বশক্তি পরচারি ৷ 
সংকীর্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার । 
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার ॥” 
উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত “ভাগবত-রূপ" শব্দটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষ। 
রাখে । চেতন্যজীবনীকার যখন বলেন, গগ্রস্থবূপে ভাগবত কৃষ্ণঅবতার”২ 
তখন ভাগবতই হয়ে দীড়ায় স্বয়ং কম্ণস্বরূপ, কোথাও-ব| কৃষ্ণের 
প্রতিনিধি- -স্থানীয়। আবার যখন শুনি, “আর ভাগব'৩-- ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র''* 
তখন ভক্তই ধরেন ভাগবত-রূপ। এই উভয়ণ্বধ অর্থেই ভাগবত-রূপ 
চৈতন্যের প্রকটলীলায় কতটা আভাপিত হয়েছে, যুগপৎ ঈশরূপে এবং ভক্ত" 
রূপে বিলসিত চৈতন্যলীলায় ভাগবতের সিদ্ধি ও সাধনাঁই-ব হয়েছে কতটা 
প্রতিফলিত, এখানে তা বিচার করে দেখা নিতান্ত অনাবশ্যক হবেনা 
ঈশরূপে শ্রীচৈতন্য হ্ব-সম্প্রদায়ে স্বযং ভাগবশুপুরুষ | ভাগবত যেমন কৃষ্ণকে 
সূর্যাত্সা হরি’ বলেছে আবার বলেছে ইঞ্ারি-মনকারী তথা বরক্ষণপরমাত্মা?, 
'ভগবান্', তেমনি সনাতন গোস্বামী চৈতন্বকে বলেছেন যতিবেশধারীণ 
হিপ, রূপ গোস্বামী বলেছেন ইন্দ্রাদি দেবগখের অভয়্দাত। ত০1 উপনিষদের 
লক্ষাস্বরূ”" | জীব গোস্বামীর বক্তপ। তে] পুবেই “বস্তৃতভাবে আলোচন' 
কর হয়েছে । এখানে সর্বাদি-চে গনাজীবণীণণার মুখারের বতবা উপস্থিত 
করার অবকাশ আছে | মুরারি তাব কড়চায় শ্রীচৈতনুকে “আছ পুরাঁতনং 
চতুভুর্জং”৬ শ্লোকে হরিরুপ প্রণতি জানিয়েছেন । চেতন্যুকে এই ভাগবত- 
পুরুষ রূপে অনুধ্যানের প্রত্যক্ষ ফণস্বৰূপ স্পষ্টত দুটি প্রতিক্রিয়' লক্ষ করি 
বৈষ্ণব সাহিতো | একটি হলো. ভাগবতীয় কৃষ্ণজীবনের অনুষঙ্গে চৈতন্ব- 
জীবনী সাহিত্যের পরিকল্পন! ; অপরটি রাধাকৃষ্ণ প্দাবলীর মতোই গৌর- 
পদাবলীর বিপুল প্রবাহ সৃষ্টি। 
কৃষ্ণলীলার অনুষঙ্গে চৈতন্যলীলা বণনা আগ্রহ মুরারি ওপ্তেই সবাগ্রে 


১ চৈ. ভা, আদি । ২, ১৭৪-৭৫ 
২ চৈ, ভা. মধ্য । ২১, ১৪ 

৩ চৈ,চ. আদি। ১, ৫৭ 

৪ “হরিরিছ ঘতিবেশঃ শ্রীশচীস্ুমুরেষঃ”, বৃহস্তাগবতামৃত, ১১৩ 

৫ "নুরেশানা: দর্গং গতিরতিশয়েনোপনিধন্ধাং”, স্তবমালা, প্রথমাষ্টক, ২ 
৬ কড়চা, ১1১১৪ 


২৪৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত। 


লক্ষ্য করি। মথুরার কংসকারাগারে দেবগণ-কর্তৃক দেবকীর গর্ভবন্দন। থেকে 
শুরু করে বংশীবাদনাদি কৃষ্ণের বহতর পালার অনুসবণে তিনি গৌরাঙ্গের 
প্রকটলীল। গান করেছেন। 'ভাগব৩ ও চৈঙশ্যজীবশী-সাহিত্য' অধ্যায়ে 
প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে এবিষয়ে আমা বিস্তৃত আলো৬ণা কখবে|। আপাতত 
এইমাত্র বলে রাখা প্রয়োজন, ক₹ুন্ুলালা-ভাবনায় ডদ্দাপিত হয়ে মুরারি 
টৈতন্যলীল। বর্ণনার যে-ধারা সৃষ্ট কবে গেলেন, এববতী চৈতন্চরিঙসাহিতে। 
তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী । 

শ্রীচৈতন্য “অন্তঃকৃষ্ণ বঠিগে বর” এ-তথ। ৩ওকণে গৌভীয় বৈষ্ণবদর্শণে 
লিপিবদ্ধ হওয়ার বহুপূর্ব থেকে তিনি এয়ং ৬গবান্‌ শ্রীহৃঞ্চর্ূপে নবদ্বীপ- 
নীলাচলের পরিকর মধে। স্বীকৃত হয়ে আসছিলেন। এনই প্রমাণ মেলে 
নবদ্বীপ ও নীলাচলপালার সাক্ষা কবি-পারিষধ্দের পদ্দাবপা-প্রবাহে। বলে 
রাখ। ভালো, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সমুদয় প্দাবলীকেহ আমরা 'গৌরপদাবলী' 
পামে অভিহিত করতে চাহ । এ-েণীব প্দাবলার একদিকে রয়েছে তার 
ঈশভাবে এবং ওক্ভাবে লীল।, অগ্যদিকে রয়েছে রাধাভাবছ্যতি-সুবলিত কৃষ্ণ- 
রূপে তার ‘অপুব অদ্ুত ত্রাডা | এই শেষোক্ত গোত্রে পাবলীই যথার্থত 
বাখাকৃষ পীপানাঢে।র নান্দ। | এরাই “মধুর-ধন্দ1-বিপ্িন-মাধুরা”র পপ্রবেশ- 
চাতুরী-সার, রূপে 'গৌব্চন্দ্রিক। আখাায় ভাষিত। গৌরাঙ্গের বহিরঙ্গ 
এবং অন্তরঙ্গ উশয় ভাবপাধপাঁরহ 1নগুচ পরিচয় পাতে উঞ্ ছুই শ্রেণীর গৌর; 
পদাবলীই আশ্বাদ্য | আর সেক্ষেঞে আঙাধত্ের অবকাশে চেতন্যের 'ভাগবত- 
রূপ’ও সচেতন পাঠককে অবহিত ন। করে পাঁবে ন|। প্রমাণস্বরূপ ঈশ- 
ভাবাক্রান্ত গৌ পদাবল|হ প্রথমে আলোচিত হতে ণাবে। 

লৌকিক পরিচয়ে গৌরচন্ত্র শদ্বাপখাসা। জম্াথ মিশরের সন্তান, শচার 
ছুলাল। ভক্তেৰ দৃষ্টিতে আবার শচাই দ্বাপরের মা যশোদা, আর দ্বারে 
নন্দের গৃহে জন্মগ্রহণেব পর এবার ক।লতে মিশগুহে শচাগর্ভে এসেছেন হরি 
“কলিযুগের জীব সব শিল্তাণ কর্রি০ে''। বাস ঘোষের ভাষায় £ 

“পরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার । 
যশোদ। উদরে* জন্ম বিদিত সংসার ॥ 


১ পদে ব্যবহৃত “যশোদ! ভদরে” অংশটি মনোযোগের অপেক্ষা বাথে। প্রচলি৩ কাহিনী 
অনুসারে কৃষ্ণের জন্ম তে যশোদাশার্ভে নয়, দেবকী-গভে। অবধ্য ব্রঞ্জবাসী তাঁকে যশোদা-নন্দন 
বলেই জানতেন। পদে সেই ব্রজভাবই 'রক্ষিত। আবার গোঁডীয় বৈধ্যব মতে, যশোদাই ছ্বিভুজ 
মুরলীধরকে জন্মদান করেন। দেবকীর চতুভূ'জ সন্তান তাতেই,আকর্ষিত হয়ে যান পরে। 
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শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে। 
কলিযুগের জীব সব শিল্তার করিতে ॥৮১ 

গীরচন্দ্রের আবির্ভাবে অটদ্রঠের আশন্দবিহবলগ্ অবিস্মরণীয় । টৈতন্ের 
গণে’ তিনি কোথাও ‘মহাবিফ্ণুর অবতার” আবার লোথাও-ব| ‘সদাশিব’ বলে 
কাতিত তলেও, বাপক অনুসন্দানে ধরা পঢ়ে, চৈ তনালীলায় তার ভূমিকা 
প্রকৃতপক্ষে ব্রল্গাণ | ভাগুবঠত টগ্গবগীঠায় কষ্ণ নিজের আবর্ভাব সম্বন্ধে 
ক্কলেছিলেশ : “অব হার্শোহভমতণেণ ব্রজ্দণাতি ৩৪১, অর্থাৎ আমি বন্দা-প্রাণিত 
»য়েই অংশপহ অবতীর্ণ ভমেহি | পিচ তথা লাব ঝাঁপ" রন্দাবনপাঁসেব গন্ভেও 
দেখি, প্নাড়ার ভগ্ষাবে"ই টৈহনোন প্ররাবহবণ। গৌরাঙ্গলীলাঘ গর্ঘসুনির 
ভূমিকা মাব।র নালাম্বৰ চক্রবতীর, তিনিই গণনা করে শিশু-গৌরের 
মহাপুরুষ-লপ উদ্ধাব কবেছলেন। আব এই শিশু-গৌরের বিচিত্র 
শৈশবলীলাঁও পদক $1ব ভক্কিবপ্জি ত চিত্তে একান্তভাবেই শিশু রষ্ণেব অনুরূপ 
বলে প্রতিভাত তয়েছে ৷ শবহল্ব বর্ণশাষ শিশু নিমাইয়ের নবনীভক্ষণ, 
সর্পশিবে শঘন ই-দ প্রসঙ্গত মনে পড়বে তেৌবাঙ্ষের বালালীল। 
বর্ণনার ক্ষেত্রেও ভাগ তায কুণটল লা মে কিভাবে পদকর্ঠাকে প্রভাবিত 
করেছে, তাঁবই একটি টরঙান্ত শিদমিবাগে নহব লেখনলাকেই স্মরণ করা 
যায়। ব্রক্ষে যেমন বাস ব। বজপ্মণাতছেব 'যশাদাদুলাল' কষে 
সর্বোর্তম স্সেভানুঙব ছিল, নব তেও তেমনি শশনন্দণে5 নদী, -মাতৃকুলের 
সর্বস্নেহোত্কর্ধ £ 

“কেই বলে ওগো গাব শুনে কিছ না বুট। মনের গতি! 

নিজ সুত ভৈঠে শতগুণ স্নেহ উপজে ইহাব প্রতি ॥ত 
মুহুর্তে মনে পড়ে ভাগবতে ব্রন্মোভসলাণা োঁগবালকবপী কৃষ্ণের প্রতি 
ব্রজবাশীর পুত্রাধিক স্নেতেব কাবণ-বিগ্লেমণে শুক্দেদের সুভাষণ - 

“তন্মাৎ প্রিয়তমঃ বা | সবেষামাপ দেহিলীমও 
এককথায়, আয্নাই সবজাবের প্রিয়তম । আর তিনিই সেই আত্মা । তাই 
তাতেই স্বজনের প্রীতি। 


১ গো’ পণ ত* পৃ” ৫১ 
ভা’ ১১।৭।২ 

৩ গৌ* প* ত” পৃ’ ৭১ 

৪ ভা" ১০।১৪।৫৪ 


২৪৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


গয়! থেকে প্রত্যারৃত্ত ভাঁবাবিষ্ট গৌরচন্দ্রও সর্বভক্তের আত্মস্বরূপ প্রিয়তম 

কৃষ্ণব্ূপেই তাদের নন্দিত দৃষ্টির সম্মুখে লীলাপর হয়েছিলেন । কৃষ্ণের 
নটবরবেশ-ধারণ করে তিনি যখন আবার সুরধুনীতীরে বেণুবাঁদন করতেন, 
তখন তো৷ যমুনান্বপ্র-সম্পাত অবশ্যন্তাবী হয়ে উঠতে! । নিতানন্দ-সঙ্গে তার 
গোষ্টলীলাও বাস্বঘোষ ভাষায় ধরে রেখেছেন: 

“শিঙ! বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি । 

হৈ হৈ করিয়! ঘন ফিরাঁয় পাঁচনি ॥”* 
শিবানন্দ সেনের একটি পদে কৃষ্ণরূপে চৈতন্যের ভাবস্ফৃতি মনোজ্ঞ : 

“নিকুঞ্জ মন্দিরে পন" কয়ল বিথার। 

ভূমে পড়ি কহে কাহ! মুরলী হামার ॥ 

কাহা গোবর্ধন যমুনাক কুল। 

কাহা মালতী যুখী চম্পক ফুল ॥”২ 
“কাহ! গোবধ্ণন” প্রসঙ্গে চৈতন্যদাসের একটি অনুপম সাঙ্গ-রূপক পদের কথা 
মনে পড়বে । সেখানে কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের অনুষঙ্গে চৈতন্মের “ভক্তি- 
গিরি” ধারণ পদকর্তার স্মরণীয় কবিত্বকলায় মণ্ডিত : 

“দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস। 

পুন গিরিধারণ l পূরব লালাক্রম 

নবদ্বাপে করিল! প্রকাশ ॥”৩ 
এই “নব গিরিধারণ” লীলায় “শ্রবণাদি নব অঙ্গ”সহ “পঞ্চরস ফলে” তথ৷ 
“নিজেন্দ্রিয় উপচারে” শ্রীগৌরাঙ্গ পশুদ্ধতক্তি*-রূপ গোবর্ধনের পৃজাই প্রচার 
করেছেন বলে পদকর্তার অভিমত। আর এক্ষেত্রে “কলিযুগ-দুরপতি* 
“কামমেঘ-বরিষণে”ও কিছু করতে পারেননি বলেও জানান তিনি: 


'“জানিয়। জীবের দায় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময় 
উপায় চিন্তিল মনে মনে। 
ভক্ত ভাব সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার 


ভক্তি-গিরি করিল! ধারণে ॥” 
এখানে উল্লেখযোগা, ভক্তদৃষ্টিতে কৃঞ্চলীলায় যেমন রাসবিলাস, গৌবাঙ- 


< ২ ভক্তিরত্বাকর, পৃ" ৯৪6৪ 
৩ গৌ' পণ ত*, পৃ* ২৬ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ু ২৪৭ 


লীলাঁয় তেমনি কীর্তনবিলাদ। নয়নানন্দের প্রাসঙ্গিক পদটি আমাদের বক্তবা 


সমর্থনে উপস্থিত আছে : 
“দেখ দেখ গোঁর!-নটরঙ্গ । 


কীর্তন মঙ্গল মহাঁরাসমণ্ডল উপজিল পূরুব প্রসঙ্গ ॥ 

নাচে পহু নিত্যানন্দ ঠাকুর অদবৈতচন্ত্র শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি। 

রামানন্দ বক্রেশ্বর আর যত সহচর প্রেমসিন্ধু আনন্দলহরী ॥ 

ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আনন্দে বায় নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে । 

দ্রিমিকি দ্রিমিকি ধৈয়| তাথৈয়! তাখৈয়। গ্ৰেয়া বাজত মোহন মৃদঙ্গে ॥ 

যত যত অবতার সনখময় স্খসারে এই মোর নবদ্বীপনাথে | 

যার যেই নিজ ভাব পরতেকে দেখ সব নয়নানন্দের বহুচিতে ॥''* 
পদটির বিশেশ্ব লক্ষণীয় অংশ “নাচে গোর! গদাধর সঙ্গে” আসলে 
কৃষ্ণপরিকর-মধো যেমন রাধাকে, গৌরাঙ্গ-গণে তেমনি গদাধরকে স্থান 
দেওয়া হয়েছে । আর শুধু গদাধর কেন, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, রূপ- 
সনাতনাদি সকল চৈ গন্য 'রিকরেরই কৃসঃলীলার অন্ষঙ্গে এক একটি “পৃরুব"” 
পরিচয় উল্লিখিত হয়ে থাকে | যেমন, রায় রামানন্দ কোথাও কোথাও সুবল- 
সথ।-রূপে, স্বরূপ দামোদর কোথাও কোথাও ললিত! সখীরূপে উল্লিখিত । 
মনে রাখতে ভবে, কঞ্জগণোদ্দেশ্দাপিকার অনুপ এই গৌরগণোদ্দেশদীপিক। 
ভক্তমানসে কৃষ্ণ-গৌরেরই অভিন্নতা প্রতিপাদক | “যার যেই লিঙ্ক ভাব” 
সেই ভাব-অনুসারে কষ্চ-উপাসনার বিধি শাস্ত্রানুমোদিত, আর পেই ভাব- 
অনুসারে গৌর-আরাধনার* অভিপ্রায় থেকেই গৌরনাগরী "দের উদ্ভব । 
সন্দেহ নেই, গৌরনাগরী-ভাবের পদে প্রায়শই যে-রুচিবিকাঁর ঘটেছে, তা 
বৈষ্ণব রসিক ও পণ্ডিতসমাজের সূক্ষ্ম রসান্ুগ্রাতিতার আদৌ অনুকূল নয়। 
কিন্তু এতৎসত্বেও এ-ভাবের পদগুলির একটি এতিহাসিক মূলা স্বীকার ন! করে 
উপায় নেই । নবদ্বীপের একশ্রেণীর ভক্তসমাজে চৈতন্যের ‘কৃষ্ণস্বরূপ' 
ভাগবতীয় কৈশোরলীলার আলোকে যে কী নিবিড়ভাবে ধর! দিয়েছিল, 
গৌরনাগরী ভাবের পদ তারই সাক্ষা বহন করছে । উদাহরণ হিসাবে বাহ 
ঘোষের একটি “দর্শনাদিজা” পূর্বরাগের পদাংশ স্মরণ করা যায় : 

“সজনী এ দেখ শচীর নন্দন । 
"যব জন দেখে তার স্থির নহে মন॥ 


২৪৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিতা 


অসীম গুণের নিধি অপার:মহিম]। 
এ তিন ভুবনে নাহি রূপে দিতে সীমা ॥ 
খগ মৃগ তকলতা গুণ শুনি কাদে । 
রূপ দেখি কুলবতী বুক নাহি বাধে ॥”* 


“বগ মৃগ তকলতা। গুণ শুনি কাদে” স্বাভাবিকভাবেই কৃম্ণানুরাগবতী 
ভাগবতীয় গোপললনাদেব “কাস্ত্রঙ্গ তে কলপদাঁষত”২ শ্রোকেব ৭নিবীক্ষ। 
বশং যদেগা দ্িজদ্রমমগাঃ পুলকান্বিভ্রশ্‌ ' অ*শেব বপান্ুবাগে সঙ্গে অভিন্ন 
প্রতীত হয়ে যায়। 


বস্তুত, গৌবনাগবীভাবই হোক অথব! গৌবগদাধবতত্তই হোক, এ- 
সবেবই মূল উদ্দেশ্য হলে। গৌধচন্দ্রকে স্বয়ং কৃষ্ণস্ববপ বলে অনুধ।ান কর] 
এ বিষযে পরককবে-শবিকবে পথেব বিভিন্নত। থাকতে পারে, মতের নয়। 
তাই নবদবীপ-নালাচল-রন্দাবন নিবিশেষে চৈতন্যেব সমুহ ভক্তগোষ্ঠী কৃষ্ণ- 
লীলাব মতোই ঠার লীলাকে ও নিত্য বলে শোষণ! কবেছেন, 


“অগ্যাপিহ সেই লীল1 কবে গৌব রাঁষ। 

কেহ কেহ ঠাঁগাবানে দেখিবাবে পা ॥" 
এদেব মতে ব্রজ যেমন কৃণ্চেব, নবদ্বীপ তেমনি গোবাঙ্গেব নিতালীলাস্থলী | 
শচীর মন্দিক্ধে, নিত।ানন্েব নর্তনে, শ্রীবাসেব কীর্তনে এবং পানিহাটীতে বাঁঘব 
পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্যেব ' সতত আবির্ভাব”৩, আব শিবানন্দাদি মু্টিমেয় 
ভাগ্যবানের গৃহে সাময়িক আবির্ভাব । 


শুধু কি তাই, ভাগবতে কঞ্চ-অন্তর্ধানেব মতে! ভক্তদৃষ্টিতে গৌবাঙ্গ- 
অস্তধপনও অলৌকিক । আবাঁব ভাগবতে যেমন দেখি, লীলাদংহারের 
কাল সমাগত হলে ব্ৰহ্ম! কৃষঃ-পাদবন্দনা কবে “যানি তে চবিতানীশ"* শ্রোকে 
বলছেন, যে-সাধু মানবগণ 'আপনাব চরিতকথ|। শ্রবণ ও কীর্তন করবেন, তাব] 
এই দুস্তর তমঃ অনায়াসেই পার হযে যাবেন। “ঠৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে 
চৈতন্বপদে অদ্বৈতের প্রার্থনাতেও ‘চবিত' স্মবণের অনুরূপ প্রসঙ্গ আছে : 


১ গোঁ’ প’ ত’, পৃ ১১৭ 
২ ভা" ১০/২৯৷৪০ 
৩ চৈ. চ ৩২৩৩-৩৪ 


৪6 ভা" ১১৷৬৷২৪ 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন্য ২৪৯ 


“তবৈতদাশ্চর্য-চবিত্রমেব জাতিস্মরা এব চিরং স্মরামঃ*১ 
তাৎপর্য, আমর! জাতিম্মর হয়ে চিরকাল আপনার আশ্চর্য চরিত্র স্মরণ 
করব । 

এ থেকেই বলতে ভয়, ভক্ষসাপারণেণ চিন্তে কখ্ঃগৌর এমনই অভিন্নতা 
প্রাপ্ত হয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত ঠাদের আবির্ভাবের ফণশ্রুতিও পুগক্‌ থাকেনি, 
হয়ে উঠেছে তমোপারাপারের দ্বধয় পাঁথেছ। ভাঁগবতের ভাষাষ, ‘কৃতি: 
শ্লোকাং বিতত্য হাঞ্জসানুকে। '5মোহ* য় তরিষ ভিউ । F 

ভক্তচিত্তে চৈতন্য যখন স্বয়’ ভাগব তপুরুষ, তিনি ছাড়! এ-বিশ্বপ্রকণহতে 
পুরুষ আর কেউ নেই, তখন চৈতনোর মনোগতি বডে। বিচত্র। তাঁর 
সন্নাসগ্রহণের পূর্বে তারই এক প্রশ।ঙ্ বর্ণনা লিগিবদ্ধ করে গেছেন বাপু 
ঘোষ £ 


“কৃষ্ণ সবার পতি আর সব প্রকৃতি 
কুণঃ তন কালের বারণ । 
এত কৃ'৬ ণোরতরি চলেন নবদ্বাপ ছাড়ি 


কাদে বাদু ধরসা পদ 115 

নবদ্বীপে চৈতবোর ভাগবত পুরুষ-ভাবভ হিল প্রদান পিস্কু এই সম্গাস 
তার ভাঁবজাবনকে গার এক "সঙ্গতি হারে নিযে (তে! সেখানে 
গোপীভাবে বিভাবিত ৮ ঠন্ের শিপ্এর আক হনিহ “নায় হারালে 
জীবনপাথে" ! প্রকৃতপক্ষে চৈতন্োর সম্গপাণ যে মায়াবাপাৰ * প্লাস নয়, 
প্রেমেরই সন্নাস, তা ঠারর্পনজ বক্তবে।ই সুস্পষ্ট : 

“করিলাম সন্ন।াস নতে যে. উপহাস 

ব্ৰজে গেলে পাই ব্রজশাথে ॥ '* 
চৈতন্বের প্রচটলালায় পালাচলই হয়ে'ছল ব্রজ'। সেখানেই তিন বিরতের 
পুটপাকে দগ্ধ হয়ে ব্রঞ্ণাথকে পাখার বহ বংপরখ।াপী দ্বপ্চর তপস্যায় মগ্ন 
ছিলেন । এ-তপস্যায় তিনি ভাগবতায় গোপীর সঙ্গেই একাঙ্গ হয়ে উঠেছেন । 

গৌরাঙ্গের গোপা চাবে বিভাঁবিত্ব বলতে রাখ চাব, সখা" 1 গোপার ভাব 


চৈতনাচন্ত্ৰোদয়, ১০।৭৪ 

২ ভা’ ১১।১।৭ 

বানু যোফের পদাবলী, চাকী স', পদ ১০৮ 
৪ গে, প' ত", পৃ" ৩৭৭ 
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bd ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


এবং সেবাপবা মঞ্জরীর ভাব, এই তিন প্রকারে তার বিলাসকেই বোঝায়। 
একদিকে রাধাভাবে তাঁর বিহার যেমন রাধা কৃষ্ণ-পদাবলীর মুখবন্ধ-স্বরূপ 
গৌরচন্দ্রিকা, অন্যদিকে সখীরূপা গোঁপার ভাবে তথা সেবাপর! মঞ্জরীর ভাবে 
বিহার রাগান্গ সাধনার অনুসরণীয় পরমাদর্শ। 

আমরা তে পূর্বেই বলেছি, ভাগবতীয় প্রধান! গোপীই বৈষ্ণব ভক্তের নিকট 
বাধা । চৈতন্যের রাধাভাবে বিহাবকালে তাই দেখি ভ্রমবগীতা তাব আত্ম- 
সাক্ষিক অনুভবেব আলোকে পরম বসবেগ্ত হয়ে উঠেহে। ভাগবতে “সবী'র 
প্রসঙ্গও একেবাবে নেই তা নয়। গোপীগীতের প্রস্তাবনায় দেখি, দূর গোষ্ঠে 
রুষেেব স্মবোদ্দীপক মুরলীধ্বনি শুনে “কাশ্চিং” অর্থাৎ কষ্ণ-ভাববতী 
ব্রজরমণীর! পরোক্ষে, অর্থাৎ আত্মভাব গোপনে অবহিথায় “মস্বসখীভোহ্ন্ব- 
বয়ন” স্ব স্ব সখার কাছে অন্তবর্ণনায প্রবৃত্ত হযেছিলেন১। স্বৃতরাং গৌরাের 
সখীভাবে বিভাবও ভাগবত-বহিভূ্ত প্রেমসাধন! নয়। এমনকি রসিক 
বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তার মঞ্জবাভাবের সেবনও একান্ত ভাবেই ভাগবতানু- 
মোদিত। এদের মতে, ভাগবতের শ্রতাভিমানিনী দেবীদের বক্তব্যে মঞ্জরী- 
ভাবে কৃষ্ণসেবনের ইংগিত বর্তমান। শ্রুতাভিমানিনীব! বলেছিলেন, মন 
প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে যোগীর! যে পরমতন্ত লাভ কবেন ত1 একমাত্র 
স্মরণেই প্রাপ্ত হন কৃষ্ণের অরিবৃন্দ, আবার কষ্ণেব অনন্তনাগের তুলা 
ভুজ্জযুগলে প্রতিবদ্ধচিত্ত/ গোপীর। তার চরণকমলের হৃধা সাক্ষাৎ বক্ষে 
ধারণ করে যে-আনন্দ লাভ করে থাকেন, একমাত্র গোপী-আন্ুগতোই 
শ্রুত্যভিমানিনীবা সেই একই কপাপ্রাপ্ত হন। আণোচা শ্লোকের প্ৰয়মপি 
তে সমাঃ সমদৃূশোহ্িদ্রসরোজহ্বধাঃ,২ অংশটির চৈতন্যচরিতামৃতে ধৃত রায় 
রামানন্দের ব্যাখা! মনে পড়তে পারে৩। আসলে গৌভীয় মতে, মঞ্জরীভাবের 
মর্ম অতিশয় নিগুঢ _সখীর মতো! সেখানে কৃষ্চেন্দ্রয় প্রীতিইচ্ছায় দেহদান 
চলে ন।, শুধুই আত্বাদিত হয় রাধাকৃষ্ণ-যুগলসেবন । চেতন্যের মঞ্জরীভাবে 


১ ভা" ১০১১ ৩ 
৬ ভা ॥ ১০৮৭২৩ 
“ “সমাদৃশ' শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি। 
‘সমা’ শবে কহে শ্রুতির গোগীদেহ্প্রাপ্তি ॥ 
'অজ্বি পল্পন্ুধ।' কহে কুষ্-সঙ্গাণন্দ । 
বিধিমার্গে না পাই ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥'” চৈ, চ, মধ্ন। ৮, ১৮১-৮২ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতনা ২৫১ 


বিহারও এ-ভাবে চুড়ান্ত সিদ্ধির স্মারক । আর এই ক্ষুরস্য ধার! 'য় তার যাত্র। 
ভাগবতীয় শ্রুতাভিমাণিনীদের গোপা-অনুগতি থেকে শুরু হযে ৪ যে শেষ পর্যন্ত 
সর্দশান্ত্রতীত অনির্বচনীয় রসপোকে উন্নাত হয়েছে, তাতেও গোঁডায় বৈষ্ণব 
সমাজে দ্বিমত নেই। মঞ্জরাভাব, সখী ভাব, এমনকি রাধাভাবেব ক্ষেত্রেও 
চৈতন্যের যুগপৎ এই ভাগব হ-ভাব-সিপি। এবং ভাগবগাতিঞম অণাক্ষিত 
সম্প্রদায়েরও সমর্থন লাভ করবে । 

শউদাহরণত, চৈতন্যচরিতামৃতের মন্ত।লালা। অন্টাদ্শ এরিচ্ছেদে চেঠন্য- 
কর্তৃক কৃষ্ণের জলকেপি-আত্ব।দনের প্রসঙ্গটিই পথমে চপা ৩ হতে পারে। 
একদ] নীলাচলে শারদোৎফুল্ল রজনাতে সমুদ্রোপকুলবর্তা উদ্যানে “নজগণ” 
সহ চেতন্য “রাসলীলার গীতশ্রোক পঠিতে শুনিতে ' পরিভ্রমণ কবছিলেন। 
রাসাস্তে জলক্গীডার শ্নোকে আসতেই অকস্মাৎ ঠাব ভাবরাঞ্জত চিত 
চন্্রাপোকিত সমুদ্রকে যমুনান্রম করে বসে ' তারপব ভাবোন্মাদনায় 
কিভাবে তিনি সমুদ্রে বাপ দেন এবং ধাবরজাণে কি্াবেই-ব| তার দেহ- 
রক্ষ। হয়, ত| তে| ২5নাচরিতাম়তেৰ পাঠক মাত্রেঃ অবগত আছেন । 
বিস্ময়ের বাপার* তিনি নিজে বাপ্তব সঙ্গ্ষে সম্পূর্ণ মনবতিত থেকে আকষ্ঠ ? 
পান করছিলেন “গোপীগণ করিণীল সঙ্গে” “কুগও মন্ত +রিবর্নে'ব জল- 
কেলিরঙ্গ। এ-লীশায় তার ভূমিকা যে বিশুদ্ধ মণ্ডবাব, তা ভার 
স্বগতোক্তিতেই স্পন্ট : “ঠীরে রতি দেখি আমি সখী এ-সঙ্গে" | মগ্জরী- 
বপে তিনি রাধাকুষ্ণের শিভৃততম কেলিবিলাস উ-শোগের অধ পুণ। 
থেকেও বঞ্চিত হননি | লক্ষঞ্ময়। এগেরে তিনি ভা” ব ঠায় শ্রুত।ন্মাণিনাদের 
মতো! কৃষ্ণের পাদপদ্মের মহিম বর্ণনা কবেশলি, কিন্তু তার চেয়েও অধিক, 
অনস্তনাগের তুলা কৃষ্ণ-ভুঙ্যুগলে প্রতিবদ্ধচিন্াা গোপাদেব আগ্নেষের অমৃত- 
আত্বাদ গোপী-আনুগতো নিজে পান করে ভক্্রন্দকেও পান করিয়েছেন । 
এ-ভাবে তার দেহের "বিকার'ও বডে| চমৎকাব। যমুনা-জলক্েলি দর্শনে 
তার দেহের দীর্ঘতাপ্রাপ্তি কিংব। বাসে বেখুমোহেত গাপীর্বন্দ্বে অন্থগমনের 
ভাবাবেশে তৈলঙ্গদেশীয় গাভীমধ্যে পতনে কুর্মাকার দারণ২ অথবা চটকপর্বত 
দর্শনে গোবর্ধন ভ্রমে 'সৃদ্দীপ্ত স্তম্ভের ফলে অষ্টসান্তিক ভাবের চুড়ান্ত বিকাশ৩ 


১ “অস্ি-সন্ধি ছাড়ে-হয় অতি দীর্ঘাকার” চৈ. চ, অস্ত্য । ১৮, ৬১ 
২ “তনুদ্ৎসক্কোচাৎ কমঠ ইব"", রঘুনাথ দাস কৃত স্তবকল্লবৃক্ষ 
৩ চৈ, চ. অঙ্ঠা | ১৪, ৮৬-৮৯ 


২৫২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


তারই প্রমাণস্ববপ উদ্ধার করা যাঁয়। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে চৈতম্যের 
অলৌকিক ভাববিকার-সমূহ যেন শুকদেবেরই বর্ণনীয় বিষয়ের অলিখিত পূর্ব 
পাদপূরণ । 

আর তিনি তে! শুধু মঞ্জরীভাবেরই ‘জীবস্ত রসভাস্ত' নন, ‘গোগীভাবে’রও 
‘মুত বিগ্রহ'। এ-সনন্ধে মুরারির সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায় : 
“বোদতি ব্রজতি কাপি পততি স্বপিতি ক্ষিতোঁ গোপীভাবৈঃ"'১। চেতন্যের 
তদ্ভাবিত চিত্তে গোপীবাণীর যে কী বিচিত্র নপনব ভাঁবস্ফুৃতি ঘটা সম্ভব. 
তাবই সাক্ষ।ৰপে উপস্থিত আছে কৃষ্ণ-অন্তর্ধানে গোগীদেব বন-পরিক্রমার 
ভাবোদযষে “অপোণপত্র,াপগতঃ প্রিযয়েত গাত্রৈঃ"২ শ্রোকটির চৈতন্বরত 
আস্বাদন* যমুনাভ্রমে সমুদ্রতীরে তার সেই ক%-সাক্ষাৎকাঁর ওকি ভোলবার ? 
সেখানে দেখি, “পীতান্বরধরঃ অধ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'' কৃষ্ণের বন্ৃবাপ্তিত 
দর্শশলাভে আনন্দবিহবল চৈতন্য মুছিত হয়ে পডেছিলেন। উল্লেখ করা 
যায়, ভাগবতেও অনুরূপ দর্খশনাবেশে জনৈক! গোপী একই দশাপ্রাপ্ডা 
£য়েছিলেন * | বৈষ্ণবতোষণী মতে, ইনি রাধার “গণ' ভূক্তা সখী “বিশাখা? । 
সুতরাং বিশিউ মণতানুসাবে, চৈতন্কে আলো) ক্ষেত্রে বিশাখ|-বিভাবিত 
বলা চলে । বিশেষত, চৈতন্মচবিতামুতের বিববণ অনুযায়ী তিনি নিজেও 
এস্থলে নিজেকে রাধিকার পপ্রিয়সখী' বলে অভিভিত করেছেন : “রাধার 
প্রিয়সখী আমর! নতি বহিরঙ্গ'' | সাক্ষাৎ গোপীরূপে এই যে রাসাবেশে 
কৃষ্ণান্ুভব, তা ভাগবতীয় গোপীভাবের অভিনব তাৎপর্য উদ্ধার ছাড়া আর 
কী। প্রবোধানন্দ সরস্বতী যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, দুরবগাহৃতার জন্য এমন 
কি শুকদেবও ভাগবতের রাস-প্রসঙ্গের যে-নিগুট তাৎপর্য আভাসিতই 
করেছেন মাত্র, বিস্তৃত বর্ণনা! করেননি, তাই প্রকট করার জন্য, সর্বোপরি, 
কৃষ্ণের রাসাদি লীলামাধুরীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীরাধার রতিকেলি-মহিম 


১ কডচা, ৩।৩।১৭ ২ ভা" ১০।৩০।১১ 
৩ চৈ, চ, অস্ত্য | ১৫ ৪ ভা" ১০২1৮ 
৫ চৈ, চ, অস্ত্য | ১৫১ ৪৭ 
৬ “শ্রীমন্ভাগবতস্ত যত্ৰ পরমং তাৎপর্যমৃটঙ্কিতং 
শ্রীবৈয়ানকিনা দুরহ্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেংপি যৎ। 
যদ্রাধারতিকেলি-নাগররসাম্বাদৈক-সন্ভাজনং 
তদ্বস্তপ্রথনায় গৌর-বপুষ। লোকেহবতীর্দে। হরিঃ |” 
চৈতগ্যচন্দ্রান্ৃত, ১*ম বিভাগ, ১২২ 


ভাগবত ও শ্ীচৈ তন্য | ২৫৩ 


বস্তুত গোপীর ভাবকুঞ্জে বিহারও নয়, রাধার রততিকেলিরভস্ো অবগাতনই 
চৈতন্যাবতারের সর্বোত্তম লীলা । এই অস্তরঙ্গতম লীলাতেই তিনি কৃষ্ণ- 
প্রেমের শেষ সীমা নির্দেশ করে গেছেন। এ-লালার আদি সূত্রকার স্বরূপ 
দামোদর আর বৃত্তিকার রঘুনাথ দাস। কুষ্ণদাস কবিরাজ এদেরই চরণ 
শরণ রে “কৃষ্ণবিচ্ছেদবিল্রান্ত।'' গৌরচন্দ্রের “মনস।” “বপুষা” এবং 
“ধিয়।” এককথায় কায়মনোবুিতে অনুষ্ঠিত যে যে লালার বিশেষ উল্লেখ 
করেছেন, সেগুলি নিয়রূপ। 

প্রথমেই উল্লেখযোগ।. পৃবরাঁগতা গোপীর ভাবে করম্যের পঞ্চগুণের প্রতি 
এককালে পঞ্চেন্দিয়েব আকধণবোধ | এই পঞ্চগুণ যথাক্রমে “কৃম্ণ-রূপ- 
-শব্ব,স্পর্শসৌরভ্য,-অধররস” | কষ্ণের কপাঁদি গঞ্চগুণে এককালে আারুষ্ট 
রাধার পঞ্চেক্িয়ের সেই চৈতন্ব-সাক্ষিক মর্মবেদন| বিস্ময়াবভ : 

“শা সহি কি করিতে পারি তাতে রহি মৌন ধবি 
চোরার মাকে ডাকি যৈচে কান্দিতে নাই ॥ ৮৯ 

আমর! জানি, “রহসি পংবিদং হাচ্ছয়োদং"২ শ্লোকে ভাঁগবতায় গোপীরা 
কৃষ্ণের পঞ্চগুণে নিজেদের সমাকষ্ট চিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন ।« 
কিন্তু সেখানে পঞ্চগুণের উপরি-উক্ত প্রকারভেদ ছিল না এবং এককালে 
পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ধণের এরূপ মর্মান্তিক হৃদয়চ্ছেদা অনুভবও নয় । 

জগন্নাথের প্রথম দর্শনলাভে তার সেঃ “কষ্ণমাপ্রেমের সাঁওক বিকার ও 
ভক্তিশাস্ত্-ছূর্ল এ | সার্বভৌম এই বিকারকে “সুদ্দীপ্ত সাত্বিক এই --নাম থে 
প্রলয়” বলে চিনতে পেরেছিলেন | এখানে "সুদীপ্ত সাত্বিক, আর দার্ঘকাল 
পরে অন্ত/পীলায় আরও অলৌকিক ভাবচেষ্টা। যেমন, অধিরঢ 
দিবোন্মাদে গীতগোবিন্দের পদগায়িকার প্রতি ধাবিত হয়ে যাওয়া কিংব। 
উড়িস্যাবাসিনী এক স্ত্রীলোক জগন্নাথদর্শনের আবেশে তার স্বন্ধে পদস্থাপন 
করলেও বাহারহিত হয়ে থাক হত্যার । তার “শান্ত্রলোকাতা ১” 
ভাববিকারের আর এক অভিনব দৃষ্টা স্থাপিত হয়েছে কৃষ্ণের মথুপাগমণের 
ভাবাবেশে তাঁর মর্মস্পর্শী বিরহোনম্মাদে গম্ভীরাঁল ভিত্তিতে মুখঘধণ করে 
গভীর ক্ষতসূষ্টিতে। জগন্নাথের রথাগ্রে কুরুক্ষেত্র মিলনের ভাবাবেশে 
উদ্ধণ্ড নৃত্যকালে তার “অষ্টসাত্বিক ভাবোদয়”” সমান বিস্ময়কর। সন্দেহ 


১ চৈ,চঃ অস্ত্য। ১৫ 
২ ভা' ১*1৩১1১৭ 


২৫৪ | ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


কি, “শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে” অথবা “মহিষীর গীত যেন 
দশমের শেষে? একমাত্র ঠেতন্যেরই জীবনভাস্কে পরিস্ফুট হওয়! সম্ভব। 
আসলে চৈতন্য ছিলেন একাধারে বিরহ ও বিপ্রলম্তের প্রতিমৃতি। তাই 
চিত্রজল্লেও যেমন, মহিষীগীতেও তেমনি তার স্বচ্ছন্দ বিহার । আর উদ্ধবদর্শনে 
প্রধান! গোপীর “ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ” তো তার অন্ত্যলীলায় কচিৎ 
কচিৎ স্ফুরিত ভাব ছল না, ছিল দিবারাত্রের নিতাদশ।। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
উক্তি তার অনুখুণে উপস্থিত আছে : 
“শ্রীরাধকার চেষ্টা যৈছে ডদ্ধব-দ শশে | 
এহমঙ৩ দশ। প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ॥ 
নিপন্তব হয় 2ভুব বিরহ উন্মাদ । 
ভ্রমময় চেষ্ট। প্রলাপময় বাদ ॥'১ 
এঠ বিরহ-উন্মাণশায় ৮তন্য জগমোইপদর্শনের কাতর অনুনয়ে জগন্নাথ- 
সেবক দলুইয়ের হাত ধবেছিলেন : 
ঃ কাহ! কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ধরে তাখ হাত ॥”২ 
কৃষ্ণবিবতে এং “রাই প্রেমে ভোর" গোরচন্দ্রের “তত্তৃক দোসর ভেল 
দেহই”,৩ অথাৎ তন্তৃমাত্ৰ সার হয়ে গেছে দেঃ, অদর্শনে মর্মাহত হয়ে গম্ভীরায় 
করছেন তি'ন কোজাগব নি।শযাপন, তবু সেই নিঠুর কৃষ্ণ তার 'প্রাণনাথ ই, 
আর কিছু নন, “প্রাণনাৎস্ত স এব পাঁপরঃ” | পরহরির অনবগ্য গৌরচন্দ্রিকার 
পদটি মনে পড়ছে : 
প্ঠান্তারা ভিতরে গোরারায়। 
জাগিয়৷ রজনী পোহায় ॥ 
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ । খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাপ। 
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে। কোন নাহি রহ পহু পাশে ॥ 
খন কাদে তুলি দুই হাত। কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥ 
নরহরি কহে মোর গোরা ৷ রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোর! ॥”* 


না লি aware 


১ চৈ, চ* মধ্য। ২, ২-৪ 
২ চৈ. চ. অস্ত্য। ১৬, ৭৫ 
৩ গো’ প’ ত’, পৃ’ ৩১৮ 
৪ গৌ'প’ তাঁ,পৃ’ ৩১৪ 


ভাগবত ও শ্ীচৈতন্য ২৫৫ 


আমর! জানি. কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত! হয়েও ভাগবতীয় গোপী উদ্ধবসকাশে 
কৃষ্ণকে বলেছিলেন “আর্ধপুত্র-কবে তিনি এসে তার অগুরুস্গন্ধ ভুজ 
গোপীদের মস্তকে স্থাপন করবেন তাই ছিল কৃষ্ণবিরহিণীর অন্তিম জিজ্ঞাস| | 
চৈতন্যেরও অনুরূপ দশায় অনুক্ষণ অনুসন্ধান : “কাহ। কঞ্ণ মোর প্রাণনাথ” ! 
বিরহে মহাঙাববতা গোপীর সঙ্গে এইভাবেই চৈতন্য অভিন্ন ভয়ে গেছেন । 


এখন প্রশ্ন, চৈতন্যেণ ভাবোপলব্ধিতে প্রেমবৈচিত্তা আস্বাদিত হয়েছে 
কিনা । শাগবত-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, দশম স্কন্ধের সর্বশেষ অধ্যায়ে 
স্থানপ্রাপ্ত মহিষীগীতে কৃষ্ণপ্রেমে “উন্মন্তবজ্জডম্”, ব। উন্মাদিশীর মতে 
অব্যবস্থিতচিত্তা হযে মহিষীর! কুররী, সমুদ্র, মলযপবন প্রভৃতি কয়েকটি 
চেতনাচেতন প্রাণী ও বস্তুকে সম্বোধন কবে দশটি ব্লোকে* অভিনব 
প্রেমানুভব ব্যক্ত কবেছিলেন। কৃষ্ণের কণ্ঠাগ্রেষপ্রণয়িণী হয়েও নিত্যমিলনের 
মধোও এই দিব্াবিরৱহের বিল্রমই প্রেমবৈচিন্ত। | সহৃদয়ের নিকট বলা 
বাহুল্য, মহিষীগীতে প্রেমেব এক নূতন স্তর বচিত হয়েছে। অনুভূতির এই 
নৃতন স্তর শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করেছিলেন বললে বস্তুত কিছুই বল! হয় না। 
প্রকৃত প্রস্তাবে রাধারুষ্ের প্রেমোতৎ্কধ-বশত প্রেমবৈচি৪। তাতেই চরমবপ* 
প্রাপ্ত হয়েছে বললে» যথাসত। বল! হবে । বাধাকৃষ্চ-মিলিত বিগ্রহ গৌরাঙ্গের 
অভিন্ন ত রসের তারে দাডিযে ক্ুষ্ণ যেমন একাপ্ততাবে রাধালিঙ্গিততনু 
হয়েও বিরহবিশমে রাধাপ্রেমোৎক$. বাধাও আবার তেমাণ র ষ্ণকঠাহিষ্ট। 
হয়েও কৃষ্ণবিরহবিভ্রান্ত-_এই ভাবেই গোরাঙ্গের রাধাভাবদ্রাতিসুং!ণত গণ 
স্বরূপে নিতাজাগ্রত বিশ্লেষধিয়াতি, "হু" কোরে দুৎ' কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” 
এই মাদনাখ্য মহাঁভাব। ভাগবতে তার প্রাথমিক স্তরই আভাসিত মাত্র 
চৈভন্বে তারই শেষ সীম! প্রকটিত। সর্বোপবি “অদৃভূত দয়ালু দাতা অদ্ভূত 
বদান্য” রূপে সেই চুভান্ত প্রেমসীমার মাধুধ নিখিলজীবের আত্বাদনের জন্য 
তিনি রসরূপে তাকে জনে জনে বিতরণও করে গেছেন। গৌরাঙ্গের স্বমাধুধ 
আত্বাদনের ক্ষেত্রে তাঁর যুগপৎ ভাগবৰতান্ুভব এবং ভাগবতাতিঞ্রম আমরা 
লক্ষ্য করেছি। এবারে এই রস-প্রচারণের ক্ষেত্রে ভক্তরূপে তার ভাগবতানু- 
শীলন আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে । 


ভক্তরূপে শ্রীচৈতন্যে সকল মহাভাগবত-লক্ষণই প্রকটিত হতে দেখেছিলেন 


১ ভা" ১০1৯১1১৫-২৪ 
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কাশীর জনৈক ব্রাহ্মণ ৷৷ মহাঁভাগবতেব লক্ষণকপে তিনি তার নিরস্তব 
কৃ্চনাম কীর্তন, অশ্রুধাব, কচিৎ্ নৃত্য কচিৎ গীত কচিৎ ক্রন্দন তথা হুম্কাবের 
উল্লেখও করেছিলেন। ভাগবতে পরমভাগবতের লক্ষণরূপে এ-ছাঁভাও 
সর্ভভূতে সমদর্শন, ভগবৎপদারবিন্দ ক্ষণকাপের জন্যও ত্যাগ না কর! 
ইত্যাদি উল্লিখিত হযেছে ।২ চৈতন্য যে সমুদয় ভক্তত্বভাবেরই সাক্ষাৎ 
প্রতিমুতি ছিলেন তারই প্রমাণবূপে বসু রামানন্দের একটি পদের প্রাসঙ্গিক 
অংশবিশেষ উদ্ধাবযোগ্য : 

পনাচযে চৈতন্য চিন্তামশি | বুক বাঁহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাঁথনি ॥ 

প্রেমে গদগদ হৈয়! ধবণী লোটায়। হহঙ্কাব দিয়! ক্ষণে উঠিয| দীডায় ॥ 
খন ঘন দেন পাক উধ্ব বাহ ক এ । পতিত জনাবে পঞ্চ বোলায় হরি হবি ॥ 
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ | বুঝিতে ন! পাবে কেহ বিরল লক্ষণ |? ৩ 
ভাগবতের বিবরণ অনুসাবে “বিরল-লক্মণ”-ভক্তমধ্যেও অন্বরীষ ছিলেন 
আবার কৃষ্ণে সর্বার্পণেব শ্রে্ দৃষ্টান্ত । তিনি চিত্তকে কৃষ্ণের পাদপদ্ধে. 
বাক্যকে তাব গুণকীর্তনে, কবকে হবিমন্দিব মার্জনায়, শরবণকে ভগবদৃ- 
বিষয়িণী সৎকথা-প্রসঙ্গে, ণেত্রকে শ্রীবিগ্রহেব আধিগ্ানক্ষেত্র-দর্শনে, আলিঙ্গন 
ক্রিয়াকে ভগবন্তক্তের অঙ্গসঙ্গে, নাসিকাকে কৃষ্চ-পাদপদ্মের তুলসীসৌরভ 
আঘ্রাণে, রসনাকে তার প্রসাদান আম্বাদনে, পদযুগলকে হরিক্ষেত্র-পরিক্রমায়, 
মন্তককে তার পাদপদ্যেব প্রণ ততে এবং কামকে কামনায় নয়, ভক্তাত্রয়! 
"রতি তেই নিবেদন করেছিলেন . “কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকামাঘ়| যথোত্তমঃ- 
শ্লোক-জনাশ্রয়ারতিঃ”* | 

ভক্তরূপে শ্রীচৈতন্য ও এই সর্বাপর্ণেব আর এক দৃষ্টান্তস্থল। গয়ায় বিষ্ণু- 
পাদপদ্ম দর্শনেই ভক্তরূপে তাঁর প্রথম অকুণ$ আন্নপ্রকাশ। এর পর থেকে 
উচ্চারিত তাঁর সকল বাণীবই ধ্রুবপদ হয়ে উঠেছিল : “হরের্নামৈব কেবলম্”। 
নীলাচলে গুগ্চাগৃহ-মার্জনাদিতে তার করপল্লব থাকতো ব্যাপৃত। ভগবদৃ- 
বিষয়িণী সৎকথা-প্রসঙ্গের সহচরঘ্য় স্বরূপ দামোদর ও রায়রামানন্দের সঙ্গে 


১ “মহাভ্যগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে। 
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে 01 চৈ, চ. মধ্য । ১৭ ১০৬ 
২ ভা’ ৯১1২1৪৮-৫৫ 
৩ গোঁ প* ত, পৃ’ ২৭১ 
৪ ভা" ৯81২৭ 
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নিন্তর কৃষ্ণকথামৃতে তিনি থাকতেন নিমগ্ন । তার 'জীবনের দীর্ঘ কয়েক 
বৎসর অতিবাহিত হয় ভারতের বিভিন্ন বৈষ্ঞবতীর্ দর্শনে । একদ! সনাতন 
দুখারোগ্য চর্মরোগাক্রাণ্ত হওয়। সত্বেও তাকে ভক্তোনম জেনেই তার 
অঙ্গস্পর্শকে তিনি চন্দনাধক স্ববাসে সুখি ও পবমপবিত্র জ্ঞান করেছিলেণ। 
ভাগবতবাণী উদ্ধার করে মহাবাট্রা বিপ্রকেও তিনি একদ। স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন, কৃষ্ণপাদপপ্ুস্থ তুলসাব দ্রাণে আন্নাবামেরও মন মুগ্ধ হয়। 
জশন্নাথেব মহা প্রসাদ তথ! গো" [লঙোগকে তিনি বলতেন “দুকৃতিলত। 
ফেলালব”_-তাই একটু একটু আদ্বাদন কব০ন, আব প্ৰম পুলক্কাবিষ্ট 
হয়ে উ১৩ে| তার সবাঙ্গ। টৈধঃণ হীর্থ নালাচৎ ছিল তাব নিতাবিহাবভূমি, 
আর কফচবণেই সতত শরণা তেব দীশাতি লি যা তব পাদগ হজ স্থিত ধুলা- 
সদৃশং বিচিন্তয় ৷ কিন্তু সবাত্ক্ষা মবিস্মবণীয় হযে আছে ভক্তরূপে তার 
শেষসমর্পণ--কামত্কে কামনায় "্য, শক্রাহ্যা ব?505 নিবেদন, এবই অন 
পাম রাগানগ সাধন | খাগাণ্সক1 তে বতেই, বাগানগা সাধলেও চেতন 
প্রম্ঞ্জির শেষ সামা শিদেশ কবে হেছে: | বস্তুত (5তন্য এবং ঠাঁব প্রবর্তিত 
ধর্মেব আদেশ অনুসারে, সাধাবণ জ বব "ক্ষে ০ ষ্ণবরত লাজেব একমাত্র» 
উপায় গোপী-অন্ুগতি : 

গোপা-মন্বুগতি বিন। এ জ্ঞানে | 

৩জিণেহ নাতি গায ব্রজেন্দ্রণন্দনে 1৮১ 
চেশণ্য-প্রচাবিত ধর্মে রাগানুগ।-মাঠেখ ভজনাঃ তাই ভক্ত-৯াপাবশেল 
মুখ্য সাধন | “বিম'] কাচিৎ উণাসন। ব্ৰজ্ংধূব(€ যা কল্পিত!’ বলে তাকে” 
সুস্পষ্ট কবে তুলেছেন ৮তত মতমণ্ুষা টাণ*"াল শ্বাপাৎ। "রজবধৃ-ক ল্লত।' 
এহ প্রম্যা” রাগানুগ। জনাব বিধিদানে চে *ন। আবাব “ববণ আতম কিঞ্চন 
অকিঞ্চন” কাবো কোনে| দোঁষঃ মানেন্ণ “কমল৷-শিব-বিহি দুলত 
প্রেমধন”, ভাষাস্তবে “প্রেম পুমর্থে। মহান বিতবণ কবেছিলেন জনে জনে। 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ একে বলেছেন “ভ'5 বঙ-তন্তরসেব প্রচাব” : 

“ভাগবত-তত্ববস কবিল প্রচার । 

'কৃষ্ণতুলা ভাগবত’ জানাইল সংসাঁগ ॥”২ 
একদিকে “ভাগবত-তত্বরসের প্রচার’, অন্যদিকে “কুষ্ণতুল্য ভাগবত" বলে 

১ চৈ. চ* মধ্য। ৮, ১৮৫ 
২ চৈ, চ, মধ্চ। ২৫, ২১৮ 
১৭ 


২৫৮ ভাগবত ও বাঙলা সহিত; 


ঘোষণা--ভক্তরূপে চৈতন্যের এই দ্বিবিধ কৃত্য ষোড়শ শতকের বঙ্গদেশে যে কী 
বিপুল ভাবান্দোলন সৃষ্টি করেছিল, তার স্বরূপ সন্ধান করলেই তার ভাগবত- 
রূপের পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্পূর্ণ হবে। 

“নামে রুচি, জীবে দয়া, ভক্তি ভগবানে”_ চৈতনৃ-প্রবত্তিত ধর্মের এই 
তিনটি মূল কথাই তো! তার ভাগবত-ভাবনার অনিবার্য ফল। আনুষঙ্গিক 
চৰ্যা সাধুসঙ্গাদিও ভাগবত-নির্দেশিত। চেতনা তার জীবনসাধনায় 
তন্তগুলিকেই করে তুলেছেন এঁকান্তিক সত।, আদর্শকেই বাস্তবায়িত এবং 
চর্যাকেই আচরিত। একটি উদ্বাহবণ দেওয়া যাঁক। ভাগবতে বারংবাব 
বল! হয়েছে, যার জিন্বাগ্রে হরিনাম, সে চণ্ডাল হলেও পরমপুজ্য৯। তত্বরূপে 
কথাটি অপরাপর ভক্তিশাস্ত্রেও স্থান পেয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিদিনের আচরিত 
ধর্মের মধ্যে যখন এ-তত্ব জীবনসতা রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে তখন তার যে 
কী মহিমা ও মাধুৰ্য, তা অন্বেষণ করতে গিয়ে চৈতনা-সমসাময়িক 
ভাবান্দোলিত বঙ্গঘমাজের একটি অভিনব চিত্র মানসপটে ভেসে উঠছে । 
পূর্ণাঙ্গ চিত্রটির উপস্থাপক প্রেমানন্দ । আমরা খণ্ডাংশ মাত্র স্মরণ করলাম : 

“হাসিয়! কাদিয়। প্রেমে গডাগডি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ । 
চণ্ডালে ব্ৰাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥”২ 
ভাগবতও বলেছে বটে, ভগবদূবিমুখতাবশত দ্বাদশ-গুণান্বিত ব্রাহ্গণও ভক্ত 
চণ্ডাল ম্মপেক্ষ! অধম,৩ কিন্তু যখন তার অন্তলান সতাতা চৈতন্য জীবন- 
সাধনায় প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠলো! তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকলো না। 
বলরাম দাসের পর্দাংশ মনে পড়ছে : 
“সবলোক ছাঁডে যারে অপরস বলি। 
দেবগণ মাগে আগে তার পদধূলি ॥”£ 
“অপরস"”, অর্থাৎ অস্পৃশ্য । “অস্পৃশ্য” জ্ঞানে একদা অবহেলিত জনও আজ 
দেববন্দনীয় হয়ে উঠছেন ভক্তিগুণে। এই একই গুণে বিদ্বরাদি “অতীর্থ: 
শৃত্রভক্তজনকে কৃষ্ণ করেছিলেন তীর্থীভূত। বস্তুত কৃষ্ণজীবনবাণীর তথা 
ভাগবতধর্্ের প্রেরণা অলৌকিকভাবে চৈতন্যজীবনবাণী ও তৎ-প্রচারিত 


> “অহোবত হপচোহতে। গরীয়ান্‌ যজ্জিহবাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌। 
তেপুস্তপন্তে জুষ্ঠবুঃ সন্গরাযা ্্ষানৃচূর্ণাম গৃণস্তি যেতে ॥” ভা" ৩৩৩1৭ 
২ গৌঃ প' ত’, পৃ’ ২৮ 
৩ “বিপ্রদ্দিযড়, গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌” ॥ ভা* ৭1৯1১, 
৪ গো প্‌" ত*ঃ i টি 
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ধর্মাদর্শকে করেছে অনুপ্রাণিত । ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে-জীবনাট্যলীলার 
পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাই, তাতে তাকে ভারতবর্ষের প্রথম ‘আধ্যাত্মিক সাম্যাবতার' 
বলা চলে । শুধু শিশুপালাদি বিরুদ্ধবাণীর দৃষ্টিতেই নয়, সাঁধাঁরণোর বুদ্ধি- 
গ্ৰাহ দৃষ্টিতেও তিনি বর্ণাশ্রম-অতিশায়ী এক নবধর্মের প্রবর্তক রূপেই প্রতিভাত 
হবেন। যযাতিনিন্দিত যদ্নকুলে জন্মগ্রহণ করে, তথাকথিত নীচ গোপজাতিতে 
লালিত-পালিত হয়ে, ব্রন্মব্ি-অসেবিত দ্বারকাঁর সমুদ্রদূর্গে বসতি স্থাপন করে, 
বেছ্ুবিহিত পশুবধ-যজ্ঞকর্ম পরিহারে অহিংস ওক্তধর্ম প্রচারে, শুদ্রভক্তদের ও 
যথোচিত মর্ধাদাদানে, সর্বোপরি, অবজ্ঞাতা বনোৌকসা ব্রজললনাদের সব- 
পোক্মান্যাকরণে তিনি ব্রাহ্গণা-বিধি-কঠোর ভাগতবর্ধে এক নবযুগের এতিহ্য 
রচন! করে গিয়েছিলেন । 


চৈতন্বের “ক্ষত্রেও অনেকটাই তাহ। তিনিও জন্মেছেন পাগুববজিত 
বঙ্গদেশে, এমন ভক্তদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যাদের অনেকেই গঙ্গাবজিত 
পুবাণনিন্দিত দেশের মানুষ, অনেকে আবার তথাকথিত হীন-কুলজাতক ও 
বটেন। বৃন্দাবনদাসের হরিপাস-বন্দশ। স্মরণীয় : 


“জাতি-কুল সব নিরর্থক দেখাইতে | 

জন্মিলেন নাচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥”* 
এইভাবেই গৌরাঙ্গ “ভাগবত-তত্বরস" আচগ্ডালে করেছিলেন সঞ্চার । অদ্বৈত 
আচারের প্রতি তার নির্দেশেই ছিল £ 

“আচণ্ডালাদি কবিত কষঃভপ্ি দাঁন”২ 


আর সবপারিষদের প্রতি আঁজ্ঞ : 

“.. আমি আজ্ঞ। দিল সভাকাবে 

যাহা তাহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥৮৩ 
“্যাহ| তাহ” বিতরিত এই প্রেমফলের তথা ভাঁগবতরসেরই অমৃতা স্বাদে 
একযোগে গান গেয়ে ওঠে সহস্র কবিবিহঙ্গ। শুষ্ক প্রাণের শাখায় 
শাখায় জাগে “সৃর্টিসুখের উল্লাস” | অঙ্কুরিত হয় নবধর্ম, নবাদর্শন, নবীন 
রসশান্ত্র। বিকশিত হয়ে ওঠে পদাবলী, চরিওকাবা। আনন্দমসৌরভ 


১ চৈ. ভা. আদি । ১১, ২৩৪ 
২ চে. চ. মধ্য। ১৫, ৪২ 
৩ চৈ. চ. আদি | ৯, ৩৪ 


২৬০ ভাগবত ও বাউঙলাসাহিতা 


শিষ্ধাত হয় রসকীর্তন, পল্লবিত ভাগবতান্বাদ সাহিত্য। এককথায়, 
চে ঠন্য-ভাববিপ্ীবকে ভাগবত-ভাবান্দোলণ বললে অতিশয়োক্তি হয় না। 
মূলত একটি পুরাণকে অবলম্বন করে এক বিরাট জাতির এমন সাধিক আত্ম- 
উদ্বোধন পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। ষোডশ শতকে চৈতন্াযুগে ভাগবত- 
ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর সেই খিরশদৃষ্ট শবজাগরণই ঘটেছিল । 
সুতপাঠক ভাগবতকে বলেছিলেন, 'কপেওর প্রতি'নধি'_-পরমপুরুষের 
প্রকটলীল। সংবরণকালে এই ভাগবতই 'পুরাণার্ক’ ৩"। যুগসূর্যরূপে আবিভূতি 
হযে কালান্তরের সংকটপুঞ্জ থেকে নিখিল মাশবণে বক্ষা পরার ব্রত শিয়েছিল। 
আর শ্রীচৈতন্বের দৃষ্টিতে ভাগবত কৃষ্ণ-প্রতিনিধি মাত্র নয়, স্বয়ং “কষতুপ্য” । 
কন্ঃদাস কবিরাজের উক্তি তে| আগেই উদ্ধত হয়েছে £ ৭ 'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত" 
জানাইল সংসার ”। এই 'কৃষ্ণতুলা” প্রেমময়-কলেবর ভাগবতের আজীবন 
সেবা করে ও সেবা করার নির্দেশ দিয়ে শীটৈতন্ বাঙালীর ভাবজীবনের 
সংকটমোচনই শুধু করেননি, স্বববর্ণযুগেরও সৃষ্টি কবেছিলেন। জনে জনে 
ভাগবতের মূলমন্ত্র বিতরণের তাব সেই আগ্রহ ভোলার নয়। প্রসঙ্গত 
“নিত্যানন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিও চৈতশ্ের পাশাপাশি উল্লেখযোগা হয়ে 
আছে। কৃষ্ণদাসের ভাষায় : 
“ছুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকাব | 
দর ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥”১ 
যুগ ও জাতির তমোনাশে 'ভঞ্তবপে ভাগবতশাস্ত্বের প্রচাবেন ক্ষেত্রে সপাতনা দি 
চৈতন্যপরিকরবুন্দেব নামও একনিঃশ্রাসে চচ্চাধ। তাদের উদ্দেশে চৈতন্যের 
ভাগবত-শিক্ষাদান ব্যর্থ হয়নি । যেমন সার্থপ ভষ্ছে দেবানন্দ পণ্ডিতকে 
ভাগবত-ব্যাখ্যার মূলসূত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, কিংবা ভাগবতের 
বিশ্বস্ত অনুবাদক রঘুনাথকে “ভাগবতাচাধ' উপাধি-দানে উৎসাহিত করা । 
অথবা দাস রঘুনাথাদির প্রতি আজ্ঞ। প্রদান : “ভাগবত পড় গিঞা বৈষ্ণবের 
কাছে’। কেনন! চৈতন্যের তদৃাবিত চিত্তে এই প্রতিপন্ন হয়েছে: 
“সকল শাস্ত্রে মাত্র কৃষ্ণভক্তি কয়। 
বিশেষত ভাগবত--ভক্ভিরসময় ॥” ২ 
চৈতন্ু-প্রবর্তিত ভক্তি-আন্দোপনে ভাগবতের স্থান তাই সর্বোপরি শাস্ত্রের’ 


১. চৈ, চ,আদি। ১,৫৬ 
২ চৈ, ভা. অস্ত্য ॥ ৩, ৫১২ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য ২৬১ 


‘অমল প্রমাণের’: “শাস্তরং ভাগবতং পমাঁণমমলং” | গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 
কোষগ্রন্থ যট্সন্দর্ভের প্রথম সন্দর্ভ তত্র-গ্রন্থে শ্রীজাব তাই চৈতন্যপদানুধ্যানে ই 
ভাগবতকে ‘সবপ্রমাণেব চক্রবতিভূত” বলে মেনেছেন! সেখানে শাস্ত্র রূপে 
ভাগবতের প্রামাণিকতাকে উদ্ধার কবেছে বাঙালীর মনাষা | কিন্তু ভক্তরূপে 
“ভক্তিরসমধ” ভাগবতেব মাস্বাদন যদি কোপা ৪ শেষ-শিখর ম্পর্শ করে থাকে, 
তবে ত! শ্রীচৈ তন্যেরই শ্লোকান্টকে ব। শিক্ষার্টকে | ভাগবতেব গোমুখীগুহায 
শিল্াষ্টকের জাহবীপ্াপা নিবারত বললে অভ্ুক্তি হয় না। ভাগবতধর্ম ও 
চৈতন্ব-রসোপলদ্ধির মহাসংগমও এই শিক্ষাটক। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্টকের 
আলোচনাই হবে চৈতন্জাবনবাণীর অপবিহার্ধ অধ্যায় । 


ভাগবত ও শিক্ষাক 


শ্রচৈতন্য ছিলেন লোকান্তর রসিক ভাবুক । তারই একান্তিক ভাগবত- 
আস্বাদনের তথা ভাগবত-ভাঁবশীর অপুব ফলশ্র্ত তাঁর “শিক্ষা্টক?। প্রগুরু 
মাধবেন্দ্রপুরীর সিদ্ধখোক ‘ময়ি দানদয়ার্ছ নাথ ভে” প্রসঙ্গে চৈতন্বাদেবের 
যেরূপ, শিক্ষা্টক সম্বন্ধে আমাদের সেকপ সাধুবাদ : 

“ঘাষতে-ঘষিতে যৈছে মলযজ-সাঁর | 

গন্ধ বাঢ়ে ট৩ছে এই শ্লোকের বিচার ॥ 

রত্মগণমধো যৈছে কৌস্তভমণি | 

রসকাব্যমধ্যে তেছে এঃ শ্লোক গণি ॥"" 
“ঘৃষিতে-ঘষিতে যৈছে মলয়জ্ঞ-সার” এই অন্টগ্রোকের বিচারেও “গন্ধ বাঢ়ে 
তৈছে” | তদুপরি, প্রত্বুগণ মধো ধৈছে কৌস্বভমাণ ৷ রসকাবা মধো 
তৈছে এই শ্লোক গণ্ণ""। “এই শ্রোক' এখানে শ্রোকাষ্টক। ভামরা 
জানি, শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে তার সম্প্রদায়ের জন্য কোনো শাস্্গ্রন্থ প্রণয়ন করে 
যাননি। তার রচন| বলে মুপ্রাসঞ্ধ এবং ভাবশাবলো সমাকর্ষী এই আটটি 
শ্লোকের গুকত্ব তাই অপরিসাম। গৌডীয় বৈষ্ণবদর্শনে তথা ভক্তিশাস্ত্ে 
এই অইগ্রোকের ভূমিকা কি সে বিষয়ে আলো পাত করাও আমাদের 
বর্তমান নিবন্ধের লক্ষা। তারই পাঁথমিক পর্ববপে চৈতন্যচরিতামৃতে প্রদত্ত 
, এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-কৃত বলে বহুমানিত রসভায্সহ মূল শ্লোকাষ্টক নিয়ে 
উদ্ধৃত হলো : 

১ চৈ, চ, মধ্য ॥৪, ১৯০-৯১ 


২৬২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


১. মুল শ্লোক : চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপণং 
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌ । 
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণাম্বতাস্বাদনং 
সর্বাত্মস্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্‌ ॥ 

[ অস্তার্থ, চিত্তদর্পণের পরিমার্জক, সংসার-তাপানলের নির্বাপক: মঙ্গলবপ 

কৌমুদী পক্ষে কৃষ্ণোন্মুখতারূপ জ্বোতস্প। বিতরণকাবী, পরাঁবিদ্যা ভক্তিবধূব 

জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুন্্-বর্ধনকারী, প্রতিপদে পূর্ণাস্থবতেব আম্বাদনদাতা 
তথা সর্ধাত্মস্তাপক শ্রীকষ্ণসংকীর্তন পরম জয়যুক্ত |] 
রসভাস্ : সংকীর্তন-হৈতে-_পাপ-সংসার-নাশন । 
চিত্তশুদ্ধি সর্ব ভক্তিসাধন-উদগম ॥ 
কঞ্৫প্রেমোদগম প্রেমামৃত- আস্বাদন । 
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥ 
[ অন্ত্য | ২০১ ১০-১১ ] 
২. মুল শ্লোক £ নায়ামকারি বুধ! নিজসর্বশক্তি- 
স্তরাপিত! নিয়মিত: স্মরণে ন কাল: । 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 
দুর্দেবমীদ্শমিভাজনি নানুবাগঃ ॥ 
[ অস্ার্থ, হে ভগবান্‌, বহুপ্রকারে নিজনাম প্রচার করেছে। তুমি, সেই 
নামে স্বীয় সবশিক্কি সমর্পণও কবেছেো, তোমার নাম স্মরণে কালসম্বন্ধীয় 
কোনো নিয়মও নেই--তবু তোমাব এতাদৃশ কক্ণা সত্তেও নামে আমার 
অনুরাগ উপজাত হলো না। ] 
রসভাষ্ত : অনেক লোকের বাঞ্ঠ। অনেক প্রকার । 
কৃপাতে করিল অনেক নামেব প্রচার ॥ 
খাইতে-শুইতে যথা-তথ! নাম লয়। 
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সব্বসিদ্ধি হয় || 
সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়৷ বিভাগ । 
আমার ছুর্দৈক নামে নাহি অনুরাগ ॥ 
[ তত্ৰৈব, ১৩-১৫ ] 
মূলঙ্লোক : তৃণাদপি হ্বনীচেন তরোরিব সহিষুন| | 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন্য ২৬৩ 


[ অস্থার্থ, তৃণ অপেক্ষ। স্বনীচ, তরুর তুল্য সহিষ্ণু হয়ে এবং নিজে অমানী 
হয়ে অন্যকে মানদান করে সবর্দা হরিসংকীর্তনই বিধেয়'। ] 


রসভাষ্য £ উত্তম হঞা। আপনাকে মানে ‘তৃণাধম’। 
দুই প্রকারে সহিধুঃত| করে বৃক্ষঘম | 
বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 
শুখাইয়। মেলে কারে পানী না মাগয় ॥ 
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান | 
জীবে সন্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ 
'এইমৃত হঞা যেই কষ্চনাম লয় । 
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ 
[ তত্ৰৈব, ১৭-২১ ] 
£, মুলশ্রোক : ন ধনং ন জনং ন সুন্দরাং 
কবিণ্াং ব| জগদীশ কাময়ে | 
মম জন্মনিজন্মশীশ্বরে 
ভবতাদ্তক্তিরতৈতুকী ত্বয়ি ॥ 
[ অস্যার্থ, হে জগদীশ্বর, আমি ধন জন সুন্দরী কবিতা কিছুই চাইনা__ 
আমার জন্ম-জন্মান্তরে শুধু ত্বোমার প্রতি যেন অতৈতুকী ভক্তি থা» | ] 


রসভাষ্য : ধন জন নাহি মারে কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কপ। করি ॥ 
[ তত্রৈবঃ ২৪ ] 


৫. মূলশ্োক : অয়ি নন্দতনুজ কিন্করং 
পতিতং মাং বিষ ভবান্ুধো । 
কৃপয়া তব পাদপদ্কজ- 
স্থিতধূলিসদৃশং বিচিস্তয় ॥ 
[ অস্যার্থ, হে নন্দনন্দন, আমি তোমার দাস, ভীষণ ভবার্ণবে পতিত 
হয়েছি। কৃপ| করে তুমি অ বকে তোমার পাদপস্কজের রজ্র-জ্ঞান কর। ] 


২৬৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত 


রসভাস্ত : তোমার পিতাদাঁস মুঞি তোম! পাসরিয়।। 
পড়িয়াছে। ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হএও ॥ 
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম । 
তোমার সেবক করে| তোমার সেবন ॥ 
[ তত্রৈব, ২৬-২৭ ] 
৬. মৃলশ্লোক : নয়নং গলদশ্রুধারয়] 
বদনং গদগদরুদ্ধয়া৷ গিরা। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা 
তব নামগ্রহণে ভবিষ্ৃতি ॥ 
[ অস্থার্থ, হে প্রভু, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়ন বিগলিত 
অশ্রধারায় আপ্নুত হবে, কয গদগদবাক্যে রুদ্ধ হবে এবং সবাঙ্গ পুলকাঞ্চিত 
হয়ে উঠবে ? ] 
রসভাস্য £ প্রেমধন বিনু বার্থ দরিদ্র জীবন । 
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ 
[ তত্রৈব, ২৯] 
মূলশ্লোক : যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রারৃষায়িতম্‌ । 
শন্যায়িতং জগৎ সবঁং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ 


[ অস্তার্থ, গোবিন্ববিরহে আমার নিমেষ যুগ হয়েছে, ছুই চক্ষু হয়েছে 


বর্ণঘন, আর সর্বজগৎ শূন্য । ] 
রসভাষ্য : উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হেল যুগসম। 
বর্ষার মেপপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ 
গোবিন্দৰিরহে শূন্য হেল ত্রিভুবন । 
[ তত্ৰৈব, ৬১-৩২ ' 


৭, 


৮. মূলশ্লোক : আশ্রিষ্য ব। পাদরতাং পিন মা- 
মদর্শনান্মর্মভতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো 
মৎ্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ 
[ অস্তার্থ, তিনি তার পদদাসী আমাকে আলিঙ্গনে নিম্পিষাই করুন অথব| 
দর্শন না দিয়ে মর্মহতাই করুন, খবর তত্র বিঙ্গারই করুন ন! কেন, তিনি 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য ২৬৫ 


আমার প্রাণনাথই, অন্য কিছু নন।১ ] 


রসভাষ্য২ £ 

আমি কষ্খপদ-্দাঁসী, সেতো রসমুখরাশি 
আলিঙ্গিয়া করে আন্নসাথ। 

কিবা ন! দেন দরশন জাবেন মামার তনমন 
তভু ঠেভে! মোর প্রাণনাথ ॥ 
সখি হে শুন মোর মশের নিশ্চয় ৷ 

কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়। মারে 
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয় |." 

ন! গণি আপন দুখ সবে বাঞ্ি তার সুখ 
তার সখে আমার তাৎপর্য । 

মোরে যদ দিলে হঃখ তব তৈল মহাস্বখ 
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্ষ ॥--- 

সেই নাব। জয়ে কেনে কষ্চেব মর্মব গা জানে 
তু কৃষ্ণে করে গাওবোষ। 

নিজ হ্বখে মানে কাজ পড়, তাঁর শিরে বাজ 
কৃষ্ণের মাত্র চাভিয়ে সন্তোষ ॥'-- 

কৃষ্ণ মোর জীবন কষ মোর প্রাণ*ন 
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ । 

হাদয়ে-উপরে ধরবে"! সেব| করি স্বর “রে? 
এই মোর সদা রহে ধান ॥ 

মোর স্বখ সেবনে কষ্ণের সুখ সঙ্গমে 
অতএব দেহ দে, দান । 

কৃষ্ণ মোরে কান্ত!” করি কহে তুমি প্রাণ্শ্বেরা 


মোর হয় দাসী-অভিমান ॥ 
| তত্ৰৈৰ ৩৯. ৪০, ১৩) ৪৬, ৪৯) ৫০ | 
চৈতন্যচরিতাম্বতের বিবরণ অনুসারে উপরি-টক্ত শ্লোকাউক শ্রীগৌরাঙ্গ 


১ “দাসীং মাম্‌ আপ্রিষ্য আ'লঙ্গনং কমন! পিনষ্ট, আয্মনা২ কবোতু ।,*অপরঃ অস্থেদেহগেহাদি ন 
ইতার্থঃ'" রাধিক্টরনাথ গোম্বামী-নিত্য হ্বরূপ ব্রহ্মচারী-কৃত টাকা ] 
২ অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধত হট্লা! | 


রি ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


লোকশিক্ষার্থে পূর্বেই রচন1 করেছিলেন । তবে অন্ত্যলীলায় রায় রামানন্দ 
ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে ততৎ ভাবাবিষ্ট প্রলাপসহ এদের রসাস্বাদনেও তার 
আগ্রহ ছিল। মূল শ্লোকের সঙ্গে রসভাস্ত নিবেদনান্তে কৃষ্ণাস কবিরাজ 
জানাচ্ছেন £ 

“পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল। 

সেই অউগ্লোকের অর্থ আপনে আম্বাদিল”৯ 
অন্ত্যলীলায় বণিত বিষয়ের পুনরুল্লেখে কবিরাজ গোস্বামী পুনরপি বলেছেন : 

“ভক্তে শিখাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল। 

সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুন আস্বাদিল ॥”২ 
প্রথমে বল! হয়েছে "লোকে শিক্ষা দিল”, শেষে এসে বলা হলো, “ভক্তে 
শিখাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল’”। ‘লোক’ বলতে “বহিরঙ্গ' জন বা 
অনাদিবহিমূ্খ জীবসাধারণকেই বোঝায়, আর ‘ভক্ত’ বলতে ‘অন্তরঙ্গ’ জন বা 
অনাদি-ভগবছুন্ুখ জীবকে । আমাদের বিশ্বাস, এই উভয়মুখী জীবেরই 
মানসরসায়ন-রূপে ‘পূর্বে’ কোনো! এক সময়ে, বা! দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে ক্রমে 
শ্রচৈতন্ত এই শ্লোকাষ্টক রচনা করেছিলেন । এগুলি গয়! থেকে প্রত্যাবর্তনের 
পরে নীলাচলে আগমনের পূর্বে নবদ্বীপে রচিত হতে পারে। যখনই রচিত হয়ে 
থাকুক, রূপ গোস্বামীর ‘পদ্যাবলব’ সংকলনের পরে নয়। কেনন! পদ্যাবলীতে 
এই শ্লোকাষ$ক প্শ্রীভগবতঃ” নামাঙ্কিত হয়ে যথাক্রমে 'নামমাহাত্মম্‌: 
| শিক্ষ1" ১ম ও ২য় শ্লো” ], 'নামকীর্তনম্* [ও ৩য় ], ‘তেষাং দেন্যোক্তিঃ। 
[এম], তেষামেব সৌৎসুকা প্রার্থনা” [ এ, ৪র্থ ও ৮], এবং শ্রীরাধায়া 
বিলাপঃ, [এ ৭ম ও ৮ম ] শীর্ষক বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে । ড* সুশীলকুমার দে 
'পদ্যাবলী" সম্পাদনায় সিদ্ধান্ত করেছেন, যেহেতু পদ্যাবলীতে প্রচলিত পদ্ধতি 
অনুসারে চৈতন্বের কোনে| নমস্ত্রিয়া নেই, সেইজন্যই অনুমান কর! যায়, 
রামকেলি পরিত্যাগের পূর্বেই রূপ এ-গরন্থ সংকলন করেছিলেন। তখনও 
পর্যন্ত শ্রীচৈতন্তের সাক্ষাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ না করলেও নবদ্বীপচন্দ্রের ভগবত্তায় 
ইতোমধোই তর আস্থা জন্মেছিল। শ্রীতগবতঃ) নামাঙ্কনে তার প্রণিপাত- 
পূর্বক শ্রদ্ধানিবেদন স্পষ্ট । বিশেষত ‘চেতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটকেও দেখি, প্রয়াগে 
ইচতন্যদেবের আলিঙ্গনের সৌভাগ্য বা কৃপালাভের পূর্ব থেকেই তিনি সেই 
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॥ ১ চৈ, চ, অস্ত্য। ২০,৫৫ 
২ তত্রৈৰ ১২৯-১৩৭ 


ভাগবত ও শ্ীচৈতন্য ২৬৭ 


প্রিয়ের গুণসমূহে গাঢ়বদ্ধ, তথ গৃহের ছলনা! থেকে মুক্ত ছিলেন১। আর 
'পদ্যাবলী'র পরবর্তী সংস্কারে এই শ্লোকাষ্টকের তথ| শ্রীভগবতঃ নাম- 
চিহ্বীকরণের প্রবেশ ঘটেছে বলাও খুব যুক্তিসংগত ভবে না, কেনন! সেক্ষেত্রে 
চৈতন্যের নমস্ক্রিয়ারও প্রবেশ ঘট! স্বাভাবিক ছিল । সুতরাং ড* দে-র সঙ্গে 
একমত হয়ে বলা যায়, শিক্ষার্টক নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের তরুণবয়সের রচন] |২ 

বিস্ময়ের ব্যাপার, প্রামাণিক চৈতনৃচরিতগুলির মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণদাস 
কবিরাজের গ্রন্থেই শ্রোকাষ্টকের বিশেষ উল্লেখ ও বিস্তৃত আলোচন! আছে । 
সাম্প্রতিককালে ধার শ্রোকাষ্টক বিষয়ে নব-আলোকপাত করেছেন, 
তাদের মধ্যে ড* রাধাগোবিন্দ নাথের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় । ড* নাথ তার 
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাজ" গ্রন্থে স্লোকান্টকের যে-মনোগ্রাতী ব্যাখ্যা করেছেন, তা 
আলোচ্য অষ্টকের দুরবগাহ রস-রহস্যের অপ্রংপুরে প্রবেশের পথনির্দেশিকা 
হয়ে উঠেছে বললে খোধ করি ভুল হয়না । তবু ভাব 'রসবৈদগধি"র প্রতি 
পূৰ্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়েও সবিনয়ে আমাদের কতিপয় সংশয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধর! 
প্রয়োজন | ড"* নাথের অভিমত অনুসারে: 

“শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু স্বায় অন্তরঙ্গ পার্ধদ-বন্ধু স্বর 
দামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে এই শ্লোকগুলের আস্বাদন কবিতেন”৩ | 

নীলাচলে “রজনী দিবস কৃষ্ণবিরভ-বিহ্বলে” শ্রীচৈতন্ যে “স্বরুপ রামানন্দ 
এই ছুই জনার সনে” নানাভাবে রাব্রিজাগরণে ভাগবত-গীতগোবিন্দের সঙ্গে 
সঙ্গে স্বীয় শ্নোকাষ্টকের ও রসাস্বাদন করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মেই। কিন্তু 
শেষোক্তের সব ক'টি শ্রোক্ঠই তিনি শ্শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট” হয়ে আস্বাদন 
করতেন, এ সিদ্ধান্ত কতদূর গ্রহণযোগা বল! কঠিন। বিশেষত, চৈতন্যচরিতা- 
মৃতের যুগল-সম্পাদক রাধিকানাথ গোস্বামা ও নিতাস্বরূপ ব্রন্মচারীর সংস্কৃত- 
টাক! আমাদের অভিমতের অনুকুলেই উপস্থিত আছে । শ্রোকাষ্টকের দ্বিতীয় 
শ্রোকটির ব্যাখায় তার! বলেছেন: ণভক্তভাবাঙ্গীকারত্েনাত্বন্ততি-নি কুষ্ট তয়! 
মননে চ” অর্থাৎ ভক্তভাব অঙ্গীকারে তথা নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করে লিখিত। 
এ-ভক্তভাব যে রাধাভাব এবং এ-দৈন্য যে কান্তাভাবাশ্রিত, তা তারা বলেননি 
কোথাও । আমর! পূর্বেই বলেছি, উভয়ত অনাদি বহিমুর্থ জীব ও অনাদি 
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১ ঠতম্কচন্দ্রোদয়, ৯৪২ 
২ “...Caitanya probably composed in his younger days at Navadvipa....” 


[ The Padyavali, Notes on Authors, P, 214] 
৩ “মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ’, পূ ১২৬০, মার্চ ১৯৬৩ সনের স*'। 


২৬৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


ভগবছুন্ুখ ভক্তের মানসরসাঁয়নরূপে শিক্ষা্টক রচিত। আঘধ্বাদনের কালেও 
যুগপৎ জীবঅভিমান ও ভক্ত-অভিমান তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছিল বলেই 
আমাদেব বিশ্বাস । বিশেষত চেতন্যচরিতামৃতের বক্তব্যও অনুরূপ বলে মনে 
হবে। এমনকি স্বয়ং ড' নাথও কোনো কোনে! শ্লোকের আলোচনা কালে 
আবাব“সংসারী জীব-অভিমানে”প্রভু একথা বলেছেন, বলেওমন্তবা করেছেন । 
পূর্বাপর ঠার বক্তব্য বিচাব করে কেউ কেউ একে স্বরিপ্পোধী উক্তি বলে মনে 
করতে পারেন । আবার কেউ বা মনে করতে পারেন, বচনাকালে জাব- 
অভিমান থাকলেও, আত্বাদনকালে প্রভু মহাভাবারূঢ়ই ছিলেন, ৬ নাথের 
বক্তবে।র এই হলো মুল তাৎপর্য । উল্লিখিত এই উভয় সিদ্ধান্ত সপ্বন্ধেই পরে 
যথাস্থানে আমর! আমাদের বিনীত বক্তব্য তুলে ধরবো । ৬ নাথের অপর 
যে-উক্তিটির সঙ্গে একমত হওয়| গেল না, তাও শিম্নোদ্ধত হলে! : 

“শিক্ষানশ্রোকাষ্টকের প্রথম ছয়টি-শ্লোকে শুদ্ধপ্রেম ( অর্থাৎ ব্রজপ্রেম )- 
লাভের কথ! বল! ভইয়াছে 1১৯ 

উপরি-উক্ত বিষয়ে আমাদের সংশয় কোথায়, তাও আমর! ক্রমাভিবা 
করার চেষ্টা করব। কিন্তু সর্বোপরি শ্তলোকাউকের ওপব ভাগবতের প্রভাব- 
নির্দেশের এতাঁবৎকাল অনালোচিত বিষয়টিই আমাদের মুখ্য মনোযোগ 
আকর্ষণ করবে । 

ব্যক্তিগতভাবে আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীচৈতন্বের শিক্ষান্ত্রোকাটকের ছু 
পক্ষ । এক পক্ষে আছে প্রথম চারটি শ্লোক ঘিয়ে প্রথম শ্লোক-চতুষ্ক' অপর- 
পক্ষে আছে পরের চারটি শ্লোক নিয়ে শেষ শ্নোক-চতুষ্ক। প্রথম চতুক্কে 
শ্রীচৈতন্য জাব-অভিমানে “আপনি আচরি ধর্ম” পরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আর 
শেষ চতুক্ধে করেছেন “স্বভক্তিশ্রা” ব্রজের মহিমা প্রেমরসসামা আস্বাদন । 
মুরারি গুপ্তের কডচ! অনুসারে বহিরঙগপক্ষে রপাস্াপনের জন্যই “ভগবাণ্‌ 
শ্রীকষ্চচৈতন্যে'র আবির্ডাব। স্বভাবতই শ্রাচৈতন্যের দুরবগাহ প্রেমরহস্য-মথিত 
শ্লোকান্টকে ঠার অন্তরদ্গ-বহিরঙ্গ উভয়পক্ষেরই প্রকাশ প্রত্যাশ। করব। 
সেক্ষেত্রে তার শ্লোকান্টকের প্রথম চতুষ্ক যদি সাধনভগ্ঞির সোপান নির্দেশ 
করে, তবে শেষ চঠুষ্ক হবে সিদ্ধাভ/ক্তর নির্যাস । শেষোক্ত ভর চরমসীম! 
আবার ভাগবতে নির্দে'শত হয়েছে। সুতরাং প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে 
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১ “মহাপ্রভু ্রগৌরাঙগ', পৃ ১২৩৯ 


ঙাগবত ও শ্রীচৈতন্য ২৬৯ 


গ্লোকাষ্টকের সাহায্যে ও প্রমাণিত ভতে পারে । এ বিষয়ে আমর] তে পুবেই 
বলেছি, শ্রীচৈতণ্যেদেবের প্রগাঢ় ভাগবত-ঙাবনার গোমুখী-উৎসে প্লোকাষ্টক- 
বাইত সিদ্ধা-সাধশভপ্জির যুগলবার। উচ্ছৃদিত হয়েছে বললে অত্যুক্ি হয় না। 
শ্লোকান্টকের উতয় চঙ্দ্ধ বিশ্লেষণ করে এখানে খামরা আমাদের পুবোক্ত 
সিদ্ধান্তই প্রমাণ করতে পাঁবি। 

শ্লোণাষ্টকেগ প্রথম শ্লোক ভক্তিমাগের একেবারে নবান সাধকের জন্য । 
চি যাব বিষকপুষে খঁচ্েন। সংসারজালায় যে শত দগ্ধ, শ্রেং-পেয়ের ছন্দে 
যেঅবোধ অসহায়, অবিদ্যার অলা ৩চঞে ঘূর্ণমাঁশ সেঃ কোটি পোঁটি জাবের 
কানে কাল পচহা।৩ বাতা প্র পশিখতে প্রথম আশার বাণী গুপরণভ 
“চেতোদর্পণমাজনং” । যা০5 প্েমাংকুল পঠিভাত ততে পাবে তার জন 
হরিনাম চিভপর্পণ মাজন কত ত্রিতা্জাল। নিবারণ বরে এবং পবমশ্রেফের 
সরান দেয়। শ৬ক্তবে ওবেব দৃ্টিতে, জাবের স্বরূপ গুবপ। ধর্ম হলো কষঃসেব।, 
কুষ্ণভজগ| | তাহ তাব পবধমতেয়। পদ্মেব গক্ষে যেমন চন্দ্র করণ, জাবের 
স্বপ্দীপ বকাশের "ক্ষেও তমর্প এন্যবতি, নামান্তরে পরাণগ্যা বা পবাভক্কি। 
শীমকাতনে প্রেম উ“জাত ২ বলেই কাতন হলো প্রাভক্তির প্রাণ। কিন্তু এত 
পরাঙ্্ত-পঁপ সাধ্য লাঁঙেব পে শুধু সংসাপ্জালা শিবারশ করলে হয় ন।। 
কেনন। জ।ব চায় সখ, জপোন্তম সুখ, শ্রুতির ভাষায়, 'নাল্লে সুখ্মস্তি ভূমৈব 
থম | [কষ্ধ ছুঃখনিবারণ তো সুখ্লাঙের অর্ধপথ মাত্র, পুর্ণ পক্ষসিদি 
নয়। আসণে কীঠন কেবল ছুঃখনিারণ করেই ক্ষান্ত হস ॥ | অর্থাৎ 
শুধু নঙ্থক প্রিয়াতেই এর শেষ নয়, সদ্থক ক্রয়াপ্ধসে অপরিষেয় সুখবর্ধণৎ 
এর অন্তিম সন্ধি । এ সুখও আবার অপ্প-হখোচ্ছ্াস মাত্র নয়, ।শক্ষাউকের 
ভাষায় একেবারে আনন্দান্ধুধিবর্ধন । বলা বাহল।, আনন্দের সাগরুজাত 
অমৃত ৪ তখন আর দূরে থাকে শা অর্থাৎ, নামে চিদি হলে, তখন নামী 
ভগবানের সাক্ষাৎপাঙের অমুল সৌতাগ)ও ঘঢে-_আবাব অমৃত'সন্ধুতে শুধু 
এক অঞ্জলি সুধাস্বাদনের মধ্যেই সে-পীতাগা সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন ঘঠে 
‘সবাত্মস্নপন’, অর্থাৎ, দেহ-মন-আত্মায় অবগাহনর সবচৈেতন্যবণপী অ।নন্দ|- 
সবাদন। কৃষ্ণদাস-ধৃত চৈতন্ব-রসভাস্ত অনুসারে তারই নাম, “কৃষ্প্রাপ্তি. 
সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন' | 

নামকীর্তনে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ঘটে, একথা ভাগবতেরও অভিপ্রেত। 
ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে দ্রিতীঘ অধ্যায়ে বল! হয়েছে, হরিকথাশ্রবণে রুচি 


২৭০ ভাগবত ও বাঁঙলাসাহিত্য 


থেকেই হৃদয়ের সকল পাপ বিদুরিত হয়। ফলত ভগবানে নৈঠিকী ভক্তি 
জন্মায়। ভাগবতের ভাষায় : “ভগবত্যুত্তমগ্নোকে ভক্তির্ভবতি নৈঠিকী”+ 
তখন চিত্ত রজস্তমোমুক্ত হয়ে “স্থিতং সত্তে প্রসীদতি”২ সত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
প্রসন্ন হয়। এই অবস্থাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকাঁরের, অর্থাৎ, “ভগবত্তত্ববিজ্ঞানে”র 
যথোপযুক্ত চিত্তাবস্থা৩। বস্তুত, ভগবৎ-প্রেমলাঁভের পূর্বাবস্থা চেতোদর্পণ- 
মার্জনের তাঁৎপর্যই হল চিত্তশুদ্ধি। ভাঁগবতে বারংবার বল] হয়েছে; অপর 
কোনে! প্রায়শ্চিতই নয়, একমাত্র হরিনামকীর্তনই আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধির 
উপায়, “হরেগুণানুবাদঃ খলু সত্বভাবনঃ?৪ | শিক্ষার্উকে এই শ্রীকৃ্ণ- 
সংকীর্তনকে বল! হয়েছে “ভবমহাদাবাগ্রিনিবাপণং”, আর ভাগবতে 
“শোকার্ণবশোষণং'« | কিন্ত শনর্বাপণ-* শব্দে যে শান্তির আভাস আছে, 
«“শোষণে” তা নেই। তাই ভ।গবতের অপর একটি শ্লোক থেকে শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনের এই শোক-শাস্তির স্বভাব উদ্ধার কর! চলে : 
“ন হাতঃ পরমো লাভে। দেহিনাং ভ্রামাতাঁমিহ | 
যতো! খিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যুতে সংসৃতিঃ॥১৬ 

অর্থাৎ কর্মবশত এ সংসারে ভ্রাম/মান জীবের পক্ষে নামকীর্তন ছাড়। 
পরমলীভ আর কিছুই নেই, কেনন। এতেই জীবের সংসারসৃতির বা 
সারে আসা-যাওয়ার বিলয়ে, শান্তিলাভ ঘটে । 

হরিনামসংকীর্তনকে শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং, বলাও অভিনব নয়, 
বরং ভাগবতান্ুমোদিতই | ভাগবতে হরিকথারসকে “পরমমঙ্গলায়নগুণ- 
কথনোহসি”৭ বলা হয়েছে । অন্যত্র শুকর্দেবও বলেছেন, “সংকীতনং 
বিষ্ঞোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম মহতামপি কৌরব্য বিদ্বোকাস্তিকনিস্কৃতিম্৮ | 
এককথায় বিষ্ণুর নামকীর্তন জগতের মঙ্গলজনক এবং পাপনাশক 
প্রায়শ্চিতস্বরূপ ! হতরাং হরির কীর্তন-স্মরণাদি ভিন্ন শ্রেয়োপথ আর 
নেই-“নহৃতোহন্যঃ শিবঃ পন্থা'””। কিন্তু শ্রেয় তে! শুধু পাপনাশনেই 
নেই, মূলত আছে ভগবানে নৈষ্টিকী ভক্তি-অঙ্কুরের উদগমেই । আমর পূর্বেই 
ভাগবত থেকে উদ্ধার করে দেখিয়েছি, নামকীর্তনে সর্পাপ বিনষ্ট হয়ে 
বাসুদেবে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মায়।.আসলে নামকীর্তনকে বিদ্যাবধূ বা “কৃষ্ণরতির 
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প্রাণস্বরূপ’ বলার তাৎপর্ও এখানেই নিহিত। ভাগবতের ভাষায় : 
“ভক্তিযোগে। ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ'১--ভগবানের নামগ্রহণাদি-জাত 
ভক্তিযোগই ইহলোকে এ-পর্যস্ত মানবের পরমধর্মরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। 
এতদর্থেই নববধূরূপ পরমগোপা ভক্তিযোগের জীবনস্বরূপ হয়ে উঠেছে শ্রীকৃষ্ণ- 
সংকীর্তন । 

*শ্রেয়কৈরবচক্দ্রিকাৰিতরণং” বিশেষণে বাবহৃত “চন্দরিক!”” বা জ্যোৎস্না 
এ-গ্লোকে দ্বিবিধ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একদিকে তা সাধকের চিত্ত-শতদল 
বিকাশের সহায়তা করেছে, অন্যদিকে প্রেমাংকুর উদগমে সাধকচিত্তের আনন্দ- 
পারাবারও করেছে উদ্বেল। ফলত, ভক্ত পেয়েছেন পূর্ণাম্বৃতের স্বাদ । 
শিক্ষাকে শ্রীকৃষ্ণসংকীার্তন তাই পপূর্ণামৃতাস্বাদনং' | ভাগবতেও তা “শীধু’ 
বা অমৃত : “মুকুন্দচরিতাগ্রশীধুনা”২। চেতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের রসভাস্তে 
“কৃষ্ণপ্রেমোপগম প্রেমামৃত-আতম্বাদন? | 

আমরা বলেছি, শ্রীচৈতন্য শ্লোকাষ্টকের এই প্রথম শ্লোকটি জীব-অভিমানে 
রচন! করেছিলেন এবং জীব-অভিমানেই আস্বাদন করেছিলেন। প্রশ্ন উঠতে 
পারে, “রাধাভাখে আবিষ্ট” হয়ে এ-শ্লোক আস্বাদনের বাধা কোথায়? 
বিশেষত, প্রায়-সমভাবাপন্ন একটি ভাগ্বতীয় শ্রোকে রাসে সমাগত! গোপীদের 
কৃষ্ণ-অন্তর্ধানে উদগাত সংগীতে কৃষ্ণ-কথাম্বতের অনুরূপ অভিধাপ্রয়োগ লক্ষ 
করি। শ্রোকটি নিয়রূপ : 

“তব কথাম্বৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপৎং। 

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমুদাততং ভুবি গৃণস্তি যে ভুরিদ1 জনাঃ "৩ 
গোপীর! কৃষ্ণকে বলছেন, তোমার কথামৃত তাপদগ্ধের জীবনপ্রদ, কবিজন- 
সংস্তত, পাঁপহারী শ্রবণমঙ্গল, সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বত্র পরিগীত। সুতরাং তোমার 
নামকীর্তন করে যে, জগতে তার তুল্য সববার্থপ্রদাতা আর নেই। 

প্রশ্ন ওঠ! স্বাভাবিক, “চেতোদর্পণমার্জনং, শ্লোকের সঙ্গে এ শ্রোকের তে 
পদে পদে অন্বয় ! বিশেষত, “তপ্তজীবনং? সহজেই হয়ে উঠতে পারে 
“ভবমহাদাবাগ্রিনিবাপণং*আবার “কল্মষাপহং শ্রবণমঙ্গলং” হয়ে উঠতে পারে, 
শ্রেয়: কৈরবচক্দ্রিকাবিতরণং””। সেক্ষেত্রে গোগীগীতের তুলা শিক্ষাষ্টকের 
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আদি শ্লোকও চৈতন্য কর্তৃক প্রাধাভাবে আবিষ্ট” হয়ে আস্বাদন করার বাধ! 
কোথায়? 

বাধা আছে, দৃুস্তর বাধা । 'চেতোদর্পণ -প্লোকের শেষার্ধে বাধা নেই, 
কেনন! কৃষ্ণনামের আশ্বাদনে সর্বাত্মস্ুপনের আনন্দান্ব,ধি উচ্ছলিত হয়, 
এ সত্য প্রৌঢাপারাবতী রাধা ভিন্ন অপর আর কে অধিকতর অনুভব 
করবেন ! আসলে বাধা শ্লোকের প্রথমার্ধেই । কৃষ্ণৈকরসে রাধার মন স্থির 
হয়ে আছে । তার চিত্তে অবিদ্যার স্থান কোথায় যে তার চিত্তমল ব! অবিদ্া 
দুর হয়ে চেতোদর্পণ মাজিত হবে বা চিত্তশুদ্ধি ঘটবে? আর কোন্‌ ভক্তিশান্তে 
রাধার “ভবমহাপাবাগ্রি”-আপার উল্লেখ আছে? রাধার একমাত্র জালা 
“তদ্বিরহ তাপ” কৃষ্ণের বিরহতাপ । তাকে “সংসাপ-তাপ ; বলে ভুল করা 
অপরাধ । গৌড়ীয় মতে, রাধা হলেন কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হলাদিনী, তার 
শ্রেয়-প্রেয়ের দ্বন্থ ব! ভবমহাদাবাগ্রিজালার প্রসঙ্গ বেষ্ব শান্ত্রবিরোধী। শুধু 
তাই নয়, তা ভারতীয় কাব।সাহিত্যে অনুসৃত রাধা-ভাবকল্পনারও সম্পুণ 
বিরোধী । তবে যে ডাগবতায় গোপাঁরা কৃষ্ণকরথাম্বৃতকে “তগ্তজীবনং ' 
“কল্মযাপহং’” বলেছেন? সে ক্ষেত্রেও তে! সমস্যা একই থাকছে । 

বিরুদ্ধবাদীর অবগতিখ জন্য এখানে বলা প্রয়োজন, ভাগবতীয় শ্লোক টি 
তখনই সমস্যা সৃষ্টি করবে যখনু এটি মুল ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে 
বিচার কর! হবে। এ গশ্নোকের একমাত্র বাঁচ্যার্থের ওপর নির্ভর করাও 
বিভ্রান্তিজনক। বস্তুত, “৩ব কথাম্বতং" শ্লোকটি বাজজ্ততির একটি বিস্ময়কর 
নিদর্শন । এর বাচ্যাথে স্তুতি থাকলেও ব্যঞ্জশায় আছে শ্রেষ-অসুয়া-নিন্দ ন- 
ভর্থসন । কেশন] বংশীধ্বনিতে বিমোহিত করে ব্রজবধূদের নিশীথে ঘোর বনে 
এনে কৃষ্ণ তাদের প্রথমত গ্রস্ত্রা-রূপে উপেক্ষা করেছেন, সতীত্ব সম্বন্ধে নাণ। 
বৈদদ্ধাপূৰ্ণ উপদেশ ও দান করেছেন, তারপর আবার ব্রজবধূদের আতিতে সদয় 
হয়ে ক্ষণমাত্র ক্রীড। করে পরমনির্দয়তায় তাদের ত্যাগ করে অন্তর্ধান ও 
করেছেন। কৃষ্ণান্বেষণে ব্যাপৃত বন-পরিভ্রমণশীল। গোপীদের এস্থলে কিরূপ 
মানস বিক্ষোভ উপস্থিত হওয়া সম্ভব, সহজেই অনুমেয় । আলোচা শ্লোকের 
অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকে “রহসি সংবিদে। যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নে! মনঃ 
ক্ষোভয়স্তি হি”৯ উক্তিতে ব্যবহৃত “কুহক” বা কপটশিরোমশি সম্ভাষণেই 
সমগ্র গোপীগীতটির ব্যঙ্গযার্থ স্পষ্টোজ্ছবল হয়ে ওঠে । শুধু গোপীগীত কেন, 
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সমগ্র রাপপঞ্চাধ্যায়ে গোপীর| কৃষ্ণকে যেখানে যেখানে ভগবৎবাচী শবে 
সম্ভাষণ করেছেন, সেখানেও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাঁদের পরিহাসবিজল্লিত 
অভিমান-অসুয়। | বিষয়টি বৈষ্ণবতোষণীব টাকাকাব সনাতন গোস্বামীর 
অতুলনীয় রসবৈদঞ্ধো প্রথম গোচরীভূত হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ বাঁধাবিনোদ 
গোস্বামী-কৃত ভাগবতামৃতবস্ষিণীব ভাষ্যসহ সনাতন গোদামাব “তব কথামত” 
শ্রোক-টাক! অংশত উদ্ধার কর! চলে : 
« “তব কথৈণ মৃতং মৃতিঃ কথৈব মাব্যতাতার্থ" |" 

তোমার কথাই মরণ ।--.তোমার কথা যে কেবলমাত্র মবণের সহায় তাহ! 
নহে । তোমার কথা “শপ্তজাবনং” _-“তপ্ডেযু ৫ঠলাদিযু জীবনং জলমিব” 
তগ্ুতৈলার্দিতে জল প্ৰক্ষেপ করিলে যেমন তাহ। তৎক্ষণাৎ গুজ্পিত হইয়া 
উঠে, সেইরূপ বিএভতগ্তহ্ৃদয়ে তোমার কথ। শঅবণমাব্রেই শত শত গুণে 
বিরহানল প্রজ্মলিত হইয়! উঠে ।:*-একিংব। কবিহিক্তাবকৈরেব কল্মষাপহমিতী- 
ডিতং”” তোমার স্তাবকগখই তোমার কগ। সবখধল্মষহারক বলিয়া কীতন 
করিয়া থাকেন । তোঢচ'র কথা “এবণমঙগলং”- মজলমিতি শ্রয়তে ন 
ত্বনুভূযৃতে । লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে তোমার কথা শ্রবণে 
মঙ্গল হয়, কিন্তু আমর! কদাপি তাত! অনুভব প্বিতে পারি নাহ '--'আমাদের 
মনে তয় যে সাক্ষাৎ মর-* দ এবং তপ্ুততৈলে জল প্রক্ষেপণেব নায় তাপবর্ধক 
তোমার কথ! যাহার! কীভনাঁদি করিয়া থাকে, শাঠাঁদের মত গু'ণঘাতক 
আব জগতে কেহই নাই। ( দে] অবখণ্ডনে ইতিধাতো?ঃ ভুবি যথ! সু,২ তা 
গ্যতি প্রাণান্‌ খণ্ডয়তাতি তা । )? 

স্বভাবতই বক্রোক্তিজাবিত এই গোপীবাদ্র সঙ্গে এোকান্টকের বাচাার্থ- 
প্রধান সরল প্রথম শ্রোক্টির তুলণাই চসে না । বস্তুত, সর্বভাঁবোদ্গমোল্লাসী 
মহাভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য “তব কথামৃতং’’ শ্তলোকটি সহজেই আস্বাদন 
করতে পারেন, কিন্তু অনুরূ"ভাবে শিক্ষান্টকের চিতশুদ্ধি-ভবমহাঁদাবাগ্ি- 
নির্বাপণ সুচক প্রথম শ্লোকটি নৈব নৈব চ। কোনে! সন্দেহ নেই, আলোচা 
প্রথম শ্লোকটি তিনি অনাদি-বহিমুখি জীব-অভিমা০" আস্বাদন করেছিলেন, 
বাধাভাবে নয়। 

শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে সাধক আর নবীন নন, তিনি সাধনার পথে 
বেশ কিছুদুর অগ্রসর হয়েছেন। কেনন। পরম শুভলক্ষণরূপে তার চিত্তে 
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এখন ‘নামে রুচি” উপজাত হয়েছে । ভগবানের নামে তার অনুরাগ জন্মালো 
ন, এই “শ্বরিক অতৃপ্তিই”ই তার নামে রুচির অস্তার্থক অভিজ্ঞান। এ 
প্লোকে সাধক আরো উপলব্ধি করেছেন, নামে ভগবানের শক্তি সমপিত, 
চৈতন্যচরিতামৃতে চেতন্ব-ভাষ্কে “সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া! বিভাগ” । 
অর্থাৎ নাম ও নামী ভগবান এখানে ভক্তের অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে এক হয়ে 
যাচ্ছেন । ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত পদ্মপুরাণের উদ্ধতিতেও নামী শ্রীকৃষ্ণের 
মতো! তার নামকেও চিন্তামণিতুলা, সর্বাভীষ্ট-প্রদ তথা চৈতন্যরসবিগ্রত, পূর্ণ- 
শুদ্ধ নিতামুক্ত রূপে পাই। ভাগবতে আবার কৃষ্ণ সম্বন্ধে গগমুনি জানিয়েছেন, 
তোমার পুত্রের বহু নাম,__“বহুনি সন্তি নামানি প্রপাণি চ সুতস্য তে”৯। 
আর এই নামের কীর্তনে যে কোনে! বিধিবিধানের প্রয়োজন নেই, সে 
বিষয়েও ভাগবতের নির্দেশ স্পষ্ট । অজামিল প্রসঙ্গে বলা হযেছে, সংকেতে 
পরিহাসে গীতালাপ-পূরণে, এমনকি হেলা করেও যদি ভগবন্নাম উচ্চারিত 
হয়, তবে তাতেও সর্বপাপ বিনষ্ট হযে যায়। কলিকে এইজন্যই গুণজ্ঞ সার- 
গ্রাহীর! প্রশংস। করে থাকেন । অন্যান্য যুগে যজ্ঞ-্তপসাদিতে যে ফল, 
‘কলিতে একমাত্র শ্রীকষ্ণসংকীর্তনেই সেই ফল প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ সংসারাসক্তের 
মুক্তি হয়। ‘এহে| বাহা”। নামকীত্নে অনুরাগ উপজাত হয়। অর্থাৎ, 
নামে রুচি থেকেই প্রেমোদয় : “এব'ত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীত্যা জাতানুরাগো 
দ্রুতচিত্ত উচ্চ১'২ | এখানে"“জাতানুবাগ’” শব্দটির ব্যাখ্যা করে শ্রীধরস্বামী 
বলেছেন, “জাতোহনুরাগঃ প্রেম যস্য সঃ” । চেতন্যচরিতামৃতে মায়াদেবীও 
বলেছিলেন: 
“মুক্তিহেতুক তারক" হয় রামনাম। 
কষ্তনাম ‘পারক’ হয়ে- কবে প্রেমদান ॥”১ 
শ্রীচৈতন্বের ভাষায় কৃঞ্চনামে তাই “সর্বসিদ্ধি ভয়” : 
“খাইতে-শুইতে যখ|-তথা নাম লয়। 
দেশ-কাঁল-নিয়ম নাভি সবসিদ্ধি হয় |৮ 

আর ভাগবতের ভাষায় সংকীর্তনে হয় সর্বস্বার্থলাভ : “সংকীর্তনেনৈব সর্ধ- 
স্বার্থোথভিলভ্যতে”ৎ । এখন প্রশ্ন, শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোককে যদি নামে 
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রুচি উপজাত হওয়াব শ্লোক বলি, তাহলে তৃতীয় গ্লরোক “তৃণাদপি 
সুনীচেন”কে কি বলবে।, সাধনভক্তি উদগমেব প্রাকৃচর্ষা, অথবা সাধনভক্তির 
অন্ুভাব ? চেতন্যচরিতামৃতেব অন্ত্পর্বে শিক্ষাঞ্টকেব বিশ্লেষণে শ্রীচৈতন্য 
বলেছিলেন £ 
“যেবপে লইলে নাম প্রেম উপজায় । 
তাহাব লক্ষণ শুন স্বপ্ধীপ বামপাঁয় ॥”* 

অর্থাৎ, তৃণে চেযে দৈন্য তকব $লা সতিষ্ুতা অবলম্বনে অমানা তয়ে তপপে 
মানদানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা! ভবিকীর্তন কবে। তবেই অভীষ্ট ভক্রিহাভ সম্ভব । 
এস্থলে “তৃণাদণ্প স্বশীচেন” প্রেম-উদ্গমেপ গাকৃচধধা | হাগবঠেও দেখি 
নাবদ যুধিষ্টিবকে বলছেন, ব্রিশটি লক্ষণযুঞ বর্মেব অগ্রশালনে হবি সন্তুষ্ট 
হন২। সেই ত্রিশটি লক্ষণেব অন্যতম তিতশ্ম। বা সহিষফ্ুত। ; নার্শও অপ্ব 
এক বিশিষ্ট ল্য - আবাব ভাগবতেই 'দ্ববগীতায ভক্তস €মেব ল্গণে কৃগালু 
অকতর্দোগ এবং তিতিষ্ণুখ সঙ্গে সঙ্গে নিজে ভাশী হমে অণু কে মানদাঁনেবও 
উল্লেখ পাঠ | স্মবণীষ। “ক লুবক্ প্রোইিতিক্ুহ অব্দেহিশাম তথা 
“অমাশী মাণদঃ কছে। এখত্রঃ কাকতিকহ কবিত১৩। সুতশাং দেখ যাচ্ছে, 
৬ক্তিশান্ত্রে দৈনা'দ যেমন ১লাতেক গাকচয -কপে, (5৯ আব ভঞ্জেল 
অনুভাব-কপেও স্বাকত। কিন্ত শিক্ষাটিত? কতক প্ীক 5 আমবা পুখেই 
দেখিয়েছি, নামে কচি ঢেকে ঈশ্বে জানা)পাগ হওয়া শাজ্জানমোদিত 

মধ” এগানে দেখছি বিত।য শোকে নামে কচি জাত হততা সেও 
হরিনাম এখনও “কী নীম” বু কীওশ কব! উচিত, এই €াকৃচর্ধাৰ আভাস 
রয়েছে । বোধকবি তাৎপর্য এই, নামে কচি জঞালণেও সাধকশিন্তে ভক্তিব 
আবির্ভাব এখনও ঘটেপি | সুতবাং ‘নামে চি? ও ‘ভক্ত ৬৭বানে?র মধো 
আর একটি স্তব স্বীকার্ধ, চৈতন্ব-নির্দেশেব মধ্যে তাবই উল্লেখ আছে. “জীবে 
দয়!’ রূপে শুধু দয! নয, কঞঃ-অধিষ্ঠান “জনে জীবে সম্মানদানও : “জীবে 
সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান”৪ | ভাগবতেও দেখি নারদ-নিদেশিত ত্রিংশ 
লক্ষণেবও অন্যতম “দয়!” “অহিংস!” এবং জীবে “দেবতাবুদ্ধি '$। এখানে 
উল্লেখযোগ্য, চৈতন্বের তুল্য সিদ্ধভক্তেব চেতোদর্পণে কিন্তু প্রথমে আবিভূত 
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হয়েছে প্রেমভক্তি পরে অনুভাবরপে দেন্য-তিতিক্ষা। তাই গয়ায় প্রথমে 
দেখি “দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেমভক্তির বিজয়১১, পরে নবদ্বীপে দীনতাপ্রকাশ, 
বৈষ্ণবসেব! ইত্যাদি : 
“.. তোমা সভা সেবিলে সে কৃখ্খভক্তি পাই |”? 
এত বলি কারে পায়ে ধরে সেই ঠাই ॥ 
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে । 
ধৃতিবস্তু তুপি কাবো দেন ত আপনে ॥ 
কুশ গঙ্গামৃতিক! কাহারে! দেন করে । 
সাজি বহি কোন দিন চনে কাবে! ঘরে ॥২ 
আর “সবে পঙ$ু কিঃ কৃষ্ণ’ বোপয়ে সদায়”? । মনে হয়, 'তুণাদপি 
সুনীচেন-"'কী তশীয়ঃ সদ! হরিঃ”’ শ্লোক-কথিত বৈষ্ণব-আচার ত?! ভক্তিলক্ষণ 
চৈতন্যশিক্ষায় এবং চৈতন্য প্রবিিত ধর্মে বিশেষ গুরুত্বলাঞঙ করেছিল। তাই 
প্রবোধানন্দের চতন্রান্দ্রামৃত' কাঁবো ঠচতন্বক্রবন্দ সম্বন্ধে বর্ণন| শুনি £ 
“তৃণাদপি চ নীচতা। সভজসৌমা মুগ্ধারতঃ৩ | 
শিক্ষান্টকের চতুর্থ শ্লো+ সাধনভক্তির শেষ সামা । অর্থাৎ, এখানে 
এসেই সাধকের চেতোদর্পণে ‘প্রেমাংকুর’ উদগত হয়েছে । এরই অপর 
1ম “অহৈতহুকী ভক্ত? । ভাগবতকে এই অঠৈতুকী ভক্তির উপনিষৎ বলা 
যায়। আস্নাবাম মুনগণও্ ভগবানে 'হৈতুণা ভক্তি করে থাকেন এ 
কথা ভগবতেরইঃ। ভাগবতেই দেখি, সাংখ।কার কপ্লি মাতা দেবহুতির 
নিকট বণহেন, অঠৈতুকী ভক্তিই নিগুণ, ভক্তিযোগের লক্ষণত্বরূপৎ | 
শিক্ষাকে চেওন্যের প্রার্থনা ছিল : “পন জন নাহি মাগো-কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কষ কৃপা করি৷’ এই “শুদ্ধভক্তি” প্রার্থনায় ভাগবতে 
বৃত্রাহ্থরকেও বলতে শুনি : 
“ন নাকপুৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং 
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপতাম্‌। 
ন যোগনিদ্দীরপুনর্ভবং বা 
সমঞ্জসত্ব! বিরহয্য কাঙেক্ষ ॥' "৬ 
১ চৈ, ভা. আদি। ১২১ ১১২ ২ চৈ. ভা. আদি। ২, ৪৩-৪৫ 


৩ চৈতন্তচন্দ্রানৃত, ৪র্থ বিভাগ, ২৪ ৪ ভা ১1৭১০ 
৫ ভা" ৩/২৯।১১-১২ ৬ “ভা ৬।১১।২৫ 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন্ ২৭৭ 


অর্থাৎ আপনাকে ত্যাগ কবে মামি স্বগলোক, ব্রহ্ম-লে।ক, সার্বভৌমপদ, 
বসাতলেব আধিপতা, যোগসিদি ‘মন কি মুক্তিপদ ও চাই না। 

লক্ষণীয়, চেতনোর শ্লোকাষ্টকে পুকষার্থরূপে ধন-জণ-কবিতা ও সুন্দরী 
বারিত হয়েছে, কিন্তু “অপুণর্ভব' ব| মুক্তিপদেব পসঙ্গমাত্র নেই। বোধকবি 
তার দৃষ্টিতে “মু'ক্রনাঞ্জ। কৈতবপ্রধান ' বলেই তাব উল্লেখ পর্যন্ত 
অনুপস্থিত । বস্তুত, ভাগবতেব “শবে শবে যথা ভক্তি: পাদয়োস্তব জায়তে?”৯-- 
জন্মে জন্মে আনার পাদপ্দ্মেই আমাব শক্তি জাত হোক, এই অন্তিম প্রার্থনাব 
মতে? চেতন।-শিক্ষাটকে 9 জন্মজন্মান্তবে শক্তি কাজ ৩. “মম জন্মনি- 
জন্মনীশ্ববে ভবতাতন্তক্তিবতৈতুকী ত্ব্থ ৷ প্রসঙ্গত বলা দবকার, এ-শ্রোকের 
“পুন্দবীং কবিতাং ব।” অশ্ব পেট অর্থ কবেন হ্বন্দণা কবিতা", ভাষাস্তরে 
“সালক্কাবাং কবতা””? কেউ-বা “এুন্দখা' ও “কবিতা” । যে-অর্থেই গ্রহণ করা 
হোক না কেন শোকে অপ্রার্থেয় পুকষার্থ-কতে «বিতাব বগা আদে উঠলো 
কেন,কৌতৃহল জাগা ষ্বাঙাবি£। খোধকবি 5তোমধো মাধবেন্দরপুবী-ঈশ্ববপুবীব 
শোত্রভুক্ত গৌবাঙ্গও সুকবি-ত্বর অধিক্াণ লাশ কবেছ্িলেন | এছ শিক্ষান্টকই 
তো ঠাব ক বশ কু শিঃঞ শষ প্মাণ। ফলত ৬ পৰব স্যৃরিতে কবিত্বশক্তিব 
পবমার্থত। বিষযে সন্দিহান হাথ 351 তাব পক্ষে বিচিত্র নয। ভাঁগবতেও 
ভক্তিঠান সুপবিত্বেৰ 'শৈল্কল। ব ঈশা স্পটা "ত ভযষেছে। ভাগবতেব 
একস্থলে বলা হয়েছে, থে-ছিহবা 0ধিশশাম-াাতন কবে না, তা ভেক- 
বসনাব তুলা, “জিহ্বাস ০ দার বোর '২। *নাএ। জ ৎশাধশ হবিকথাশূন্য 
“বচশ্চিত্রপদং” চাক” দু ভা ষ তকে ও বল। ভয়েছে ‘কাকসেবিত-তার্থ'৩ | 
আসলে ভাগবতে হ'বশামণ্।তশ এবং ভ পগদপদু বন্দে চেষে প্রার্থাতব' 
অপবর্গ আব কিছুই দেই । মুচুবুণ্দ-স্তখে তা বল! হফেছে হে পবমেশ, হে 
হরি, অকিঞ্চনের প্রার্থাতম মাগ না1 ও১ ীদপ্দেধ সা ায ছাডা1 আমি 
আর কিছুই প্রার্গন। কখব পা কেননা, এব অপ্বণদাতাকে আবাধনায় 
পবিতুষ্ট +ধলে কোন্‌ বিবে ৯বাণ পুধ্ষ আবাব শিজেব বন্ধনেব কাবণকপে 


বর প্রার্থনা কববে? শাগবতেব ভাষায় £ 
“ন কামহেহন্াং তব গাদসেবনাদ কিথ্চন- 
প্রার্থাতমাদ্‌ ববং বিভে| ৷ 
আবাধা কস্তাং হাপবগঁদং হবে 
টিকার বৃণীত আর্ষে! ববমাত্মবন্ধনম্‌ ॥"+ 
১৯ ভাং ১২।১৩|২২ ২ ভা"২।৩২০ ৩ ভা’ ১২ ১২৫০ ৪ ভা” ১০]৫১|৫৬ 
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“ন কাময়েহন্যং এই ভাগবতায অপবর্গ-প্রার্থনার সঙ্গে অভিন্ন স্বরে বাধ! 
পড়েছে “ন ধনং ন জনং।” শেষোক্ষে কথিত অহৈঠ্কী তক্তিরই নামাস্তর 
ভগবানের পাদসেবনাধিকার। “তব পাদসেবনাদকিঞ্চন প্রার্থযতমার্দ বরং 
বিভে” | জীব হলো কৃষ্ণের পাদসেবক ব| নিত/দাস --গোৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 
এই জাবতত্ এখানে ভাগবতীয় প্রতিষ্ঠাভূমি লাভ করেছে বলেও মনে হতে 
পারে। জন্ম-জন্মাস্তরে অহৈতুকী শুক্তিই আবার সে-জীবের সাধ্য বা পরম- 
পুরুষার্থ। সাধশভক্তির শেষধীমা নির্দেশে শ্রীচৈ৩শ্ের শিক্ষান্নোকাষ্টকের 
প্রথম চতুষ্ক এইভাবেই সরবার্থসাধক | 

অপরপক্ষে শিক্ষার্টকের দ্বিতীয শ্রোকচতুষ্ক সিদ্ধাক্তি ব্রজপ্রেমের 
ূর্ণান্বতাত্বাদ। এর ভিত্তি যদি তয় দাস্য, তবে সৌধশিখর মধুরাঁখা মহাভাব। 
শ্রীচৈতন্ব আপন জীবনসাধনায় “আপনি আস্বাদি” সোপানপরম্পণা সেই “নিগুঢ় 
প্রেমে”রই শিখরসীম। নির্দেশ করে গেছেন। গোৌভীয় বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টিতে 
এখানেই সবাবতার-মধ্যে  ৩ন্যাবতারের শ্রে্ঠতব। ৮তন্যচন্দ্রামৃতে প্রবোধানন্দ 
সরস্বতী বলেন, বামাদি অবতারে রাক্ষস ও দৈত্যকুল বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল, 
সে আব কী গুরুতর কার্য? কপিলাদি দেবগণের দ্বার! যোগমার্গ প্রকটিত 
হয়েছিল, সে আর কী মহৎ ঢ*য়।? ব্রহ্মার দ্বার! সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অনুষ্ঠিত 
হয়, সেই-ব। এমন কা শ্রেছ? বরাঁত-আধি অবতারে মেদিনী-উদ্ধীর করা 
হয়েছিল,সেই-বা কী বরণীয় 1- শষ পযন্ত জামবা তাই ভগবানের প্রেমোজ্জবল! 
পবমাভক্তর পথপ্রদর্শক সর্বাবতার-শ্রে্ড শ্রীচৈতখপ্জপকেই স্ততি করি : 
“প্রেমোজ্ৰলায়া মহাভক্রেবত্ন করীং গরং ভগুবতশ্চৈহন্মুতিং স্তমঃ।"১ 
শিক্ষাধটকের শেষ শ্রোক-চত্ুক্কে প্রবোধাণন্দ-বন্দিত এই “প্রেমোজ্জ্বল মহা- 
ভক্তির বন্মকরা” চৈতন্মৃত্তিণই সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব । উক্ত প্রেমোজ্জল পথে 
তাঁর কণ্চং দাসভাব, কণৎ গোপাভাব। কিন্তু “গোপীভাবৈর্ধাসভাবৈই১, 
গোপী ব। দাস যে-ভ্রাবেই বিহাব করুন ন! কেন,ঙার লক্ষ্য ছিল স্বঞ্রন-শিক্ষা। 
সেদক দিয়ে শ্লোকান্টকের আম্বাদন-মুখ্য শেষ-চহুদ্কও শিক্ষাঞ্টকের অন্তর্ভ ক্র 
হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য। 

শেষ চতুক্কের প্রথম শ্রেকণঅয় নন্দতনুজ্জ কিক্করং' দাঁস্যভক্তিমূলক । 


এই দাসা ব্রদ্র-মথুবা-দারকা শিবিশেষে সকল নিত্যপরিকরেই বিরাজত। 
বিশেষত মাধুর্বলীলার সর্বোৎকর্ধবশে ব্রজপ্রেমেই দাস্যের সর্বাতিশায়া বিকাশ । 
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দ্বারকাঁমহিষীর সঙ্গে সঙ্গে শ্ীদামাদির তুলা সখারসের পরিকর, নন্দযশোদার 
তুল্য বাৎসল্যরসের পরিকর এবং ব্রক্গোপীদের তুল্য মধুররসের পরিকরবৃন্দের 
প্রগাঢ় প্রেমভক্তিও দাস্যরসে পরিপূর্ণ । শ্রীচৈ তন্যচরিতায়তের ভাষায় : 
“কৃষ্প্রেমের এই এক অপূব প্রভাব । 
গুরু সম লুকে করায় দাত্যভাব ॥”৯ 
উদাহরণস্বরূপ “লঘু” পরিকরের পর্যায়ভুক্ত টদ্ধবের প্রার্থনাই সর্বাগ্রে মনে 
পড়তে পারে। “গে! শ্বাশ তে পাদসরোজ ভাজাং”২ শ্রোকে তিনি কৃষ্ণপদে 
নিবৈদন কবেছিলেন, হে বিরাওপুকষ। আনার পাদপন্মের সেবকগণের 
পক্ষে ধর্ম-মর্থ-কাম-.মাক্ষ চতুর্বর্গের কোনটিই-বা দুর্লভ ? তবু আমি তার 
কোনো একটিও প্রার্থনা করি ন! | কেননা আার্ম-যে একমাত্র আপনার 
পাদপদ্মেরই অভিলাষী । 

অনুকূপ ১1০৬ দ্বাবকার কণঞ্সণাাঁদ “্যতেক মত্ষী”-“তাহারাও 
আপনাকে মানে কুষ্ণণাসা”। তাই দেখি, শ্রীকৃষ্ণের আচরণনিকেতনে 
চিরপৃ্জাবিণীর সে চাগ।লাঙ-প্রার্থন। রু'কণীর :  “তচ্ছানিকেতচরণোহন্ত 
মমার্চনায়”৩। শ্রীকৃষ্ণের পাদম্পর্শনাশেব মাশায় অপস্থিনা হয়েছিলেন যিনিঃ 
মেই কাসিন্দাব অভিমান কৃষ্ণেৰ গুহমাজনাকা'রণী দাঁসার ' “সাহং তদ্গৃহ- 
মার্জনা”ঃ। আর স?ল সপত্নাসত নিজেকে “মাগ্রাপাম” কৃষ্ণের গৃহদাসী-রূপে 
ঘে।ষণ। লক্ষ্মণাব : “আন্নারামস্য ভস্যেমা বযং বে গৃহ্দাসিকাঃ”*। 

ব্রজের সম-পরিকরগণ, সাধের সঙ্গে কণ্যের সন্বদ্ধ “এশ্ব্ধজ্ঞানহ'ন- কেবল 
সখাময়” তারাও “দাস্যভ]ুবে করে চরণসেবন”। প্রমাণস্বপ্ূপ ভাগবতের 
“পাদসংবাহনং চকু: কেচিন্তস্য মতাত্মজঃ”'* শ্লোকটিতে বণিত মখার্‌ন্দের কৃষ্ণ- 
পাদসংবাহনেরই উল্লেখ করা যাঁয়। 

“এহে। হয়'। গুক্ূপরিকর-মধো স্বয়ং নন্দ. কৃষ্ণে ধার “শুদ্ধবাৎসলা?, 
“তেহে! রতি মত মাগে কধেওব চরণে” | উদ্দাহরণ৩, “মনসে। বৃত্তয়ো নঃ সাঃ 
কৃষ্ণপাধান্জাশ্রয়াঃ '" ও তৎ-শপ্রবতী শ্লোকদ্বয়ই স্মরণ কর! যেতে পারে। 
উক্ত ছুটি শ্লোকে তিনি মথুরা থেকে আগত উদ্ধবদূতের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে- 
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২৮০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


ছিলেন, তার মনের বৃত্তিদমূত যেন কৃষ্ণের পাদান্বুজাশ্রয় করে, তার বাক্যসমূহ 
কৃষ্ণের নামে হয় অনুক্ষণ চাতণরত, তার শরীর কৃষ্ণ-প্রণতিতে নিয়োজিত । 
এককথায়, প্রারদ্ধ কর্মফলবশত যে-লোকেই ভ্রমণশীল হোন না কেন, কৃষ্ণেই 
থাকুক তার অচলা রতি । 

“এহোত্তম”। লঘু-পরিকরমধো কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীদেরও সেই এক 
দাসী-অভিমান। ঠৈতন্যচরিতামূতের ভাষায় বলতে গেলে, “্ধা-সভ| উপরে 
কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন । তার! আপনাকে করে দাসী-অভিমান”৯। প্রমাণস্বরূপ 
তাগবতের প্ব্রজজনাতিহন্‌ বীর যোষিতাং’ ২শ্লোকটিরই উল্লেখ করা যায়। 
শারদীয় রাসে অন্তহিত দয়িতের উদ্দেশে এ-গ্লোকে বনপরিভ্রমণশীলা ব্রজবধূদের 
বলতে শুনি, হে ব্রজজন-ছুঃখনিবারী বীর, হে স্মিতহাস্যে জনের গর্বহারী 
সখা, আমর! তোমার কিঙ্করী, আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর, তোমার মনোহর 
কমলমুখ দেখাও । “ভজ সখে ভবৎকিস্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়”__ 
শ্লোক-শেষাংশের এই “ভবৎকিঙ্করীঃ'” দাসী-অভিমানের চুড়ান্ত স্মারক হয়ে 
থাকবে । 

সর্বোন্তম, প্ৰধানা গোপী বাধাও “দাসী ভৈঞা সেবেন চবণ”? | তাই 
দেখি, কৃষ্ণ-পবিতাক্ত। ভযে বাসে তিন “হা নাথ বমণ প্রেন্ঠ” আতিতে 
দয়িতেব সান্ধ্য প্রার্থনা করেও নিজেকে তার দাসী-সম্ভাষণই করেছেন : 
ধ্দাস্যাস্তে কপণাখ! মে সখে দর্শধ সন্নিধিম্‌ ’*। শুধু তাই নয়, ভ্রমরগীতায় 
বিবহবিজল্লে তিনিই সর্বগোপীর পক্ষ থেকে উদ্ধবদূতকে তার ব্যাকুল 
জিজ্ঞাস! জানিয়েছিলেন : “কচ্দপি স কথাং নঃ ,কিহ্করীণাং? ৪, কখনও কি 
তিনি ঠার কিক্কবী, এই খামাদের কথা বলেন? 

উল্লেখযোগ্য, ব্রজগোপীবর্গ একাধিকবার নিজেদের কৃষ্ণপদাশ্রিতা 
কৃষ্ণদাসী-রূপে পরিচিত করেছেন । রাসোৎসবে সমাগত! গোপীর। কৃষ্ণকে 
বলছেন, বিরহবহ্িতে দেহ-বসর্জন দিযে আমর! ধ।াণযোগে তোমার পদ 
লাভের গদবী-প্রাপ্ত তব, এবব্হজাগ্রতপযুত্তদেত] ধ্যাণেন খাম পদয়োঃ 
পদবীং সখেতে”€ । আদি ব বঞছেশ, আমব। তোমার পদধূলিৰ শরণাগত। : 
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ভাগবত ও শ্রীচৈ তন ২৮১ 


“বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপনাঃ?* | আবারঃ_ পুঞ্বউণঃ 'মগঠাপে দগ্ধাদের 
দাস্য দাও, “তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্””২ । পুণরপি বলছেন, লক্ষ্মীর 
রমণস্থল তোমার বক্ষ দর্শন করে আমর! দাঁগা হয়েছি, “বিলোক্য বক্ষ 
শিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ’ ৩। গোপীরা শিজেদের সুরতনাথ কুষ্ধের 
“অশ্ুক্ষদাসিক1'৪ অর্থাৎ বিনামাইনের দাসী ও বলেছেন । 

আপাতদৃষ্টিতে, শিক্ষাঞ্টকের দ্বিতীয় চঃঞ্ষের প্রথম গ্লোকের দাস্য 
ব্রজবধূর দাস্যের অন্ধ" বোধ হবে। কেনন! ব্রঙ্বদুণ! নিজেদের বলেছিলেন 
“ভবৎকিঙ্করীঃ”, আর চৈতন্য, “কিঙ্কর'’। গোপীর। বণেছিলেন “৩ব পাঁদরজঃ 
প্রপন্নাঃ”, চেতন্যও তাই, “তব প|দপর্ধজস্থিতধৃূল।সধূশং বিচিন্তয়'” | 
বাগভঙ্গির সাদৃশ্য যতই থাক না কেন, আমণ। চেতন্য-প্রাথিত এই দাসকে 
সিদ্ধাভক্কির প্রথম স্তর দাস্যেরই নামান্তর বলে মনে করি। একে মধুরের 
অশুক্ক দাঁসা ব’ল ভুল করা৷ তনুচিত। এখানে বলে নে ওয়। ভাপ” ব্রজ-মথুরা- 
দ্বারকা নিধিশেষে প্রেম ওক্তির সকল পরিকরেই দাস্য বর্তমান থাকলেও, সে- 
দাস্যের আস্বাদন-ভেদ আছে | উদ্ধবের কৃষ্ণণৈহ্ধযোর সঙ্গে বজগোপীর দাসী- 
অভিমানের “বহুত অগ্তর’ | যে-উদ্ধবকে ভাগবাত বলা হযেছে মুখ)দাক্স 
“ম্বভৃতামুখা”ৎ সেই উদ্ধবে দাস্যেরই পরাকাগা, আর ব্রজগোগীতে মধুরেরই 
পরাকাষ্ঠা, দাস্য অন্যতম সঞ্চারা মাএ । এখন প্রশ্ন, ০৩ণশ্যের “অয়ি নন্দতনুজ 
কিন্করং” শ্লোকের কৃষ্ণকৈঙ্কর্ধাক্ে গোপীর দাসা-অঠিমানের তকে পুথক্‌ করার 
যুক্তি কোথায় । অপর এ+ শ্লাকের আলোচনা» হবেই বলেছি, ফৈঃকরসে 
স্থিবীকৃতমন। গোপীদের চিন্তে ৬বভাবন] থাকঠেহ শাবে না। অথ দাস্তেরঠ 
শ্রেষ্ঠ পরিকর উদ্ধবেধ কুষঃ৮৭ণে প্রার্থনায় সং, !র্বপ 'দৃুস্তব ওমের উল্লেখ 
পাই ঃ 

“বয়ন্তিহ মহাযোগিন্‌ ভমন্তঃ নম্বর । 
তব্দ্বার্তয়। তব্যষিমস্তাবকৈছু স্তরং তম£॥ 7১ 

অর্থাৎ, হে মহাযোগী, আমব। কিন্তু সংগাবের +র্ম দে এমণ করতে করতে 
তোমার ভক্তগণসঙ্গে তথা তোমার কণা ॥।॥৩নে এই অপা! শন্ধকার ৩ 
হব। 
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২৮২ ভাগবত ও বাঙ লসাহিত্য 


“তরিষ্যামঃ”_ত্‌ ধাতু তারণার্থে। অন্থরূপ অর্থেই শঙ্করের গোবিন্দীষ্টকে 
গোবিন্দ হয়েছেন বহিত্র-স্বর্ূপ, “ভবতি ভবার্ণবে তবণে নৌকা ?। চৈতন্যের 
শিক্ষাষ্টকে ভবান্বুধির অনুষঙ্গে নন্দ তনুজের পাদপঙ্কজও নৌকারই বাঞ্জন! 
লাভ করেছে। ভাগবতে কুস্তীস্তবেও কৃষ্ণের পদান্বুজ হয়ে উঠেছে ভবপ্রবাহের 
পারকারা : “৬বপ্রবাহো পরমং পদান্বুজম্‌ '১। এই “শুবপ্রবাহে”র সমার্থক 
“ভবান্ধুধ ’র উল্লেখ থাকায় এবং কিন্ধর’ বা দাস-অভিমান প্রকাশের 
ফলেই শ্রীচৈতন্বের আলোচ্য শ্লোকটিকে আমরা ‘বশ্তদ্ধ দাস্যেরই অন্তভুক্তি 
করেছি, গোপীদের মধুরাশ্রিত দাসী অভিমানের অন্তগত শয়। কিন্তু 
যে-শ্রেণীর দাফ্যেরই অন্তভূর্্ত হোক না কেন, এর মাস্বাদনও বড় কম 
চমৎকারকাঁবী নয়। পোর ভবাধ্বনিতে দারুণ সংসারমার্গে উদ্ধব 
গোবিন্দচরণ-রূপ অযুতবষী ছত্র ভিন্ন অপর কোনে! আশ্রয় দেখেননি, 
“পশ্যামি নান্রাচ্ছরণং বাপ্থি দন্বাতপত্রাদস্থ তাঁতিবরাৎ”২ | ভাগবতের এই 
'অমৃতাভিবর্ষণ? চৈতন্যচরি'তামৃতের ভাষায় হয়ে উঠেছে আনন্দানু'ধবর্ধন : 

“কৃষ্দ্রাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু । 

কোটিত্ৰহ্মনুখ নতে তাব একবিন্তু ॥”৩ 
পরবর্তী চৈতণৃশ্ত্লোকে কথিত অশ্রুধার-পুলকার্দ এই পকষ্দাঁস অভিমানে” 
উচ্ছলিত “আশন্দসিন্ধু*রই বহির্লক্ষণ। এ সম্পর্কে ড” রাধাগোবিন্দ নাথের 
মন্তবা "এই শ্লেকে শ্রীকষ্ণচরণে প্রেমপ্রার্থণা কর| হইয়াছে” কতদূর গ্রহণ- 
যোগ্য বলা কঠিন। কেননা ভক্ত ইতোমধে।ই দাস্ুরতি লাভ করেছেন, ঠার 
কৃষ্দাপ-অভমান অংকুরিত হয়েছে । তবে যে ‘অয়ি নতনৃক্ষ কিন্করং” 
শ্রোকের রসভাষো শ্রীচৈতন্যকে বলতে শুনি, “প্রেমধন বিন্ু বার্থ দরিদ্র- 
জাবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন” ? লক্ষণীয়, ভাগব তীয় শ্রোকে 
গোপীরা ছিলেন অশুক্কদীসিকা, শিক্ষা্টকের রসভাষ্যে ভক্ত কিন্তু সবেতন- 
দাসত্ব চান। তার বেতন আর কিছুই নয়, প্রেমধন। এই প্রেমেরই 
লক্ষণ হবে নয়নের গলিতাশ্রু-ধারা, আবেগের রুদ্ধবঠত|, অঙ্গের পুলকাবলী 
ইত্যাদি। এখানে ভিবিষ তি, ক্রিয়াপদ ভবিষ্যৃতেরই ইংগিতবাহী বলে মনে 
হতে পারে। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে প্রেমের বহির্লক্ষণগুলির অভাবে 
প্রেমধনের অভাবই এখানে সূচিত হুচ্ছে। কিন্তু বস্তুতই কি তাই? নিজেকে 


ও ও আচ ও জা জা এ? হার জা বলদ আও এ 


এ ১ ভ* ১1৮৩৫ ২ ভা ১১১৯৯ 


৩ চৈ, চ, আরি। ৬, ৪* 


bd 


ভাগবত ও শ্রীচৈ তন্য ২৮৩ 


কৃষ্ণের কিন্কর বলে জানবার পরেও কি প্রেমধণ দূরে খাকে ? “তব নামগ্রহণে 
ভবিষ্যতি” ভক্তের ধেন্যপ্রকাশসূচক নয় তো? বিশেষ করে ভাগবতে যখন 
আছে, “কৃষ্তাতিঘ্রপদ্মমধূলিড, ন পুশবিসৃষ্টমায়াগুণেযু রমতে”১__ কৃষ্ণের 
পাদপল্নের মধু একবার যিনি আস্বাদন করেছেন মাযাগুণে তিনি কি আর 
বিহার করেন ? তখন তো তাব সাক্ষাৎ দাস্যশ্ক্তি লাঙ ঘটে । সেই সাক্ষাৎ 
দাত্যভক্তিই লক্ষণীভূত হয় “শয়নং গলদশ্রধাবয1, অশ্রুবিগলিত নয়নে, 
“বদণং গদগদরুদ্ধয়া গিবা, রুদ্ধবাকা-বদশে, “পু” কৈনিচিত” ? বপুতে বা 
'পুলকাঞ্চিত শরীরে । ভাগবতে ও পাই, বিনা রোমতর্ষণে, বিন! চিন্তদ্ববণে 
এবং বিনা আনন্দাশ্রুপ্রবাতে ভক্তি জান] যাবে কিকরে? “কৎং বিন! 
রোমহ্ধং দ্রবতা চেতস| বিনা । বিনানন্দাশ্রুকপয়! শুধে।ভঞ্ঞা বিনাশয়ঃ”২ | 
কৃষ্ণ তাই উদ্ধবক্ষে বলছেন, আমাব প্রতি শ্ঞ্যুক্ত হযে বাক্চা যার গদ্গ্দ 
এবং চিত্ত য.ন দ্রবীভূত হয়, যে পুনঃ পুনঃ রোদন পবে, কঁচিৎ হাসে, কচিৎ 
লঙ্জ| পরিত্যাগ করে কাশ ও নৃত্য ক্তে থাকে, সেঃ মদভক্তিযুক্তই তো. 
ত্ৰিভুবন পবিত্র করত১ সমর্থ : “বাগ, গণ্গদ। দ্রবতে যস্য চি৪* কদত।ভাক্ষং 
হসতি কঠিচ্চি। বিপজ্জ উদ্গ|য়তি নৃ5।০৩ ৮ মছক্িযুক্তো ভুবশং পুনা "*। 
ভাগবতের ভক্তসত্তম প্রহণাদকে আমবা উালাথত ভঞ্জলঙ্গনে বিভূ যত দেখি। 
ভক্তলক্ষণ সম্বন্ধে (তন শিজে ও এক স্থলে বলেছেন, ভগবানের পালাবিগ্রহ-কৃত 
গুণ-কর্মাদির কথাশ্রবণে ৬৪ আনন্বাশ্রু? দ্গপ কঠে গান ধরেন, কাদেন। মৃত) 
পরায়ণ হন। প্রহলাদ-কধিত এই “র্যোৎপুলক এ? গদং প্রো" 1% উদগাযতি 
রোৌতি নৃত্যতি'"* দাস্াতিমান। আ১৩ত্ের “পুলকৈণ্চিতং” বগুর সঙ্গে 
অভিন্ন। গোবিশ্দদাঁসের বর্ণন। মনে গডে : 
“বিপুল-পুলক-কুল আকুল কলেবর 
গরগর অগ্তব প্রেমঙবে। 
“হু লু ভাসি গদগদ ভাষণি 
কও মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।॥' * 
সর্বোপরি, কৃষ্ণকৈঙ্কখোর এই আনন্দসিন্ধু শুধু লোকোণ্ডর সিদ্ধভক্ত চৈতন্য- 
দেহেই অক্রুরোমাঞ্চে প্রকটিত হয়নি, তার স্প্শনশব স্পর্শে এই আতিক অনু- 
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ভাবসমূহ ঘরে ঘরে হরিনামকীর্তনের অবসরে রাগানুগ! সাধকের দেহে দেহে 
পরিস্ফৃত্তি লাভ করেছিল। প্রবোধানন্দের চৈতন্যচন্দ্রা মৃতের ভাষায় “বভৌ 
দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রুবাতিকরঃ,৯। প্রেমোজ্জল1 ভক্তি যখন এরূপ 
সাধারণ হয়ে পড়েছিল, তখন “দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন”'-রূপ 
চৈতন্যোক্তি একা স্তভাবেই ভক্তের দেন্যোথিত বলেই প্রতায় হবে। সেক্ষেত্রে 
এ-শ্রেক সম্বন্ধে ড' নাথের মন্তব্য, “এই শ্লোকে শ্রীকষ্ণচচরণে প্রেম প্রার্থন। 
কর! হইয়াছে” কতদূর স্বীকার্য বল! সম্ভব নয়। 


অবশ্য শিক্ষা্উকের এতৎ-পরবর্তা শ্লোক “যুগায়িতং ,নিমেষেণ” সম্বন্ধে 
তার সিদ্ধান্ত অংশত গ্রহণযোগা | তার মতে প্শ্রীকপ্ণবিবহে শ্রীরাধার কি 
রকম অবস্থ! হয়, তাহ! এই শ্রোকে বলা হইয়াছে” | বস্ততই কৃষ্ণবিরছে 
রাধার নিমেষ যুগ হয়েছিল, নয়ন হয়েছিল বর্ণণঘন, এবং জগত সর্বশূন্ । 


১, “রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে”২ 
২, “বিরহিন-নয়ন বিহল বিভিরে 
অবিরল বরিসাঁত ॥'"৩ 
অর্থাৎ বিরভিণীর নয়ন অবিরল বর্ষ! কবে গড়লেন বিধি। 
৩. “সুন ভেল মন্দির সূন ভেল নগরী । 
সূন ভেল দসদিস সূন ভেল সগবা |” 
বিশিষ্ট পদ কর্তাগণেব এই রসবৈদগ্ধাপূর্ণ বর্ণনাই আমাদের উক্তির অনুকূলে 
উপস্থিত আছে। ভাগবতের গোপীগীতেও ব্রজবধূদের বলতে শুনি: 
“ক্রটিযুগায়তে ত্বামপশ্যতান্‌ *--আকৃষ্ণের অদর্শনে ধণার্ধও যুগতুলা তয়। 
কিন্তু এ তে! শুধু ব্রজগোপীদেরই বিপ্রলম্তাখ্য বিভূতি নয়। ভাঁগবতে আছে : 
“ক্স্তদ্বিরতং সহেত১”৬ কে তার বিরহ সহ্য রবে? এটি সাধারণভাবে ব্রজ- 
মথুণা-দ্বারক! নিধিশেষে কৃষ্ণলীলার সমুদয় পরিকর সন্বন্ধেই প্রযোজ।। তাই 
দেখি, কুরুক্ষেত্রের পর বাজধানীতে প্রত্যাগত শ্রীরুষ্ণেণ উদ্দেশে দ্বারকাবাসী 
বলে'ছলেন, কৃষ্ণবিরহে তাদের ক্ষণ হয়েছিল কোটি-অব্দ তুল্য: “তত্রাব্দ- 
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কোটপ্রতিমঃ ক্ষণে।”'৯ | প্রারৃষায়িত চক্ষু তে! ভক্তমাত্রেরই বিধিলিপি । আর 
গোবিন্দবিরভে একমাত্র রাপারই জগৎ শূন্য ভতে। না। প্রসঙ্গত কালিয়বেষ্টনে 
আচ্ছন্নবৎ কৃষ্ণের দর্শনে গোপীদের সম্মিলিত মর্মবেদন] স্মণীয় : প্গ্রস্তেহিন! 
প্রিয়তমে ভূশদ্ঃখতপ্রাঃ শুনাং প্রিয়বাতিহৃতং দ্দৃশুস্িলোকম্”২। দঘিত 
সপপগ্রস্ত হওয়াম অতিশয় দ্ুঃখসন্তপ্ত গোঁপারা প্রিয়বিরহিত ত্ৰিলোক শুন্য 
দেখপেন। 
৩বে একগ। অনসাকার্ষ, গোবিন্দবিরহে অশ্কবর্ধণ, জগতশন্বতা প্রভূতি 
*অনুভাবসমুং বাধার ক্ষেত্রে যে আতা/ন্তিক'ত| লাশ কবেছে, অ « কোনো 
পরিকরের ক্ষেত্রে তা করেনি | বিরহ্ণী রাধা তাই প্দাবলার গ্রাণপ্রতিযা, 
ভাষান্তরে ভাগবশ্ের প্রধাণ1 গোপী চএজল্লেব সারিকা । তঠাবই ভাবা ত- 
স্ববালত শ্রাচৈতন্যের পক্ষে ঢোবিন্দবিরতে প্যুগাখিতং নিমেষেণ” যুগপৎ রচনা 
কর। ও আছ।পশ কর! প্ছু মাত্র অফাঠাবিক নয়! বিশ্মেত রাধাভাবে 
চৈওন্যের বিরহদশাও যে সবা*শে অগ্ৃবূপ, তা চৈতন্য১রিতাম়তের অন্ত।ল্মীলাব 
রসিক পাঠকের অজান! থাকার কথা নয়। 
কিন্তু বসিঞেব দিতে বিরতে নয়, বিবহোত ত্র আক্সনিবেদনেই শেষ সুধা 
সাঞ্চত। পদাবলা- 1কমাত্রেই জানেন, পুবরাগ-অনৃবাগ-আক্ষেপানুরাগ- 
বিরহের পারেই অগ্রসর! কনকগোৌবী রাধা আগ্ননিবেদনের ও শ্রজলে 
বলেছিলেন : 
“বধু কি খাব বলিব আম । 
জাবণ্জেমরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি 17৩ 
শিক্ষাঞ্টকেও দেখি, “দারুণ বিরহ গুতা” পেশিয়ে এসেই শ্রাচৈতন্য বলছেন: 
“মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ; | 

এ ক্ষেত্রে ড* নাথের সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সত্য : “এই শ্রোকে শ্রীবাধার শ্রীকঘ- 
বিষয়ক প্রেমের স্ববপের কথা বলা হইয়াছে । শ্রীরাধাব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম 
হইতেছে কৃষ্ঝশ্বখৈকতাৎপর্ষময়” | প্রকৃত প্রস্তাবে, কৃষ্ণস্বখৈকতাৎ ধময়তা 
গোঁপীপ্রেমের একটি সাধাবণ লক্ষণ। তাই দেখি, ভাগবতীয় গোপীবৃন্দ 
পাছে তাদের কঠিন বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কোমল পদপল্লব আহত হয়,এই আশঙ্কায়, 
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নিজেদের অমেয় স্থখবর্ধনের সম্ভাবনা সত্বেও কৃষ্ণচরণ স্ব স্ব বক্ষে ধারণ করতে 
ভীতা হতেন। বলা বাহলা, গোপীপ্রেমের এই সাধারণ লক্ষণ সর্বভাবোদ্‌- 
গমোল্লাসী রাধাপ্রেমে সর্বোংকর্ষ লাভ করেছিল। শিক্ষান্টকের অন্তিম 
শ্লোকবাকোর রসভাস্তে উদ্ধত চৈতন্যোক্তিই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ : 
“না গণি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি তার স্বখ 
তার স্বখে আমার তাৎপর্য । 
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর তৈল মহাসুখ 
সেই দুঃখ মোর সুখবর্ধ |৮ 
কোনে সন্দেহ সেই, চৈতন্বের ‘আগ্রিষ্য বা পাদরতাং, শ্রোকটি রাঁধাভাবে 
্ফুর্ত এবং রাধাভাবেই আন্বাদিত। শিক্ষা তগ! সমগ্র চৈতন্য-জীবনবাণীব 
'সারং সারং সমুদ্ধতম্‌্* অমৃতনির্যাসই এ শ্লোকে পরিবেষিত। উপলব্ধির 
গভীবতায় এবং আন্মণিবেদনেব এঁকান্তিকতায় আশিস বা পাদরতাং' স্বাছু 
স্বাদ পদে পদে । 
আমাদের বিশ্বাস, সমগ্র বৈষ্যণ বসসাহিতো *-শ্লোকের একটিই মাত্র 
তুলন। আছে, ভাগবতীয় শ্রমব্গী তাব সর্বশেষ শ্লোক : “অপিবত মধুপুর্যামার্য- 
পুত্রঃ”। শ্লোকটির সমগ্র পটভূমিটি উদার করা যাক । “ক্রুরস্তমক্রুরসমাখায়া,” 
ক্রুর অক্রুরের সঙ্গে কৃষ্ণ মথুধাঁ চলে গেছেন | যাবার আগে সপ্রেমবাক্যে 
আশ্বাস দিয়ে গেছেন, “শীঘ আপছি৮--প্সপ্রেমৈবায়াস্য ইতি”১! এদিকে 
মথুরাঁয় কংসবধাদি এরশ্বর্ষশীলার বিপুল পরিসবে ব্রজে প্রত্যাবর্তন তো দুরে 
থাক, বনৌকস! ব্রজললনাঁদের কাছে কুশলবার্ত। পর্যন্ত পাঠানো হয়ে ওঠেনি | 
শেষে উগ্রসেনের রাজ্যাভিযেক ও গুরুর মৃতপুত্র আনয়নের পর অবকাশমত 
একদিন নির্জনে তিনি উদ্ধববকে আনয়ন করে এনে সেই “বিরভৌৎকঠা- 
বিহ্বলাঃ”২ং গোপীদের নিকট আপন দৌত্যকার্ধে নিযুক্ত করে তাকে ব্ৰজে 
প্রেরণ করলেন । কৃষ্ণদৃত উদ্ধব ব্রজের বনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করে 
নন্দযশোদাসহ সকল ব্রজবাঁসীর কৃষ্ণবিষয়ক বিরহসস্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত 
করতে সমর্থ হন। কিন্তু ব্রজঞ্নোগীদের প্রেমরসসীমা তখনও তার অজ্ঞাত | 
পরদ্িবস প্রাতে “গোবিন্দে গতবাকৃকায়মানসাঃ"৩ সেই গোপীদের সাক্ষাৎ 
লাভ করলেন তিনি । গোবিন্দের বাল্যকৈশোর-কৃত বিচিত্র প্রিয়কর্ম “সোঙরি 
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সোঙরি'' তাদের তখন “মন ঝুব”--ণ্কদ্।শ্চ এস্য সংস্যুত্য সংক্মতা যানি 
কৈশোববালায়োঃ”১ । সেই ব্রজবধূদেব মধোহ একজন আবাব সে সময আগত 
এক ভ্রমরকে প্রিষপ্রস্থাপিত দূত মনে কবে মান-গর্ব-বিষাদ-অসুয়।- 
আত্মনিবেদনে যা বলেছিলেন, তাই ভমরগীত। নামে প্রসিদ্ধ । 

ভ্রমরগীতাঁয় দেখছি, পথমত তিনি মথুবাঁশাগব।দেব কৃষ্ণ-সৌভাগালাভে 
ঈষিতা। দ্বিতীষত, কুস্টেব গলোভনময় কপটবাকে)ব শিল্দালতা। এ-নিন্দ। 
যে নামান্তরে কপটী প্ষেবই দূষণ ত| তৃতায প্রোকে মধুবা-নাগরা-পবির্রত 
শ্বিধবাধিপতি" কষ্ণের প্রতি অসুযাখিন্ন কটাক্ষেই স্পট । চতুর্থ শোকে 
তার অভিমানক্ষু্ধ বক্তব।, ত্রিভুবনেণ সমুদষ নাবীই যিনি লাভ কবতে সমর্থ, 
এমনকি লক্ষ্মাকেও যিনি কপটবঝ্চিপ হাস্যে আব লবিলাসে মোহিত কনে 
সেবিক! কবেছেন, তাব কাছে আমবা কে? “বয় ক1”৯ ? সভাব «৯ 
পঞ্চমে ভি ন ১1 =। হযে পাঁবেন ন], অকুতজ্ঞেব সঙ্গে সন্ধি কবে ফল ৭, 
“অকৃতচেতাঃ ক? নৃ সনেযমস্মিন’৩। ষচত, পুবাঁণেব একাঁদি* ঘটন!| উল্লেখ 
কবে বোঝাতে চা*ছেন, লা শিষ্ঠুৰ প্রাণণাতা নাব।দাতা এই কৃষ্ণবর্ণেব 
নববিগ্রহঃ। ওই অপিঠেব সখে। প্রধোজন কি ভাদেব? তবু তে! দেখি 
সেই নিন্দিত-অসিঠেব পসঙ্গ ও বর্জন কবতে পাবছেশ =] ঠাব!। “অলমসিত- 
সখ্যৈন স্ত৷জ স্তৎকথাৰ্থঃ?* | কষ্ণকথাব এই অপবিত্যাজ মাধুরাব উৎস 
সন্ধান কব(৩ গিবে সপ্তম শোকে তিনি তাব ব।াজস্ত্রতিই কর্ছেন, বলহেন, 
একবাব ইধনকহ1 শ্রবণ কবলে স্বজনকে শোকসমুদ্রে ভাসিয়ে ভিক্ষু-মী। 
গ্রহণ কব! ছাঁডা পান্তা থাকে ন! । অক্টমে শিজেদেব দিলে অস্ীলিশিদেশ 
করে বলছেন, কষ্ককথাশ্রবণে তাবা বৈখাশ। অবলম্বন কবেনান সঙ, পিস্ত 
তদপেক্ষাও মর্রপ্দ বাপাব, বানে গীওমুগা শবাহত! তখিণী হয়েছেন: 
“কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কণ্যবধ্বো হবিণাত”৫ | শবমে একাধাবে গব ও মান 
প্রকাশ কবে বললেন, দূত কি তাদের কষ্ণাজ্ঞায় মথুবায় নিয়ে যেতে 
এসেছেন ? 'ত! |? কবে হয, কৃষ্ণ তো সেইসব মাথুর-পুবস্ত্রাণ পার্খ কখনো 
ত্যাগ করবেন বলে মনে হয় না, যদিও কবেশ, তাতেই-বা কি যায আসে। 
তার বক্ষ তে| কদাপি শূণ্য হবার নয়, স্বয়ং লক্ষ্মাই তো তা! অধিকাব করে 
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বসে আছেন! বিরহসন্তাপের মর্মনিজ্কান্ত এই শোক-গর্ব-মান-নৈবাশ্যকে 
অতিক্রম করে ভ্রমরগীতার সর্বশেষ শ্লোক দশমে এসে প্রধান! গোপী যা 
বললেন, তা কৃষ্ণেন্দরিয় প্রীতিইচ্ছাঁর পরাঁকাষ্ঠা, বিরহ-সমুদ্রপারে আত্ম- 
নিবেদনের স্থির সৌমা অনন্ত পৃথিমা £ 

“অপিবত মধুপুধামাধপুত্রোহধুনান্তে 

স্মরতি স পিতৃগেভান্‌ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্‌। 

কচিদপি স কথাং নঃ কিস্করীণাং গৃণীতে 

ভুজমগুরুত্বগন্ধং মুগ্রাধাস্যৎ কণা নু ॥?”১ 
হে সৌমা, শর্ধপুত্র এখন মধুপুবীতে তো? তিন ক পিতৃগৃহ, স্বজন- 
বান্ধবদের কখনও স্মলণ বেন? গোপদের কথা মনে প্ডে তার? আর 
কোনে। অবসলে কি এই (কঙ্করাদের কথ| বলেন {5নি? কবে তিনি তার 
অগুরুত্বগন্ধ হস্ত আমাদেখ মঞ্ডকে স্থাপন কববেন ? 

লক্ষণীয়, পৃবর্তী নটি প্লোকে প্রাণ গোপী কৃঞ্চকে কখনও বলেছেন 

“কিতব”?” ব| কপট, কখনও প্রলোশন-বাক)গটু, কখনও বহৃবল্লভ, কখনও 
কপটহাস্য- ও ভ্রবলাঁপ-বিজ্ঞ, কখনও “অক্চ৩চেত।” বা অকৃতজ্ঞ, কখনও 
অন্তব-বাহিরময় কণ্চবর্ণ, কখনও ভিক্ষুর ও অবলম্বনের কারণস্বরূপ, কখনও 
“কুলিকণ” বা ব্যাধ, কখনও আবার রমণী-পার্খাট।৩ স্ত্েণ। কিন্তু সকল 
বিক্ষোভই প্রশান্ত হয়ে উঠেছে সেখানে, যেখানে পূর্ববতী বিরহবিদীর্ণ সকল 
ভরৎসনা-কাঁঠন রূঢ় সম্বোধনই পণমপ্রেমে ‘আর্যপুত্র' সম্ভাষণে সমাহিত। রাঁসে 
আশ্লেষ মথুরাগমনে পাঁদপেষণ এবং অদর্শণে মর্ম*তা-করণ পরে মথুরানাগরা 
সংগমে “যথা তথা বা” পাম্পটা-বিহরণ ধার, সেই কৃষ্ণকেই প্রধান! গোপী 
বলেছেন “আধপুত্র” আর তাকেই চৈতন্য বলছেন “প্রাণনাথ” । মহাভাববতী 
প্রধান! গোপীর সঙ্গে মহাঁভাবারূঢ শ্রীচৈতন্য এখানে একাকার । কিন্তু তটস্থ 
বিচারে ভাগবতীয় প্রধান! গোপী অপেক্ষা শ্রীচেতন্যের সাধন ছুরূহতর মনে 
হবে। ভ্রমরগীতার দশটি শ্লোকে যেশ্বিচিত্র বিলসিত ভাব-বিভঙ্গ, শিক্ষা্টকের 
একটি মাত্র শ্লোকে তাই তর্শজিত। চৈতন্যচরিতাম্বতের ভাষায় £ 

দঈর্ধা উৎকঠ| দৈন্য প্রৌটি বিনয়। 

এত ভাব একঠাঞি করিল উদয় ॥৮২ 
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বস্তুত, ঈধা-উৎকগাদি বিচিত্র স্তর অতিক্রম করে ভ্রমরগীতার শেষ শ্লোকে 
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছার নিকষিত হেমকে প্রধান! গোপী যখন নিষ্কাশিত 
করছেন, শিক্ষাঞ্টকণের মাত্র শেষতম শ্লোকটিতেই চৈতন্য তখন ত! সম্পাদন 
করেছেন । গোডায় বৈষ্ণব মতে, কুষ্ণচলীলায় প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় 
ছিল বিতিন্নাঙ্গ, পক্ষান্তরে ঠচৈতন্যলালায “্রসধাজ মহা চাব” একাঙ্গ। বোধ 
করি সেইজশ্যই শিক্ষা্টকের শেষ প্রোকে প্রেমাশ্রভূতির চরম স্তবে 2৮৩ ন্যের 
দ্ুকহতম পরাসিদ্ধি এমন স্বতংস্ফৃত হয়েছে । বিশেষে ত. ভ্রমরগী তাৰ স্তরপরল্পর! 
ছ্্লিতার আন্নসাক্ষক অভিজ্ঞঙাব ঘঅন্ভূও । লবিবাজ গোষ্ামী তাবই 
বিবরণ দিয়ে বলছেন : 

“ক্ষণ মথুবা গেলে গোপীার যে দশা তেল । 

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুব সে "শা উপ জিল ॥ 

উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলা” 

ক্রমে এমে হেল প্রভুব সে টশ্মাণ-ণবপাপ ॥৮৯ 
কিন্তু এ তে] শালাচশলাপাণ শ্রোকটিখ আফ়াপশ পালে তার পাধাশাবস্ফুতি | 
কিন্তু নবদ্ধবীপণ/লায় এ &োঁক “রচনা” কালে ভাব ৬ শুকপ চাবোদয়ের প্রমাণ 
মেলে কি? একথা অনধাকায, নবদ্বাপলালাব মুখ।ঠ তার “ল* ভাব”ই 
প্রকটিত, আপ নালাটপেঠ মুখ।ত “গেোপাশঙার । কিন্ত “বসরাজ মহাভাব 
দুই একপপ' হওয়ার জন্য বোধ কর্ধে *বদাতে ৪ কাচিৎ তোপাতাৰ এবং 
নালাচপেও কচি শশশাব প্রকটিত হযেহি,। বঙ্গয় সাই) পবিষত 
প্রকাশিত, আমতা মাপ।বকা চাক! সম্পাদি* 'বাছু ঘোষের পদাবলী?তে 
সংকলিত এবং নবদ্বাপণালান্তগত বলে অণ্ মত একস তিনটি । ফ্খাঞমে 
২৫ সংখাক, ৪১ সং’, ৫১ সপ | পরের মধে। শেষোঞ্জটি গে ব-ভাবজীবনে 
ভ্রমপগীতার প্রভাব নিপেশ কবে 

“শিরজণে বস ভাবে পুবব বিশ্বে । 

কোণ! কৃষ্ণ ৭।ল গোরা খে মু'দ কান্দে ৷ 

ঝঙ্কাব করয়ে অলি চরখ-শয়ডে | 

b৮ম[4 চাভিয়ে কহে স্বমধুর স্বরে ॥ 

ভেদে রে নিলাজ আল ন! * বশ মোবে। 

কৃষ্ণ প্রাণণাথ মোর মুলা নগরে | 
১. চৈ, চ, অ্ত্র। ১৪, ০১১২ 
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মথুরা-নাগরি-কুচ-কুহ্নুমে রঞ্জিত । 

কৃষ্ণ অঙ্গে বনমালা অতি সুবাসিত ॥ 

সো রস লাগল তোহারি বদনে। 

মধুপুর যাহ অলি ছোডি মঝু সদনে ॥ 

বাদুদেব ঘোষ কহে কান্দিয়ে কান্দিয়ে । 

মুঞি পাপী মরি গোরার বালাই পইয়ে ॥ 
পদকর্তা বাত্ব ঘোষ ছিলেন চৈতন্ব-পারিষদগণের অন্যতম, চৈতন্ব-সমসাময়িক 
প্রতাক্ষদর্শী কবি । উপরি-উক্ত পদে তার বধিত চৈতন্বপীল! কাল্পনিক তো 
নয়ই,বরং সম্পূর্ণ সত্যঘটনার ভিত্তিতেই পতিষ্িত বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস । 
বিশেষ কবে, “কৃনও প্রাণনাথ মোর মথুর] নগরে"? মর্মীততা করে মথুবানগরে 
চলে গেছেন কষ, তবু ঠার প্রতি এই অদ্বর্থ প্রেমসম্ভাষণ “প্রাণনাথ” 
চৈতন্বের বিশিষ্ট ভাবপ্রবণতাকেই স্মরণ করাবে । “মৎ প্রাণনাথস্ত স এব 
নাপরঃ” ঘোষণাপত্রটি শেষ পর্যন্ত তাই ভাগবতীয় ভ্রমরগীতারই চৈতন্য- 
সাক্ষিক আর একটু নিবিড, আর একটু সংহত ভাবাতিব্যক্তি হয়ে থাকবে। 

চৈতন্যচরিতকার বলেছিলেন, *গ্রন্থবূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার''। উঞ্জিটি 

পরিব্তিত করে বলা যায়, “শ্লোকরূপে শিক্ষাষ্টক গৌর অবতার” । বস্তুত, 
চৈতন্যের সমগ্র জাবণবাণী, উপলব্ধি ও দার্শনিক তশ্বিজ্ঞান শিক্ষাঞ্টকের 
মাত্র আটটি শ্লোকেই অখণ্ড অমতাকারে বিপ্বত। এক্ষেত্রে ভাগবতের 
পয়োনিধি তার ভাবগন্তীর চিত্তে যে কিভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তা 
এতাবধি আলোচনায় অস্পন্ট থাকার কথা নয়। তাই উপসংহারে এসে 
স্বীকার করতেই হয়, ভাগবত-আস্বাদন ও ভাগবত-অন্ুভবেরই শেষ সীমা 
শিক্ষান্টক । 
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ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দশন 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন 
শ্রী-ব্রল-রুদ্র-সনক--ভারভবধাঁয় ভেদবাদী এই চতুঃসম্প্রদ্ায়েই ভাগবত 
শাস্ত্ররূপে ত্বীকত | দ্রৈতবাদী গৌডায় বৈষ্বের কাছেও “শাস্ত্রং ভাগবতং 
প্রমাণমমলং" | কিন্তু ভেদবাদীর সেই সাধারণ শাস্ত্র ভাগবতকে 
আশ্রয় করেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাব জাবত্রক্গবাদের বৈশিক্ট্যে, নামাল্তরে 
অচিস্তাভেদাঁভেদতত্ত, ব্রজপ্রেমের অনুগতিতে বাগান্গাসাধনের ভেগ্তু- 
নির্দেশে, তথা পঞ্চম পকষার্থ প্রমপ্রেমেক আলোকে অতি সঙ্গম ও 
অভিনব রসতত্ব-আঅলংকারশাস্ত্বের উদ্ভাবনে উক্ত চতুঃসম্প্রদাঁয়-বহিভূ ত এক 
সম্পূর্ণী মত ও পথের প্রবর্তক । "অমল প্রমাণ" ভাগবতশান্ত্রের উৎস থেকে 
এই নব-মত ও প্ধ্ণে উৎ্সাঁরণ বিশেষ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে ।  সেই- 
সঙ্গে গৌউ।য »*দাষ-গুরু আটৈ৩ন্যের ভাগবতাতিরিক্ত ভাবোপলক্ধি এ- 
ধর্মদর্শনে যে সর্বশাস্বাতিশায়। সোপান সংযোজন! কখেছে সে-বিষষ্ও অবহিত 
ন! হয়ে উপায় নেহ | তবে লাগবত-শাস্ত্র গেকে গৌডায় মতের উদ্ভবকে 
দার্শনিক পরিভাষায় ‘বিকার’ ব| পরিবর্তন ন| “লে বিকাশ বা বিবর্তন বলাই 
শ্রেয় । ভাঁগবতে যা অন্চ্চাবত, অবান্ত বা আভাসিত মাত, তার সমাক্‌ 
পরিস্ফুরণের মধে।ই সেই ক্রমবিকাশের স্যরপ্রম্পর| নিহিত রয়েছে । 

আমরা তে! জান, সন্বন্ব-অভিধেয়-প্রয়োজন, এই গ্রিতন্ত নির্ধারণেই 
ভারতীয় ধর্মদর্শনগু'লর আবধিভাব | গোঁডায় বেষ্ণব ধর্মদর্শনও ত!" বাতিক্রম 
নয়। জীবের পরম সেবা ৫ক, সেবনেপ উপায় কি, সেৰাপ্রাপ্তির ফলই-বা 
কি, এই তিনটি পারমাধিক জিজ্ঞাসার উৎরদানে গোঁডায় বৈষ্ঞবমতের 
সন্বন্ধাদ ত্রিতত্রের উপস্থাপন | শ্রীজাব গোস্বামী ভার “তন্ত্র 'ভগবৎ" 'পরমাত্ম' 
‘কৃষ্ণ' ‘ভক্তি’ এবং প্রীতি' এই ষট্সন্দর্ভের প্রথম চারটিতে সম্বন্ধ, এব" শেষ 
দুটির একটিতে অভিধেয়, অপ্রটিতে প্রয়োজন ব্যাখা! করেছেন । শ্রীজীবের 
এই গৌড়ীয় বৈঞ্চবীয় কৌষগ্রস্থের সমুদয় তত্বঈগত ও রসগত সিদ্ধান্তের মোটা- 
মুটি ভিত্তিস্থাপন অবশ্য করে গিয়েছিলেন রূপ-সনাতন এবং গোপাল ওট। 
তদুপরি, কৃষ্ণদ[স কবিরাজের চৈতন্মচরিতাম্তত এন্ছে রূপ-সনাতন-শিক্ষাদি 
প্রসঙ্গে জানা যায়, পথিকৃৎ বৈষ্ণব আচাধকুলের মানসদীক্ষা আবার চৈতন্য- 
প্রসাদেই সম্পন্ন হয়েছে । চৈতন্য-প্রসাদলাভে ধন্য উক্ত গোম্বামী-সমাজের 
সিদ্ধাস্তসমুহের *সারসংগ্রহ করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সেইসঙ্গে গৌড়ীয় 
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বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের অন্যতম প্রবক্তাবপে নিজেও নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন তার চৈতন্চরিত গ্রন্থে । কিন্তু গৌভীয বৈষ্ঞবীয আচার্ষগণের 
সন্বন্ব-অভিধেয়-প্রয়োঁজন বিষয়ক প্রস্থানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে, ত্রিতত্ 
সম্বন্ধে ভাগবতের অভিমতই উদ্ধারযোগ্য । 

সন্বন্ধতত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে ভাগবত পরতত্তের স্বরূপ নির্ধারণ করে 
প্রথমেই বলেছে £ “ব্রহ্মেতি পরমান্সেতি ভগবানিতি শব্দাতে"১-_জ্ঞাঁনীর 
কাছে পরতত্ব ব্রহ্মর্পে, যোগীব কাছে গধমান্নান্পে এবং ভক্তের কাছে 
ভগবান্‌ কূপে কথিত হয়ে থাকেন | কৃষ্ণই “ভগবান্‌ সম্ম' । ভাগবত তাই 
তাকে “পবমানন্দ' ‘পূণ’ ব্ৰহ্ম’ সনাতন" প্রভৃতি প্রততৃবাচী শব্দেও অভিহিত 
করেছে । তিনি আবাব শুধু 'পূর্ণৎ ব্রহ্ম' রূপেই নন, পিবং ব্রহ্ম' রূপেও 
ভাগবত-প্রসিদ্ধ ভয়ে আছেন | বৃন্দাবনে কঞ্চেইব নামকবণ উপলক্ষে । গ্গাচার্য 
নন্দকে জানিয়েছিলেন, এ*র বহু নাম ব কপ । সেই ‘বহ নাম বু রূপের 
একটি আংশিক তাঁলিকা আমরা এ-গ্রন্থেব পথম অধ।ায়ে ভাগবতে কুষ্ণ 
অনুচ্ছেদে উদ্ধার করেছি । এখানে স্বতন্ত্রভাবে আর হু' একটি নামবূপেব কিঞ্চিৎ 
বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে । উদাহরণত প্রথমেই তার “বাস্বদেব' 
নামটি মনে পডবে। “ওঁ নমো ভগবতে বাস্থদেবায়”" ভাগবতের এই 
দ্বাদশাক্ষর বীজমন্ত্রে “বাদুদেব' শব্দ ভগবৎ-শব্ব-সংজ্ঞক হয়ে উঠেছে । বস্তুত 
ভাগবতে শুদ্ধ, একস্বরূপ, বাহ্াভ্যন্তর-শুন্য, পরিপূর্ণ বিষয়াকারে অপরিণত ও 
নিবিকার-_এই ষডৈশ্বর্ষগুণময় জ্ঞানই ভগবান্কপে শব্দিত, ৬গবান্ও আবার 
বাহদেব-নামেই হয়েছেন চিহ্নিত । মায়ারচিত দ্বৈত প্রপঞ্চে একমাত্র সত্যস্ববূপ 
সেই পরমার্থজ্ঞানকেই পণ্ডিতবর্গ বলেন “বাসুদেব | ভাগবতের ভাষায় £ 

“জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমণস্তরং ত্ববতিব্রন্গ সতাম্‌। 
প্রত্যক্‌ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্‌ বাদুদে বং কবযে। বদন্তি ॥”২ 

এক কথায়, ভাগবতে বিশুদ্ধ সওই 'বাহ্বদেব'। প্রমাণস্বরূপ “সত্বং 
বিশুদ্ধং বাহ্বদেবশব্দিতং”৩ শ্লোকটি স্মরণ করা যায । বিশুদ্ধ সত্বরূপে তিনি 
যেমন বাসুদেব, সর্ববাণপক বস্তকপে তিনি তেমনি “বিঃ”, আর সর্বজীবের 
আশ্রয়রূপে “নারায়ণ? । ভীম্ম তাকে “সাক্ষাদাদ্বো। নারায়ণঃ* বলে 

১ ভা" ১১1১১ 
২ ভা" ৫1১২।১১ 
৩ 
৪ 


ভা” 81৩২৩ 
ভা" ১৯১৮ 
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প্রণতি জানিয়েছিলেন । সুতরাং ব্রহ্মমোহনলীলায় যে-নারায়ণকে কৃষ্ণের 
অঙ্গনাত্র১ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শেষোক্ত নাবায়ণ অবশ্যই 
আদিপুকষেতর চতুভূ্জ নারায়ণ হবেন । এখানে বল। প্রয়োজন, ভাগবতে 
কৃষ্ণের অংশাবতারত্ব-সূচক শ্লোক পাওয়া যায় না, এমন নয় । তবে উপক্রম- 
উপসংহারাদ অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করেই বল। যাহ, ভাগবতের মুল 
অভিপ্রায় কপেওর স্বযং৬গব ৪1 প্রতিষ্ঠায় । ‘সর্বকারণকাবৎ” রূপে তাবহ 
সঙ্গে অন্বিত হয়ে আছে ভাগবতায় শক্তিত, জীন ৩% এব সৃষ্টি গত্ব । চতুঃ- 
প্লোকীতে তারই রূপ গুণ কর্ন বা লীলাদির তণ্রাগ্ু৬ব তযেছিল ব্রহ্মার । 
ভাগবত-সিদ্ধান্তিত পখে অগ্রসর হণো দেখি, তিনিই সুক্ট-স্থিতি-বিলয়ের কারণ, 
সর্বজ্ঞ ও স্বরাটু, ভাষান্ুবে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান | ধা” বা মঃ তেজঃপ্রভাবে 
তিনি এনিরস্তকুভক বা মায়াপদেব 'অপ্সাবন ও বটেন ৷ উল্লেখযোগ।, 
ভাগবতে প্রবান্গব শক্তিও স্বাকত ৷ “অবজ্স্যা প্রমেয়ষ্য নানাশক্তএাদয়স্য 
চ”২ শ্রোকে তাঃ বণ হলো, যিনি অবক্ত অপ্রমেয ৯) ছেকেই নানাশক্রিব 
উদয়। রাসলাণাগ ব্রজগোপাবাঁও পরমপুকষেব শক্তিব সঙ্গেই উপমিতঃ- 
“পুরুষঃ শক্জিভিধথা”৩। অপ্বপক্ষে ‘মায!’৪ তাল 'স্বশক্তি' রূপে উল্লিখিত ! 
যে-মায়। সম্বন্ধে ভাগবতেই বলা] হয়েছে, সে ভগবানেব দৃষ্টির সম্মুখে পর্যন্ত 
আগতে লজ্জা পায়, বলা বাহুল।, সেই মায় ও পূবোক্তা গোপীবা ভগবানের 
একই শক্তির বিকাশ হতে পারে না। এখানেই ভগবানের চিৎ ও অচিং 
দুই বিভিন্ন শক্তি স্বীকার্ধ ভয়ে পড়ে ৷ মায়া অচিৎ * ক্রির বিকার হয়েই 
সর্বভূতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে ভগবানের সহায়তা করে চলেছে৬। আব তার 
চিৎশক্তি করছে সেই গাযারই গুণপ্রবাহকে নিরন্ত | ধক তার প্রার্থনায় 
অখিলশক্কিধরের এই চিৎশক্তি পরসঙ্গেই বলেছিলেন, 'স্বধায়া বা স্বশক্তিবলেই 
ভগবান জীবেব অন্তরে প্রবেশ করে তার সপ্ত বাকৃশক্তি তথা হম্তপদ শ্রবণত্বক 


১ ভা" ১০৷১৪৷১৪ 
> ভা" ৪৷১১৷১৩ 
৩ ভা” ১০।৩২।১০ 
৪ “শ্বশক্ত্যা মাযযা যুক্ত.” ভা" ৪1১১।২৬ 
“বিলজ্জমানয| যন্ত স্থাতুমীন্সীপথেহমুয1” ভা* ২1৫।১৩ 
৬ “এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবন: | 
স্বণন্ত্যা মায়য়। যুক্তঃ সজত্যত্তি চ পাতি চ॥” ভা* 3১১২৬ 
৭ “ত্বমাগ্ঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীখবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 


SR 
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প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সঞ্জীবিত করে তোলেন১। ভাগবতে বারংবার 
উল্লিখিত এই বিধায়” বা “স্বতেজসা; পদটিকে শ্রীধর এবং সনাতন গোষামী 
সংগত কারণেই ব্যাখা! করেছেন “চিচ্ছত্ত।1? বা “স্বরূপশক্তিপ্রভাবেণ? বলে। 
ভাগবত অবশ্য ভগবানের স্বরূপশক্তির তিনটি বিকাশ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের 
মতে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি । তবে প্হলাদিনী সন্ধিনী সংবৎ তৃযোকা 
সর্বসংস্থিতৌ”২ না বললেও হলাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ এই ত্রিশক্তির অধিষ্ঠাতা 
শংক্তমান্রূপে ভগবান যে 'সচ্চিদানন্দবি গ্রহ” এ-বিষয়ে ভাগবতীয় অতিপ্রায় 
অন্যবপ নয়৷ তাই দেখি, বসুদেব তার কষ্ণবন্দনায় ভগবান্কে “কেবলানু- 
ভবানন্দস্বকূপঃ সববৃদ্ধিদৃকৃ*”ত বলেছেন । ভাব এই অনুভব-আনন্দ-বুদ্ধিদূক তথা 
সৎ-চিৎ-আনন্দময় মুতি যে তার স্বরূপভূত, তারও আভাস মেলে “নাত: পরং 
পরম যন্তবতঃ স্বঝপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ "৪ গ্লোকে। স্পষ্টই বলা 
হলো এখানে, তাব কপ তাব স্ববপের মতোই আনন্দমাত্র, 'অবিকল্প” বা 
ভেদশন্য এবং ‘অবিদ্ধবর্চ’ বা অনাহত্প্রকাশ, ভাষাস্তরে অনার: আবার 
বিশ্বের সৃষ্টিকাবী বলে এ-বপ বিশ্ব থেকে ভিন্নও বটে এবং ভূতসমূতের ও 
ইন্ড্রিফবগেব কাঁবণ বলে উপাসনারও যোগা | স্মব্ণীয়, তার শহ্খচক্রাদি 
ভূষণকে ও ভাগবত বলেছে “বিকল্পবরভিত* সয় মন’ |. আব টাব প্মর্তালীলে- 
পয়িকং" বা! মর্তালীলার উপযোগী দেহরূপ তাই ভাগবতের মতে “রূপমনিদং’'৬ 
বা প্রপঞ্ধাতীত রূপ । নারদভ্তুকও বলতে শুনি, ভগবান একদিকে যেমন 
“স্বতেঞজসা নশিত,নিবৃশুমায়া গুণপ্রবাহং” ব! চিৎ-শক্তিবলে নিত। মায়াগুণ- 
প্রবাহকে নিরত্ত কবছেন, অন্যদিকে তেমনি আবার “আত্মমায়য়া বিনিমিতা- 
শেষবিশেষকল্পনম”*, অর্থাৎ আত্রমায়ায অশেষবিশেষ কল্পন] নির্মাণ করে 
থাকেন। সে প্কল্পনম” কি? পক্রীভার্থমগ্তাতমনুষ্যবিগ্রভং"'--ক্রীডার্থে 
“আত্ত ' বা গৃহীত মন্তস্তবি গ্রহ, এক কথায়, কৃষ্ণ-র্প। এ-বপ সম্বন্ধে অক্রুর- 
ংবাদে বল। হযেছে পত্রলোক্যকান্তং দুশিমন্মহোৎসবম্”, অর্থাৎ ত্রিলোক- 


মাহা" বাদস্ত চিচ্ছক্ত্যা কেবল্যে স্থিত আত্মনি ॥” ভা” ১৭1১৩ 
১ “যোহস্ত* প্রবিশ্ত মম বাচঠিযাং প্রস্প্তাং সন্জীবযতাখিলশক্তিধর হ্বধায়!। 
অন্ঠাংগ্চ হস্তচবণশ্রবণত্বগাদান্‌ পাণান্‌ নমো ভগন পুকষাঁয ুভ্যম্‌ ॥'' ভ]" ৪1৯1৬ 
২ বিঞ্চু ১1১২। ৬০. 
৩ ভা’ ১০1৩,১৩ প্র 
৪ “নাতঃ পরং পরম যন্তব =: লবপম নন্দ্মাত্রমবিকল্পমবিদ্ধব্ঃ। 
পশ্যামি বিশ্বস্থজমেকবিশ্বমাত্মন্‌ তৃতেক্রিয়াতকমদস্ত উপাশ্রিতোহন্মি ॥” ভা ৩৯৩ 
৫ ভা" ৬৮1৩২ ৬ ভা’ ১০২৪২ ৭ ভা" ১৩৭২৩ 
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সুন্দর | তবে যে লীপাসংবরণকালে তার সেই লোকাভিরাম স্বতনু তারই স্বকৃত 
যোগপধারণার দ্বারা অগ্নিতে ৪৭৯ হওয়ার প্রসঙ্গ পাই ? এই স্ববিরোধিতার 
উত্তবদান করে ভাঁগবণে বল ঠয়েছে, মতাদেতের শেষ গতি কি, তাই 
দেখবার জন্যই ঠার এই লীলা২ | তাৎপর্য, পপধ্ণতীত ভার “রূপমনিদ*”’ 
ভন্মাভূত = ওযাব সম্ভাবনা কোথায় । 
লক্ষণীয়, ভাগবতে প্ণমাল্লারূগী, পক্ব্রন্মস্রূণ শ্রাকষ্ণ শুধু সবিশেষ 
সণক্তিক সচ্চিদানন্দ গ্রহ শন, তিনি অনভ্তগুণীলয়ও ক্টেন। আতি-কগিত 
ব্রক্মলক্ষণেব বিরুগ্ধপর্মাশ্রয ও ভাতে নিত ববাজত। ক্রুব তার প্রার্থনায় 
হরিকে বলেছিলেন কুটস্ক খাপিপুক্ষ ৩হ। ত্রিগুণেব 'অলাশ্বর, “কু্স্থ আদি- 
পুবষো! হগবাংস্ত ধী*£,৩ 71 ঠেকে বকুদ্ধধর্ধ শত। উদ্ভুত হচ্ছে, “য'স্মন্‌ 
'বক্দ্ধগঙয়ো গ্শিশং প৩ষ্ঠি ৪1 প্রসঙ্গ 5 চদবের কঞ্ঃলীলানৃস্মরণ ৪ হনে 
প্চ্ড £ 
“ ধাণালাহ্স্া “বোহ*বস্য তে 
2৭1হয়োচ্গাবিভয়াৎ পলায়নম । 
০ 'গ্রনে! যং প্ৰমণাঘু ৩াহ মঃ 
খাপ্শ বতে থিছ্য৩ ধাবিলামিত ॥?'৫ 
অর্থাৎ, পক্রিয হয়েও টিনি ক: করেন, অজ হয়েও কবেন জন্মগ্রভণ, ঈঘং 
কালকা! হমেও কহে লায়নগব হযে ভাব দ্রগাশয়। মাত্মব্ত হয়েও 
বভস্বাপরিপত হযে গাতঙ্।পম পালন । স্বশাবতিহই “ই বিচিত্র বা" 'র প্রত ক্ষ 
করে বিদ্বজ্জনেব বুদ্ধ সংশয়ে খিন্ন উহ । 
বিরুদ্ধধর্মের আশ্রযব্৫প যু” পৎ্ এশ্বয ও মাধুধেবও পর্বত তিনি । 
তারই প্রমণস্বব্প চাগবতেবর একট অনবদ্য হাঁক উদম্রণীয : 
“সমহ-* যএ নিংায় নৌ শকস্থুং| 
বঁলক্চাপ ভ5,এষেক তাল । 
খদবা বারে ব্রজযো 'ষতা শ্রমং 
স্পর্শেন সৌ” ন্দিকগঞ্ধ।ণাহুদৎ ॥৬ 
২ ১ “যোগবাবণযানেঘ।। দগ্ধ) ধামাণশত স্বকম্‌ ', ভা" ১০৩ ৬ 
২ মতোন কিংঙ্বস্থশতিং প্রদশয়ন '. ভা" ১১। ০১1১৩ 
৩ ভা" ৪1৯1১৫ ৪ ভা” তাত্রেব। ১৬ 


& ভা" ৩৪1১৬ ৬ ভাং ১৩৮১৭ 


২৯৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন, সেই করপঙ্কজই আপন স্পর্শে রাঁসবিহারিণী 
ব্রজরমণীদের শ্রমজল মার্জনা করে দিয়েছিল । 

ভগবানের বিশুদ্ধ এশ্বর্ধরূপের চুডাণ্ড বর্ণন। হিসাবে ভাগবতের উক্তি 
স্মরণ করা যায়, অনস্তে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র পরমাণুর মতোই পরিভ্রমণ 
করছে১ং অথবা ব্রহ্গমোভনলীলাব অন্যে কষ্ণ১চরণে ব্রঙ্গা পাধ্বসপূর্ণ 
উক্তিও, কোথায় আমি এই প্রকৃতি-মহত্তত-অশংকারতত্ব-আকাশ-বাঘু-মগ্রি- 
জল-পৃথিবী অফষ্টাবরণ বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডঘদের মধধে। সাধত্রিহ্ত-পরিমিত দেহধারা 
ক্ষুদ্র জীব, আর কোথায়ই-বা মহাঁমহিম আপনি ধার লোমকুপে এরূপ অনস্ত- 
কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড পরমাণুর মতোই ঘুরে বেচাচ্ছে ।২ পুত্রের 'জন্ত,ত মুখবিবরে 
বিশ্বরূপ দর্শন করে যশোদ!9 বিস্ময়বিমুঢ| হয়ে চিন্তা পরেছিলেন, একা 
স্বপ্ন, একী দেবমায়া। নাকি আমারই বৃদ্ধিবিভ্রম ঘটলো । অথবা এ 
আমার এই শিশুরই কোনো স্বাভাবিক এশ্বর্য ?৩ কিন্তু পরমাণ্র্ষের বিষয়, 
দেবকীব মতো ভয়ভীতচিত্তে কৃষ্ণবন্দন| না করে তিনি এরপরও কুষেও 
অপত্াবুদ্ধিই পোষণ করেছিলেন । এখানেই এশ্বর্ষের উধ্বে” মাধুর্ধের স্থান 
নিরূপিত তয়ে গেছে : সেইসঙ্গে ব্রজে তার মাধুধষের চরমোৎকর্ষও | 
ভগবান গোঁকুলেশ্বর-রূপে ব্রজই তার নিত।ধাম । এই শিত।ধাম ব্রজে 
বিকশিত তার লীলামাধুরী আত্বাদনের জন্য এমনকি নারায়ণের বক্ষোলগ্র। 
লক্ষ্মীও স্বকগোর তপশ্চৰ্ধা করেছিলেন বলে ভাগবত জানিয়েডে’ | ব্রজপ্রেমের 
এমনই “অকথাকথন? মহিমা | ব্রজের সমুদয় গোপগোপীই যে তার নিতাসিছ। 
পরিকর তার ইংগিত আছে ভগবানের সঙ্গে তাদেরও ধরাবতরণের প্রসঙ্গে । 
বসুদেব-দেবকীও স্বভাবতই তার আবির্ভাবের শিতাস্থান । বসুদেব তাই 
”"আনকছুন্দুভি”” এবং দেবকী “দেবরূপিণী ” সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে 
কৃষ্ণের লালাকেও যে নিত] বলা হয়েছে এবং সূর্ষগতির মতো তাও আব্িত 
হয়ে চলেছে, এ সম্পর্কেও অনেকেই নিঃসন্দেহ । ভগবানের তক্তবিনোদন 
বৃত্তিও ভাগবতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে যখন কংসকারাগারে দেবকীর 


১ ভা" ৬।১৬। ৩৭ এ ভা ১০১১১ 
৩ “কিং স্বপ্ন এহছুত দেবমায়। কিং বা মদীয়ো৷। বত বুদ্ধিমোহ: | 
অথ অমুধ্যেব মমার্ভকস্য য: কশ্চনৌৎপত্তিক আম্মযোগঃ ॥ ১০।৮।৪০ 
৪ “কস্যানুভাবোংসা ন খেব বিদ্মহে তবাজ্বি,রেণুম্পশাধিকারঃ | 
যদ্বাঞ্চয়া পরল লনাচরত্তপো বিহায় কামান্‌ স্থুচিরং ধূতব্রতা 1” ১০1১৬।৩৬ 
৫ ভা" ৩২1৭ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ২৯৯ 


গর্ভবন্দনায় হরির উদ্দেশে সম্মিলিত দেবতার! বলেন, আপনার তো! জন্মাদি 
কিছুই নেই, তবু যে আপনি আবিভু তি তযেছেন, তাতে 'মাপনার বিনোদ 
বা ক্রীড| ছাডা আর কোনো হেতু আছে বলে মনে কবে পারি না ।৯ 
ব্রহ্মমোহনলীলায় ব্ৰহ্মা ও নিবেদন কবেছিলেন, প্র ঞ্চাতাত ভযেও আপনি 
প্রপন্ন বা শরণাগতজনেব 'আনন্দবর্ধনেব জনাই প্রগঞ্চে আপনীর্ণ হয়েছেন ।* 
ব্ৰহ্মার এই উক্তির মধ্যে পপঞ্চ ব| মাযার সঙ্গে গণ"ধ্শাতাত ভগব'নের 
যোগসূত্র স্বাপনের আবপাশ কিভাবে সন্ট তাগছে, পা যা 
= ভাগবতের মতে, প্রবর্ণ।" কপে মা। সুন্ট-ছি 5বিনানেল "গণ নিমি ক 
পাবুণ মাত্র । পক্ষান্তবে প্রবরন্মই জগতেপ যুগ”ং নিমিন ও টিপখদান 
কারণ । তারই ক্টান্সে প্রকৃতিতে গুণক্ষোশ জন্দায বলে মায়া জৎ তেল 
মুখা উপাদান কারণও তাত হতে পারে লা! তাহ একান্তভাবে ভতদ্ধান 
হয়েই অন্তি। “সারে মোহ এরন্ত কবে তুলছে জাবতে, মায়া তব সৃস্ট-স্তকিতি- 
প্রলয়ের সহায়িকা শক্রি £ জিশব্র।। মাংযা| যুঞ্ঃ সুজন।9 চ পাতি চ।” 
এখানেই মাযাতণের সঙ্গে অনিত জাব ৪ সুষ্ট*দটেব ভাণ বতায় ব্যাখ্যাব 
প্রসঙ্গ ওঠে । ' 

ভাগবত বলেছে, জাব ও গশ্ববভেদে ক্ষত্রজ্ক ঢবিং ৷ হশ্বব তে" 
সর্বব্যাপী বায়ুর মতোঃ স্তাবপ-জঙ্গমে শনুপ্রবিউ তয়ে বিশনিয়ন্ত্রণ করছেন। 
আর সেই সর্বব্যাগা শ্ববহ সুক্মতম বন্তকূপে জ'ব-নামে অর্ভহি৩। উদ্ববের 
নিকট বিভুতযোগ-কথনে শগবান্‌ তাবই সমর্থনে বলেন ক্সাণামপ্যতং 
জীবঃ”* ব| সৃক্ষাবস্তণ বো আমিই জাব। স্বপপ্ত চি্বন্ত তওয়াথ ফলে 
এই অণু ও বিভু, জাব ও জশ্রববের মধো অভেদ সন্বন্ধ-ণিরণয ভাগবতের 
“কৈবলোক-প্রয়োজনম”' তযে উঠেছে। এইজন্বই ভাঁগবতের নির্দেশ 
“[ধয়। যোগপ্ররত্তয়) “৬৬1৮ বিরক্ত)" এবং জজ্ঞানেন'’ জীবাত্মাতে 
পরমাত্মার অনুচিন্ত। করতে হবে৬। এখন পশম, দেহস্থ হয়ে গ্রমাত্মার কি 
বিকার সম্ভাবন। থাকে না? ভাগবত এ-প্র্ুরও উন্তবদান কবে বলছে, 

১ “নতেইভবস্তেশ ভবস্তা কাবণং বিনা বিনোদ বত ৪» ন্যামহে'' ০১৯ ৩ 

২ ‘প্ৰপঞ্চ, নিশ্রপঞ্জোইপি বিডন্বঘদি ভৃতলে। 

প্রপন্রজ্ণতণন্দনন্দোহং প্রথিতু* প্ৰভো ॥'' ১০।১৪।৩৭ 
৩ *“যথানিলঃ স্থাব বজঙ্গমানামাম্মন্ঘবপেণ নিবিষ্ট শে । 


এবং পরে। ভগব ন্‌ বাহুদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আস্মদেহমন্রপ্রবিষ্ট '' ভ। ॥১১।১১ 
3 ভা” ১১।১৬।১১ - ৫ ভা ১২।১১।১৯ ১ ভা ৩২৬৭২ 


৩০০ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিতা 


জলে প্রতিবিদ্বিত হয়েও সূর্য যেমন সপিলাক্রান্ত হয় না, তেমনি দেহস্থ হয়েও 
পরমাত্বা প্রকৃতির গুণজনিত সুখদৃঃখাদিতে লিপ্ত হন না৯। তার সংসার- 
"দবীপ্রাপ্তির একমাত্র সম্ভাবনা থাকে তখনই যখন তিনি অহংকার-বিমৃঢাত্মা 
হয়ে নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন। বিষয়টি আরো! পরিস্ফট হয়েছে 
ভাগবতেরই পুরঞ্জন-কাভিনীব অবতাবণায়। উক্ত কাহিনার রূপকাবরণভঙ্গে 
জাবাত্মার উদ্দেশে পরমাত্মাকে বলতে শুনি, তুমি-আমি দুই হংস 
“হংসাবয়ঞ্চ", একদা মানস-সরোবরে বাস করতাম: কালগ্রস্ত ও 
মায়ামোহিত হয়ে তুমি পুবজন্মে নিজেকে পুরুষ এবং এ-জন্মে নিজেকে 
স্্া ভাবছে; কিন্ত পুংস্ত বা স্ত্ত্ব কোনে| ভাবই জীবে নেই, পরস্ত 
জীবাত্ম। ও পরমাগ্ন! উভযেই আমরা শুদ্ধ; আমি তোমার থেকে 
ভিন্ন নই, তুমিও আমাৰ গেকে হিন্ন নও, বিশেষত পণ্ডিতবগ আমারে 
মধো কিছুমাত্র ভেদ দেখতে পান “1: পুরুষ যেমন দর্পণে ও অপর 
পুরুষের চোখে তাব “ক দেতকেই হুঃ দেঃ-রূপে দর্শন করে, তেমনই 
অলীক জাবাগ্র। ও গধ্মান্নীব ভ্"বল্পনা২ | স্মরণীয়, জীব ও পরমেশ্ববের 
'অভেদ-প্রতাতির মতো ভেদ-প্র হী?১ও আবার ভাগবতেরহ শঙ্গাভুত হয়েছে। 
পূর্বেই দেখেছি, জীবঞে অণু এব” ঈশ্বরকে বিভু পার্থ বলে বণনা করেছে 
ভাগবত । অনুত্র দেখ, জমে যখন প্মাহেশ্ঠত বলে বণন! করে এ-পুরাণ, 
জীবকে তথন বণ্ডে মায়াপবাধীস+ | * খরব্রন্দের দুষ্টিপগে আসতে ও যে-মায়। 
লজ্জিত বোধ করে, সেহ মায়াই আবার জ।বদক্ষে “ছ্ুরত)য়া'" ছুষ্পার। 
এই মায়ার পরভাবেই জাব লিঙ্ষশবাণ ধারণ বরে কখনও জন্ম, কখনও মৃতু।র 
বশীছ৩। ভাগবতে কৃষ্ণ তা দ্দ্ধবসকাশে জীবঞ্কে বলেছিলেন, 'অনাদি- 
অবিদ্যা-যুক্ত *। একমাত্র 'শুওজ্ঞসমা”মে সাধুসঙ্গে আত্মস্বরূপের পরিচয় 
লাঁভেই তার মায়াবন্ধ-মোচন তয় বলেও বলা ভয়েছে। এখানেই ভাগবত- 
কথিত জীবতত্ত্বের একটি নৃতন স্তরেব ইংগিত পাওয়া যায়। সেটি আর কিছু 
নয়, পরমেশ্বর ও জীবের সেব,সেবকত্ব। ভ1গবতের মুচুকুন্দ-স্তবে প্রার্থাতম 


১ “প্রকৃতিস্কোহপি পুকমে! শাভাতে প্রাণ "তঞ্ড থে । 
অবিকারাদকতু ঠান্নি৬ ণত্বাজ্জলাক্ৎ ॥ ' ৩৩৭1১ 
২ “যথা পুরুষ আত্ম।নমেকমাদশচক্ষুযো 1 
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত ভথৈবাধরমাবয়ে5 0” ভা" ৪1২৮।৬৩ 
্ ৩ ভা’ ২৭1২১ ৪ ভা’ ২৫1১৩ 
৫ ভা’ ১১।২২।১০ 
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অপবর্গ ব। পুরুষার্থরূপে কৃষ্ণের পাদসেবশাধকারই উল্লিখিত। জীব ও 
পরমেশ্বর সম্পূর্ণ অভিন্ন হলে সেখনও স্বভাবতই অর্থহান হয়ে পড়ে। বিশেষত 
ভাগবত থেকে উভয়ের ভেপবাচী উক্তসমুহ ও একই ভাবে উদ্ধারযোগ্য। 
সর্বোপরি মায়াধীশ ঈশ্বর সৃষ্টিতভে এসে একাধারে নিমিশ ও উপাদান 
কারণবূপে ন্নপ্রকাশ করে জাবের ও চিণনুন্ির পরিচালক সর্বাপাক্ষ ভয়ে 
উঠেছেন । জাব-জদয়ে তিশি5 প্অপণাক্সলাঃ ৯ বা বুদ্ধণাদির প্রকাশক । 
ভাগবতে জাত তাহ শষ পযণ্। পর এরই এগ পেশাণ বলতে হত । প্রসঙ্গত 
শ্রত্যভিমানিনীদের টাক্র মনে পড়ে যাবে, জ ₹৮১৩ যদি সব্গত নিত্যস্বরূপ 
হয়, তাঁঠলে, উর জাব শাসন|ধাস' বলে থে শাস্ত্রসিকান্ত আছে, ত! 
আর সংগত হয কি 

ভাগবন্তে ae প্রতবেবঈ একা+ হঙ্ষভশ ৷ পরব্ঙ্গইঈ এ-পরাণ্ে 


d 
জগতের যুণশং "মিন ও উপ দান কাবণ ভ৭শাভ? তাই তার সার্থকতম 
উপমাশ৩। ভাগবত বলে, তিনি “ধিসঙ্গ” হয়েও মূণ্রে দ্বারা বিশ্বসক্ক 
করেছেন : “মন্টসব বিশু সুজ 5 বত।9 গু রসঙ্গঃ ৪ 1 এখানে অসি” 
শবঝটি লক্ষণীয় । শ্াগবতেব আ'শমত জন্বসাঁলে, গরমপুকষ বা “পা পানপরুষশ 
রূপে ঈশ্বর হলেন পকি থেকে তিঠ : "৮০০৩ত? পৰ?" স্বপ্নৰ তিনি 


€ 


“আয়ণ-জো ৩8" । সুল্মাদেব। গুণময়া পরত ত ভার সঙ্গ ললিত । BEE 
উপগত! হলে তিন ঠাকে যদ্ষচ্ছঠাননে গ্রহ কবেন,: এংমাত | পরম 
পুরুষের “চাস ?। এ চপ] তা? আযগার্থ নয | ভাবার সেঃ অসঙ্গ ১ বমুপকযই 
জীবের মরে ‘2: বা হবে কাল | তাবি১ বাধাধানে প্রকুততিগভে 
সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে বলে ভ 
নিমিত্ত ও টপাদাণ কারণ জওমাব ফলে ভাঁঃবত আর বিশ্বসৃষ্টকে তত্বত 


টি || 


এইভাবেই প্রব্রঙ্গ জগতের 


“অসৎ? ব| মিথ্য। বলতে পারে না। 5২ তাহ হাব মতে, “স্প্রচভত বা 
১ ভা ১০5১৬ 

> “অগবিশিত শবাস্বতু5:৮] ৰি নাশতীস্তাত ন এ হত নিধমো বৰ দনতবথা? 
ভা” ১০।০৭।৩৭ 

৩ “ক্ীডন।মাঘন কণ উপনাতিথথোথু তে? ভাত ১৯৯৮ রা ৩শাভ যেমন শি জবই 


সুত্রজালে শিছেকে আাবদ্ধ করে, অবার্থনংকল্প মাধবও তেন £৭০64 থেকেই জগত রছন' 
করে শ্রীড়া কবেন। 
৪ ভা” ১1৫1৬ ৫ “স এষ প্রকৃতি গঙ্গা দেবং গুণমযী ডু, 


যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভাপত্বত লীলয়া ॥'' ভা" ৩1২৬১ 
৬ “দৈবাত ক্ষাভতধ্িণ্যাং স্বস্যাং যোনো পর পুমান্‌। 
আধন্ত বীচ সাত মহত্ত্ব হিরগ্ময়ম্‌ ॥” ভাং ৩২৬১৯ 


৩০২ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্ 


প্রবৎ মিথ।াভূত হয়েও শুধু অনন্তে তথা নিত)ানন্ন-বোধ-তহ্থতে অধিষ্ঠিত 
বলেই সতাবৎ আশঙাসিত১। তবে এইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, 
পরক্রন্ের সঙ্গে জগতের ভেদও ভাগবত সুস্পষ্টরূপেই নির্দেশ করেছে । তাই 
দেবধিকে বলতে শুনি, সুখপ্রভ! সূঘ থেকে স্বরূপত অভিন্ন হয়েও যেমন 
ভিন্নরূপে প্রতিভাত ভয়, তেমনি হরিও ‘জগদাত্মক’ হয়েও 'জগদতিরিক্ত রূপে 
প্রতীয়মান । এখানেই ভাগবতকে সূষ্টিতত্ত্ে পরিণামবাদী বলতে ভয়। 
ভাঁগবতে বৎস্থলেই পরব্রন্গকে “অবিকার’" বল! হয়েছে * তাৎপর্য, জগৎরূপে 
পরিণত হয়েও তিনি অপরিবতিত। এ সম্বন্ধে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি 
করেছিলেন শঙ্কব--হরিপাদস্ল্মে মোহিশারূপ-দর্শনের বিনীত প্রার্থনায় : 
“একস্তরমেব সদসদ দ্বয়মদ্বয়ঞ্চ স্বণং কভার ৩মিবেহ ন বস্তৃতেদঃ | 
অজ্ঞানত স্ত্রয়ি জনৈবিভিতো৷ বিকল্পো যন্মাদ্‌ গুণব।তিকরে! নিরুপাধিকস্য ॥২ 
অর্থাৎ, স্বণ যেমন এক হয়েও অলংকাররূপে অনেক তয়, সেইরূপ আপনিও 
এক হয়েও কারণরূপে সৎ ও অদ্বিতীয়, এবং কাধরূপে ব। জগৎ-রূপে 
মসৎ ও দ্বৈতভাবাপন্ন হন, এতে বস্তুগত কোনো ভেদ ঘটছে না। অবশ্য 
আপনি স্ববপত উপাধমুক্ত হলে গুণসমূহের দ্বারাই ভেদ উপস্থাপিত 
হয়। আব সেইজন্যই জীবগণ অজ্ঞানতাবশত আপনাধ বিকল্প বা তত্বণ্দে 
কল্পনা করে থাকে । 

ভাগবতীয় সখন্ধতত্রীব্ষযে এই যে আমর! এতক্ষণ আলোচন! করলাম, 
৩| ভাগবত-বিখ্যাত চতুঃশ্নোকাতেই মাত্র চারটি প্লোকে নিবদ্ধ হয়েছে । সৃষ্টি- 
তত্ব জাবতণ্ড মায়াতত্বঁ- এই পব্রিতত্ব-সমন্বিত ৩৫! ত্রিতন্তাতী৩ পরব্রহ্গতত্ত 
নির্ণয়ে অপরিহার্য এই চতুঃশ্রোকীই তাই আমাদের অঙ্বদ্ধতও বিষয়ক 
আলোচনার সারসংগ্রহে সববার্থসাধক হয়ে উঠবে। সৃষ্টির পূর্বে পাল্মকল্লে 
ব্রহ্মাকে আত্মতত্ব উপদেশ দিয়ে ভগবান্‌ বলছেন : 

১. সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, সদসৎ আর কিছুই ছিল না, 
প্রলয়ের পরও যা থাকবে, তাও আমিই । এই যে জগৎ, এও সেই আমি ।৩ 


১ 'তশ্মাদিধং জগদশেষমসংশ্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদু:খেম্‌ । 
ত্য্যেব নিত্যনুথৰোধতনাবনস্তে মায়াত উদ্যদ্ৰপি যৎ সদ্দিবাবভাতি ॥” ভাৎ ১১।১৪।২২ 
২ ভাঃ৮৷১২৷১ | 
৩ “অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তুদ্‌ যদ্‌ সদসৎ পরম্‌। 
পশ্চাদহং যদেতচচ যোহবশিয্যেত সোৎন্মাংম্‌ ॥” ভা* ২।৯|৩৩ 


ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন ৩০৩ 


২. আযাব প্রতীতি ন। হণেই যাব প্রতাতি হয়, আমার প্রতীাতি হলে 
যাব প্রতীতি হয় না, আবাণ আমাৰ আশ্রয় বাতিবেকেও যাব সবয়ংপ্রতীত 
সম্ভব নয়, তাকেই আমাব মায়া বলে জানবে । যেমন, জো'তিবিস্বেব 
প্রতিভা, যেমন মদ্ধক ব (৯ [চক্ষু-খোগ জন্মালে আকাশের এক চন্দ্রই 
দুই বলে প্রতিভাত হণ, আব গুতে অন্ধকাব থাকলে কোনো বস্তই চোখে 
পড়ে না। দ্বিতীয় চন্দ্রেব অস্তিত্ব সম্তাবশ। কোথায় ? অথচ যা বস্তুত আছে, 
গৃহস্থ সেই দ্রব।গুণি অপ্রতীত তয়ে যাচ্ছে এন্ধবাবে। এই যে অবস্ততে 
বন্তঙ্জান এবং যথার্থ বস্তুতে জ্ঞানেব অভাব, এহ হলে মায়ার কাধ । ৷ 

১. ক্ষিতি-আদি মহাঁভূত৩সমূঃ যেমন প্রাণিবণে প্রবিষ্ট না ভলেও 
জগৎসুর্টিব পব তাদের দেঠেশ উপাদাশধাপে প্রবিন্ট, আবাব জাবদেতেব 
বাহিবে থাকে বলে আপ্রবিষ্টও বটে, আমিও তেম'ন পাণিবগে প্বিষ্ট ভয়েও 
তাদের বাশি- ০ অনস্থান কলি বলেঃ একাধাবে প্রবিষ্ট অপ্রবিষ্ট ।২ 

৪. খিনি পবমেশ্ববত€% জানত উৎসুক, ভাব এবটিই মাত্র শিক্ষণীয় 
বিষণ-য] যুগপৎ অন্থযমুখে বা বর্ধিধাপ। অনুসাবে এবং ব।তিবেকমুখে বা 
ব। নিষেধবান্য অন্ুষাবে সবত্র সবদ] ৬পপন্ন, তাই প্বতন্ব ।* ৯ 

উল্লেখযোগা, তাগবতে ৬ বান এই চতুঃগ্লোকা-গ গু পণতঃ ব্ৰহ্মাকে শুধু 
উপদেশই দেননি, তার স্বরূপ লক্ষণ কপ গুণ লীলাদিব তান ভবও ঘটাবেন, 
আশ্বাস দিয়েছেন-_ণ্যাবানত* যথাঁতালেো যদ্রগুণকমবঃ। তব তৱ্ৃ- 
বিজ্ঞানমন্ত তে মদনুগ্রহাৎ”* শ্রোক তাবই সাম্য বহন কবচে । বস্তুত 
ভাঁগবতীয় পবতণ্েব, নামান্তবে কৃষ্ণতগেের বৈশিষ্ট এখানেই | পবযমাস্মারূপে 
তিনিই জাবেব হৃদয়ে অধিষ্ঠান কবে তাব বৃদ্ধির্ও চালনা কবছেন, মাষারই 
সতায়তায সৃষ্টি-স্কিতি-৩ লষ সাধন কবেও প্রাতমুহুতে মায়াব কুহক “স্বতেজসা” 
বিদুবিত কবছেন। গুকরূপে তিনিই অন্তর্যামা, অবতাব-কপে তিনিই 

১ পথভেহর্থংযৎ পতীযেত ন প্রতীয়েত চাত্সনি। 

তন্বিষ্যাদাজ্মনো মাযা যথা তানো যথা তম ॥ তব্রৈব। ৩৪ 

২ “যথা মহান্তি ভূতানি গুতেষ, চাবচেধনু । 
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেণহম্‌ ॥”' 

৩ “এভাষদেবজিজ্ঞাস্যং তত্ব্জ্যাস্ুনান্নন.। 
অন্বয়ব্যতিবেকাভাং যং স্যাৎ সবত্র সবদা ॥ তব, ১৬ 

৪ ভা" ২৷৯৷৩২ ৫ “স্‌ গ্ুকহঁবি.”, ভা ৪৷২৯৷৫১ 
“যোহস্তবচিস্তমুতৃতামশুভং বিধুদ্বাচাধচৈত্যুবপুষ! স্বগতিং ব্যনক্তি” ভা’ ১১/২৯।৬ 


স্ত্রব, ৩" 


a 


৩০৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


ধর্মসংস্থাপক৯ | পরিপূর্ণ তত্বরূণে, স্বয়ং ভগবৎস্বরূপে প্রপন্ন-জনের বিনোদার্থেই 
প্রপঞ্জে তাব অবতরণ । 

সন্বদ্ধতত্বে এই যাঁকে পরতত্বৰপে ঘোষণা করেছে ভাগবত, অভিধেয়তত্তে 
তাকেই জীবেব পবমমেবাৰপে নির্দেশ দিযে তাব সেবনকেই শ্রেষ্ঠ অপবর্গ বলে 
প্রচার তাব। তাই দেখি ভাগবত বলে, ভগবান সাতৃতপতিই জীবের 
“শ্রোতবাঃ কীতিতবাশ্চ ধোষঃ পূজা“ নিত।শঃ”২ | এমনকি সাত্বতপতিব 
পূৰ্ণস্বকূপে আবির্ভাব যে জীবেব “অবণস্মবণাঠাণি” বা শ্রবণ ও স্মবণযোগ্য 
লালাবিস্তাবেব উদ্দেশ্যেই ঘটেঠে, এ বিষয়েও ভাগবতেব অভিপ্রা অন্যরূপ 
নয়। তাই “ভক্তিযোগবিধানার্ণং কথং “শ্েম হি স্ত্বিঃ৮,৩ অর্থাৎ ভক্তি- 
যোগেব বিধানের জন্যই কৃষ্ণাবির্ভাব, এ শুধু দেশী কুন্ধীবই “স্্ীবুদ্ধি-সম্ভব' 
প্রতীতি নয, শুকদেবও বাপান্তে আপন উপলব্িকে ভাষা দিযে বলেন, 
ভগবানের আবির্ভাব এমন সব ক্রৌডা কবাব জন্য, যা শ্ববণ কবে জীব “তৎপবো 
ভবেৎ,” অর্থাৎ ঈশ্ববে অনুবন্ত হয়ঃ | 

আসলে, ভক্তিযোগেব মভিমাকীঠনে সমুণ্য সাত্রতশাস্ত্রেব মধো ভাগবতেব 
স্থ'নই নিঃসংশযে সবোচ্চ। ভাগবতে শক্তিযোগহ শে সাধন, “ন হাতোহন্যঃ 
শিবঃ পন্থ।৮৫ । এ শাস্ত্রমতে, বনহ্ধ| নিষিকাব চিত্ত নিবাৰ সমগ্র বেদ বিচাব 
কবে, যা থেকে গোবিন্দে বতিলাভ হয, সেত ৬পযোণত0েহ "বম সাধন বলে 
বিনিশ্চয কবেছেশ৬ | এখন প্রশ্ন ০০, শক্তি দি । শাবত বলে, সত্তমুতি 
হবিব প্রতি ইন্দ্রিযাদ্ব স্বাভাবিকী বৃত্তিই ৬ জিও এতৈকমনসে। বৃত্তিঃ 
স্বাভাবিকীতু যা'*। তামস, খাজস, সারডিকছেদে শক্তিব বিচিত্র স্তব। 
কিন্ত সবোপবি আছে “নিগুণ ৬৪৮ ভাগবত একেই “আহৈতৃকী” 
“অব্যবাহতা', “অনিমিত্া] ভক্তি বলে উল্লেখ কবেছে। এ-ভক্তি সিদ্ধি বা মুক্তি 
অপেক্ষাও গবীয়সী : “অ শমিওা ভাগবতা ৬9? সিদ্ধেণবায়সা”৮ | তাই হার! 


১ “সংস্থাপনায ধমনা পশমা"য 5ব5) ১৯। 
অবতীর্ণ হি ভগবান শেন জপাখব ॥ ভা ১০৩০ ৭ 
২ ভা” ১11১৪ ৩ ৩1 ১৮১ 
৪ “অনুগ্রহায ঠাপা" মানুব ৮্হমাশ্রিত । 
ভজতে শাদৃশী বীডা যা শ্রহথ। তৎপবো ভবেৎ।' ভা ১৭155।৩৭ 
৫ ভা" ২।২১।৩৩ ৬ |” ২১1৩৪ 


৭ ভা ৩২৫৩২ ॥ ভু? ৩|২৫৷৩- 


ভাগবত ও গৌডভীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩০৫ 


আত্মারাম ও অবিদ্যাগ্রন্থিশৃন্য মুনিপ্রবর তারাও “কুর্বস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিথন্ত্ুত- 
গুণে! হবিঃ,,১৯, অর্থাৎ অদ্ভুতগুণ হরিতে অহৈতুকী ভক্তি পোষণ কবে থাকেন । 
সনকাদি মুনিবর্গ, শুকদেবাদি নিগ্র্থ আম্নারামই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
ভক্তপ্রেষ্ঠ প্রহ্নাদও হরিসেবাকেই শ্রেচ সাধন জ্ঞান করেছ্িলেন-_-তার 
ভগবদাবাধনা ছিল শ্রবণ’ “কীঠন” 'স্মব-’ “পাদসেবন' 'অচন' ‘বন্দন’ 
‘দাস্য’ 'সখ।' 'আন্ননিবেদন” এই নবাঙ্গ যুক্ত । 
কিন্ত ভাগবতে ভকতি শুধু তে সাধন-কপেশ উণিখিত নয় শেন সাধ।- 
বঙ্ষেও একাধিক স্থলে সাব ত। ভাঁগবতেব হঠিমতি ৩৩,১৮৪ একমাত্র 
সব-অপবগঁদা ৩1 ভবিতঠেই অবিচ্ছিন্ন ভক্তি চা-, এমনি মুন্ডি তাঁব কামা 
নয়। ভগবানও শএজপর্টাাকে মুক্তি পর্য্গ দেন, শিন্ধ এন ভযোগচা ২ । 
এই ভগ্ডিন” পপমপুকষাথ” প্রাথপাই সেইজন্য ভাগব *-ভক্কেব শেষ ভিক্ষা : 
“৮ ৰে হবে যথা শান্তঃ পাঁদযোস্তব জাতে 
৩৭] খুঁপষ দেবেশ নাৎ স্ব’ নো যত" প্রো ॥ 5 
উদ্ধাব বলছেন, তে দেবেশ, তে আমাদেব পবচাশক পড় জন্মে জন্মে 
আপনা পাপপদ্জে যা০৩ “ামাদেব ৪ জন্মায়. তাই কুন 
ার্তি যে উশযত »শ্ববপক্ষে ও জ।বপচ্ে সী গফলপূদ হম সে বিষযেও 
ভাগবত স্পক্টোক্তি কবেছে। ভাগবতে ভক্তপ্ৰব প্ৰন্ছাণঃ বলেঞ্ছশেন, দ*ন 
তপ যাগ শৌচ ব্ৰণ বা অনা কিউুণ্ইে তব “নে? প্রীত হন না যেকপ তন 
নির্মল ৬ক্তিতে 


“ন দান" ন তপে! নেজা ন শোচং শব্রতাশি চ। 
গীতয়েইমলয। শক্ত হবিবনাদ বিডম্বনম | "৭ 


আব সেই “সবঠতানাং প্রিয় আমেশ্ববঃ হাহৃং” প্বমপুকষেব পানদোপ্সর্পনে 
জীবপক্ষে সবান্নন্নাপক প্রীতিলাভেব প্বাকান (৩! প্রহ্লাদ নিজেই । 
পুলকাঞ্চিত হযে তৃ্ণটী অবলম্বন, আনন্দস্পুষ্ট হযে স্পনদদ চান দেহে পববিগলিত 
নয়নে অবস্থান তে। তারই সাত্তিক অনুভাব : 


“কচিছ্বৎপুলকত্তৃষ্টামাস্তে সংস্পশনিব্তিঃ | 
অস্পদপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥"*« 


১ ভা” ১৭১, ২ ভা” ৫1৬১৮ ৩ ভা, ১২1১৩1২২ 


8৪ ভা" ৭1৭৫২ ৫ ভূ” ৭1৪81১১ 


২০ 


৩০৬ ' ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


এই “অস্পদপ্রণয়ানন্দ"ই ভাগবতীয় প্রয়োজনতত্বের শেষ কথা। এই 
প্রণয়ানন্দেরই চুডান্ত বিকাশ লক্ষ্য করি ভাগবতীয় ব্রক্গপ্রেমে, সখা-বাৎসল্য- 
মখুরারতিব পরিকবরৃন্দে। জ্ঞানী-পক্ষে ব্রন্সুখান্ভবস্ববূপ, ভক্ত-পক্ষে পবদৈবত 
এবং মায়াশ্রিতপক্ষে প্রাকৃত বালকবপে প্রতীয়মান কৃষ্ণেব সঙ্গে গোষ্ঠ বিহাৰ 
করে ফেরাব দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হন তাই গোপকুমাবগণ,৯ বস্থাদেব- 
দেবকীও য! অনুভব করেননি, কৃষ্ণের সেই অদ্যাপি কবি-কীতিত অর্ভকলীল। 
প্রত্যক্ষ করাব পুণালাভ কবে থাকেন নন্দ-যশোদ1২; পদ্ধিনী স্বর্কন্তারা, এমনকি 
লক্ষমীও পবমপুরুষেব যে-প্রসাদ লাভ কবেননি, রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভুজদণ্ড- 
গৃহীতকঠ! গোপীর! তাই অর্জন করেনত। কষ্ছেরর প্রতি ব্রজবাসীব অনুরাগই 
শুধু যে “দুপ্তাজ'’ ছিল, এমন নয়, ব্রজবাসীব প্রতি কৃষ্ণেব শ্রীতিও ওৎপত্তিক 
বা স্বাভাবিক* ছিল বলে জানা যাঁয়। আব এই পাবস্পবিক দুস্ত্যজ অনুবাগের 
মধ্যে পবমপ্রীতিলাভের প্রেক্ষাপটে ভাগবতীয় সন্বন্ধতত, অভিধেয়তত্বের শেষ 
স্তব বাহিত হয়ে ‘প্রেম’-প্রয়োজনের শিখরসীম। স্পর্শ কবেছে। 

ভাগবতেব এই সন্বন্ব-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্তবেব অখ্ও পরিপূর্ণ আদর্শকে 
সম্মুখে রেখেই গোৌভীয বৈষ্ণব ধর্মদর্শন তাখ মতাদর্শ কিভাবে গঠন কবেছে, 
বিশ্লেষিত হলে নিঃসন্দেহে বিস্মযেরই সৃষ্টি কববে। আমাদের পরিসব 
অতিশয় স্বল্প, কাজেই আমাদেব মন্তব্যে সমর্থনে দু'একটি প্রধান সুত্রই 
এখানে উল্লিখিত হবে মাত্র । 'গোৌঁডীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের সারাৎসাব সংগ্রহ 
করে চৈতন্য-মতমঞ্জুষ! টাকায় শ্রীনাথ চক্রবতী য| বলেছিলেন, প্রথমেই তা 


উদ্ধৃত হবাঁব দাবী বাখে : 
“আবাধো ভগবান্‌ ব্রজেশতনয শ্তদ্ধামরঙ্শাবনং 
বমা! কাচিছ্ুপাসনা ব্রজবধৃবর্গেণ যা কল্লিতা। 
শান্ত্ং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেম! পুমর্থো মহা- 


নিথং গৌরমহা প্রভোর্সতম তন্তত্রাদরে। নঃ পবঃ ॥” 
১ “ইথ" সতা" ব্ৰহ্মম্থথানুতুত্য| দাস্য’ গতানা" পবধেবতেন । 
মাযাশ্রিতানা নরদাবকেণ সাক" বিজহ . কৃতপুণ্যপু্া, ॥” ভা ১০1১২।১১ 
২ “পিতরো নাম্ববিন্দেতা" কৃম্পেদাবভকেহিতম্‌। 
গায়স্তাদ্যাপি কবযো যল্লোকশমলাঁপহম্‌ ॥” ১০1৮1৪৭ 
৩ “নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতীস্তরতেঃ প্রসাদ: স্বযোষিতাং নলিনগন্ধকচাং কুতোইন্তাঃ | 
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতক-লন্ধাশিষাং য উদ্গাদ ব্রজবল্লবীনাম্‌।॥”” ভা” ১০৪৭৬ 


৪ “দুস্তাজশ্চানুরাগোংস্মিন্‌ সর্দেষাং নো ব্রজৌকসাম্‌। 
নন্দ তে তনয়েংস্মান্ তস্যাপৌৎপন্তিকঃ কথম্‌ ॥'’ ১০1২৬।১৩ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্সদর্শন ৩০৭ 


এখানে চৈতন্যমত হিসাবে দেখছি, ব্রজ্জেশতনয় স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই 
আরাধ্যরূপে নির্দেশিত, তার ধায-রূপে মথুরা-দ্বারক] নয়, বৃন্দাবনই উল্লিখিত, 
ব্র্বধূর আন্ুগত্যময়ী বাগান্ঈগ। মার্গসেবনাই “রম্যা' বলে অভিহিত, আর 
প্রেমই পুরুষার্থ বলে চিহ্নিত। তদুপরি ভাগবত ‘অমল? প্রমাণ রূপে বন্দিত, 
“শাস্ত্র রূপে স্বীকৃত। 

মিথ্যা নয়, ক্রুতি-স্থৃতি-ইতিহাস সহ ভারতীয় ধর্মদর্শনের বিরাট এতিহ্ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ষগণ অবনতমস্তকে অঙ্গীকার করেছেন । বেদেোঁপনিষদকে 
তো শ্রীজীব গোস্বামী প্রমাণশ্রেষ্ শব্দপ্রমাণ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার 
সবসংবাঁদিনীতে তততবসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায়। কিন্ত তিনিও সর্বোপরি স্থান 
দিয়েছেন ভাগবতকে। তার মতে, সর্ববেদ-ইতিহাস-পুরাণার্থের সারসম্ভূত 
ব্ৰহ্মসূত্রোপজীবী তথা জগতে প্রচারোপযোগী এরূপ কোনে! পুরাণলক্ষণধারী 
অপৌরুষেয় একটি মাত্র গ্রন্থ যণি সম্পূর্ণবূপে বিদিত থাকে, তা আর কিছুই 
নয়, সর্বপ্রমাণের চক্রব্তিভূত ভাগবত৯। ভাগবতকে শ্রীজীব পুরাণত্রেষ্ 
সাত্তিক পুবাণগুলির মধো৭ আবার শীর্ঘস্থানীয় বলে অভিহিত করেছেন । 
তার বক্তব্য অনুসারে, ভাগবত-প্রমাণের স্থান এমনই সর্বাতিশায়ী যে, অপর 
শ্রুতিপুরাণাদির উদ্ধতবচনসমূহ ও ভাগবতসন্দর্ডে উৎকলিত হয়েছে গ্রন্থকারের 
নিজ-প্রদশিত অর্থবিশেষেব প্রমাণের জন, শ্রীমষ্তাগবতের প্রমাণাপেক্ষায় 
নয়ং। ভাগবতের এই 'সর্ধপ্রমাণচব্রবতিভূত' স্বরূপ লক্ষা কত্রেই তথা 
“পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চয়ায়” “পৌবাপর্যাবিরোধেন” শ্রীজীব তার ষটহ্‌* ভাত্মক 
কৌধগ্রন্থে মৃত্রস্থানীয়, অবতারিকাবাকা, এমনকি বিষয়বাকাও ভাগবত থেকে 
আহরণ করেছেন৩। স্বভাবতই গৌড়ীয় বৈসঃব ধর্মদর্শনের সেবা, সেবনের 
উপায় এবং সেবাপ্রাপ্তির ফল, এককথায় সন্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন এই 
ত্রিতত্বই একান্তভাবেই ভাগবতভিন্তিক হয়ে উঠেছে । দু'একটি উদাহরণ 
যোগে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাঁয়। 

১ “***্যগ্েকতমমেব পুবাণলক্ষণমপৌকষেয়ং সববেদেতিহানপুবাণানামর্থসাবং রঙ্গহুত্রোপজীবাঞ্চ 
ভবস্ভুবি সম্পূর্ণ প্রচরদ্রপং স্ঞাৎ। সতামুক্তম্। যত এব সর্বপগাণানাং চক্রবতিভূতমন্মঘভি*তং 
এমভ্তাগৰতমেবোস্ভাবিতং ভব তা”, তস্বসন্দমভ 1১৮, শ্রীমৎ ভক্তিবিলাস শীর্থ সম্পাদিত, চৈতন্য-রিদাচ 


ইনষ্টিটিউট প্রকাশিত 

২ “অত্র চন্বশিতবিশেষপ্রামাণায়ৈব, ন তু শ্রীমস্তাগবতবাকা প্রামাণায় প্রমাণানি শ্রুতিপুরাণাদি- 
লচনানি” ইত্যাদি, তত্ব । ১৮ 

৩ “তদেবং পরমনি:স্রেয়সনিশ্চয়ায় শ্রীভাগবতমেৰ পৌবাপধাবিরোধেন বিচার্ধতে। তত্রাস্মিন্‌ 
নন্দর্ভষটুকাত্মকে গ্রন্থে ুত্রস্থানীয়মবতারিকাবাকাঃ দ্যিয়বাক্যং ্ীভাগবতবাক্য” তত্ববৎণ। ২৭ 


৩০৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


তন্রসন্দর্ভে সন্বন্ধতত্ব ব্যাখ্যাব সূচনাতেই শ্রীজীব বলেছিলেন, পরতত্বই 
উদ্দিষ্ট, তাই হলো! সম্বন্ধ । মার যেভেতু পরতত্ত শান্ত্রবাঁচা সুতরাং ষড বিধ 
লিঙ্গ-দ্বারাই সে-তত্ত বিবৃত কবা বিধেয়। লক্ষণীয়, উক্ত ষডলিঙ্গের প্রতিটি 
সূত্রবাকাই ভাগবত থেকে আহ্বিত- যেমন, 

ক. উপক্রম ও উপসংহাবের একা : “বেদাং বাস্তবম”। ভা" ১1১২ 

খ. অভ।াস: “সববেদান্তসাবমণ । ভা ১২।১৩।১২ 

গ. অপূর্ব5|' “অত্র সগ” ইতাাদি, ভা” ২৷১০৷১ 

ঘ. অনা কোনে প্রমানণেল 'অধিগত নয বলে অর্থবাদ “বস্তি তৎ 

তততবিদ৮” | ভা ১২1১১ 
উ ফলশ্রুতি : পশিবণং তাপত্রযোন্মুলনম” | ভাত ১১১ এ“ এরূপ 
আবও বগ্ত বাক্য। 

চ. উপপন্তি: প্দশমধ্য বিশুদিস্যু” | ভা” ২।১০ ২ 

বস্তুত, ভাগবত-নিদেশি ৩ ‘দশম’ পদার্থ 'আশ্রঘ কে শ্রাজীব সম্বন্দতত্ডেব 
বাচ্য পবত কূপে চিহ্নিত কবেছেল | হাব মতে, চিন্মাত্র জীবে যিনি 
'অংশী” তথা স্বয়ং চিৎস্বৰূপ, 75৮৮ মাতয়? । এই “দশম শ্রাশ্রযই সব- 
কারণকাবণ এবং সরাধাঁবধপে মুখবস্ত। সগাদি অপর ন'টি লক্ষণেব 
বাচা আশ্রষ' ব্রহ্ম ও প্বমাত্রাকপে* প্রসিদ্ধ । ভাগবণতায় শোঁবে ব পত্রন্দেতি 
পরমান্েতি ভগবানিতি” শ্রোকাণশে “ভি” অবযযোগে ব্রহ্গ-প্রমান্নার 
তুল্য ভগবান ও ম্মাশ্রয়ত পে ডাকত হলে যান। তিনিই শ্রীকৃষণ। ভাগ্বতেব 
দশম স্কন্ধে সেই শ্রীকষ্ণ-কপ “আশ্রষ” তল্্েবই প্রাধাশ্ব, শ্রাজীবেব ভাষায় : 
“অতোহত্র স্কন্দে শ্রীকষ্ণবপ্ষ্াএয়সৈ।ব বর্ণনপ্রাধান্া* ট5বিবক্ষিতম্গ২। 
এ যে টাকাকাঁব শ্ীধবেবও বিবঙ্গিত, তা ঠাবই বচি5 দশমারন্তের ভাগবত- 
অবতাবিকাবাকোর সাধ্বপ্দ উদ্ধাব কবেই উল্লিখিত, “দশ্মে দশমং লক্ষ।- 
মাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম” | তাৎপর্য, দশম স্কন্ধে আশ্রিতদেব আশ্রয়বি গ্রত বষ্ণই 
হলেন লক্ষ্য । চৈতন্যচধিতামূতে সনাতশ-শিক্ষায় শ্রীচেত কেও বলতে শুনি : 

“অদ্ধ -জ্ঞানতত্ত বস্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 
সর্ব মাদি সব অংশী কিশোর শেখর । 


চিদ্ানন্দদেই সবাশ্রয় সর্বেশ্বর ॥৮৩ 
১. শএবস্ুতানা জীবানাং চিন্মাত্রং তৎ শ্ববপং, তীযবাকৃতা| তদণশিতেন চ, তদভিন্ন" যৎ তস্বং 


*ততদত্র বাচ্যম্‌ ইতি বাষ্টিনির্দেশদ্বারা প্রোক্তম্‌। তদেব হ্যাশ্রয়সংজ্ঞকম্” তন্ব'। ৫৪ 
২ তন্বমন্দর্ত, ৫৭ ৩ চৈ, চ* মধ্য । ২০, ১৩১-৩২ 
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আশ্রিতা শ্রয় বিগ্রহ এই যে “সর্বাশ্রয়” “সর্ষেশ্বব” কৃষ্ণ,তারই পরমতত্ত্ ব্যাখ্যায় 
শ্বীক্জীব প্রথমেই বলে নিয়েছেন, বেদ-রামায়ণ-মহাভারতে বা পুরাঁণাদিতে 
সর্বত্র তরি পবকীন্তিত। এমনকি গাষবাও কস্৪পব | শাগবতের 
দ্বাদশ স্কন্ধে “$ নমস্তে ভগবতে আদিত।ঁয” গ্রো( সূর্যকে যে-স্তব করা 
হয়েছে, পলমাম্নদৃষ্টিতে সেটি সূর্ধেব9 অধিদাত| স্বয়ং ৬গবানেরগ বন্দন! 
বলে গহণ কবতে হবে। শ্রীজাবেব ম০৩ে. বরহ্মাও স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের 
নিধিশেষ আবির্ভাব মাত্র, তাই সুঙ্পাঠক ব্ণাপ-সমাধিতে ব্রন্দ ও পবমাত্বার 
দর্শন পুথকৃরূপে কান করেননি । কষ্চদাস কবিবাজের গ্রন্থে শ্রাচৈতন্যও 
কঞ্চতন্কেই সন্শান্ত্র-প্রিপাগ্য “সন্বদ্ধ” বলে নির্ণয় করেছেন: “সবশাস্ত্ে 
উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ” ১। হাব মে, ম্বঘণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ “সবৈশ্বর্ধ 
পূণ,” আব গোলোকই তার নিতাধাম | প্রাব ও বৈভব বপে শ্রীকৃষ্ণের 
প্রচাশ বিবিধ । বাসে ও নঠ্ষ। বিবাহে পাভব প্রকাশ, চতুভুজবূপে 
বেভববিলাম ৷ “অবতারাহাসংখে।য।”২---এসণ+। তাব অবতার । তম্মধো 
পুকষাবতাব, লালাবতার, গুণাব তাব। মধ্ধন্তবাণ হাব, যুগাবতাব এবং শক্ত।া? 
বেশাবহাব এহ ধড়বিধ প্রকাক্ডেদ কব! হায় । পুকষাবতাবেব আবার 
ত্রিকপ | কারশাণবশায়া প্রথম পুরুষ পেবাং ক্ষুভিত এ্রকৃতগর্ভে বীধাধান 
কবেন, তা থেকেই সৃষ্টি সম্ভব | দ্বিত।য় পুক্ষ গর্ভোদকশায়ী হ£ণ্নে ভিবণা- 
গভ এন্তবামা সহঅণীধ পপে পরিচিত ; মাষাশ যা তিনি, 'মাযাপর'। তৃতীয় 
পুকষ ক্ষাবোদকশায়া পালনকতা বখুঃ বলে কাখত । লালাবাব পক্ষে 
আছেন “মৎস্যাশ্বকচ্ছপ-নৃসিংত ৩-ইত।াদি।  অপবগক্ষে ব্রহ্ম বিষ্ণু 
শিব গুশাবতা। ভাগবত অনুসাবেঃ শোঁডায় বৈষ্ণব এদের বলেন 
শ্রীকৃষ্ণেৰ কলার কপ। বা অংশাংশ। আব চতুদশ মন্বন্তবে আবিভূর্তি 
চঙুদশ মন্বস্তরাবতার। ০৩মপি আবাব সত্য এগ! দ্বাপব কলিতে আবিতভূ“ত 
হণ যথাক্রমে শুরু রক কৃষ্ণ পাত অবতার । প্রমা* ভাগবত থেকেই উদ্ধৃত : 
“শুক্লে। বক্তন্তথা পীত ইদানাং কৃষ্ণতাং গতঃ"’ « । পরিশেষে শক্্াবেশাবতাঁর 
দ্বিবিধ বলে উল্লিখিত। প্রথমত, “সাক্ষাৎ শক্তে। অবতার,” দ্বিতীয়ত 
“আভাসে বিভূতি” । তার মধো প্রথম পথায়ে অ' .বশাবতার রূপে সনকাদির 


১ চৈন্চ, মধ্য ।২০, ১১৫ ২ ভা" ১।৩।২৩ ৩ ভা” ১০২1১, 
৪ তা" ১০।৬৮। ৩৭ ৫ তত্রেব, ভা" ১০।৮।৯ 
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৩১০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


উল্লেখ লক্ষণীয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভূতি বা শক্তিভাবাবেশ রূপে গীতার 
একাদশ অধ্যায়ের উল্লেখ স্মবণীয় হয়ে আছে । 
গৌভীয় বৈষ্ণব ভাগবতেব মতোই কৃষ্ণচলীলাব নিতাত্বে বিশ্বাসী। তাই 

সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যকে বলতে শুনি : “নিতালীল শ্রীকৃষ্ণের সব- 
শাস্ত্রে কয়? »। এ-মতে কঞ্চলীলাকে জ্যোতিশ্ক্র-প্রমাণে নিতা বল! 
হয়েছে, ফলত, “অলাতচক্রবৎ সেই পীলাচক্র ফিবে *২। কুষ্ণেেব সমুহ লীলাব 
মধ্যে আবাব ব্রজলীলাব সমধিক মতিমাকীর্তনই ভাগবজে বিশেষ গুকত্বলাভ 
কবেছে। কৃষ্ণের ব্রজলীলাকে গুকত্বদানে ভাগবত অপেক্ষা আবও বহুদৃবে 
অগ্রপব হয়ে গৌভীয় বৈষ্ণব বলেন, ঘাবকায় কৃষ্ণচলীলা পূণ , মথুবায় 
পর্ণতব, একমাত্র ব্রজেই 'পরর্ণতম : 

“কৃষ্ণস্য পূণতমতা বাক্তাভূদ গোকুলাস্তুবে 

পূর্ণতা পর্ণতবত। দ্বাবকামথুবাপ্ষু ।’৩ 
অতঃপর তাঁব ধামপ্রসঙ্গও ওঠে! ভাগবতে নাবদ ধ্ুবকে হবিব নিত্যধাম- 
রূপে যমুনাতীবস্থ মধুবনেবই নিদেশ দিয়েছিপেন। গোভীয় বৈষ্ণব ও 
ব্রজধামকেই নিতাধাম বলেছেন তাদেব মতে অনন্তবৈকু্-ধাম ঘিবে 
আছে প্রবোমকে, আব প্বব্যোমেবই মপস্থ কণিকাবরূপে বয়েছে 
‘কৃষ্ণলোক,' তাই ‘গোলোক,’ “শ্রীরন্দাবন+) 

'“অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন 

যাহ! নিত্যস্থিতি মাতাপিতা বন্ধুগণ । 

মধুবৈশ্বয মাধুর্য কপাদি ভাণ্ডাব | 

যোগমায়া দাসী হাহ! বাসাদি লালা সাব |৮৪ 
ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণেব দুইপাদ গোলোক-পবব্যোম । আর এক পাদ আছে 
‘বাহাবাসে’ ‘বিরজার পাব’, তাবই নাম ‘দেবাধাম’, জীবের বাস সেখানেই । 
অবশ্য গুঢার্থে, ‘ত্রাধীশ্বর’ বলতে শোলোকাখ। গোকুল, মথুবা ও দ্বাবাবতাব 
অধীশ্বরকেও বোঝায়। আর এই ত্রিলোকেব অধীশ্বর-রূপে কৃষ্ণের স্বাভাবিক 
শক্তিও ত্ৰিবিধ! . “চিচ্ছক্তি,জীবশক্তি আব মায়াশক্তি”ৎ। তবে ভাগবতের মতো 


১ চৈ. চ. মধ্য । ২০, ৩১৯ ১ তত্রৈব । ৩২৭ 


৩ ভক্রিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণাবভাগ, ১। ১২* 
৪ চে. চ. মধ্য | ২১,৩৩-৩৪ ৫ তত্রৈব, ২০,১০৩ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্জদর্শন ৩১১ 


কৃষ্ণের শক্তিতত্ ব্যাখ্যায় গৌষ্ডীয় বৈঞ্চব-মত মাধুর্ষেরই সম্যক্‌ অন্থুকুলতা 
করেছে। বিশেষত কৃষ্ণ মাধূর্বলাল! বাখ্যায় গৌডীর বৈষ্ণবের যে রসম্ফৃতি 
ঘটেছে, এরূপ আর কিছুতে নয । এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যেব নিঃশ্রেয়স্‌ প্রেমভক্তিই 
তাব সম্প্রদায়ের সন্মুখে আদর্শ স্থাপন কবেছে। ভাঁগবতে উদ্ধব বলেছিলেন; 
কৃষ্ণের মর্ত্যলীলাব উপযোগী দেহ তাব যোগমাযাবল প্রদর্শনের জন্যই 
পরিগৃহীত। উদ্ধবেব এই এশ্বর্ধমিশ্র মাধূর্বরসাশ্রিত অনুভব শ্রীচৈতন্যের 
বিশুদ্ধ মাধুধরসোপলন্ধিতে কষ্ণদুখাস্বাদনেধ শেষ সামায অভিনব ভয়ে 
আন্নপ্রকাশ কলেছে : 


“কৃষ্ণের যতেক খেলা সবোন্ুম নরলীলা 
নববপু তাঁহার সকপ | 
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোব নটঢবব 


নবণ|লাব তয় অনুরূপ ॥৮ ৯ 

ভাগবতে “জ্ঞানমদ্বয়ম্”২ পবতঞ্ডেব যে-রসবপতাব বীজ নিহিত ছিল, গোঁভীয়্ 
বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে তাবই এই পূর্ণপ্রিণতি পবম বিস্মযাবহ 

অদ্বৈতবাদিগণ »ধশ্য বলেন, জ্ঞানেব আবার »€৪ কি? নাবায়ণকে 
অদ্বয়জ্ঞান বণে ডাব আবাৰ আকাবাদি কল্পনা কতদূব সমীচীন? তার 
পবিচ্ছদাদি, দ্রবাবিশেষ, ধাম সম্বন্ধেও তে! একই জিজ্ঞাসা । “অদ্বয জ্ঞানে”্র 
কথা উত্থাপন কবে পবে এসকল স্বকপোল-কল্পনার ফলে পুবোটাই কি কুঞ্জব- 
স্নানের মতো পিষ্ফল হয়ে পড়ে না? 

উত্তবে গোডীয বৈষ্চবেব পক্ষে শ্রীজীব বলেন, জগদাদি সৃষ্টির ব্যাপাবে 
স্বরূপশক্তি অবশ্যন্তাবনী, কেননা বস্তুর ধর্মবিশেষই শক্তি, শক্তি ভিন্ন কার্ষের 
উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না| বিশেষত শ্রুতিব অর্থ অক্ষত বাখতে স্ববপশক্তি 
স্বীকার ন! কবে উপায় নেই ৷ মুল ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীজীব স্বরূশক্তিব যে ব্যাখা1৩ 
দিয়েছিলেন, সবসংবাদিনীর অনুব্যাখ্যায় তাবই উল্লেখ কবে বলেছেন, 
পরব্রহ্মেব স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদি বিবিধ শক্তিব উল্লেখ শ্রতিতেই 


১ চৈ. চ. মধা ভা” ১। ২। ১১ 


৩ “কিঞ্চ বিশ্বকাযান্তথানুপপত্ত্া যথা পবমকারণবপং তদত্যুপগম্যতে তথা তংশক্তিরপি 
শ্বাভাবিকী এব অভ্যুপগম্যতে। কার্যবিশেোৎপত্তৌ৷ কিঞ্চিৎ কবণত্বেনেব কারণতয়' 
বন্তবিশেধাঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চিৎ করণতেমেব ম্বাভাবিকী শক্তিরিতি। তদেবাজ্ঞানাতিরিক্ত 
স্বাভাবিক-জ্ঞাণেন স্বগতবিশেষত্রে প্রান্তে “ম্বাভাৰিকজ্ঞান বলক্রিযা চ' ইতি প্রতিপাদিতম্ঞা 
তদেৰ ম্বীপশক্তিরাত ; সৈৰ সর্বং ভগবৎ-তত্বং সাধয়েৎ+” । 


৩১২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


মেলে । ভাগবতে নাগপত্বী-স্তরতিতেও “জ্ঞান-্বিজ্ঞান-নিধয়ে”» পদের ব্যাখ্যায় 
শ্রীধর বলেন, জ্ঞান_জ্ঞপ্তি, বিজ্ঞান--চিৎশক্তি : এতদুভয়ের দ্বারা পূর্ণ যিনি, 
তাকে নমস্কার। পরতত্ব সম্বন্ধে সেখানে আরো বল] হযেছে, “ব্রহ্মণে 
অন্তশক্রয়ে'”--অনম্তশক্তিযুক্ত ব্ৰহ্ম তিনি। তবে এশক্তি যে অপ্রাকৃত, 
সে বিষয়ে শ্রীজীব দুঢ অভিমতই জানিয়েছেন । তিনি বলেন, “অপাণি-পাদঃ 
ইত্যাদি শ্রুতি-বচনে পর্ত্রহ্মের প্রাকৃত অবয়বেরই নিষেধ আছে. অপ্রাকত- 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বেব নয়। ফলত ব্রন্দের ‘নিগুণ’ সংজ্ঞার গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় 
মতে তাৎপর্য দাভায়, প্রাকৃত- তথা হেয়-গুণ-বঞ্জিত তিনি: “প্রাকতৈ- 
হে যসংযুক্িগুৈহাঁনত্বমুচাতে ইতি” | পক্ষান্তরে তার অপ্রাকৃত গুণাবলী যে 
অসংখ্যাত, তা ভাগবতেব “গুণাত্বনস্তেইপি গুণান্‌ বিমাতুং” ২ শ্রোকটির 
প্রামাণাবলেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন শ্রীজাব। বিঞ্চুপুরাণের উক্তি 
উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত তাই স্রয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে তিনি “সমস্তকল্যাণ 
গুণাতুকোহীতি”? বলেছেন । তার মতে, ভগবানের আনন্দপ্রকাশের অনন্ততা 
বোঝাবার জন্মই ভাগবতীয় একাদশ স্বন্ধে দতাত্রেয়-বন্দনাশ্রোকে “সন্দোহ”’ 
শবের প্রয়োগ কব! হয়েছে : “কেবলানুভবানন্দ সন্দোহে!| নিরুপাধিকঃ’৩। 
এককথায় শ্রীজীব ভাগবতের আশ্রয়েই পরতত্বের সবিশেষত্ব ও সশক্তিকত্ব 
প্রমাণিত করতে চেয়েছেন । আবার ভাগবতের মতো তিনিও মনে করেন, 
জগতের দুষ্ট শ্রুত প্রস্পববিরোধী সর্বপ্রকার ধর্মেব যুগপৎ আশ্রয একমাত্র 
ভগবানই। তার বক্তব্য অনুসাবে, শক্তিসমূহের অপ্রচুরতায় প্বতত্ত পান 
ব্রহ্মসংজ্ঞা এবং শক্তিসমূহের প্রাচ্ধে ভগবৎ-সংজ্ঞা। ভগবানের শক্তি 
স্বরূপভূত বলে, পবস্ত বহিরাগত নয় বলেই তিনি ‘নিরুপাধি' ৷ অগ্নির 
দাহিকাশক্তির মতো ভগবানের শক্তিসমূৃহও “অচিন্ত্যজ্ঞানগোচব' | প্রসঙ্গত 
গৌডীয় বৈষ্ণব দর্শনের শক্তি-শক্তিমান বিষয়ক অচিস্তাভেদাঙ্দেবাদটি ও 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়, সূর্যকিরণ এবং সূর্য যেমন স্বরূপত 
অভিন্ন তেজ-পদার্থ, ব্রহ্ম ও ব্রন্মের স্ব্ূপশক্তি ,সম্বন্ধে সেই একই কথা 
প্রযোজা । আবার তেজ-দীপে ভেদ না থাকলেও, এতদ্বভয়ের যেমন ভেদ- 


১ “জ্ঞানবিজ্ঞাননিধযে ব্রদ্মণেহনস্তশক্তয়ে । 

অগ্রণার়াবিকাবায় নমস্থেইপ্রাকৃতায় চ ॥” ভা* ১০।১৬।১০ 
১ ভা* ১০৷১৪৷৭ 
৩ ভা ১১৯১৮ 
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ব্পদেশ রয়ে গেছে ভগবান ও তার স্বরূপ-শক্তিতেও তেমনি । উভয়ত ভেদ 
ও অভেদ চিন্তার অগোচরতা-বশত শ্রীজীব-কর্তৃক “অচিন্তাভেদাভেদ” রূপে 
স্বীকৃত হয়েছে১। এ-শক্তিকে তিনি “সা চ ত্রিবিধ1” বলে অন্তরঙ্গ, তটস্থ! 
৬ বহিগল্লা এই তিন বিভাগে বিভক্তও করেছেন । চিচ্ছক্তিও আবার ত্রিবিধা, 
চৈতন্র-চরিতাম্বতের স্ভাষণে : 

“সচ্চিদানন্দপৃণ কঞ্চেরর স্বরূপ | 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ ॥ 

আনন্দাংশে হলাপিনী সদংশে সন্ধিনা । 

চিদংশে সংবিৎ যাবে “জ্ঞান করি মানি ॥+২ 
চিৎশক্তির৯ বিপরাতকোটিতে রয়েছে অচিৎ এণ্ড বা মায়া। তভুসন্দর্ভে 
শ্রীজীব বলেছেন, মায়া ভগবানের কাছে আসতে লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে. এতেই 
বোঝা যায়, মায়া তার স্বরূপ্ভূতা শক্তি নয়, “ন ততস্বরূভূতত্বমিতাপি 
লভাতে”৩। মায়ার আশ্রয় যে পরব্র্মই তাঁরই প্রমাণস্বরূপ তিনি চতুঃশ্রোকীর 
“ধতেহর্থং, শ্রোকটি উদার করেছেন। সেই সঙ্গে ভাগবতের “এষা মায়! 
ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যস্তবারিণী”* ইত্যাদি শ্লোকও উদ্ধার করে তার প্রমাত্মসন্দর্ডে 
বলেন, অগখবেদীদের অভিমত 'অশ্নসাবে 'বভু বা সববাপক ব্রন্দের শুরু, রক্ত! 
ও কৃষ্ণ এই ত্রিবর্ণ। মায় সবকামপূবণী ও বিশ্বসুষ্ট্যাদির সংকল্প পৃবণকত্রা । 
তবে এই কত্রাত্ব হলো গৌণ, “যথ। অপ্রতপ্তং লোহং ন দহতি” ! কবিরাজ 
গোস্বামীর সুভাষণে : 

“কুষ্ণ-শক্তে। পরকুত হয় গৌণ কারণ । 

অগ্রিশক্তো লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥'' 
আবার, ব্রন্গের কটাক্ষেও প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ জন্মায়, এই ভাগবত-সিদ্ধান্তে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের পূর্ণ সম্মতি থাকায় বোঝা যায়, এ-দর্শনও মায়াকে 
জগতের মুখা উপাদান কা'বণ বে স্বীকার করে ন1। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে 


১ “ম্ববপাদভিন্নতেন চিস্তয়িতুমশকাত্বান্ডেদ: ভিন্নতেন চিন্তধিতুমশকাত্বাদডেদশ্চ প্রতীয়ে * ইতি 
শক্তি-শক্তিমতো-ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতে তৌ চ অচিন্তে । 

১ চৈ.চ, আদি । ৪, ৫৪-৫৫ 

৩ তন্বসন্দত ।৩১ 

৪ ভা" ১১৩১৬ 


৫ চৈ, চ*জসার্দি। ৫,৫২ 


৩১৪ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


মায়ারূপিণী প্ররতিকে এইজন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন “অজাগলস্তন”। 
তার বক্তবো : 
“অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কাবণ। 
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥৮১ 

গৌডীয় বৈষ্ণব মতে, বিদ্যা ও অবিগ্া ভেদে মায়াও আবার যোগমায়া ও 
মায়ারূপে দ্বিবিধা। ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব ভাগবতের “যদ্যেষোপরতা 
দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ”২ ইত্যাদি শ্রোকের ব্যাখায় যোগমায়। তথ! 
বিদ্যারূপিণী মায়াকে “সত্বময়ী মায়ারৃতি” বলে অভিহিত করেছেন। পরমাত্ম- 
সন্দর্ভে তাকেই জীব গোস্বামী “বদ্যাখ্য। বৃত্তিরিয়ং স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ- 
বিছ্যাপ্রকাশে দ্বাবমেব ন তু স্বযমেব”৩ বলায় বিদ্য। মোক্ষেপ স্বয়ংদাত্রী না 
হলেও মোক্ষের দ্বারস্বব্ূপ হযে উঠেছে । রাসলীলায ইনিই ছিলেন সহায়িকা, 
আর ভক্তিযোগের অনুকূল সত্তগুণা ধরষ্টিত চিত্ত ইনিই ভক্তপক্ষে করেন সৃষ্টি । 

প্রসঙ্গত জীবতত্বের কথাও ওঠে । এক্ষেত্রেও জীবব্রহ্মের ভেদাভেদ তত্বই 
প্রতিষ্ঠিত। জীব যে ব্রন্দের মতোই চিৎস্বরূপ সে-বিষয়ে গৌভডীয় বৈষ্ণবেব 
দ্বিমত নেই। কিন্তু তাবা মুণ্ডক, শ্রেতাশ্বতর উপনিষদ তথা ভাগবত উদ্ধার 
করে জীবের অণুত্বই প্রতিপাদিত করতে চেয়েছেন। চৈতন্যচরিতামতে 
চৈতন্যদেবকে তাই কপ-শিক্ষায় জীবত্ত্বের উপদেশ দিয়ে বলতে শুনি : 

“কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি । 
তার সম সুক্ষ জাবের স্বরূপ বিচারি ॥”:৪ 

এই যে “কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি” বলে “সুক্ম জীবের স্বরূপ” 
নির্ধারণ করেছেন গোড়ায় বৈষ্ণব, তা তো শ্রতি-ভাগবতের যথাক্রমে 
“কেশাগ্রশতভাগস। শতাংশসদৃশাত্মকঃ। জীবঃ সুক্সস্বরূপোহয়ং সংখাতীতো 
হি চিৎকণঃ” এবং “স্বক্মাণামপ।হং জীবঃ” উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র । জীব- 
শক্তিকে শ্রীজীব গোস্বামী অবশ্য শুদ্ধ কৃষ্ণের অংশ বলেননি, বলেছেন 
জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ । ভাগবতের “পরস্পরাস্থ প্রবেশাৎ তত্বানাং” 
শ্লোকে তত্বসমূহের যে-পারষ্ ধরিক অনুপ্রবেশের কথা বল! হয়েছে, তা থেকেই 


১ চৈ, চ. আদি । ৫, ৫৩ 
২ ভা” ১/৩।৩৪ 

৩ পরমাত্মসন্দর্ভ ৫৯ 

৪ চৈ.চ* মধ্য। ১৯, ১২৬ 
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শ্রীক্দীব সিদ্ধান্ত করেন অনুপ্রবেশ-বশতই ভগবান্‌ জীবশক্তিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত 
তিনি তার পবমাত্মসন্দ্ে পবিচ্ছেদবাদ-আ'ভাসবাদ-প্রতিবিস্ববাদ সহ 
একজীববাদও খণ্ডন কবেছেন। তার মতে, “সংখ্যাতীতো চিৎকণঃ” জীব- 
সমূহকে দুটি ভাগে ভাগ কবাই বিধেয়, একদল হলেন অনাদি-ভগবছুনুখ, 
অপর দল অনাদি-ভগবদ্বহিমু্খ । অনাদি-ভগবছুন্ুখ »ক্তচিত্ডে ক তার 
হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির রঠডিবিশেষ নিক্ষেপ কবেন বলে জীব গোস্বামীব 
সিন্ধান্ত । আব অনাদি-ভগবদৃবতিমুর্থ জাব “এ'মতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈছ্য 
পাম” তবেই একদিন আবণাদি শুদ্ধচিতে কষ্ঃশি লাশ সম্ভব বলে তাক 
প্রত।য। প্রসঙ্গ কমে শ্রীজীব উদ্ধবেব প্রণ্ত ভগবানের উপদেশ-বাক্কা উদ্ধাব ববে 
জানিযেছেন, অনাদি-অবিদ্যাযুক্ত পৃকষেব স্বতঃ জ্ঞানোৎপ ও অসম্ভব! এজন 
অপব তত্ৃজ্ঞ জ্ঞানদ গুকগ্রভ৭ কবাই করব্য১ | গোঁডীয় বৈষ্ণব মতেব প্রসিদ্ধ 
গুকবাদেব শিত্তিভূ‘ম এইভাবেই বচনা কবেছে ভাগবত । আর কৈবলোও 
শুদ্ধজাবেব কত সুখ বর্তমান থাকে এমনকি ব্ৰহ্মানন্দ অতিক্রম করে যায় 
সে-স্ল*, গৌভীয় বৈষবেন এই গুবঙপুণ সিদ্ধীন্তও ভাগবতেব “যা নির্ত্তিল্তনু- 
ভূতাং”২ শ্লোকেব গ্রামাণাবলে প্রতিষ্ঠিত । মুজ্শবস্থাতেও জীবের পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব মানেন বলেই শ্রীজীব “তত্মসি" মহাবাকোব ব্যাখা! করেছেন শঙ্কব- 
অনভিলষিত পথে৩। তণ্রসন্দভে জানান তিনি. “৩ওমপি বাক্যে জীব ও 
ব্রহ্মেৰ যে একত্বেব কৎণ। বলা ঠয়েছে তা জাতিগত অভেদ, তার্থাৎ চিদ্র 
সততায় অভেদ বুঝতে হবে, নতুবা জীব যদি নিজেই ব্রহ্ম হং তাহলে 
আরাধনার সার্থকতা থাকে কি? জাব আসলে নিতা কৃষ্খদাস, এই হলো 
গৌভীয় বৈষ্ণবীয় জীবতণ্ডে শেষ কথা । চৈতশ্যচখিতামুতে সনাতনশিক্ষায় 
শীচৈতনাকে এ-দর্শনেবই জাবঙত্ত-সাব সংকলন কবে বলতে শুনি : 

“জীবেব স্কপ হয় কৃষ্ণের নিত দ্রাস। 

কৃষ্ণেব তটস্থাশক্তি তেদাভদ প্রকাশ ॥ 

সূর্যাংশ কিবণ যৈছে অগ্নি আালাচয়।”* 
জীবতত্বে গোৌভীয় বৈষ্ণব যেমন ভেদাভেদবাদী : “কৃষ্ণের তটস্থা*ক্তি 
ভেদাভেদ প্রকাশ”, সুষ্িতত্বেও তেমনি ভেদাঁভেণবাচীব সঙ্গে সঙ্গে সং- 

১ ভা" ১১।২২।১০ ২ ভা’ 6৯১০ 


৩ দ্র" সর্বসংবাদিনী, পবমাত্মসন্দভের অনুব্যাথা। 
৪ চৈ, চ, মধ্য | ২০,১০১-১*২ 


৩১৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


কার্ধবাদীও বটেন। সৃষ্টির পূর্বে কারণরূপে জগতের অস্তিত্ব ছিল, এ-বিশ্বাস 
তাদের আছে। এক্ষেত্রে তারা একান্তভাবেই পরিণামবাদী । অর্থাৎ তাদের 
বিশ্বাস, সদ্ত্রহ্মই জগন্ধুপে পরিণত হন। অবশ্য পরিণত হয়েও যে পরব্রহ্গ 
তার অচিস্ত্য-শক্কি প্রভাবে অবিকৃতই থাকেন সে বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 
ংশয়মাত্র নেই । তারা “আত্মকতেঃ পরিণামাৎ”২ এবং “আত্মনি চৈবং 
বিচিত্রাশ্চ হি”২ এই ছুই বেদান্তসূত্রের বাখা। পরিণামবাদের আলোকেই 
করে থাকেন। স্বভাবতই শুক্তিতে বজতভ্রমের মতে সৃষ্টাদি বাঁপার 
শঙ্করের তুলা তাদের কাছে অধ্যাস* বা অলীক নয়। তাঁরা জগৎকে থা! 
বলেন না, তবে তাদের মতেও জগৎ শ্রলয়ে অপ্রকট হয় । নশ্বর তাই 
জগতের অস্তিত্ব। তার। বলেন, ব্রহ্মেব সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক ভাগবতীয় 
সর্বাদি শ্লোকেই বঝাখ।াত। সেখানে ব্ৰহ্মক সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের 'নদান 
বলা সম্পূর্ণ সংগত হয়েছে বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অভিমত । হিন্দুশাস্তর- 
প্রসিদ্ধ উর্ণনাভেব উপ্মানটি তাই তার! ব্রহ্মপক্ষে মেনে নিয়ে ব্রহ্মকেই 
জগতের মুখা নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলে স্বাকার করেছেন। এক্ষেত্রে 
তারা একান্তভাবেই ভাগবতান্সাধী | ভাগবতেরই “কালবৃত্তা| তু মায়ায়াং” 
শ্লোক্চের আশ্রয়ে তারাও বলেন, পুরুষের ঈক্ষণে কালপ্রভাবে প্রকতিরপা 
মায়ার সাম্যাবস্থা ক্ষুব্ধ হয়, তখন মহা প্রপয়ে সুক্ম্মরূপে পুরুষে পীন জাবাত্মাকে 
বার্রপে আধান করা ভয় প্রকৃতিতে | ফলত জন্মলাত করে মহতুত্র। 
মহত্ত্ব থেকেই কাঁলকমাদির প্রভাবে তমোগুণের প্রাধান্যময় অতংকারতক্তের 
উদ্ভব হয়। এইভাবেই জ্ঞান-ক্রিয়া-দ্র ব্য, শক্তি, তথা দশ-ইন্জ্রিয়ের দশ দেবতা, 
বৃদ্ধি ও প্রাণ, ক্ষিত্যপ তেজমরুদ্বোমাদির ক্রমোৎপন্তি। এককথায়, গোভীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টিতন্ত তার সমগ্র সম্বন্ধতণ্রের অঙ্গীভূত হয়েই ভাগবতা শরয়ী 
হয়ে উঠেছে | সন্বপ্গতন্রের মতো, গোঁডায় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের অভিধেয়- 
প্রয়োজনতত্তও ভাগবঠের শাস্ত্র প্রামাণ'বলে প্রতিষ্ঠিত । 

কৃষ্ণসন্দর্ডে শ্রাজীব গোস্বানা ব্রহ্ম-প্রমাত্মাদি আবির্ভাবসমূহের মধ্যে 
ভগবত্তত্বরূপ আবির্ভাবেরই পরমোৎক্ষ প্রতিপাদন করেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত 
সম্বন্ধতত্বে “স চ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি নির্ধারিতম্*_সেই ভগবান্ই 
যে শ্রীকৃষ্ণ তাই নির্ধারিত হয়েছে । আর তার ভক্তিসন্দর্ভে তিনি ভগবান্‌ 


* ২ তত্রেব, ২১২৮ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩১৭ 


শ্রীকঞ্চেরই উপাসনাবিধিণ নির্দেশ দান কলেছেন। “সেবা কে ?” অভিধেয়- 
তঞ্চের এই সর্বা প্রশ্নেণ উন্তন্পানে এককথাৰ *ভক্ভিসন্বর্ভকাঁর বলে ওঠেন, 
“শ্রীহরিরেব সেবাঃ”। জাবচিত্ডে যেভেতু শিনি স্বতঃসিদ্ধ আত্মা ও প্রিয়, তাই 
তার সেবাই নিশ্চিত আনন্দবপ্ণী, ভাষান্রে, পপ্রিয়স্ট চ সেবা সুখরূপৈব”। 
আর যে-ধর্মংথেকে অধোঙ্গজে ভি তয়, তাই জানেব শ্েছধর্ম বলে ঘোষিত : 
“স বৈ পুংসাং পবে। ধর্সে। যত৷ হঞ্িরপোক্ষজে”-। ভাগ্বতের ধ্ধর্মস্ 
হ্যাপবগস্যু”২ ও*৩ৎ* বব ঠা শ্রোকেব মাতে শ্রাজাব বলেন, ভক্তিযোগই 
অপখগ | টৈতপ্াচবিশায়তঠে সদ"ঠনশ্িঘপীঘ শ্রচৈ হনুকে ৪ বলতে শুনি, 


কৃষ্ণত কিঃ অশিধেয় প্রধান, কম-মোণ-জ্ঞাত ভদ্ুপই হাঠাপেক্ষা | তান ভাষায়: 


3 | 


“ক্ুসুঃশক্ডি হয £ ভিপেযেপ্ধান । 


স্রভাবতই স্বগর্কণ। বলে ভগ যে আবার হ১৫তুণ., অং এতে কোনো 
ফলের আক্াজ্কা নে’, তাণ ছানিহেছেন এজাব ভদ্ধববাক। উদ্ধার করে 
একদিকে এপি যেমন ছে তে হিং উদপন্ছ। 9 সখলাধ বলে 
প্র ৩ঠিঠ করত ০১০২০2৭ অপর পুত শিস ভাবত য প্মা- বলেই ভত্তিত্র 
মানে ৩ 9 পালিত ded, তত 2স৬ 2৪. উপঞ্মউপসংভাবর, 
PE 2 
৬. নল হ্ৰাপ 1/৮ আন্যাভগাস্যাপালয « 
নার্থল) ব’্নক নিন বাঢ়ে এঁতায় তি সত 
কামদা নেন্দিফপ * ন ভে| চাৱেত কারন 
দাব্য। “৭ জন্যাস। নখ যশ্টেই বতা = ue ১-০-১ 
তাতপা মোন বক বদের * ন আগ, ভা বি নবম এন পামেব হল তন্দ্ি পতি না । 
কর্গলঞ্জ ম্ব্গাপিও .শ্রপ্ ফল নয় | ধা মল পাবা জীবদধাবত বলে উদ "উদ ই কর্তব্। | 
৩ চৈ, ৮, মূৰ ৩৯০১৭ 
৪ “তযোপতুক্তত্বা শেখ বাতমাহ লালসা উট লিন লা পণ 5৩২ হাুযাম হা 
বাতবসন' য ধ্ষয শ্রমণ ₹ধব 2া2ন পাত ধম যন শা 7:5 তাহসিন’ 
বয়প্বিহ মহী-যাটিন এম” বসবতা সু হদ্বাতি, হত মতি বর ত ৭ 
ন্মরন্থ কীর্ত্যত্তন্তে কৃতানি গাঁ পানি ৮1 শহুংৎস্রিক্ষণ তি লোব।' নদ 
৬০ ১১ | ৬ | ১৬-৪০ 
৫ “যচ্ছোচনি,স্থতসবিৎপববোদকেন 


তীর্থেন মুঝ্াধিকৃতেন শিব" শিবোহভূৎত ৩২৮২২ 


৩১৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপতি--এই ষড় বিধ লিঙ্গের দ্বারা 
ভক্তিযৌগের অভিধেয়ত্বই ভাগবতে সর্বাত্মরকভাবে স্বীকৃত । ভাগবতের 
বীজবূপ চতুঃশ্রোকীতেও ভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রতিঠিত। “জ্ঞানং পরমগ্ডহাং 
মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্‌ । সরহস্যং তদকঙ্গঞ্চ গৃহাঁণ গদিতং ময়”? শ্লোকের জ্ঞান- 
বিজ্ঞান-রহস্য-তদঙ্গ অংশের “রহস্য” শব্দের তাই শ্রীধরান্বমোদিত ব্যাখা! করে 
শ্রীজীব বলেন, রহস্য-_প্রেমভক্তি, তদঙ্গ--সাধনভক্তি। সাধনদশাতেও বটে, 
সিদ্ধদশাতেও বটে, ভক্তির স্বখরূপত্বই তিনি সর্বত্র সূচিত হতে দেখেন । আর 
সেইজন্যই ভাগবতে ভক্তিযোগাখা রতি জীবের পুরুষার্থৰূপে নিরূপি৩ হয়েছে 
বলে তার বিশ্বাস। 

এখন প্রশ্ন, নিরতিশয় নিতানন্দরূপ ভগবানে কিভাবে ভক্তিজাত স্খ 
উৎপন্ন হতে পারে? কেননা তাতে তার শান্্বকথিত নিবতিশয়তব ও নিত্যত্তেব 
বিরোধ ঘটে। বিশেষত ভক্তিবও আবার ভগবং-প্রীতিহেতুত্ব শোনা যায়। 
জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীজীব বলেন, পরমানন্দৈকরূপ ভগবানের স্বরূপশক্তি 
হলাদিনীই তো তার পরমাবৃত্তিরূপা। প্রকাশবস্তু যেমন নিজেকে ও অন্যকে 
প্রকাশ করে, এ-রত্তিও ঠিক তেমনি নিজেকে ও তাকে আনন্দিত কবে 
তোলে । কাজেই ভগবান যখন সেই পরমবৃত্তিরপা হলাদিনীকে ভক্তবৃন্দে 
নিক্ষেপ করেন, তখন ভক্তরন্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও অতান্ত প্রীতিপ্রাপ্ত 


হবেন, এ আর বিচিত্র কথ! কি?* 

ভক্তির স্্খরূপত। প্রতিপাদনেব পর শ্রীজাব ভক্তির বিচিত্র স্তরবিভাগ 
করে তন্মধ্যে অকিঞ্চনাভক্তিকেই সর্বশান্ত্রসার বলে ঘোষণা করেছেন । 
ভাগবতে এ-ভক্তিকেই শ্রবণ-কীতন-ম্মরণ-পাদসেবন-অ্চণ-বন্দন-দাস্য-সখ্য- 
আত্মনিবেদন এই নব-লক্ষণাক্রাস্ত ভক্তিবূপে উল্লেখ করা হয়েছে । শ্রীজীবের 
অভিমত অনুসারে, অকিঞ্চন] ভক্তিই জীবসাধারণের '্বভাবত উচিত!’ | 
কেনন! জীবগণ স্বাভাবিকভাবেই সেই ভগবানেরই আশ্রিত। আর এ- 


ভাৎপর্স, ভগবানের চরণনি'স্থত সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সলিল মস্তকে ধারণ করেই শিব “শিব' 


হয়েছেন। 
“তদা পরমানন্দৈকরূপস্য হ্বপরানন্দিনী হ্ববপশক্তির1 হলাদিনী নায়ী বর্ততে প্রকাশবস্তন: 


দ্ব-পর-প্রকাশনশক্তি-পরমবৃত্তিক্ীপৈবৈষা । তাঞ্চ ভগবান শ্ববুন্দে নিক্ষিপন্েষ নিত্যং বর্ততে। 
তৎসন্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতাতি” । 
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ভক্তিবিষয়ে সৎসঙ্গই নিদান: “সৎসঙ্গস্যৈৰ তত্র নিদানত্বং সিদ্ধম্‌? | 
চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যোক্তিতেও শুনি £ 

“সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশান্ত্রে কয়। 

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥”?৯ 
ভাগবতে শৌণক ও ক্ষণমাত্র পাধুসঙ্গকে স্বর্গবাঁস বা মোক্ষলাভেরও বহু উধ্বে 
স্থান দ্বিয়েছিলেন২ । 
তবে শ্রীজীব ভগবৎ-সান্মুখা লাভে ভগবতকপাকেই প্রথম কারণ বলে 

উল্লেখ করেছেন । তার মতে, কপাবশতই ৬ক্হদয়ে ভগবান তার স্বরূপ- 
শক্তি হলাদিনী-রূপা পবারৃট্ডিকে নিক্ষেপ করেন, আর সেই শক্তিই ভক্তহৃদয়ে 
প্রবেশ করে যুগপৎ ভক্ত এবং ভগবানকে ও আদ্রভাবাপন্ন করে তোলেও। যে 
যে পরিমাণ ভগবানেব প্রিয়তবধর্মের অনুভব, সেই সেই পরিমাণ ভক্কিব 
দৎকর্ষ। কেনন শক্তিই প্রেম । প্রেমই পরম পুরুষার্থ। রূপ-শিক্ষায় 
চেতন্রাদেবকে ও বলতে শুনেছি : 

“এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ। 

যার আগে তৃণতুল। চারি পুরুষার্থ ॥” 
এখানে উল্লেখযোগা, স্বব্ূপশ'ক্ত জ্লাদিশীব আলোকে ভক্তিরৃন্তিব অপুব 
ব্যাখ্যা যেমন শ্রীজীব গোস্বামীর বৈশিষ্টা, ভক্তির সুক্ম্মতম স্তরপ্বম্পরা 
বিশ্লেষণ তেমনি কপ গোস্বামার । শাক ও তার ভক্তিবসাম্বতসিন্ধৃতে ভগবানে 
অকিঞ্চন|। ভক্তিকে ভাগবতীয় শুকভাষশের আসবে “সবৈগুণৈষ্ত,"» বা 
সবগুণের আকর বলেছেন । সেই সঙ্গে এ-ভক্ভিকে ত্রিধাও বলেছেন : “স৷ 
ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেম ₹৮তি ভ্রধোদিতা | সাধন, ভাব ও প্রেম এই 
₹লো এর তিনটি বিভাগ । শ্রীরূপ আমাদের সচেতন করে দিয়ে বলেছেন, 
ভাব ও প্রেম ‘সাধ্য’ নামে চিহ্নিত করার ফলে ভ্রম উপস্থিত হতে পারে, 
আসলে কিন্তু তা 'নিতাসিদ্ধ' বস্তু বলেই বুঝতে হবে : “নিতাসিদ্ধস্য ভাবস্ 


১ চৈ, চ. মধ্য । ২২, ৩৩ 
২ “তুলয়াম লবেনাপি ন স্বগং নাপুনভ বম্‌। 
ভগবৎসঙ্গি সঙ্গস্য মর্তানাং কিমুতাশিষ;॥' ভা" ১১৮১৩ 
৩ “ভক্তিছি ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট-তদাদ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষ”" । 
৪ চে, চ, মধ্য1১৯,১৪৬ 
৫ পূব । ২য় লহরীঃ ১ 


০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


প্রাকট।ং হৃদি সাধাত।”১। বৈধী ও রাগানৃগা ভেদে সাধনভক্তি দ্বিবিধা। 
অনুরাগের উদ্দীপনে নয়, শাস্ত্র শাসনের ভয়ে ভগবানের প্রতি জীবের যে 
প্রবৃত্তি জন্মায়, তাই বৈধী ভক্তি । ভাঁগবতে উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশে 
“এবং ক্রিধাযোগপথৈঃ পুমান্‌ বৈদিকতান্ত্রিকেঃ?, শ্োকে তারই ইংগিত 
বর্তমান বলে জানিয়েছেন শ্রীকূপ। ভাগবতে এ-ভক্তির অধিকারীকেও 
বিশেষভাবে চিহ্রিত করা হয়েছে । রূপ গোস্বামী আবার অধিকাঁরীকে উত্তম 
মধাম কণি, এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ককেছেন। চেতন্যচবিতামৃতে রূপ- 
শিক্ষায় শ্রীচৈতনে'ব বক্তবো অতি সংক্ষেপে অথচ খুবই স্পষ্টভাবে অধিকারী- 
ভেদের বিষয়টি উত্থাপিত ভমেছে। সেখানে উত্তমভক্তের লক্ষণ বাখ্যাত 
তয়েছে এই ভাবে, “শাস্তরযক্তো দুনিপুণ দু শ্রদ্ধা যার? । মধ।ম ভক্তের 
লক্ষণ: “শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্র1্ধাবান”। সবশেষে অধমভক্তে £ 
প্যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন” । কিন্তু ভক্ত যে-শ্রেণী-ভুক্তই হোন ন! 
কেন, তার চিন্তে ভুক্তিযুক্তিষ্পুহারূপ্ণী পিশাচী বাস করতে পারে ন|। 
বস্তুত গোৌডাঘ বৈষ্ণব “জন্ম ন-জন্মলীশ্রবে ভবতাদূক্তিরহৈতু+কা ত্বয়ি” অর্থাৎ 
জন্যজন্মান্তবে *গবানে অত্তুক্া ভক্তিঃ প্রার্থনা কবেছেন, “নাপুনর্ভবং বা”, 
অপুনর্ভব বা যোক্ষ ন্য। কণেঃন্দ্রিয় প্রাতিইচ্ছা নয়, আত্রেন্দ্রিয় প্রীতিউচ্ছাকে 
প্রশ্রয় দেয় বলেই তাব! ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুবর্গের মধো মোক্ষ 
বাঞ্ধাকেই “ক'ব প্রধান” বলেছেন। হরিতে একান্ত অনুরক্তজন তাই 
পঞ্চবিধ! মুক্তির কোনোটিই চান না বলে শ্রীব্ূপের সিদ্ধান্ত, যদিও 
মুক্াবস্থাতেও জীব কৃষ্ণওক্তিপরায়ণ হতে পাবে বলে তিনি ভাগবতপ্রমাণ 
উদ্ধার করেছেন। তরিভন্রিবিলাদ থেকে তিন আশার এ-ভক্তির কয়েকটি 
সাধনাজেরও উল্লেখ করেছেন। তন্মপো রসিকজনের সঙ্গে ভাগবতার্থের 
আস্বাদন২ স্মরণায় হয়ে আছ্ছে । অপবাপরেব মধে গুরুসেবা, কীর্তনাদি 
ভাগবতীয় উদাতরণেই বিশদাভূত। সাধনাঙ্গ সখ্যাম্ননিবেদন সম্বন্ধেও একই 
কথা প্রযোজা। শ্রীজীব গোস্বামা আবার বিভিন্ন সাধনাঙ্গের মধো ভাগবত- 
শরবণের সঙ্গে সঙ্গে নামসংকীতনকে বিশেষ গুরুত্ব্দীন করেছেন । এক্ষেত্রে 
তিনি ভাগবতপ্রমাণের পাশাপাশি স্থাপন করেছেন চৈতন্যদেবের শিক্ষা্টকের 
অন্যতম “তণাদপি স্বনীচেন তরোরিব সহিষুণনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ 
সদ! হরি” শ্লোকটি । 


ও ও ০ ও মং ৩০ এ ও কও উজ ও জভচদ ana a 


১ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব । ২২ “্রীমন্তাগবতার্থানামান্বাদো৷ রসিকৈঃ সহ” 
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অথ রাগান্ুগ!। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বল! হয়েছে, ব্রজবাসিজনের প্রকাশ্ঠ- 
রূপে বিরাজমান! ভক্তিই বাগাত্মিকা, আর রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিই 
রাগানুগ1১। এখন প্রশ্ন, রাগাত্মিকার স্বরূপ কি? শ্রীরূপের ব্যাখ্যান্সারে, 
অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশ-পরাকাষ্ঠী, তারই নাম রাগ। সেই 
রাগময়ী যে-ভক্তি, তাকেই বল! চলে রাগাত্বিক২ ৷ সম্বন্ধরূপা রাগাত্তিক। 
নন্দযশোদা ও বলরামাদিতে অধিষ্ঠিত। আর কামরূপ। রাগাত্মিক। একমাত্র 
ব্রজসুন্দরীতেই নিতা বিরাজমান | তাদের অনির্বচনীয় “কাম'ই পরমপ্রেমরূপে 
শার্তীপ্রসিদ্ধ। শ্রীজ।বও বলেন, জনের পরমবৈশিষ্টা বাৎসপো নয়, মধুরে ; 
রাসাদি লীলাতেই ভক্তির পরমত্ব ; রাধাই শ্রেষ্ঠা আরাধিকা, তৎসংবলিত 
লীলাময় কৃষ্ণভজনই পরমতম | সেইসঙ্গে শ্রীজীব সতর্ক করে দিয়েছেন, যিনি 
লব্দপ্রতিষ্ঠ, তিনিও লোকশিক্ষার জন্য বৈধীযুক্ত। রাগান্গ ভক্তিরই অনুষ্ঠান 
করবেন । বন্ত শ্রীচৈতন্বের $ল্য লোকোন্রম ভক্রশ্রেষ্ঠেব পক্ষেই রাধাভাব 
অঙ্গীকারে রাগাত্মিকা মধুরারতি সম্ভব, ভক্তসাধারণের পক্ষে কামানুগা ব! 
সন্বন্ধান্ুগা কোনে! এক প্রকারেব রাগান্ুগ! সাধন শ্রেয়। বিশেষত, শ্রীচৈতন্য 
নিজেও রাগানুগ! সাধনকেই জীবের সর্বাপেক্ষা অনুধাবনযোগা মাগ বলে 
উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তপক্ষে এউপদেশের তাৎপর্য যেমন হয়েছে সবাংশে 
রক্ষিত, তেমনিই আবার ব্রজভাবের আনুগতাময়া পাগান্ুগা-সাধনার সঙ্গে 
চৈতন্যভগ্তনাও হয়েছে অনুস্যুত। চৈতন্যসন্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণের মতোই 
শ্রীচৈতন্যও “সর্বঅবতারময়”৩ ভগবান্রূপে বন্দিত হওয়ায় শ্রীকষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রীচতন্যেরও পরমোপাস্ত-তত্ত প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ং প্রীটচতন্য এর বিরোধিত' 
করলেও, চৈতন্ব-উপাসনা গৌভায় বৈষ্ণব সমাজে ব্যাপক প্রচার লাভ করে । 
ভক্তব্ুন্দের কাছে তিনিই সাক্ষাৎ “চৈতনাবিগ্রহঃ কষ্:”। প্রীতিসন্দর্ভের 
উপসংহারে শ্রী্দীবের গৌরবন্দনা মনে পড়ছে, বৃন্দাবনভূমিঠে বাধামাধবের 
প্রকাশমধুর উল্লাস-কল্পতরু তার সর্বাতিশায়ী সৌন্দধে আমাকে প্রমোদিত 
করুক। উক্ত ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করবার জন্য যিনি আব্বভূ্ত দুর্জন- 


১ “বিরাজস্তীমভিবান্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। 
রাগাস্মিকামনুন্থতা যা সা রাগানুগোচাতে ॥” ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ, পূর্ব। ২1১৩১ 
২ «*ইল্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ | 
তন্ময়ী য। ভবেন্তক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদ্দিতা ॥” ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পুব । ২1১৩১ 
৩ এসর্বঅবতারময় চৈতন্য গোসাঞি’, চৈ, ভা, অস্তা । ৮ 
২১ 


৩২২ | ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পর্যন্ত সকলের আশ্রয় সেই চৈতন্যবিগ্রহ কৃষ্ণের জয়? । 

রাধামাধবের প্রকাশমধূর উল্লাস-কল্পতরু তার সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্যে ভ্ত- 
জনকে প্রমোদিত করুক-_গ্রীতিসন্দর্ভের পক্ষে এ-ভরতবাকা যথাযোগা বটে । 
ভক্ত-ভগবানের যে-প্রীণনীয়ত্ব ভক্তিসন্দর্ভে আভাসিত মাত্র, প্রীতিসন্দর্ডে তাই 
বিশেষিত। চেতন্যচরিতায়তে সনাতন-শিক্ষায় চৈতনাদেৰ একেই বলেছিলেন 
“ভক্তিফল,” ভাষাস্তরে “প্রেম-প্রয়োজন”২ ৷ প্রীতিসন্দর্ভের নির্ণেয় এই প্রেমই 
গৌডীয় বৈষ্ণব সমাজে ‘পঞ্চম পুরুষার্থ” নামে পরিচিত | শ্রীজীবের ভাষায়, 
প্রীতি বা প্রিয়ত্বলক্ষণের সাক্ষাৎকাঁরই পরমপুরুষার্থ : “প্রিয়ত্বলক্ষণ-ধর্মবিশেষ- 
সাক্ষাৎকারমেব পরমার্থত্বেন মনান্তে” । আনৰ এই প্রীতির দ্বারাই আত্যন্তিক 
দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব : “তয়! গ্রীতোবাত্যান্তিকদৃঃখনিবৃত্তি্চ*। প্রমাণ, প্প্রীতিন 
যাবন্ময়ি বাস্দেবে ন মুচাতে দেতযোগেন তাবৎ”৩ হতাদি ভাগবতীয় 
খধষভবাকা । এখন প্রশ্নভাগবতে যদি প্রীতিকেই প্রমপুরুষার্থ বল! হয়ে থাকে, 
তাহলে আবার “টবলোকপ্রয়ৌজনমিতি'? অর্থাৎ, কৈবলা বা মুক্তিকেই 
ভাঁগবতের প্রয়োজন বল! হলে! কেন? উত্তরে শ্রীজীব বলেন, মুক্তিতে ৪ 
আনন্দ বর্তমান, অতএব শক্তি, প্রীতি ব আনন্দ ব্রক্মসম্পত্তিরও উপরিস্থিত | 
তাই ভাগবতে গোপগণের ব্রহ্গসম্পত্তি লাভের পরেই বৈকুগ্দর্শন ঘটেছে । 
ভাগবতের প্রমাণবলে* তিনি আরে! দেখিয়েছেন, প্রীতি গুণময়ী নয়, কাজেই 
তাকে স্বরূপশক্তির রত্তিবিশেষ বলে স্বীকার করে নিতে হয়। এতেই চিত্তশুদ্ধি 
হয়, বিষয়সন্বন্ধ অপগত হয়। শেষ পর্যন্ত ভগবংপ্রীতিতেই জাবেব শ্রেষ্ট 
বিশ্রান্তি ঘটে, এ-প্রীতিই “শোকমোহভয়াপহ1” । শ্রীতিবৃত্তির সবাপেক্ষ। 
স্মরণীয় বৈশিষ্টোর পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীজীব বলেছেন, যিনি স্বয়ং প্রীতআম্পদ, 
সেই ভগবান্ই প্রীতিলাভে সন্ত্ট। ভাগবত-প্রমাণই তো বলে, যিনি প্রীত 
হলে দেবতা-মানুষ পশু-পাখি তৃণ-লতা ইত্যাদি আতব্ৰহ্মস্তন্ব সকলেই তৎক্ষণাৎ 
প্রীতিলাত করে, সেই প্রীতিষ্বরূপ ভগবান্‌ স্বয়ং গয়রাজের যজ্ঞে প্রীতিলাভ 
করতেনৎ। তিনি আত্মারামা ও পরমানন্ব-স্বূপ হলেও সূর্যপৃজায় 


১ “বুন্দারণাভুবি প্রকাশমধূরঃ সর্বাতিশাযিশ্রিয়া | 
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্পদ্রমঃ ॥ 
তাদৃশভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ যোইব তারমায়াতঃ। 
আদুর্দনশরণং স জয়তি চৈতগ্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ ॥”” 

২ চৈ. চ. মধ্য । ১৩ ৩ ভা, ৫161৬ 

৪ ভা ১১1২৫।২৩-২৮ ৫ ভা’ ৫1১৫1১৩ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩২৩ 


দীপদানের মতো তার অর্চনে-বননে প্রীতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন১। প্রসঙ্গত 
জীবপক্ষে এই গ্রীতিলাভের তটস্ব লক্ষণরূপে ভাগবত থেকেই পুলক, চিত্তদ্রবতা, 
রোমহর্ধ, আনন্দাশ্রুক্ল। উদাহৃত। তবে প্রীতির স্তর-পরম্পরা, যথা, রতি- 
প্রেম-প্রণয়-মান-স্েভ-রাগ-অনুরাগ-মহ ভাব শ্রীজীব রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ থেকেই 
উদ্ধার করেছেন। সেইসঙ্গে শান্ত-দাস্য-সখা-বাৎসলা-মধুব এই পঞ্চরতির 
পঞ্চরসে পরিণতিও তার সমর্থন লাভ করেছে । শ্রীরূপের মতো তিনিও 
সর্বরসের সর্বপরিকর মধ্যে ব্রজদেবারই “মসমোধর্ব' মহাভাবকে সর্বোপরি স্থান 
দিয়েছেন। প্রমাণস্বর্ূপ ভাঁগবতবাকা২ উদ্ধার করেই বলেছেন, মুমুক্ষু বা 
মুক্তজন৪ এই প্রেমপপাকা্] প্রার্থনা করে থাঁকেন। মার গৌডায় মতে 
রন্দাবনভূমিব এই "সর্বসাধাশিরোমণি প্রেম" অঙ্গীকার কবে রাধামাধবের 
উল্লাস-কল্পতরুর বসবিস্তারেন জনা আঁবিভূ“ত চৈতন্যান্লাব' চৈতনৃ- 
প্রনত্তিত গোৌডয টবঞ্ণব ধর্মদর্শন9 তাই “ঘমল শাস্ত্র" ভাগবতের মূলীভূ'ত 
তত্তপ্রস্কানের সঙ্গে চতএ বিগ্রত-কুষ্ণ» শ্রীচৈতনোর তুলা লোকোত্তর সাধকের 
আন্মসাক্ষিক উপলক্রির অপূর্ব মহামিলনে অনলছ্য | সঙ্গদ্ব-অভিধেয়-প্রয়োজন 
অপেক্ষা বসতন্তের আ7 1াচগাক্রমেই দর্শন ও ভাবসাধনাব সেই মহাসংগম- 
সুধার কণামাত্র আস্বাদন করা যেতে পারে । 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসতন্ত্ 

“এষা কৃষ্ণরতিঃ স্কায়ী ভাবো শক্তিরসো ভবেৎ৩। এই কৃষ্ণরতি স্থায়ী 
ভাবই ভক্তিরস হয়ে ওঠে (গীভীয় বৈষ্ঞবায় রসপ্রমাতার এখোষণাই 
মুহুর্তে ভারঠীয় কাবা!লংকারশাস্ত্রের নব-অধায় রচনা কার ফেলে। 
ভাবতীয় অলংকাধশাস্ত্রে এতদিন বরণ্ণাদি নট ভাবকেই চিত্তস্থ 
স্বায়িভাবরূপে গণা করা হতো, খিভাব-অন্ভাব-বাভিচারী যোগে 
তাদের শঙ্গারাদি “সঞ্টোদ্রেকাদখণ্ডস প্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ” “বেছ্যাস্তরস্পর্শশৃন্ো 
ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর” রসে পধবসানই ছিল আলংকাবিকগণের অভিমত । 
গৌডীয় বৈষ্ণব এই প্রচলিত রসশাস্ত্রবিধিকে লঙ্ঘন করলেন “শাস্ত্র 
ভাগবতে 'রই নিরন্তর প্রবর্তনায়। বস্তুত, ভাগবত যে সিদ্ধান্ত করেছিল, 
হরির জগৎপাবন যশ যাতে বণিত ন! হয়, সে কাবো যতই মনোরঞ্জক বিচিত্র 


১ ভা’ ১।১১।৪-৫ ২ ভা* ১০।৪৭।৫১ 


৩ ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ৫1৬ 


৩২৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


পদসমূহ বিন্যস্ত হোক ন! কেন, তা কাকসেবিত তীর্থ মাত্র, পরস্ত মানসহংসের 
আবাসস্থল নয়,” গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসপ্রমীতাগণ যেন তাকেই শিরোধার্য করে 
নবরসশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ব্যাখ্যাত স্থায়িভাব 
কৃষ্ণরতি তাই ভগবানের হলাদিনী-সন্িৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তিরই বৃতিমাত্র, তা 
“শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে 'লভয়ে” উদয়” । বিভাবের বিষয় তাই “ভগবান্‌ স্বয়ং’ 
শ্তীকুষ্ণজই--তিনি একাধারে রস এবং রসিকও ; আর আশ্রয় তদধীন 
ভক্তববন্দ ৷ সাত্বিকাদি অনুভাবসমূহ কৃষ্ণসন্বন্বী-ভাবেরই তক্তদে হাঁশ্রিত বিকার, 
নির্বেদাদি ব্যভিচারী বা সঞ্চাবীও কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব-সমুদ্রে তরঙের 
মতোই উন্মজ্জিত হয়ে স্থায়িভীবকেই বদ্দিত করছে, স্থায়িভাব-রূপতা প্রাপ্ত 
হচ্ছে, আবার স্থায়িভাবসমুদ্রেই হচ্ছে নিমজ্জিত । গোঁভীয় বৈষ্ণবীয় রস তাই 
ভক্তিরস, তা অপ্রাকৃত, অলৌকিক । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নির্দেশিত এই অপ্রাকৃত অলৌকিক রসকে এক কথায় 
পারমাথিক রস’ বলে চিহ্নিত করেছেন “বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম’ গ্রন্থপ্রণেতা 
মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তার মতে, 

“এই পারমাথিক রসের বন্যা বহাইবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন 1৮২ 

অতঃপর রূপ গোস্বামীর অনুসরণে তিনি “পাঁরমাথিক রসে’র যে ব্যাখা! 
করেছেন, তাতে এর নিতাসিদ্ব-ম্বভাঁবই প্রকটিত হয়েছে সর্বাধিক : 

“ভক্তিরসামৃতসিন্তে শ্রী্ূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন : 

“নিতাসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকটাং হৃদ সাধাতা”। 

পারমাধিক রসেব স্থায়ী ভাব যে কৃষ্ণরতি, তাহা "নিতাসিদ্ধ ; স্বৃতরাং তাহা 
সাধ্য ব। উৎপাদ্য হইতে পারে ন! ।*৩ 

রূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত “নিতাসিদ্ব স্থায়িভাব’ কৃষ্ণরতি-সম্ভব পারমাথিক 
রসতত্বকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ব মহাশয় বলেছেন “চতুর্থ প্রস্থান? । 
অর্থাৎ শ্রুতি-প্রস্থান, ন্যায়-প্রস্তান এবং স্মৃতি-প্রস্থানের পর রূপ গোস্বামী 
প্রতিষ্ঠিত রস-প্রস্থানই ‘চতুর্থ প্রস্থান’ নামে অভিহিত হওয়ার যোগা। এ- 
প্রস্থানের মূল কথা তার মতে ভক্তির সান্দ্রতাতেই নিহিত | আবার পক্ষান্তরে, 


পা ভর কাচ ভল ভু জজ গত জ জা পি গত এজ জিও 


১ “‘ন তদ্‌ বচশ্চিত্রপদং হরের্হশো জগৎপবিত্রং প্রগ্ণাত-কহিচিৎ। 
তদ্ধ্বাঙ্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং যত্রাচযুতস্তত্রহি সাধবোহমলাঃ ৷” ভা" ১২।১২1৫০ 
২ 'পারমাথিক রস’, বাংলার বেষ্ণব ধর্ম, পৃ ৪১ ৩ তক্রৈব, পৃঃ ১২২ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩২৫ 


“ভক্তির সান্তা প্রেমই অস্ত। প্রেম-পঞ্চম পুরুষার্থ” ।**"তক্তিরই 
পরম পরিণতি প্রেম ।”* 

বৈষ্ণব ভক্ত দীনশরণ দাস আবার এই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমকে 
পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করে তার রসতাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বৈষ্ণব আচার্ধকুলের 
আভমত উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, 

“্রীবাধাকৃষ্ণ প্রেমরসেরও আলম্বনবিভাৰ এবং শূঙ্গারবসেরও আলম্বন- 
বিভব । প্রেমরসে অঙ্গসঙ্গ নাই'-'এই স্পর্শবাঞ্ধাহীন প্রেম হইতে যে রস 
তাহারই নাম প্রেমরস | 

“কৰিকর্ণপৃরের মতে প্রেমরসের স্থায়ী ভাব চিত্তদ্রব | তাহ! ভাববিশেষ নহে, 
কিন্তু ভাবেরই অনুভাব-বিশেষ |'- রুদ্র তৎকৃত অলংকার গ্রন্থে “স্্েহস্থায়া ভবেং 
প্রেয়াণ্‌* বলিয়াছেন । প্রেয়োরস বা প্রেমরসের স্থায়ী ভাব স্নেহ । কবিকর্ণ- 
পূর প্রেয়োরসকে প্রেমরস এবং এসুহস্থানে স্থায়ী ভাবে চিত্তদ্রব বলিয়াছেন ।”+ 

সাধারণভাবে গৌভীয় বৈষ্ণবীয় রস কিংবা বিশেষভাবে প্রেমরস সম্বন্ধে ও 
ড* উমা! রায়েব গবেষণা গ্রস্ত ‘গৌডীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব” প্রণিধান- 
যোগা। গৌভীয় পেঞ্চবীয় রসতব্তে প্রাচীন বসপ্রস্থানের অনুরৃত্তিস 
অভিনবত্ব সৃষ্টি কোথায় এবং কতটা, সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবেই 
আলোকপাত করেছেন। 

কিন্তু গৌভীয় বৈষ্ণবায় রসশান্ত্রে ভাগবতের স্থান কতটুকু সে সম্বন্ধে 
উপরি-উক্ত আলোচকগণের একজনও আলোচন কবেননি। শ্রমথনাথ 
তর্কভুষণ, দীনশরণ দাস বা ৬* উমা রায় উদাহরণক্রমে কচিৎ ভাগবতাংশ 
স্মরণ করেছেন বটে; বিশেষত শেষোক্ত গবেষক স্পষ্টতই বলেছেন, 

“শ্রীমদূভাগবতের কাবাসম্পদ ধনী করেছে বৈষ্ণবকাব্যকে' শ্রীমদূভাগবতের 
প্রামাণ্য গৃহীত হয়েছে দর্শনের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে; শ্রীমদূভাগবতের সিদ্ধান্তে 
বিধৃত আছে তত্বনির্ণয়ের শেষ কথা ।৮৩ 

কিন্তু লক্ষণীয়, বৈষ্ঞবীয় অলংকারের ধারায় ভাগবত কিভাবে রসতত্- 
নির্যয়েরও ‘শেষ কথা” হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে তিনি নীবব। আবার তিনি 
যখন এও স্বীকার করেন, 


১ ‘চতুৰ্থ প্রস্থান এবং পঞ্চম পুকঘার্থ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৩ 
২ 'প্রেমরস ও অনন্ত প্রকাশ”, বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সাহিত্াসম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ 
৩ ‘গৌড়ীয় ইবফষীয় রসের অলৌকিকত্ব', পৃ* ৪ 


৩২৬ ভাগবত ও বাঙ্‌লাসাহিত্য 


“বৈষ্ণব অলংকারিকেরা রস-তত্ব নিয়ে যতখানি আলোচন! করেছেন, 
তার চেয়ে অনেক বেশি আলোচন! করেছেন রসের অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে,» 

-_তখন আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা জাগে, এই “রসের অসংখা বৈচিত্র্য 
নিয়ে” বৈষ্ণব আলংকারিকগণের আলোচনায় ভাগবত যে ক্সর্বপ্রমাণ- 
চক্রবতিভূত”-্ূপে কী বিপুল পরিমাণে উদান্বন্ত হয়েছে, সে সন্বন্ধেও তিনি 
আমাদের অবহিত করবেন। বস্তুত, গৌভীয় বৈষ্ঞবীয় অলংকারশাস্ত্রে 
ভাগবতের স্থাননিবপণে বিদগ্ধজনের খেদজনক নীরবতার ফলে এ-কাজে 
অনভিজ্ঞত| সত্তেও আমাদেরই ব্রতী হতে হয়েছে । কেননা আমর! মনে 
করি, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের মতো রসতত্তের ক্ষেত্রেও ভাগবতই 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আকরগ্রন্থ বলে বিবেচত হবে। এ ব্যাপারের মূলত 
তিনটি সূত্ৰই আমাদের প্রমাণাপেক্ষায় আছে : 

ক. ভাগবতে কৃষ্ণ “রসম্বরূপ' বলে কথিত হয়েছেন কিন] । 

খ. কৃষ্ণ সন্বন্ধী ভক্তি এ-পুরাণে ‘ভাব’ রূপে আদে উল্লিখিত কিনা । 

গ. এই কৃষ্ণ সন্বন্ধী ভক্তি ব। ‘ভাব’ রসতাপ্রাপ্ত হওয়ার কোনে! ইংগিত 

ভাগবতে আছে কিনা । 

প্রসঙ্গত, গৌভীয় বৈঞ্জবৰ আলংকারিকগণ প্রদর্শিত বসের “বিচিত্র প্রকার’ 
বর্ণনায় উদ্ধত ভাগবতের বিপুল উদাহরণ-সম্ভারের কিয়দংশ ও উল্লিখিত হবে । 
তবে সেইসঙ্গে এও মনে রাখতে ভবে, যেহেতু পুরাণ অলংকারশান্ত্র নয়, 
সেহেতু অলংকারশাস্ত্রে মুহমুহু উচ্চারিত পরিভাষাসমূহ ভাগবতে প্রাপ্তির 
আশ] বাতুলতা মাত্র । ভাগব্তীয় রস 'ব্রহ্মাস্বাদূসহোদর’ মাত্র নয়, তা 
স্বয়ং ব্ৰহ্মাস্বাদ, তার 9 অধিক, কৃষ্ণানন্দ-সুখান্বভব ; আর রসীভবনও শ্রবণাদি 
নবাজ সাধনযোগেই সিদ্ধ । 

আমর! তো জানি, ভাগবতেই ভাগবতপুরাণকে আমোক্ষকাল পেয় “রস” 
বলা হয়েছে; “ভাগবতং রসমালয়ং’। ভাগবতকে রস-ই বা বল হলো কেন, 
সে সম্বন্ধে ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ যুগপৎ শ্রীধরটীকা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্ত অনুধাবন করে বড়ো -্বর ব্যাখা! দিয়েছেন২। তিনি দেখিয়েছেন, 
রস হচ্ছে আত্বাদন-চমৎকারিত্বময় স্বখ, অলংকারকৌস্তভের ভাষায়, 


১ গোঁড়ীয় বৈষণবীয় রসের অলৌকিকত্ব, পৃ* ৯৫ 
২ দ্র ভা" ১১৩ গ্লোকের গৌর-মন্দাকিনী টীকা, ‘বীমদ্ভাগবতম্‌ প্রথম স্বস্থ, প্রথম অধ্যায় 
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সুখ, “ভূমৈব সুখম্”। আবার রসও সেই ব্রহ্গবন্তুই, “রসে! বৈ সঃ”। 
ভাগবতে কৃষ্ণ, ব্ৰহ্ম পরমাত্ব বাঁ ভগবান বলে কথিত, “ব্রহ্মেতে 
পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে”। অতএব কৃষ্ণঃ “রসে! বৈ সঃ”, এককথায় 
রসস্বপ । তারই নাম-গুণাদি কীতন করেছে বলে ভাগবত ও তাই রস-রূপে 
স্বাকৃত। আবার রসম্বরূপ কৃষ্ণ হলেন একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ্য, “ভক্ত্যাহমেকয়! 
গ্রাহাঃ৯। কাজেই ভক্তিতেই শেষ রসাশ্রয়, আর ভক্তগণই রসিকোন্তম | 
“রস-ফল ভাগবত তাই তাদের আমোক্ষকাল পেয়। আমোক্ষকাল বলতে 
মোক্ষলাভের পরেও বোঝায় । অর্থাৎ +র্মবাসনা-ছিন্নকারী মোক্ষ প্রাপ্ত 
আত্মারাষ মুশিবৃন্দের কাছেও ভাগবত পরমাস্বান্য । স্বয়ং শুকদেবই তো তার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । লক্ষণীয় এদের আত্বাদনে ভাগবত নগমকল্পতরুর ফল মাত্র 
নয়. সাক্ষাৎ ‘সফল’ । তাৎপর্য, তাতে বর্জনীয় হেয়াংশ কিছুই নেই, তা 
পদে পদে আদা দপায়, ণ্যচ্ছু*তাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাহ পদে পদে”২। 
লোকোত্তর রদিক-ভাবুকরূপে চৈতন্যের আস্বাদনও ছিল অনুরূপ। রসস্বরূপ 
কৃষ্ণের অবতার-বূপে ভাগবত তাই তার কাছে সাক্ষাৎ “প্রেমরূপ”৩ বলে 
প্রতিভাত, ভাষান্থপ্ে, “মৃতিমন্ত ভাগবত--ওক্তিরসমাত্র”* । “রস' বাপে 
এইভাবেই সব-রসিকোতম-স্বাকৃত ভাগবতে শম পদার্থ, “আশ্রয় কৃষ্ণ’ও 
পরমরস-রূপে বণিত। 

প্রসঙ্গত, কষ্ণ-সাক্ষাৎকারে ব্রহ্মার সেই বিস্মিত দর্শন ভোলার নয়। ব্রহ্ম! 
দেখেছিলেন, নিত। তাকে ঘিরে আছেন যে-ভক্তবৃন্দ, শ্যামত্বন্দরের মতো 
তারাও “সত্যজ্ঞানানস্তানন্নমাত্রৈকরদমূত্তি” *। আর তিনি যে স্বখস্বরূপ, 
তাও ভাগবত-অনভিপ্রেত নয়। ব্ৰহ্মাই তো ঠাকে “একঃ” "আয়া" “পুরুষ 
“পুরাণঃ’' “সত্যঃ” স্বয়ংজোতিঃ” “অনন্তঃ “আগছ্াঃ” পনিতাঃ' “অক্ষরঃ ' 
“নিরঞ্জনঃ” “পূর্ণ: “অদ্বয়ঃ'' “উপা।ধতঃ মুক্তঃ” বলার সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন 
যে, তিনি যুগপৎ “অমৃতঃ' এবং অজ অমুখঃ৬ | বদুদেবও তাকে বলেছিলেন 
“কেবলানুভবানন্দস্ববপঃ" | প্রহ্লাদও পরমেশ্বর হরিকে একই আখায় 
ভূষিত করে” অপবর্গের প্রশ্নে বলেছিলেন, 


2 তত ১১১৩।২১ ৫ ভা" ১০1১৩।২৩ 
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“কিমেতৈরাত্মনস্তচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ । 
অনৰ্থেরর্থসঙ্কাশৈনিত্যানন্দরসোদধেঃ ৷” * 
. অর্থাৎ, তুচ্ছ নশ্বর অন্তঃসারশৃন্য পদার্থসমূহ নিত্যানন্দ রসসাগর আত্মার 
কি করবে? 

এই “নিত্াযাননরসোদধি' আত্মার আবার আত্মা হলেন হরি, “সবেষামপি 
ভূতানাং হরিরাত্বেশ্বরঃ প্রিয়ঃ”২। সুতরাং তিনিই সাক্ষাৎ নিত্যানন্দরসসাগর 
এই বক্তবয | শেষ পর্যন্ত তাই দান তপ যাগ শৌচ ব্রত বা অন্য কিছুতেই 
নয়, নির্মল ভক্তিতেই রসসাগরের সর্বাধিক প্রীতি, এ ছাডা সবই তে! বিড়ম্বন৷ 
স্পশক্তপ্রবর প্রহলাদের ভাষায়, “প্রীয়তেইমলয়? ভক্তা! হরিরন্যদ্‌ বিড়ম্বনম্”ও। 
যাতে সর্বত্র তার দেখা মেলে “যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্?”, সেই গোবিন্দে একাস্ত- 
ভক্তিই, “এক।স্তভক্তি গোবিন্দে”, প্রহলাদের মতে, “এতাবানেব লোকেহস্মিন্‌ 
পুংসঃ স্বার্থ: পরঃ স্বৃতঃ”৪ ; ইহলোকে জীবের পরমপুরুতার্থ : “পরঃ স্বার্থ; | 

পরম-স্বার্থ কৃষ্ণভক্তি ভাগবতে কোথাও প্রীতি” কোথাও আবার 'রতি' 
রূপেও উল্লিখিত। প্রথমত, প্রীতি-ীপে উল্লিখিত হওয়ার উদাহরণস্বরূপ 
খমভদেবের বাকাই উদ্ধার কর! যায়: “প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাদুদেবে ন 
মুচাতে দেহযোগেন তাবৎ” | অর্থাৎ, যতদিন না বাসুদেবে প্রীতি 
জন্মাচ্ছে, ততদিন দেহবন্ধন থেকে মুক্তি নেই । 

দ্বিতীয়ত, রতি-রূপে উল্লিখিত হওয়ার দৃষ্টাস্তক্রমে স্মরণীয় উদ্ধবসকাশে 
নন্দের উক্তি “রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে”৬ :. ভগবান্‌ কৃষ্ণে আমাদের রতি হোক । 

কৃষ্ণে প্রীতি বা রতি আবার এ-পুরাণে ভাবরূপেও চিহ্নিত । অজা- 
মিলোপাখ্যানে ভক্তিযোগকে তাই 'ভাবযোগ'রূপে উল্লিখিত হতে দেখি । 
যমদূতদের কাছে বৈষবের উৎকর্ষ বর্ণনা করে যমরাজ বলছেন: “এবং বিয়শ্য 
হাধিয়ো ভগবতানস্তে সববাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্?,* | তাৎপর্য, এরূপ 
বিচার করেই সুধী বাক্তিবর্গ ভগবান্‌ অনস্ত হরিতে সর্বতোভাবে ভক্তিযোগেরই 
অনুষ্ঠান করে থাকেন। 

ভক্তিযোগকে ভাবযোগ বলার তাৎপর্য গভীর। ভাগবতেরই আশ্রয়ে 
সে-তাৎপর্য ব্যাখা। করতে গিয়ে “যথাগ্নিন| হেম মলং জহাতি ধাতং পুনঃ স্বং 
ভজতে চ রূপম্ঠ৮- ইত্যাদি শ্লোকচির সহায়ত! গ্রহণ করা চলে। উক্ত 
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শ্লোকে বল৷ হয়েছে, অগ্নিতে সন্তাপিত স্বর্ণ যেমন মলিনতা ত্যাগ করে স্বীয় 
ওজ্জল্য প্রাপ্ত হয়, জীবও তেমনি ভক্তিযোগেই কর্মবাসনা পরিত্যাগ করে 
হরভজন! করে থাকে । এখানে হেম-পক্ষে “স্বং রূপম্‌” বা স্ব-রূপ যা, জীব- 
পক্ষে তাই হলে! স্ব-ভাব--জীবের স্বভাব আর কিছু নয়, ভক্তিযোগে কৃষ্ণ- 
ভজনাব বাসন! । ভক্তিযোগ এই অর্থেই ভাবযোগ-বপে সার্থক অভিহিত। 

ভক্তি, প্রীতি বা রৃতির পরিপক্ক অবস্থানাস্তর বোঝাতে ও শাগবতে “ভাব? 
শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে । যেমন, প্রথম স্কন্ধে নারদ কেশবকণ্ক তাকে তার 
ভাব-__“ম্বত্মিন ভাবঞ্চ”৯ দানের কথা বলেছিলেন। ক্রেমসন্দর্ভ-টাকাকাব 
বলেন, এই “ভাব? ভলে। মহাপ্রেম : “ভাবং স্বমতাপ্রেমাণাঞ্চ”২। ভাগবতে 
“ভাব” যে কোথাও কোথাও মতাপ্রেমের বাঞ্জনাবাহা ভয়ে উঠেছে, তাতে 
সন্দেহমাত্র নেই । উদাহরণস্বরূপ বনশ্দাবনস্থলভ কৃষ্ণান্ুরাগ যে-স্থলে ভাব- 
রূপে উল্লিখিত, ৩1 উদ্ধাব কব! খায়। শেষবাবেব মতে! ব্রজের গো-গোপী- 
নগ-মৃগাদিব প্রসঙ্গ উত্থাপন কবে উদ্ধবেব নিকট ভগবান বলেছিলেন, 
“কেবলেন তি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মুগাঃ১-একমাত্র ভাবের দ্বারাই, 
অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে আবিষউতাব বণেঃ রন্দাবনস্থ গোপী-গো-নগ-সথগ কুতার্থ 
হয়েছে । ব্রজ-লভ্য এই সাধারণ “ভাব” শোপীগণে যে আবাব 'অনণ্যবশেষ- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা উদ্ধব-কহুকক গোপীবন্দনা-পদেই স্পষ্ট । উদ্ধব 
সেখানে ব্রজখধূব কৃষ্ণান্নবক্তিকে “অহৃওমা ভজ্িঃ” “মুনানামপি £র্পভা ** 
বলে অভিহিত কবে বলেছেন, আধোক্ষজে তাদের তো “সবাত্মভাব? জ' কৃত। 
যুগপৎ মিলনে-বিরহেই (তে! অন্ুশ্ভম বলে বুঝতে ভবে । উদ্ধবের বক্তবা 
অনুসারে, বাসে কৃষ্ণের ভুজদণ্ডগৃহীতকঠ| হয়ে গোপীরন্দ যে-প্রসাদ লাভ 
করেছিলেন, তাও যেমনি পদ্দিনী স্বর্ক্ণাসহ লক্ষ্মীবও অলন্ধ, তাদের বিরহও 
তেমনি নিখিল ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ-বিশেষ। উদ্ধবেব উচ্ছ্বসিত 
স্ততিবাক্যে : “বিরহেণ মহাভাগ! মহান্‌ মেহনৃগ্রহ কৃতঃ”* আপনাদের বিরহ 
আমাব প্রতি মহৎ অনুগ্রহ । খিলন-বিরহে স্ৃছর্শভ এই “সর্বাত্মভাব” তাই 
উদ্ধব-কর্তৃক 'রূ,ভাব' রূপে বিশেষিতঃ “এতাঃ পরং কহৃতূতো। ভুবি গোপবধ্বো 
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূটভাবাঃ৮৬ । অর্থাৎ, সার্ক এই গোপীদের 
দেহধারণ, নিখিলাত্বা গোবিন্দে যার! রূঢভাবা, ভাষাস্তরে পরমাত্মায যাদের 
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'রূটভাব'--“পরমাত্বনি রঢ়ভাবঃ””* । শ্রীধরস্বামী তার ভাবার্থদীপিকাঁয় এই 
“ূটভাব” শব্দের টাকায় লিখেছেন : “পরমপ্রেমবত্যঃ” বা পরমপ্রেমবতীগণ। 
সুতরাং বূটভাব' পরমপ্রেম ছাণ্ড আর কিছু নয়। উদ্ধব একেই নামাস্তরে 
বলেছেন ‘অনুত্তমা ভক্তি” । গোবিন্দে একান্ত ভক্কিকে প্রহ্নাদ যখন ইহলোকে 
জীবের “পরংস্বার্থ* বা পরমপুরুষার্থ বলেন, তখন গোপীদের অনুত্তমা ভক্তি 
‘কলঢ়ভাব'কে তো পরতর স্বার্থ বা পরমতম পুরুষার্থ বলতে হয়। 

পুরুষার্কে আবার রস-রূপে ব্যাখ্যা ভাগবতের সনাতন-সংসার-তরু 
বর্ণনায় বিখ্যাত হয়ে আছে । প্রাসঙ্গিক স্থলে দেখি, সংসারকে “পুরাঁণ-বৃক্ষের?? 
সঙ্গে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ তুলনায় সখ ও দুঃখ হয়েহে ছুটি ফল, সত্ত-রজঃ-তমঃ ব্রিবিধ 
মূল এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পুরুষার্থ-চতুষ্টয় “চতুরসঃ”২ | ভাগবতের পঞ্চম 
পুরুষার্থ কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণভক্তিও যখন পরম-আস্বাদ্ রস হয়ে ওঠে তখন 
স্বভাবতই আর বিস্ময়ের কিছু থাকে না। ভাগবত “অদ্ভুতগুণ হরির” প্রতি 
জীবের অহৈতুকী ভক্তিরই আকর গ্রন্থ । সেক্ষেত্রে ভাগবত যে “রসমালয়ং”, 
তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায় । আর ভাগবতের মতে, যেহেতু এই 
সই ‘পরম রস’. তাই তার অন্তিম প্রতায়ও এত দৃঢ_“তদ্রসাম্ৃততৃত্থস্য” 
তার রসামৃতে তৃপ্তজনের, “নানাত্র স্যাদ্‌ রতিঃ কচিৎ”৩-_-কখনে। অন্যত্র রতি 
জন্মাতে পারে না । কোনে সন্দেহ নেই, “শান্ত্র”ভাগবতের পথেই ভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধু-প্রণেতা কৃষ্ণরর্তি স্থায়ী ভাবের ভক্তিরসে পর্যবসানের কথা 
ঘোঁষণ। করতে পেরেছেন । আর গ্রীতিসন্দর্ভকারও যে একমাত্র অলৌকিক 
কৃষ্ণরতিরই রসরূপতা স্বীকার করেছেন, লৌকিক ভাবাদির নয়, তারও মুল 
ভাগবতেই সন্নিবিষ্ট : 

“তদেব রম্যং কুচিরং নবং নবং 
তদেব শশ্বন্মনসে! মহোৎসবম্‌। 
তদেব শোকার্ণব-শোষণং নণাং 
যহ্ুত্তমঃশ্রোক যশোহনুগীয়তে ॥''8 

তাৎপর্য, যে-বাক্যে উত্তমঃশ্বাকের যশ অনুগীত হয়, তাই রমারুচির, নিত্য 
নবায়মান, মনের শাশ্বত মহোৎসব এবং শোকাপহারী। এক কথায় তাই 
হল যথার্থ কাব্য লক্ষণাক্রান্ত, অর্থাৎ, সত্বোদ্রেককারী অখণ্ড-প্রকাশানন্দ-চিন্ময় 


১ ভা" ১০৪৭।৫৯ ২ ভা, ১০২২৭ 
৩ ভা” ১২১৩।১৫ ৪ ভা" ১২।১২।৪৯ 
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বেছ্যান্তর-স্পর্শশূন্য রসের উদাহরণ । পক্ষান্তরে, যাতে “হরের্যশো জগৎ- 
পবিত্র" কথা নেহ তা “চিত্রপদং” হয়েও কাকতীর্থ মাত্র, পবস্ত হংসসেবিত 
নয়, “তদ্ধ্বাজ্ষতীর্থং ন তু হংসেবিতং” | বক্তবা এঃ. লৌকিক ভাব ন্যক্কার- 
জনক, তাই তা শুধু বাভৎস-রসলোলুপেরই আস্বাছা হত্তে পারে, কিন্তু কমল- 
বনচারী মানসহংসের চিত্তরসায়ন একমাত্র কমলনেত্র কৃষ্ণেরই কথামৃত । 
জীব গোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভের ভাষা, প্তম্মালৌকিকাস্যব বিভাবাদেঃ 
+রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয় । তজ্জনকত্তে চ সবর বাভতসজনকন্টমেব সিধাতি” | 
অর্থাৎ, লৌকিক ‘বতাবাদির রসজনকতব আছে, ৫ কথা আদ্েয় নয় । আর 
লৌকিক বিভাবাদির ছাপা রস জন্মায়, এক! যাঁদ কেউ বলে তাহলে বলতে 
হয়, সে রস বীভৎস রস। 

এহোতম | শুধু রূপগোদামার ভ'ক্ররসের প্রতিষ্তাতেই নয়, কবিকর্ণপূরের 
প্রেমরসের 'প্রতিষ্ঠাতে9 “শাস্ত্র ঠাগবতের ভুমিকা অনস্গাকায । আমরা 
জানি, ভোজরাজ্তের "অনুসরণে কবিকর্ণপূরও তার অল্ংকারকৌস্তরভে বলে- 
ছিলেন, বৎসলততা ৭ প্রেমপঠ রস একাদশাবধি১। টপরস্তু তিনি মনে কবেন, 
যাবতীয় রসের প্রেমনসেই অন্তনিবিষ্টতা ঘটে. এমনই এর অতিমভান্‌ প্রপঞ্চ : 
“প্রেমরসে সবে রস! অস্তর্ভবন্তাতাত্র মহীয়ানেব প্রপঞ্চ১?২। পূর্বেই বলা 
হয়েছে গৌভীয় যতান্ুসারে, প্রেমই অঙ্গা, শুল্জার অঙ্গ মাত্র। তারই 
উল্লেখে কবিকর্ণপূর তার গ্রন্থে বলেন, “বয়স্তু প্রেমাঙ্গা শডারোহঙ্গমিতি 
বিশেষ2”৩। 

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে. শ্রঙ্গার থেকে “বিস্শষ” এই এপ্রম- 
রসের’র কোনে! ভাগবতীয় আদর্শ গৌডীয়-মত প্রভাবিত করেছে কিনা। 
এ-প্রশ্নের সমাধানে কবি কর্ণপূরেরই গুরুদেব শ্রীনা চক্রবর্তীর চৈতন্বম তমঞ্জুষা- 
টাকাধূত ভাগবতীয় “প্রেমরসান্ভাবিনা বস্তুহরণলালার ব।"”ন অনুধাবন 
করতে হবে| শ্রীনাথের মতে, বস্ত্রহরণলীলায় অনুঢ়া গোপীদের শরঙ্গার নয়, 
প্রেমরসই অভিবাক্ত হয়েছে । এস্থলে স্থায়ী-_মমকার ৷ আলম্বন ও উদ্দীপন 
যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং তার পরিহাসোক্তি অনুভাব--অন্যোন্যপ্রেক্ষণাদি 
এবং জঞ্চারী- ত্রীড়া প্রভৃতি । উক্ত বিভাব-অন্থভাব-সঞ্চারী যোগে পুষ্ট 


১ দ্র’ ৫ম কিরণ । ৩ ২ দ্র" তত্রেব। ১২, 
৩ তট্রৈব 


ক ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


মমকাররূপ স্থায়ী ভাব যে-রসতাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাকে কুমারীদের প্রেমাখ্য 
রসই বলতে হয়, পরস্ত শৃঙ্গারাখ্য রস নয় ।১ 

শ্রীনাথ চক্রবর্তীর ভাগবতাশ্রিত এই প্রেমরসভাবন1 তৎশিষ্ঠ কবিকর্ণপূরকে 
প্রভাবিত করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি গুরু-প্রদশিত পথের আরো 
বহুদুর অগ্রসর হয়েই ঘোষণা করেছেন, কৃষ্ণাশ্রিত যে-রসে সর্বরসের অস্ত- 
নিবিষ্টত| ঘটে, তাই প্রেমরস২ং। আর প্রেমই অঙ্গী, শূঙ্গার অঙগমাত্র। 
এইজন্যই অলংকারকৌন্তভ-প্রণেতা কৃষ্ণকে বিশেষভাবে “রসঃ শৃঙ্গারনামায়ং 
শ্যামলঃ কৃষ্ণদৈবতঃ,” অর্থাৎ শুঙ্গারনাম! শ্যামরসের পরমদৈবত বললেও, 
সর্বোপরি তার সর্বরসাত্মকতাইও স্বীকার কেছেন। 


কৃষ্ণের এই সর্বরসাত্বকতার একটি অপূর্ব উদাহরণ হিসাবে বিশ্বনাথ 
চক্রবতী কংসের সভায় মল্লবেশধারী কৃষ্ণের ব্যক্তিভেদে দর্শনভেদ* ভাগবত 
থেকে উদ্ধার করেছেন । সেখানে দেখি, কৃষ্ণ মল্লদের কাছে বজ্র, সাধারণজনের 
কাছে নরশ্রেষ্ঠ, নারীদের কাছে স্মর-মূ্তিমান্‌, গোপর্ন্দের কাছে বয়স্য, ছু 
ক্ষিতিপালকদের কাছে শান্তা, আবার আপন পিতামাতার কাছে শিশু, 
ভোজপতি কংসের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞের কাছে বিরাট বা প্রাকৃতমনুষ্থয, 
যোগীর কাছে পরতত্ব, রৃষ্দের কাছে পরমদৈবত। রসের আলোকে এই 
বিচিত্র-দর্শনেরই অনবদ্য ব্যাখ্যা করে বিশ্বনাথ বললেন, “অশনিবৎ” রূপে 
কৃষ্ণ রৌদ্ররসেঞ্চ, “নৃণাং নরবরঃ” রূপে অদ্ত,তরসের, “স্ত্রীণাং স্মরে! মুতিমান্‌” 
রূপে শঙ্গাররসের, “গোপানাং স্বজনঃ'' রূপে হাস্তরসের, “অসতাং ক্ষিতিভুজাং 
শান্ত” রূপে বীররসের, “স্বপিত্রোঃ শিশুঃ’”রূপে করুণ্লসের, “মৃত্যুর্ভোজপতেঃ” 
রূপে ভয়ানকরসের, “বিরাজবিঢুষাং'” রূপে বীভৎসরসের, “তত্বং পরং 
যোগিনাং” রূপে শান্তরসের এবং প্ৰৃষ্তীণাং পরদেবত।"” রূপে ভক্তিরসের 


১ "অয়ং হি প্রেমাথ্যো দশমো রসঃ, তথাহি মমকারোহত্র স্থায়ী ভাবঃ, আলম্বনং শ্রীকৃষ্ণ, 
উন্দীপনং তৎক্ষে।লিতাদি । অনুভাবঃ- অন্যন্য: প্রেক্ষণাদি, ব্যভিচারী ব্বীড়িত ইতি ব্রীড়া- এভিঃ 
পরিপুষ্টো মমকারঃ স্থায়ী রসতামাপন্র ইতি প্রেমাথ্যো রসঃ। অতঃ কুমারীণাঁং প্রেমাখ্য এব রসঃ 
ন শূঙ্গারঃ' ॥ চৈতন্তমতমঞ্্ষা ১০।২২1১২ টাকা 

২ অঙ্গংকারকৌন্তভ, ৫ম কিরণ । ১২. ৩ “সর্বরসাত্মকত্ব: শ্রীকৃষ্ণন্ত,'’ তত্রৈব 

& “মল্লানামশনিনূর্ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং ম্মরো মুতিমান্‌ 

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভুজাং শান্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ 
*  সৃত্যুর্ভো্গতেধিরাজবিছুাং তন্বং পয়ং যোগিনাং 
বৃ্কাণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রন্মঃ 0 ১০1৪৩।১৭ ্ 
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ভাগবতে “নিত্যানন্দরসোদধি” আত্মারও আত্ম! বলে বণিত কৃষ্ণ এই- 

ভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে পপূর্ণানন্দ* 'পূর্ণরস-স্বরূপ? হয়ে উঠেছেন । 
কৃষ্ণদীস কবিরাজের ভাষায় : 

“কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে : 

পূৰ্ণানন্দ পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে ॥ 

আমা হৈতে আনন্দিত তয় ত্ৰিভুবন । 

আমাকে আনন্দ দিবে এছে কোন্জন ॥”> 
প্আাম। হৈতে আনন্দিত হয় ত্ৰিভুবন’’ কথাটি মুহ্তে ব্রহ্মসংহিতার উক্তি 
স্মরণ করায়, 

“আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়] মনঃদু 

যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্‌ স্মরতামুপেতা । 

লীলায়িতেন ভূবনানি জয়তাজত্সং 

গোবিন্মাদিপুরুষং ত্বমতং ভজামি ॥২ 
তাৎপর্য, যে আনন্দাচন্ময় পুরুষ রসাত্মতা-বশত নিখিল প্রাণীর চিত্তে স্মর- 
রূপে প্রতিফলিত হম নান! লীলায় বিশ্বজয় করছেন, সেই আদিপুফষ 
গোবিন্দকে ভজন! করি । 

লক্ষণীয়, রসস্বরূপেই আনন্চিন্ময় পুরুষ অগণা ভুবন জয় করছেন। “রসং 

হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি’ উপনিষদ-বচনের মতোই বৈষ্ণব রসশাস্ত্রেও রস ও 
আনন্দ একার্থক হয়ে উঠেছে । ভাগবত তাই বস-স্বরূপকে বলে ছ “অজন্রদুখ? 
তথ! 'কেবলান্বভবানন্দস্ববূপ,, আর গোঁডীয় বৈষ্ব-__পর্ণানন্প' | চৈতনু- 
চরিতামৃতে এই পূর্ণাননী 'স্বকপেরহ প্রশ্ন শুনি : “আমাকে "শানন্দ দিবে এঁছে 
কোন্জন''? এক্ষেত্রে ভাগবতের অগুমরণে গৌডীয় বৈষ্ণবও বিশ্বাস করেন, 
সূ্ধপূজায় দীপদানের মতো আপ্তকাম পূর্ণানন্দ পুরুষকেও আনন্দিত করার 
ভক্তকৃত প্রয়াস ব্যর্থ নয়। বৈষ্ণব রসশাস্তরে রসিকশেখর কুদেংর পরেই তাই 
ভক্তিরসপাত্র' কৃষ্ণভক্তে« স্থান। এই যে “বিষয়” কৃষ্ণ, ‘আশ্রয়’ ভক্ত এবং 
এঁদের অন্যোন্য ক্রীড়। যাতে, সেই নিতাসিদ্ধ ভক্তিরসের বাখা1-বিশ্লেষণে রূপ 
গোস্বামী যে কী বিপুল পরিমাণে ভাগবতের উ-+হরণ সংগ্রহ করেছেন, ভাবলে 
বিস্মত হতে হয়। ছু'চারটি পরিসংখ্যান উপস্থিত করেই বিষয়টি প্রমাণীকৃত 
করা সম্ভব । 


১ চৈ, চ,স্নাদি। ৪, ১৯৫-১৯৬ ২ ব্রহ্গনংহিতা, ৫৩৭ 


৩৩৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


আমরা তো জানি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ববিভাগের চারটি লহরীর মধো 
প্রথমটিতে স্থান পেয়েছে সামানাভজি, দ্বিতীয়টিতে সাধনভক্তি, তৃতীয়ে ভাঁব- 
ভক্তি এবং চতুর্থে প্রেমভক্তি। এক “অন্বাভিলফিতা শূন্য” প্রথম শ্রেণীর ভক্তিরই 
প্রমাণরূপে ভাগবতীয় তৃতীয় স্কন্ধের উনত্রিংশ অধ্যায়ের একাদশ থেকে চতুর্দশ 
শ্রোকসমূহ উদাহৃত। এ ভক্তিরই অপ্রারন্ব-পাপহারী স্বরূপের পরিচয়দানে 
আবার ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের “যথাগ্নিঃ স্বসমিদ্ধাচিঃ”” শ্লোকটি উদ্ধৃত। 
পক্ষান্তরে প্রারন্ধ-পাপহারী, পাপবীজহারী এবং অবিদ্যাহাঁরী সদ্গুণপ্রদ 
স্বরূপের উদাহরণ প্রসঙ্গে উক্ত পুরাণেরই যথাক্রমে তৃতীয় স্কন্ধের “যন্মামধেয়- 
শ্রবণানুকীর্তনাদ,”” ষষ্ট স্কন্ধের বাদরায়ণি-বচন “তৈস্পান্বযানি পৃয়ন্তে” চতুর্থের 
ব্ৰহ্মকুষার-বচন “যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌ গ্রথয়াস্ত 
সন্তঃ”” এবং পঞ্চমের শুকদেবসুীষণ “যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবতা'কঞ্চন] সর্বেগু গৈ- 
স্তত্র সমাসতে স্বরাঃ”' সংকলিত । সবাপেক্ষ। লক্ষণীয় হয়ে আছে, এ-ভক্তিরই 
স্বদ্বল ভতার প্রমাণসংগ্রতে ভাগবতেরই বিখাত ভগবদ্বাকা উদ্ধার এমুক্তিং 
দদাতি কঠিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌ ” এক কথায় যার তাৎপর্য, ভজনকারীকে 
ভক্গবান তবু যদি মুক্তিও দেন, তবু ভক্তিযোগ কদাপি নয়। স্বভাবতই এ- 
ভক্তির যুগপৎ কৃষ্ণাকখিণী এবং কৃষ্ণবশীকরণ-পারদশ্রিনা শক্তিও স্বীকার । 
প্রথমোক্ত শক্তিরহ প্রমাণদ্বরূপ উদ্ধবের নিকট ভগবানের উক্তি উদ্ধার করেছেন 
রূপঃ__ ভক্তি আমাকে যেমন অধিকার করে উদ্ধব, তেমন আর কিছুই নয়, না 
যোগ্-সাংখা, না স্বাধ্যায়, না তপস্যা-ত্যাগ । 

এই সামান্বতক্তির বি'ভন্ন প্রকার ভেদের বিশ্লেষণেও ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু 
পদে পদে ভাগবতের সুক্তিমুক্তাবলী আহরণ করেষ্টে। সামান্যার 'সাধন”- 
অঙ্গের বৈধা ও রাগানুগার বাখা! প্রসঙ্গেই বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে । শান্তর- 
শাসনের ভয়ে ভগবানের প্রতি জাবের যে-প্রবৃত্তি জন্মায়, তাই বৈধী। মূলত 
ক্রিয়াযোগপথের পথিক থা বেদ্িক-তান্ত্রিক মার্গের যাত্রীই যে এই টৈধী- 
ভক্তির সাধক তা একাদশে উদ্ধবের উদ্দেশে ভগবানের উপদেশেই স্পন্টীভূত । 
বৈধীর পথেই ভুক্তিমুক্তিম্পৃহারূপিণী পিশাচার অন্তর্ধানে জীবের ভক্তিসুখে 
অধিকার জন্মায়। ভক্তিদুখ বা প্রেম যে সাধকের মনঃপ্রাণ হরণ করে, তারই 
সমর্থনে রূপ ভাগবতীয় তৃতীয় স্কন্ধের কপিলবাণী উদ্ধার করেছেন। সেইসঙ্গে 
এই ভক্তিদুখের অনন্য প্রসাদ ও অদ্বিতীয় মহিম! কীর্তনে তিনি উদ্ধাব, ধ্রুব, 
পৃথু, ভরত, বৃত্র, ইন্দ্র প্রহনাদ, গজেন্দ্ৰ, বৈকুঠনাথ, নাগপত্রীবন্দ, শ্রুতিগণ, 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩৩৫ 


রুদ্র, কুস্তা প্রমুখের অবিস্মরণীয় ভাগবতীয় উক্তিসমূহ উদ্ধত করেছেন | এঁদের 
প্রতোকেরই বক্তবো মুক্তি অপেক্ষ। ভক্তি গরায়পী বলে স্বীকৃত। রূপও জানান, 
এ-ভক্তির এমনই মহিমা যে একাদশে স্বয়ং ভগবান্‌ উদ্ধবকে স্বধর্ম-তাগ 
করেও এর সাধনে নির্দেশ দিয়েছেন | 

বৈধীর মতো! রাগানুগা-রাগাত্মিক। বাখ্যার ক্ষেত্রেও রূপ গোস্বামার 
আদর্শ 'শান্ত্রং ভাগবতং’। “ভাগবত ও গৌডায় বৈষ্ণব ধর্সদর্শন' অনুচ্ছেদে 
আমর] তো] দেখেছি, রূপের বক্তবা অনুসারে, অঠিলধিত বস্তুতে যে- 
ক্কাভাবিকী আবেশ-পরাকাষ্ঠা তারই নাম ‘রাগ’, আর সেই রাগময়ী ভক্তিই 
'রাগাত্সিক।' | কামরপা ও সধ্বন্ধরূপ! ভেদে রাগাত্রিকাকে তিনি যে 
দ্বিবিধা বলেছেন তাও প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে । তন্মধো কাননপা 
রাগাত্মিকার দৃষ্টান্ত রূপে “গোপ।ঃ কামাৎ”৯ ইত্যাদি ভাগবতীয় 
শ্নোকে উল্লিশিঅ ব্রজগোপীদেব কামরূপা আবেশ-পরাকাষ্ঠা অনুষ্থৃত। আর 
সম্বন্ধরূপার উদাহরণস্রক্ঈপ নন্দমযশোদাবলরামাদির রাগময়ী ভক্তি উপস্থাপিত । 
ভাগবতায় কাঁমরূপা ও সন্বন্ধরূপ| রাগাক্সিকার আনুগতাময়া রাগানুগা ভক্তি- 
সাধনের স্তরবিভাণ মবশ্য অনেকটাই গৌড়ীয় বৈফ্ুবের সাম্প্রদায়িক বৈশিউশি 
সুচক। ভাগবতে ও শ্রুতান্তিমানিনাদের গোপী-আন্বগতাময়া ভক্তিসাধনার 
ইংগিত মেলে বলে রূপাদি রসিক-ভ।বুকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন সত্য, 
কিন্থ আমর! মনে করি, এই রাগানুগাকে প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ পু্টিকারিণী বলে 
চিহ্নিত করায় গৌডীয় বৈষ্ণবীয় বসতত্চর্চারই নব্কগন্ত উন্মুক্ত * ছে। 

শুধু ভক্তির বিচিত্র স্তরবিন্যাসেই নয়, রসীভবনের ক্ষেত্রেও বিভ।খ-অন্ৃভাব- 
সাত্তিক-বাভিচারী-স্থানী &ই পঞ্চ-অঙ্গের বিশদীম্বনে ভাগবতেন ভূমিকা রূপের 
অলংকারগ্রন্থে লক্ষণীয় হয়ে আছে । দেমন, আলখন-বিভাব কৃষ্ণ ভাগবত- 
সিদ্ধান্তের পথেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নায়ক-শিরোরত্ব-বূপে কথিত২! তার 
বনিতোৎসব-রূপশীলতা, নিতাণৃতনত্ব বা কৈশোরাদি শিতাবিরা5ত একাধিক 
উল্লেখযোগ্য মহাগুণের দু টান্তও রূপ গোস্বামী সংগ্রহ করেছেন ভাগবত 
থেকেই। একইভাবে উল্লেখা হয়ে আছে অপর আলম্বন বিভাব কৃষ্ণভক্তেরও 
ভাগবত থেকেই বিভিন্ন লক্ষণাদি সংকলন। উক্ত ভক্ত-মণ্ডলী-প্রকটিত 

১ ভা” 91১1৩, 


২ “নায়কানাং শিরোরত্বং কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ শ্বয়ম্‌। 
যত্ৰ নিত্যতয়া সর্ষে বিরাজন্তে মহাগুপাঃ ৷” ভ"র* সি", দৃক্ষিণ বিভাগ ১1১৬ 


৩৩৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


“বিলুঠিত' “লোকানপেক্ষিত' অনুভাবসমূহেরও দৃষ্টান্তস্থল হয়েছে ভাগবত। 
সাত্তিকের হর্ষবশত স্তম্ভ, বিস্ময়বশত বা আনন্দবশত রোমাঞ্চ, অথবা বিস্ময়ে 
স্বরভঙ্গ, বিষাদে অশ্রু ইত্যাদিও ভাগবতীয় উদাহরণযোগেই স্পঞ্ীকত। 
ব্যভিচারী সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজা । তেত্রিশটি বাভিচারীর অনেকগুলিই 
ভাগবতের দৃষ্টাস্তে বিশদীভূত | যেমন,সদ্বিবেকে নির্বেদ' ছুঃখে-ত্রাসে-অপবাধে 
দৈন্য, রতিবশত শ্রম, সর্বোতমাশ্রয়ে গর্ব, হর্জ আবেগ, বিরহে উন্মাদ, তর্ষে- 
বিষাদে মোহ প্রভৃতি ৷ ভাগবতান্তর্গত উক্ত উদাহরণসমুহ রূপের ব্যাখ্যানুসারে 
পাঠ করলে বোঝা! যায়, পৃথকৃভাবে ভাঁগবতটী কা রচনার প্রয়োজন হয়নি কেন 
তার। বস্তুত, তার প্রণীত বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্ই তো ভাগবতের সরস 
টাকাভাস্ত । ভাগবতীয় গোগীপ্রেমের রূপ-কৃত অনবদ্য বিশ্রেষণেই বিষয়টি 
প্রাঞ্জল হবে। 

কুষ্ণরতির পাক থেকে পাকান্তর-প্রাপ্তির মোট আটটি স্তরের ক্রমবিকাশ 
দেখিয়েছেন রূপ । তিনি! ভাব ও মহাভাবকে পুৃথক্রূপে উল্লেখ করেননি, 
আর পৃথকৃরূপে উল্লেখ করে টৈতন্মচারিতামুতে এ-স্তর হয়েছে সংখ্যায় ন’টি, 
যথা, রতি প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব। 
অলংকারকৌস্তভে স্তর আটটিই, তবে স্তরবিন্যাস কিছু স্বতন্ত্র, যেমন, ভাব 
পূর্ববাগ রাগ অনুরাগ প্রণয় প্রেম স্পেত মহারাগ। কিন্তু স্তরবিন্যাসে 
যতই পার্থক্য যাক, এই পক ও পাকান্তর-প্রাণ্ড স্তরের অন্তত কয়েকটির 
পূর্বগামিনী ছায়া ভাগবতেই মিলবে বলে আমাদের বিশ্বাস । যেমন, রূপ- 
ব্যাখ্যাত ‘স্েহ’ স্তরটি উল্লেখযোগা । রূপের অভিমত অনুসারে, প্রেমই গাঢ় 
হয়ে চিত্তকে দ্রবীভূত করলে নাম নেয় “স্নেহ” । এহ স্নেহের ক্ষণবিচ্ছেদেরও 
সহিষুত| “ক্ষণিকস্যাপি.-- বিশ্লেষস্য সহিষুণতা”৯ নেই । ভাগবতে এই 
ক্ষণৃবিচ্ছেদেও অসহিষ্ণু’ স্নেহের এক আশ্চর্য উদাহরণ মেলে গোপীপ্রসঙ্গে । 
রাসে তিরোহিত রুঞ্ণকে গোপীর! বাকুল হয়ে অন্বেষণ করতে বেরিয়েছিলেন 
“ঘোরসত্বনিষেবিত” অরণাভূমির পথে পথে । তাদের সেই “সান্দ্রশ্চিতদ্রবে” 
স্বয়ং কৃষ্ণেরও বিশেষ অভিরুচি ছিল। তাই তিনি গোপীবৃন্দের উক্ত দুল ভ 
প্রেমানুভূতিকে স্মরণ করে বহু পরে কুরুক্ষেত্র-মিলনে বলেছিলেন, “দিষ্টা! 
যদাসীন্মৎংস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ,২-_-আমারই সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রতি 
তোমাদের এই স্নেহ উপজাত হয়েছে । 


তাক ta ৬০ জএা 2685 ৫৯৩ ০ ৪ ও 5 ড 5647 এ৬৪ উজার এড ও জা জটি। Se 


১ ভর" সিং ৩২।৬৩ ২ ভা, ১৮২৪৪ 
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উৎকর্ধবশে স্নেহ যখন আবার কৌটিলা বা অদাক্সিণ্য ধারণ করে তখনই 
তা মান’ হয়ে ওঠে১। বস্তুত “স্েহভৃৎকৃষ্টতা” বশত এই অদাক্ষিণোরই 
প্রতিমাটি রূপ গোস্বামী পেয়েছেন ভাগবতের রাসমঞ্চে কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের 
প্রেক্ষাপটে “এক! জ্রকুটিমাবধ্য প্রেমসংরস্তবিহ্বল1”* পরমমানবতীরই কটাক্ষ- 
ক্ষেপের সন্দ্টদশনের কল্যাণে । 

আর সদানুভূত প্রিয়কেও য! প্রতিক্ষণে নব নব বোধ করায় সেই 
‘অনুরাগে’র কল্পনাও নিতান্ত ভাগবত-বহিভূর্ত মনে করবার কারণ নেই। 
প্রিশেষত কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীর অনুভব যখন ‘অনুরাগ’ শব্দেই চিহ্নিত 
হয়েছে । কৃষ্ণের এরশ্বর্ধলীল! দর্শনেও বিশুদ্ধ মাধুখরসে আপ্লুত বিস্মিত ব্রজ- 
বাসীর নন্দসমাপে সেই বিহ্বল উক্তি মনে পড়ে,নন্দ, তোমার পুত্র কৃষ্ণের প্রতি 
ব্রজবাসীর ছু্তাজ অনুরাগ এবং তোমার পুত্রেরও ত্রজবাসার প্রতি ৎপত্তিক 
বা স্বাভাবিক প্রীতর কারণ কি? 

কৃষ্ণের এই পরমভক্তবৃন্দের কাছে শুধু কৃষ্ণই কেন, তার নামলালাদির 
শ্রবণকার্তনও প্রতিক্ষণে নব নব বলে অনুভূত হয়। ব্রহ্মমোহনলীলায় ব্রহ্মার 
উক্তি মনে পড়ে “প্রতিক্রণং নব্যবনচ্যুতস্য যৎ 'স্ত্রয়া বিটানামিব সাধু বার্তা, ”* 
অর্থাৎ রমণী-প্রসঙ্গ নিরন্তর শ্রবণ-কীতন-অনুচিন্তুনে ও যেমন বিটবগেঁর প্রতিক্ষণে 
নৃতন নূতন বোধ হয়, সাধুদেরও তেমনি কৃষ্ণ-গুণলালাদি আদ্বাদনে। 

এই নিতানবায়মান অনুরাগই পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয় ভাবে, আর 
ভাবই মহাভাবে । মহাভাবই নামান্তরে মহারাগ-রূপে উল্লিখিত । *প গোস্বামী 
তার উজ্জ্বলনীলমণিতে এই মহাভাঁবকেই বলেছেন 'বরামৃতস্বরূপপ্রা"। তার 
মতে, এ-মহাভাব এমনকিমুকুন্দ-মহিষীর্ন্দ-দুল ভ, একমাত্র ব্রএ্দেবী-সংবেছা। 
রূঢ়-অধিনূঢট ভেদে মহাভাব আবার 'দ্ববিধ ৷ পুনরপি, রূঢ় অপেক্ষাও 
অধিকতর অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত 'অধিব্ঢ়' মোদন ও মাদন এই দুই স্তরে 
বিলসিত। মোদনই প্রবাসদশায় হয়ে ওঠে “মোহন?-দিব্যোধ্মাদ ইত্যাদি 
তখন তার বিশিষ্ট অনুভাব ! এই দিবোন্মাদেরই মূতিমতী বিগ্রহ ভাগবতীয় 
ভ্রমরগীতার সারিক]। 

কিন্তু দ্িব্যোন্মাদকেও নয়,অধিবট়ের মাদনকেই রূপ গোস্বামী “সবভাবোদগ- 
মোল্লাসী* বলেছেন। তার অভিমত অনুসারে “পরাৎপর” এই মাদন 
ll ₹_ উজ্ছবলনীলমণি, স্থাযিভাব, প্রকরণ, ৭১ 
ভা' ১০১৩২ 
২২ 
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“হলাদিনী-সাঁর” রূপে একমাত্র রাধাতেই নিত্য বিরাজিত। এরই বাচত্র 
অনুভাবের অন্যতম 'সদাভোগেও কৃষ্ণের গন্ধধারী বস্তুর স্তব' ভাগবতীয় দশম 
স্কন্ধের জনৈক! গোণীক্তৃক পুলিন্দরমণীর সৌভাগ্যবর্ণনার সাধুবাদ” থেকে 
গ্রহণ করেছেন রূপ ৷ দয়িতাবক্ষের কুঙ্কুম রহোবিহারকালে কৃষ্ণের পাদপদ্মে 
সংক্রামিত হয়, তাই আবার বনবিহারে পতিত হয় তৃণদলে। পরে সেই 
তৃণদল দেখেই অকস্মাৎ কামপীড়ায় আতুর শবররমণীরা গোবিন্দ-পাদস্পৃষ্ট 
ওই কুঙ্কুমেই বক্ষ-রঞ্জিত করে শান্তি পায়__এই অভিনব সাভিলাষ কল্পনাতেই 
গোপীর কাছে শবরীর! ধন্যা, অতুল তাদের সৌভাগ্য । বস্তুত, কৃষ্ণাকর্ষণ 
ধার অন্তরে এমন সদানু চুত তীত্র, রূপ যথার্থই বলেছিলেন, বিচিত্র ভাবাস্তর- 
দশা-প্রাপ্ত সে-গোপীব প্রেমই তো! একমাত্র সমর্থারতির শেষ সামা স্পর্শ 
করতে পারে । উদ্দবের ভাষায় বলতে গেলে, গোবিন্দে তারই তো সবোপরি 
পর্বান্মভাব” অধিকৃত । আর রূপের ভাষায়, সকল ভাব-বৈচিত্রাই তাতে 
বিরাজমান । এই সিবান্নভাব' তথ! সকল শাববৈচিত্রীর লক্ষণ দেখেই 
ভাগবতের প্রধানা গোপীকে গৌভীয় বৈষ্ণব “সর্বথাধিকা” “হলাদিনী যা 
মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিববীয়সী”২ রাধারূপে চিহ্নিতা করেছেন। মার তারই 
মাঁদনাখা মভাভাব-রতি গৌডীয়-বৈষ্ণবীয় রসতত্বসিন্ধুর শেষ সুধা_এ-সুধার 
সন্ধান নাটাশান্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনিও যে রাখতেন ন1, চেতন্যচরিতায়তের 
বক্তবো তাই সুস্পষ্ট : 

“মাম। হৈতে গুণী বড জগতে অসম্ভব । 

একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥"-* 

দোহার যে সমরস ভরত-মুনি মানে । 

মামার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ॥ 

অন্যোন্যপঙ্গমে আমি যত সখ পাই। 

তাহা হৈতে রাধা-স্থখ শত অধিকাই ॥'-' 

আমা তৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ । 

তাহ! অ'স্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥”* 
প্রধানা গোপীর ‘সবাত্মভাব’ ভাগবতবিশ্রুত হলেও “বিষয়ে'র ‘আশ্রয়’ জাতীয় 
সুখ আম্বাদনের জন্যই “রসে। বে.সঃ' কৃষ্ণের রাধাভাবদ্যুতিদুবলিত হয়ে শচী- 


০ ও CL ই উই Cs OD a VE রা ৪ রঃ এ-ও জর 


১ ভা* ১০।২১1১৭ ২ উঞ্ছলনীলমণি, রাধাপ্রকরণম্‌। ৬ 
৩ চৈ। চ* আদি! ৪, ১৯৮, ২১৪-২১৫, ২১৭ 
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গর্ভসিন্ধতে আবির্ভাৰ--এই গৌভীয় বৈষ্ঃবীয় সিদ্ধান্ত বলাই বাছুল্য, সকল 
রসশান্ত্র-সিদ্ধান্তকেই অতিক্রম করে গেছে ॥ 


ভাগবতের বাঙালী টাকাকারগণ 

“ভক্ত ভাগবতং গ্রান্তং ন বুদ্ধাা নচ টাকয়া”__-ভক্তিতেই ভাগবত গ্ৰাহ, 
বুদ্ধিতেও নয়. টাকাতেগ নয়। চৈতনাচরিতাঘুতে সনাতনের কাছে ভাগবত 
“আন্লারামাশ্চ” শ্োপব।খণর বাপদেশে আুটৈহন্যদেবকে উগরিন্উক্ত প্রাচীন 


~~ 


ঈভাধিহুটি উদ্ধার করতে শুন বস্তুত, ভঙ্িছেই ভাগবত গ্রান্ত, বুদ্ধিতে 


নয়, এটিই তলে। ভাঁগবতের বাঙলা টাপান্গাপগণের মূলমন্ব । অবশ্য 
ভাগবতের ভক্রিসম্মত বাধার প্পম সুচনা বাডালা টাকাকারগণের কুতিত 
নয়। শাঙ্কর-সনপ্রদায়ভুঞ্ত দন্ন।াসা হয়েও এক্ষেত্রে শ্রাখরই ভলেন পথিকুৎ । 
নুশিংত 1৮27 ভার হনদেবন।| পম অদ্বৈতবাকের সঙ্গে ভাগবতীয় ইউনিস 
ভ,ঞ্যোগ যুক্ত হয়েই গড়ে উঠেছিল তার নিজস্ব ধর্মমত | এরই আলোকে 
তার ভাবার্থদাশিকাও ভাস্বর | এ-উল্পগাম কগ্টের স্বয়ংভগবত্তা ঘোষণাকে 
সবোপবি স্থান .-ও৭৷প, এবং মুক্তি গপেক্ষা ভক্তি, ্বকায়। অপেক্ষ] পরল য়া, 
মথুরা অপেক্ষা রুন্দাবশ-মভিযা কাতণ্রে ফলে শ্রাপর চৈতশাসম্প্রদায়ের আদর্শ 
স্থাণীয় বলে বশ্দিত ! টতহ,চরিহামৃতে জয়ং শ্রাচৈতনকেও বলতে শুনি : 

“এরপর হামা প্রসাদেনে ভাগবত জানি । 

জগ৮গুক আ্াপরদ্গাম। গুরু কি হানি 0৮১ 
তবে এ থেকে আমরা যেন 6৯ সিদ্ধ »। কবি যে, ভাগবতবা।খায় শ্রীধর 
অদ্বৈতবাদের তথা মাগ্রাবাদেব প্রভাব সম্পুণরূপে পরিত্যাগ ক. তে পেরেছেন । 
একমাত্র এই কারণেই শ্রাদরসত$ ছণর।শর আরও কয়েকজন টীকাকারের 
কচিৎ ভক্তি সদ্ধান্তবিরোধা বাাখাা সম্বন্ধে শ্রাজীব এত সতর্ক! তত্বসন্দর্ভে 
তার সেই বিখ্যাত উক্তিটিই মনে পডতে পাবে, শ্রাধরা।মপাদেও ব্যাখা] যদি 
শুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের শন ৩ হয়, একমাত্র তাহলেই যথাবৎ লিখিত হবে । 

আসলে ভাগবতের যে-ভক্তিসম্মত ব্যাখার সূত্রপাত শ্রীধরে, বলতে পারা 


১ চৈ, চ, অন্য । ৭. ১১৭ 

২ "পরমবৈষ্বানাং শ্রীধরম্বামিচরণ।নাং শুদ্ধব্ঞ্বসিদ্ধান্তান্টগতা চেত্তহি যধাবদেব বিলিখ্যতে ৷... 
যুলগ্রস্থন্বারস্তেন চান্থা চ। অঙ্থৈতবাখ্যানস্ত প্রপিদ্ধত্বান্নীতিবিতায়তে" তন্সন্দভ, ২৭, 
নিত্যন্বরূপ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণচন্দ্র ভাগবতসিন্ধান্ত সম্পাদিত । 


৩৪০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


যায়, তারই পূর্ণ পরিণতি শ্রীজীবে। অনপিতচরিত শ্রীচৈতন্বের স্বারসিকী 
রাগ এবং তদৃভাবনাচতুর রূপ-সনাতনাদির নিরস্তর ভক্তিরসতত্ব-র্চা এই 
অত্যাশ্চ্য ক্রমপরিণতিরই সাক্ষাৎ প্রেরণা । প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায়, 
ভাগবতের বাঙালী টাকাকার বলতে মুলত আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
টাকাকারদেরই বুঝি। আর তাদের রচিত টাকা বলতে কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা- 
মাত্রও বোঝায় না, ভাগবতের আশ্রয়ে তার! স্বসম্প্রদায়ের মতবাদই পরিস্ফুট 
করে তুলেছেন । এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-বৃন্দাবনের ভক্তমগ্ডলীর এমনকি 
ভক্তিসাধনার সৃক্্র পার্থক্যটিও নিজস্ব চরিত্র নিয়ে উপস্থিত। সেইজন্য তাদের 
ভাগবতব্যাখ্যা যত-না টীকা নামে তারও চেয়ে বেশী সার্থক সম্ভাষিত হবে 
“ভাস্ত' নামে । অর্থাৎ, গৌভীয় বৈষ্বের ভাগবত-টাক1 মূলত ভাগবত- 
ভাষ্য বলেই স্বীকার করতে হয়। ঈশান নাগরের অদ্বৈতমঙ্গলে আছে, 
শ্রীচৈতন্ত নিজে নাকি একখানি ভাগবত-ভাস্ত প্রণয়ন করেছিলেন । গৌভীয় 
বৈষ্ণব অভিধানেও “গৌড়ীয় বৈষ্ণব বিদ্যা’ বিভাগে প্রাচীন হস্তলিপি প্রসঙ্গে 
দেনুডে শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তাক্ষরে ভাগবত-টিপ্লনীর ঈষৎ সংশয়পূর্ণ উল্লেখ লক্ষ্য 
করি । তবে শ্রীচৈতন্ব-প্রণীত এই শ্রেণীর টাকাগ্রন্থের অনুকূলে আজও কোনো 
নির্ভরযোগা এতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়ায় এ-বিষয়ে আমর নীরব 
থাকাই শ্রেয়োজ্ঞান করি | সেক্ষেত্রে এইমাত্র বক্তব্য, চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির, 
বিশেষত চৈতন্যভাগবত ও চেতন্যচরিতামৃতের বিবরণ অনুসারে চৈতন্যকেই 
স্বসন্প্রদায়ের বৈশিষ্টাপূর্ণ ভাগবত-ব্যাখ্যার পথপ্রদর্শক রূপে পাই। উদাহরণত 
চৈতন্যভাগবতে দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রসঙ্গই তো উত্থাপিত হতে পারে। 
মোক্ষ-অভিলাষী আজন্ম-উদ্বাসীন দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবতব্যাখ্যা] ছিল 
নবদ্বীপ-বিখ্যাত । কিন্তু সে ব্যাখ্যা ভক্তিবজিত শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা মাত্র। তাই 
দেখি, দেবানন্দের ভাগবত-পাঠ-সভায় চৈতন্পারিষদ শ্রীবাসের সাত্বিক 
ভাবোদয় হলে তারই ইংগিতে তারই শিষ্ঠবর্গের হাতে শ্রীবাস হলেন লাঞ্চিত, 
বহিষ্কৃত সে-সংবাদে ক্লু্ধ শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন, ভাগবত-শ্রবণে যিনি 
কৃষ্ণরসে ক্রন্দন করেন, তিনি পাঠে বাঁধাসৃষ্টির অভিযোগে বহিষ্কৃত হবারই 
যোগ্য বটেন ! 
“বুঝিলাঙ, তুমি যে পঢ়াও ভাগবত । 
কোছে। জন্মে না জান গ্রন্থের অভিমত ॥৮১ 


১ চৈ, ত], মধ্য । ২১৪৭১ 
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তার মতে ভাগবত-গ্রস্থের সেই “অভিমত'ট কি? তার আভাস তিনি পূর্বেই 
দিয়েছিলেন £ 
“ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে । 
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে ॥”> 
পরে অবশ্য “চেতন্য প্রিয়পাত্র” বক্রেশ্বর পণ্ডিতের একান্ত সেবা করায় 
দেবানন্দও শ্রীচৈতন্যের প্রসাদপ্রাপ্ত হন। নীলাচল থেকে শ্রীচৈতন্বদেবের 
প্রথমবার গৌড আগমনের কালে একদ! দেখানন্দকে তাই শ্রীচৈতন্যের পাদ- 
মুলে ভাগবতব্যাখার উপদেশ প্রার্থনা পর্যন্ত করতে দেখা যায়। সেই সময় 
তাকে ভাগবতব্যাখ্যার মুলসূত্র সঙ্গপ্ধে অবহিত করে শ্রীচৈতন্য যা বলেছিলেন, 
ভাগবতের বাঙালী টাকাকার প্রসঙ্গে তা বিশেষভাঁবেই প্রণিধানযোগা : 
“শুন বিপ্ৰ ভাগবতে এই বাখানিবা। 
‘ভক্তি’ বিহু আর কিছু মুখে না আনিব! ॥৮২ 
তার মতে, য! “নিতাসিদ্ধ”, “অক্ষয় অবায়' এবং “মহাপ্রলয়েও যার থাকে 
ূর্ণশক্তি' সেই বিষ্ণুভক্তিই ভাগবতের আছ্য-মধা-অন্তা সবত্র বিরাঁজিত। 
সুতরাং তারও শেখ টপদেশ : 
“আছ্য-মধা-অবসানে তুমি ভাগবতে। 
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিহ সবমতে ॥”৩ 
স্বয়ং ব্যাখাতার ভূমিক! গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্বকে আমরা চৈতন্মভাগবতে 
ও ঠৈতন্যচরিতাম্তে ভাগবতীয় 'আত্বারামাশ্” শ্রোক-ব্যাখায় 'থাক্রমে যে 
ত্রয়োদশ ও একটি প্রকার অর্থ উদ্ধার করতে দেখি, তা যদি অংশতও 
শ্রীচৈতন্ব-কৃত বলে এতিহাসিকগণ স্বীকার করেন, তবে বলতেই হবে, “ভক্তি- 
যোগ মাত্র বাখানিহ সবমতে”, ভাষান্তরে, “ভক্তা! ভাঁগবতং গ্রাহ্াং ন বুদ্ধা” 
বা ভক্তিতেই ভাগবত গ্ৰাহ, বুদ্ধিতে নয়, ভাগবতের বাঙালী টাকাকারগণের 
এই গ্রুবপদ শ্রীচৈতন্যই স্বহস্তে দিয়েছিলেন তাদের তশ্ীতে বেঁধে । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব টীকাকারগণের ভাগবতবাখ্যার আলোচনাক্রমেই আমাদের বক্তবা 
বিশদীভূত হবে বলে বিশ্বাস । 
এখানে বল! প্রয়োজন, ষোড়শ শত্রে বৈষ্ণবতোধষণী-টাকাকার 
থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত শত শত বাঙালী বৈষ্ণব 
টাকাকার ভাগবতের পূর্ণ বা আংশিক টাকা-টিপ্ননী, ভাষ্য, নিবন্ধ বা প্রকরণাদি 


১ চৈ.ভা. মধ্য। ২৭০ ২ চৈ, ভা, অস্ত্যা। ৩, ৪৯৫ ৩ চৈ. ভা, তত্ৰৈব। ৫১০ 
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রচনা] করেছেন । এদের একটি বিরাট তালিকা মেলে Theodor Aufrecht 
প্রণীত Catalogus 0৪819801012 গ্রন্থে সর্বভারতীয় টাকাকারগণের 
নামাবলীর মধো। উক্ত টীকা+ারগণের ভাগবতটাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া দূরে থাকুক, তাদের নাম পর্যন্ত স্মরণ করাও এই ক্ষুদ্র পরিসরে 
অসম্ভব। আলোচনার সুবিধাথে আমরা তাহ চেতন্যযুগের মাত্র প্রতিনিধি- 
স্থানীয় দু’ চারজনের মধোই আমাদের বক্তবা সীমাবদ্ধ রাখবো । এদের 
মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণা হলেন সনাতন গোস্বাম।। তার বৃহৎ বৈষ্ণব- 
তোষণী ভাগবতীয় দশম স্কঙ্গের অনুপম ভাষ্য । তাচছাড! তার ভাগবতা মৃতের 
কিছু কিছু সিদ্ধান্তও ভাঁগবতের গু অংশে জটিলতা.মাচনে বিশেষ সহায়ক 
হয়ে আছে। | 

জোষ্ঠতাতের “রসবৈদগধি’'র যোগা উত্তরসাধক শ্রাজীবের নাম তারপরই 
স্মরণীয় । সনাতনের বৃহতৎতোষণীর তিনি শুধু লঘুতোষণী সম্পাদনেই নন, 
ক্রমসন্দর্ভে স্বাধীনভাবে ভাগবতের স্বপ্দ ধরে টাকারচনাতেও অখ্যাত । 
শ্রীজীব রৃহতক্রমসন্দর্ভের একটি লঘুসংস্করণও করেছিলেন । কিন্তু গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের সৌধনির্সীণকারীরূপে তথ। ভাগবতের অপুব ভাষাকারবূপে 
তার বিপুল খ্যাতির মূল তার ষট্সন্দ্ তথা ভাগবতসন্দর্ভ । ব্রমসন্দর্ভ-টাকার 
মঙ্গলাচরণে তিনি নিজে আবার স্বীকার করে গেছেন, মুণত বৈধঃবতোষণী ও 
ভাগবতসন্দর্জ দেখেই তিনি 'যথাবৎ ভাগবত-বাখায় প্রবৃত্ত তয়েছেন৯। 
আর সনাতনের ক্ষেত্রে যেমন শাগ্বতামত, জাবের ক্ষেত্রে তেমনি গোপাল- 
চস্পু কাব্য ভাগবতের উল্লেখফোগ রসপ্রকরণ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। 

অপর পক্ষে ভাগবতের তন্ত্র টাকা রচন। না করলেও রূপ গোস্বামীকেও 
তাগবতের অনুতম প্রধান টাকাকারের মঘাদা না দিয়ে উপায় নেই । তার 
প্রণীত বৈষ্ণবায় অলংকার গ্রন্থসয়ভে ভাগবতের যে-সুক্্াতিসুক্ম বিশ্লেষণ পাই, 
তা ভাগবত-টাক] প্রণয়নে গোড়ায় রসরসিকতার একটি দুরতিক্রম্য নিদর্শন 
বলেই পরিগণিত হ₹বে। রসের আলোকে ভাগবত-ব্যাখ্যার অপর একটি 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বনাথ চ'ক্বতাঁর সাবার৫ঘদশ্রিনী | 

এ পর্যন্ত বৃন্দাবনের ইন্টগোঠ্ঠার ভাগবতটাকাই উল্লখিত হলে। | নবদ্বীপ- 
গোষ্ঠীতেও একইভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন চৈতন্মমতমঞ্জুষা টাকাকার 


১ “শ্রীভাগবতদন্দর্ভান্‌ শ্রানদবকবতোধণীম্‌। দৃষ্ট1 ভাগবতবব্যাখ্যা লিখ্যতেইত্র যথামতি,” 
ক্রমসন্দর্ত, মঙ্গলাচরণ ৩, পুরীদাস-সম্পাদিত। 
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শ্রীনাথ চক্রবর্তী । তার স্বযোগা শিষ্য. সর্বোপরি চৈতন্য-প্রসাদপ্রাপ্ত কবিকর্ণ- 
পূর দশমটাকার জন্য খ্যাত। 

রন্দাবনেরই হোন, অথব! নবদ্বীপেরই হোন, চৈতন্বচরণগামী এই বাঙালী 
টাকাকারগণের একটি সাধারণ বৈশিষ্টোর প্রতি শৃতি সহক্তেই মনোযোগ 
আকৃষ্ট তয় । হরিদাস দাঁস বাবাজী সম্পাদিত "প্রীশ্রীগৌডীয়-বৈষ্ণব-অভিধান? 
থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে আমরা উক্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি চিহ্নিত 
করতে পার : 
| “শ্রীমন্মতা প্রভুর পূর্ববর্তী টীকাকারগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ চিল--তত্ব্বসদ্ধান্তের 
দিকে : পক্ষান্তরে তৎপরবর্তী মহাঁজনগণ বিশেষভাবে বসসিদ্ধান্ডের দিকেই 
অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন 1৮১ 

এতাবৎকাল অবহেলিত “রসসিদ্ধান্তের দিকেই অধিকতর মনোযোগ” 
দিলেও ৮৮ তশ্যানগামী মভাএনবর্গ “তত্তসিদ্ধান্ত যে উপেক্ষা করেছেন. ত! 
যেন আদৌ কেউ মনে না করেন। উদ্বাতভরণত শ্রীজীবেপ ভাগবত-ভাষাই 
তো স্মরণ কলা যায় । এভাষো তত্তের ওপর শ্রাজীব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন ৷ সেই সপ্রে আবার ভক্তি-প্রীতি-সন্দর্ভে তার রসসিদ্ধান্ত ও অপরিসীম 
গুরুত্বলাঙে অনন্বা। বস্তুত ভাগবতের গোঁডায় বৈষ্ঞব)য় টাকা তত্তার্শন ও 
রসভাবশার মহাসংগম বললে অতুক্তি হয় নাঁ। প্রকৃতপ্রন্তাবে আমাদের 
আলোচনায় আমরা এটিই দেখাবার চেষ্ট। করবে৷, বাল" বৈষ্কব-কৃত 
টাকায় ভাগবতের ততই রসরূপে বিগলিত হয়েছে, আবার * : তত্তরূপে 
উঠেছে ফ'লে। সেক্ষেত্রে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে টাকাকারগণের ভাগবতটাকার 
পরিচয় গুণ না করে সামগ্রকভানে এক একট তর্ডেণ ওপর তাদের মিলিত 
ভাষ্য উপস্থিত করাই বিধেয়। তত্বও ভাবার সব কটির মধো মাত্র 
দু'তিনটিই গুরুত্ব অনুসারে উদাহৃত হতে পারে | যেমন, কুষ্ণতন্্ গোপীতত্ত 
এবং প্রেমতত্ব। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোচনার লক্ষ। হচ্ছে তিনটি, 
ভাগবতের কৃষ্ণতত্ত সম্বন্ধে গৌড়ায় বৈষ্ণবের বক্তবা কি, গোপীতত্ব সম্ব্ধেই-বা 
তাদের অভিমত কি, প্রসঙ্গত ভাগবতে বাধানাম অহুচ্চারিত কিন, সে 
বিষয়েও তাদের বক্তব্য অনুধাবন করা যাঝে। আর পরিশেষে থাকবে 
ভাগবতীয় প্রেমতত্বের বৈশিষ্টা বিষয়ে তাদের মনীষা ও রসর:সকতার 
যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ। স্থানে স্থানে অবশ্য চৈতন্চরিতামৃতের উক্তিও 


তঅত = পিউ ০৩৪ ৪৩৬ ও জং পর 


১ 'শ্রীমদ্ভাগ্ৰতের টীকাকার, রী ্রীগৌড়ীয়-বৈষণব-অভিধান, ১ম খণ, পু ৫৫১, ১ম ন’ 
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উদ্ধার করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে । কেননা, উপরি-উক্ত তত্বাবলীর গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবীয় ভাষ্য বাউল! সাহিত্যে যদি কোথাও সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে 
থাকে তবে তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতেই। আর যেখানে 
কৃষ্ণদাস নিজেই ভাষ্যকাবের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সেখানে তো! তাব 
অভিমত স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 

আমব1 জানি, ভাগবতেব সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘোষণা : “এতে 
চাংশকলাঃ পুংসঃ কষ্থস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌’” --কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, আর সব 
অবতাব সেই পবমপুকষেরই অংশকল! মাত্র। এব বিকদ্ধ ঘোষণা, অর্থাৎ 
কৃষ্ণ পূর্ণ নন, অংশকল| মাত্র, ভাগবতেই মেলে বটে, কিন্তু কি শ্রীধর, কি 
গোৌঁভীয় বৈষ্ণব টাকাকাবগণ, এটিকেই গ্রবপদ করে অংশকলা" ঘোষণা- 
সমন্বিত শ্লোকসমূহ এবই অনুকূলে বাখা| কবেছেন। শ্রীধব তো টাকা 
স্পষ্টই বলেছেন, মতস্যার্দ অবতাবেব দ্বাব! সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমানের জ্ঞানক্রিয়া 
শক্তিব আবিষ্ষরণ মাত্র ঘটেছে । নারদার্দিতে তেমনি ভাব অংশকলাবেশ, 
সনৎকুমারাদিতে জ্ঞানাবেশ, পৃথু-আদিতে শক্তাবেশ। অপর পক্ষে কৃষ্ণই 
সাক্ষাৎ ভাগবান্‌ নাবায়ণ, তাতেই সর্বশক্তিব পূর্ণস্ফৃতি_-উত্ত-অনুক্ত আব 
সব অবতাব তারই “কেচি?ংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভূতযঃ”১। এক্ষেত্রে 
শ্রীধরের অনুসবণ কলে গোঁডায বৈষ্ণব টাকাকাধগণ কুষ্ণের স্বয়“ভগবত। 
ঘোষণাকে ই-সবোপবি স্থান দিয়েছেন । 

প্রমাণস্বরূপ ক্রমসন্দর্ভ টীকায শ্রীজীবের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধার কব 
যায়। তার মতে, শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ং ভগবত্তীর সঙ্গে সঙ্গে অন্থান্য অবতারে 
যথাযোগা অংশ্ত্ব ও কলাত্ব বিধান কবাই এ-শ্রোকের উদ্দেশ্য | তাই 
“অনুবাদমনুক্তেব ন কিধেয়মুদীরয়েৎ” এই নিয়মানুসারে প্রথমে “এতে” 
অনুবাদ, পবে “পুংস অংশকলাঃ” এই বিধেয় স্থাপিত হয়েছে, তথা, “কৃষ্ণস্তু?’ 
অনুবাদ প্রথমে, “ভগবান্‌ স্বয়ম্‌”” বিধেয় পরে স্থাপিত । 

বস্তুত, অবতার-প্রকরণ প্রসঙ্গে বিংশ অবতারেব পর একনিঃশ্থাসে কৃষ্ণ 
নাম উচ্চারিত হওয়ায় এ কোঁনবিংশ অবতার-রূপে পাছে কৃষ্ণ গণ্য হন, এই 
আশঙ্কাতেই বোধ করি সর্বসংশয় নিরসন করে “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” 
ঘোষণায় কৃষ্ণের অবতারিত্বই' স্বীকৃত হয়েছে, অবতারত্ব নয়। আর 


রাতে এচ জা জা রাউরলাই ভেজা জার এ ররর 


১ কা ১৩২৮ গ্লোকের ভাবার্থদীপিকা টীক। 
২ ভা" ১1৩২৮পক্রমসন্দর্ত টীকা জর্টব্য 
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ক্রমসন্দর্ভকারের মতে, “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌”, 
এ-শ্লোকের “কৃষ্ণন্ত" পদে “তু” শব্দ থাকায় "সাবধারণ! শ্রুতির্বলবতী'” এই 
ন্যায়ানুসারে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌” এই অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, কৃষ্ণসন্দর্ভের ৯*-অনুচ্ছেদে শ্রীজীব ভাগবতের 
১১/১১।২৮ শ্লোকের উদ্ধবোক্তি১ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, কৃষ্ণই ব্রহ্ম, 
পরমবে।ম, প্রকৃতির-অতীত পুরুষ, স্বেচ্ছায় তিনি পৃথক্‌ বপুগুলি আত্মসাৎ 
করে অবতীর্ণ২। সেই সঙ্গে ভাগবতের ৩।২।১৫ শ্লোকটিও পরবর্তী অনুচ্ছেদে 
উদ্ধত হয়েছে, যার তাৎপর্য, অজ হয়েও পরাবরেশ ভগবান্‌ অগ্নির মতোই 
মহদংশযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, “পরাবরেশো মহদংশযুক্তে! হাজোহপি 
জাতে| ভগবান্‌ যথাগ্রিঃ' | শ্রোকোক্ত “মহদংশযুক্তেো” পদের ব্যাখ্যায় 
শ্রীজীবের বক্তবা ছিল, “মহৎ অর্থাৎ নিজের অংশ ভগবতস্বরূপসমূহ, আর 
তাদেরই সঙ্গে যুক্ত যিনি- -মহদংশযুক্তো?! তাছান্ডা “মহাস্তং বিভুমাস্মা- 
নামিত]াদি'' শ্রুতিবাঁকো ‘বিভু’ তো ‘মহান্‌’ শব্দেই বিশ্ষিত। বেদান্তের 
প্রসিদ্ধ “মহদ্বঙ্চেতি? সূত্রে ৪ পরমাস্মা মহৎ-বাচীই বঢেন। আবার “মহান্তো 
যে পুরুষাদয়োহং=*!. তৈযু'ক্ত ইতি ব!”_অর্থা,, মহৎ যে-পুরুষাদি অংশ, 
তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, এবপ তাৎপর্ধেও তিনি “মহদং- 
শযুক্তে! হতে পাবেন। বিষ্ণু-সতস্রনামস্তোত্রের “লোকনাথং মহডতম্” 
শোকে শ্রীকষ্ণের মহৎস্বরূপের যেমন 'অবাভিচার প্দশিত হায়ছে) তেমনি 
“মহদ ংশযুভ্তে?” শব্দের দ্বার! শ্রীকৃষ্ণে নিজ অংশসমূহ সম্মিলিত ' গলেও তার 
স্বরূপের বাতিক্রম ঘটে না, এই দেখানো হলে! । 

আমরা জান,কৃষ্ণের মহদংশযুক্ত বা সর্বাকষী স্বরূপ রূপ-সনাতনের দ্বারাও 
সমধিত। “ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ৮৩ _-নন্দের নিকট গঞ্গাচার্ধের এ-উক্ভির 
“কৃষ্ণতাং"' পদের তাই অনুকুল ব্যাখা! পাই বৈষ্ণবতোষণীতে । সনাতনের 
অভিমত অনুসারে, ইনি সমস্ত অংশকে গ্রহণ করে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন বলে 


১ “তব ব্ৰহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
অবতীর্ণোইসি ভগবন্‌ স্বেচ্ছোপাত্বপৃথগ বপু$ 0৮ ভা ১১।১১২৮ 

২ “ব্রহ্ম ত্বং পরমব্যোমাধ্যে। বৈকুষ্টস্তং প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষোহপি ত্ুমিতি। ভগবানপি 
কথন্তৃতঃ সন্নবতীর্ণঃ স্বেচ্ছয়ৌপাত্বানি ততস্ততঃ আবৃষ্টানি পৃথগ,বপুংষি নিজতত্র্ঘাবিভাবাঃ 
যেন তথাভূতঃ সন্িতি” । 

৩ ডা" ১২ ৯৮1১৩ 


৩৪৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


“সর্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীণ'ত্বাং”, তথা জয়ং কৃষ্ণ’ বলে “অতঃ স্বয়ং 
কৃষ্ঃত্বাঘ'” এবং নিজের সমস্ত অংশ ক করেছেন 'বলে “সবনিজাংশস্য 
কৃষ্ণীকর্তৃত্বাৎ ', সর্বোপরি সবাকর্ষক বলে পসর্বাকর্ষকত্বাচ্চ*, ওঁর মুখা নাম 
কৃষ্ণ £ “মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম”১ । 
লঘুভাগবতামৃতে রূপও বলেন, পরমবোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা- 

চতুব্্ণহ, পরব্যোম-চতুবৃণহ, পুরুষাদি-অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাত, 
বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব, অজিতা দ সকল ভগবৎস্বরূপই অনুক্ষণ কৃষ্ণে 
যুক্ত থাকেন । আবির্ভাবকালে কৃষ্ণ ওঁদের আকর্ষণ করেই অবতীর্ণ হন। 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও কৃষ্ণের পঞ্চগুণের অন্যতম রূপে ‘অবতারাবলী-বীজ? 
উল্লিখিত। কৃষ্ণকে অবতারসমূতের ‘বীজ’ বা মূল বলে শ্রীরপ ভাগবতের 
‘কৃষ্ণন্তু ভগবান্‌ স্বয়ম’ ঘোষণারই একান্ত অন্বতিতা করেছেন | “শুক্লো 
রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ” প্রসঙ্গে বিশ্বনাথও বলেন, শুরু-রক্ত-পীত 
উপলক্ষণে মন্বন্তরাবতার-লীলাবতার-পুরুষাবতারাদিও বোঝায় ! আর এসবই 
অংশী কৃষ্ণের অংশ । 
‘ অৰ্থাৎ, এক কথায়, গৌভীয় মতে, “এসঃ স কুষ্ণো| নিখিলাবতা বসমফ্টি- 
রূপঃ,*২-_-এক সেই কৃষ্ণই নিখিল অবতারের সমক্টিরপ। ফলত কৃষ-ধাতু 
নিষ্পন্ন “কৃষ্ণত।'র অর্থও দাডাচ্ছে আকর্ধতা। সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তাৎপর্যও 
দাড়ায় এই, “বহুনি সন্তি নামানি রূপা ৮৮৩ ভাগবতো জিতে ননাসুতের 
যে-বছু নাম ও রূপের আভাম আচে. তা অমস্তই ভাকরধন করে ইনি হয়েছেন 
‘কৃষ্ণ | পদ্পপুরাণের উ'জ্ত উদ্ধার করে সনা হন তাই কষ? নামকেউ বলেন 
“মুখাতর' নাম, মার ব্রন্দাগুপুরাণের ৬৫৭-৫৮ প্রত বচন উদ্ধার করে বূপ 
করেন অংশসমূহের তালিকা প্রস্তুত। পরিশেষে গোড়ায় মতের ক্ষীরসংগ্রহ 
করে চৈতন্যচরিতামৃতে গোড়ায় ভাষায় তা জনে জনে বিতরণ কবে কষ্ণদাস 
কবিরাজ বলেন : 

“পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই সাঁলে। 

আর সব ''বতার তাতে আসি মিলে ॥ 

নারায়ণ চতুবু।হ মৎস্যাদ্যবতার । 

যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ 


৯ বৈক্ণবতোষণা, ১০৮1১৩-টাক ২ বৃহদ্তাগবতামৃত, ২৪।১৮৬ 
* ৩ ভা” ১০৮১৫ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩৪ ৭ 


সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ 

ছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্‌ পূর্ণ ॥”১ 
“কৃষ্ণ ভগবান্‌ পূর্ণ”_এই ভাগবত-সিদ্ধান্তের বিরোপা ঘোষণাও তে! 
ভাগবতে আছে । কৃষ্ণের অংশবাচী সেই বিরুদ্ধ ন্ধান্তের সমাধান কিভাবে 
করেছেন টীকাকারগণ, কৌতুহল জাগে । আমরা এ প্রসঙ্গে পূবেই বলেছি? 
শ্রীধরসভ সমুদয় বৈশ্যব টাকাক্চারই বিরুদ্ধ বক্তবোর সমাধান খু জেছেন 'কুষ্ণন্ত 
ভগবান্‌ স্বয়ম* ঘোষশাতেই । একটি উদাঁচরণযোগেই বিষয়টি এখানে এবার 
ঈপষ্ট কর যাক। 

ভাগবতের দশম দ্কদ্ধে ভগবান্‌ যোগমায়াকে বলেছিলেন, আমি অংশভাগে 
দেবকীর পুক্রপ্ঈপে জন্মগ্রহণ করবে৷ £ “মথাহমংশভাগেন দেবকাঃ পুত্রতাং 
শুভে'২। এ-উক্ৰিন “অংশভাগেন” পদের ব্যাখ্যা করতে শিয়ে শ্রপ্র যা 
বলেছিলেশ, «| বিশেষভাতবই উদ্ধীবয়োগঠন | ঠিনি প্রণমেই পদটির ছয় 
প্রকার সম্ভাব্য অর্থানদেশ কবেন। যথা, 

১. “অংশৈঃ শক্ষিতির্ভজতে অধিতিচতি সপান্‌ ব্ৰহ্মাদিস্তম্বপ্যন্তাণ 
হঁতাংশভাগস্তেন পরিপূর্ণেন দ্পেণেতার্থ ৮ খিনি আত্রঙস্তম্ব “অংশৈ' বা 
শক্তিতে অবস্থান করছেন, তিনিহ “মংশভাগা। এখানে অং শি । 
অংশে শাক্তিতে । 

২. “যদ্বা অংশৈজ্ঞানৈশ্বযবলাদিভির্ভাজয়তি যোজয়;ত সীয়ানি'তি যদ) 
তেশেতি"_যিনি শিজভক্ররন্দকেও স্বশক্তিজ্ঞানৈশ্বয বলে সঃ 
তিনিই অংশভাগ'। এ বানে অংশে জ্ঞাইনখ্ধ বলে। 

৩. যদ্বা অংশেন পুরুষধাপেশ মায় ভাগে! শ্জনমাক্ষদং যস্য তেল তা 
যিশি তার অংশ পূরুষাবতাণ কূপে মায়ায় ঈক্ষণ করেন, তিনিই ছংভাগ | 
এখানে অংশ -পুরুষ। 

৪. “'যদ্ব। অংশেন মায়য়। গুণাব্তারাদি-নূপা ভাগা ভেণ। যস্য তেন _ 
ত্রিগুণময়ী মায়ার অধীশ্বররূপে ধার ব্রহ্ম। বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রি-গুণাবতার 
প্রকাশিত, তিনিই ‘অংশভাগ' । এখানে অংশ মায়া। ভা9- তরি বতা । 

৫. “যদ্বা অংশা এব মংস্যকুর্মাদিরূপা ভজশীয়] নতু সাক্ষাংস্বরূপং যস্য 
তেন”_-ধার সাক্ষাৎ-স্বরূপ দূরে থাকুক, এমনকি মৎস্বকুর্মাদিরণ অংশও 


১ চৈ, চ. আমি, ৯১১ ২ ডা” ১০১৯ 


০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ভজনীয়, তিনিই 'অংশভাগ”। এখানে অংশ- মৎস্কুর্সাদি অবতার | ভাগ-- 
ভজনীয়। 

৬. "্যদ্বা অংশৈজ্ঞীনবলাদ্দিভির্জনমন্বর্তনং ভক্তেষু যস্য তেন”__যিনি 
নিজ “অংশৈঃ” বা শক্তিতে জ্ঞান ও বলাদির দ্বার! ভক্তের অনুবর্তন বা মনোরথ 
পূরণ করেন, তিনিই অংশভাগ । এখানে “অংশ” জ্ঞানবলাদি। ভাগ-- 
ভজন । 

অর্থাৎ এককথায় বুঝতে হবে, “সর্বথ! পরিপূর্ণেন রূপেণেতি বিবক্ষিতম্”__ 
সর্বথা কৃষ্ণের পবিপূর্ণ রূপই বিবক্ষত। প্রমাণ “কষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌”। 

শ্রীধরেব গ্দত্ত ছয় প্রকার অর্থকে অঙ্গীকার করেই সনাতন গোষামী 
তার খবৈষ্কবতোষণী-টাকায় “অংশভাগে'র আরও তিনটি অর্থ যোজনা 
করেছেন। প্রথমত, “যদ্বা আংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশে! যত্র তেন 
স্বরূপেণ’ --ধাতে অংশসমূহের ভাগ বা ভজন প্রবেশ করে, অর্থাৎ মিলিত 
হয়, তিনিই অংশ-ভাগ। দ্বিতায়ত, “্যদ্বা অংশানাং ব্ৰহ্মাদীনাং ভাগধেয়েন 
তেতুনা”-যিনি তার অংশসমূহের অর্থাৎ গুণাবতার ব্রহ্মাদির সৌভাগ্যবশতই 
(*আবিভূতি ) তিনিই অংশভাগ । পরিশেষে, “নিগুঢশ্চায়মর্থঃ। অংশভাগেন 
প্রকাশ-ভেদেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্সামাত্যেবং প্রকাশান্তরেণ শ্রীষশোদায়। 
অপি পুত্রতাং প্রাপ্স্যামীতি জ্ঞেয়ম্”_-অংশভাগেন” পদের নিগুটার্থ এই, 
প্রকাশভেদে কোনো এক রূপে যিনি দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, 
প্রকাশান্তরে যশোদার পুত্ররূপেও বটে, তিনিই অংশভাগ ! অর্থাৎ সনাতনের 
বাখ্যানুসারে, “অংশভাগেন" পদের শেষ অর্থ দাভায় প্প্রকাীশভেদেন? | 
মুহতে মনে পড়ে, লঘুভাগবতামূতে রূপ প্রকাশ: শব্দটি পারিভাষিক অর্থে 
গ্রহণ করে বলেছেন, একই বিগ্রহের একই কালে বহুর্ূপে যে-আবির্ভাব, 
তাকে ‘প্রকাশ’ বল! হয়১। সুতরাং এই ব্যাখ্যার আলোকে বৈষ্ণবতোষণীর 
পূর্বোক্ত আলোচনার গুঢ মর্ম হবে, ভগবানের একই মুতি একই কালে 
দেবকীগর্ভে ও যশোদাগর্ভে প্রকটিত হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
মতে তাই দেবকীগর্ভজাত চতুৰ্ভুজ কৃষ্ণ ষশোদাগর্ভজাত দ্বিভুজ মুরলীধরের 
সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে যান। অর্থাৎ কৃষ্ণ আক্ষরিক অর্থেই যশোদাহ্ৃত। 
ভাগবতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কথিত “নন্বস্তাত্মবজ উৎপন্নে” “পশুপাঙ্গজায়” প্রভৃতি 


“অনেকত্র গ্রকটতা রূপস্তেকস্ত যৈকদ1 | 
সথা তৎশ্বরাপৈৰ স প্রকাশ ইতীর্ধতে ৷” ল* ভা", পূর্ব খ*, ১২১ 
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উক্তি তাঁদের অভিমতে এইভাবেই নিগুঢ় ইংগিতে কৃষ্ণের যশোদাগর্ভজাতত্বের 
দিকে অঙ্কুলিনির্দেশ করছে । 

যুগপৎ শ্রীধর ও£সনাতনের “অংশভাগেন” পদের সমুদয় অর্থ স্বীকার 
করেই শ্রীজীব কৃষ্ণসন্দর্ভের ৯২-অনুচ্ছেদে বলেছেন, “অংশভাগেন” পদের 
দ্বারা, অংশসমূহের প্রবেশ যাতে, সেই পরিপূর্ণস্বরূপেই কৃষ্ণ আবির্ভূত বুঝতে 
হবে। ভাগবতে ব্রহ্মার উক্তিতে কৃষ্ণের “পুমানংশেন”* আবির্ভাব তাই 
শ্রীধরসহ সনাতনের ব্যাখ্যায় সহার্থে তৃতীয়! অনুসারে দীডিয়েছে, অংশসত 
সরমপুরুষের আবির্ভাব, অংশে নয়। এ-সিদ্বান্তের আলোকে শ্রীজীব 
ভাগবতের ' বিরুদ্ধবক্তব্যসমূতের কিভাবে অনুকুল! মীমাংসা করেছেন, তা 
গৌডীয় মনীষারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তবূপে উপস্থাপিত হতে পারে । 

ভাগবতীয় কৃষ্ণকে ধারা “ভগবান্‌ স্বয়ম্‌' না বলে, বলেন “ম্বাংশাবতার,' 
তাদের মধ্য কেউ কেট তাকে মনে করেন 'বিকুগরান্রতের অবতার,” কেউ 
কেউ “নরনারায়ণের অবতার", কেউ কেউ 'উপেন্দ্রের অবন্তার, কেউ 
'ক্ষীরোদশায়ীর অবতার’, কেউ ‘বিষ্ণুর কেশাবতার”, কেউ-বা “যুগাবতার", 
কেউ আবার নি'রায়ণের অবতার'। কৃষ্ণের অংশ-বাচক প্রায় প্রতেঃকটি 
বিরুদ্ধ বক্তবাই শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভে তথা কৃম্ণসন্দ্ভে পরীক্ষিত হয়েছে। 
আধুনিক-কালে ড* রাধাগোবিন্দ নাথ তার গৌডীয় বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিরুদ্ধবাদীর সবকটি বক্তবাই বিচার করেছেন । 
আমাদের পরিসর নিতান্তই স্বল্প । কাজেই (দা ডীয় বৈষ্ণবের ক্রিতর্কাদির 
মাত্র দু’ চারটি ক্ষেত্রই আলোচিত হবে। তার মধো ভাগবতের ১১।৬1৩১ 
ও ১১/৬।২৭ শ্লোকদয়ের শ্রীধর টাকাহুসারে৯ ধারা কৃষ্ণকে বিকুঠাসুতের 
অবতার বলেন, তাদের সিদ্ধান্তই বিবেচিত হতে পারে সর্বাগ্রে। 

টীকানুসারে শ্রোকোক্ত তাৎপর্য দাড়িয়েছে, যদুকুল ধ্বংস হলে কৃষ্ণ 
বৈকুঠে যাবেন । অর্থাৎ, তিনি বৈকুঠের অধিপতি মাত্র, তাই অপ্রকটে বৈকু$ 
গমনের প্রসঙ্গ এসেছে । কাজেই তাকে শবকুঠাসুতের অবতার? বলা অসংগত 
নয়। কিন্তু তাহলে কৃষ্ণকে পূর্ণ ভগবান্‌ বলার সার্থকত। থাকে কি? 
সমাধানে শ্রীজীব তার কৃষ্ণসন্দর্ভের ৯০-অন.চ্ছদে জানান, শ্রীকৃষ্ণ ‘স্বয়ং 
ভগবান্‌’ বলে তীর মধ্যে বিকুষ্ঠাসুতেবও অবস্থান । শিশুপাল ও দন্তবক্র 


৮৭০ ক গাও তর রচ ৪ টি চ ডচ ও: ৬ রচ ওসরএডে জ উট রঃ ০ উ ও 


১ গণিষ্টযান্থ তে কুক্ষিগত; পরঃ পুমানংশেন সাক্ষান্তগবান্‌ ভবায় নঃ'' ভা" ১*1২৩১ 
২ দ্র" ভাবার্থাপিকা ১১1৬।৩১, ১১৬।২৭-টাকা 
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শরীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিহত হয়ে তাদের পূর্বরূপ জয়-বিজয় দেহ লাভ করেই বিকুা- 
সুতের পার্ষদত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই প্রবেশ করে। যদুকুল ধ্বংসের 
পর কৃষ্ণ যখন অপ্রকটধামে যাত্রা করেন, তখন সেই সর্বাকষা দেবদেব থেকে 
বহিগঁত হয়ে বিকৃঠাসুতও জয়-বিজয় সহ সতালোকের উপরিস্থ বৈকুঠ্ে প্রবেশ 
করেন। ক্রমসন্দর্ভেও শ্রীজীবের একই অভিমত বাক্ত : পদ্বধাম প্রাপঞ্চিকা- 
প্রকটাভূতং দ্বারকায়া এব প্রকাশবিশেষং শ্রীকুষ্ণরূপেণ প্রবিশ ; শ্রীবিষ্ণুর্ূপেণ 
তু সলোকাল্লোকপালান্নঃ পাহি”_নানা বৈকুঠনাথবূপৈশ্চ বৈকুগ্ঠকিঙ্করান্‌ 
পাভীতি সবাংশমাদায়াবতীর্ণত্বাথ ॥৮৯ টাকায় “সবাংশমাদায়াবতীর্ণতাৎ” বা 
কুষ্ধেতের সবাংশ পরিগ্রহণে আবির্ভাব হেতু, কথাটি বিশেষ মনোযোগের 
অপেক্ষ। রাখে । বস্তুত “কৃষ্ণতাং গতঃ”-াগবতীয় এ-উক্তির সনাতন-কৃত 
ব্যাখ্যায় কম্ণের অ'কর্ষণবাচ। স্বরূপ জীবের টাকাভাস্তে যে কীভাধে চুল 
প্রেরণ। হয়ে দেখ] দিয়েছে, বণ! বাহুলা, এটি তারই এক নিঃমংশয় প্রমাণ ! 

একইভাবে উল্লেখযোগা কম্যার্ডুনের নরনারায়ণাবতাঁর রূপে আবির্ভাবের 
প্রসঙ্গ । ভাগবতে আছে, ভ্গবাশ্‌ ভরির অংশভূত নর-নারায়ণ পৃথিবীতে 
হ্রীবিভূ ত ভয়ে ভূভারহরণের জন্য কৃষ্ণার্জুন ভয়েছ্ছেন : 

“্তাবধিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ । 
ভারবায়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণো যদৃকুরূদ্ধহো ॥৮২ 

এ-শ্রোকের টাক্ষায় শ্রীজীব তার ক্রমসন্দ্ভে সম্প্রদাদ-অভিম'ত পরিস্ুট করে 
বলেছিলেন, কৃষ্ণের অংশভূত নর ও নারায়ণ, ভূভারহরণের জন্য আবিস্ভৃত 
কুম্ঠার্জ্নকে প্রাপ্ত তলেন, এই অর্থ বুঝতে হবে, “কুষ্ণো কৃষ্টার্জনৌ প্রতি 
ভাবিমৌ প্রবিউবস্তাবিতার্থঃ” | অর্থাৎ, অংশই অংশীতে প্রবিষ্ট হলো । 
এককঘায় নরনারায়ণ কষেঃর স্বাংখ মাত্র । 

ধারা হরিবংশের উক্তি উদ্ধার করে কৃষ্ণকে ‘উপেন্দ্রের অবতার’ বলে 
থাকেন, তাদের বক্তব্য ও সমর্থনযোগ্য বলে যনে করেননি শ্্রীজীব। এক্ষেত্রে 
তিনি লঘুভাগবতামৃতে ধৃত হরিবংশেরই ১২৮।২১-২৩ বচন উদ্ধার করে 
দেখিয়েছেন, একই গ্রন্থে ‘উপেন্দ্’ বা বাধনাবতার আবার কৃষ্ণের অংশরূপে 
উল্লিখিত: “অংশেন তু ভবিষ্যামি পুত্রঃ খন্ধহমেব তে”। বিষ্ণু বলছেন 
অর্দিতিকে» আমিই অংশে জন্মগ্রহণ করবো! তোমার পুত্ররূপে । 


জ্রমসন্দর্ভ' ১১1৬২৭-টীকা ২ ভাং ৪1১1৫৮ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন ৩৫১ 


বিষ্ণু প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে ‘বিষ্ণুর কেশাবতার*রূপে 
কৃষ্ণের বিলক্ষণ খ্যাতির কথা। বিঞুপুরাণ ও মহাভারতের যথাশ্রুত অর্থ 
গ্রহণ করে এরা কেউ কেউ বিষ্ণুর কৃষ্ণকেশে কৃষ্ণের এবং তারই শুক্লকেশে 
বলরামের অবতারত্ব ঘোষণা করেছেন। এবিষয়ে যশং গ্রাঠৈতন্বকে কৃষ্ণদাস 
কবিরাজের গ্রন্থে বিরুদ্ধবাধীর বন্তবা খণ্ডন করতে দেখি । সম্প্রদায়-গুরুর 
পদাঙ্ক-অনুসরণে ক্রমসন্দকারও বলেন, এক্ষেত্রে শ্রোকের যথাশ্রুত শর্থ 
আদৌ বিচারসহ নয়। কেনন| তাহলে ক্ষারোদশায়ার পককেশের অস্তিত্ 
গাকার করতে শু । কিন্ত, পসুবমাত্রগোব নির্ভরত্বং প্রসিদ্জনশদুরমাত্রেরই 
জরা-রাতিতা প্রাসদ্ধ। ৮ ‘যান সয়ং ভগবান্-রূপে বন্দিত, গিনি কি 
কারে! কেশের অবতার হতে পারেন? বিশেষত যে-বিখ্ণুপুরাণে কষ্ণকে 
বিষ্ণুর কেশাবঠার বলা হয়েছে, সেই-বিঞুপুরাণেহ আবার কু "পরব্রন্ম 
নরাকুতিম' ১ কা” সুকুত | আসলে €কশাকে এখানে ভগবানের ‘অংশুক' 
ব। 'তেজঃ, ভাষান্কে কিরনাত অর্থেই গ্রহণ কপতে ভবে । মহাভারতে 
সঠঅপামভাষ্যে দেখি, কেশ বা »০পসমুহের অবস্থান হাতে, তি:নহ কেশব । 
মোক্ষধর্মে নারদেগ বনি দর্শনে তথা মুসিংভাদি পুরাণের প্রমাণযোদেহ 
কখসন্দমভে শ্রীজাব তাত বলেন, "১কশেতণ শএবপ্রয়োগাৎ," কেশেতর শব্দ- 
প্রয়োগে “নান্াবণাংশু? J! আানাবর্ণের জো তই বোঝাচ্ছে। তাৎপ্ঘ, 
ক্ষারোদশায়া “আয্নন2৮ বা নিজের কাহ থেকে যে-ছ্ুই শ্েতকুষঃ জোত 
প্রদর্শন করেছিলেন, =! গলিপুর্ণস্বক্ূপ রামকুমেব আবির্ভাবেহ -ংগিত মাত্র 
করছে । হ্বতরীং চাগবতের “কিলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ”২ অং( 7 ব্যাখ্যায় 
ক্রমসন্ধর্ভকার এবাপ ব৮:&5 পারেশ, যিনি সিতকৃষ্ণ 'কেশ’ দেখিয়েছিলেন, 
সেই ক্ষীরোদশায়া শর আংশ১৩ সেভ স্য়ংভগবান্* শাবিছুতি হলেন; ‘এই 
সুমেরু' বলে সুমেরুর একদেশ (দে.* য় যেমন অখণ্ড সুমেঞ্চকেই নির্দেশ করা 
হয়, শ্বেত-কৃষ্ণ জে)াতি প্রদর্শন করে তেমনই পূণস্করূপে আবির্ভীন নিদেশিত 
সু ধা নানি 

২ “ভূমেঃ সুরে তরববথবিমর্দি তায়াঃ কেগরবায়ায় কলয়া সি-কুসংকেশঃ । 

জাতঃ করিষ্ুতি জনানুপলক্ষামাগঃ কমাণি চাম্সমহিষে'পনিবন্ধনানি টি ভাং ২৭১ 

তাৎপর্য, অন্ুরসৈষ্ঠে বিমর্দিঠ ধরার ভার অপনোদন্ে গেই দুজ্তেয়লীল লিত-কৃষ্ণ-কেশ 
'ভগবান্‌ তার স্বীয় অংশ বলদেবের সঙ্গে আবিভূতি হয়ে নিজ মহিমা-গোতক ক্রীড়া করবেন 

৩ ক্ষীয়োদশায়ী জগতের পালনকর্তারপে বিঞ্ণু বা নারায়ণেরই নামাস্তর মাত্র। ভাগবতে 
নারায়ণ কৃষ্ণের 'অঙ্গ.রপে চিহ্নিত [ দ্র ব্রহ্মা- স্তুতি, ভা" ১*। ১৪১৪ ] 


৩৫২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


হলো বুঝতে হবে, “অত্র “অয়ং সুমেরুঃ ইত্যেকদেশদর্শনেনৈবাখগুসুমের- 
নির্দেশবতদ্দর্শনেনাহপি পূর্ণ স্যৈবাবিভপব-নির্দেশো জ্ঞেয়$ | 
ক্ষীরোদশায়ীর অংশাবতাররূপে অবশ্য কৃষ্ণের পরিচয় দান করেছেন 
কোনো কোনো! বিরুদ্ধবাদী। প্রমাণস্বরূপ এ'রা ভাগবত-কথিত ব্রহ্মা-স্তবে 
পরিতুষ্ট ক্ষীরোদশায়ীর উক্তির উল্লেখ করেন: 
“পুরৈব পুংসাবন্থতো ধরাজরে! 
ভবপ্তিরং শৈর্ষদূষ,পজন্যতাম্‌। 
স যাঁবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ 
স্বকালশক্তা। ক্ষপয়ংশ্চরেদ্‌ ভুবি ॥''* 


্রঙ্গা-শ্রত এই আকাশবাণীর তাৎপর্য : ভগবান্‌ পূর্বেই পৃথিবীর দুঃখবার্ত! 
অবগত হয়েছেন। তিনি যতদিন নিজকালশক্তি প্রভাবে পৃথিবীর ভারহরণের 
জন্য প্রকটিত থাকবেন, ততদিন তোমরাও নিজ নিজ অংশে যহ্ুবংশে তথা 
তাঁদের আত্মীয়বংশে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে অবস্থান কর। 


বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্য হলো, ক্ষীরোদশায়ীই হলেন শিশ্বরেশ্বর তারই 
অংশে যদুবংশে কৃষ্ণের আঁবিভাব। ক্ষীরাব্ষিতীরে ব্রঙ্গা-শ্রুত আকাশবাণীতেই 
তার সমর্থন । 

পক্ষান্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণর বলেন, ক্ষারোদশায়ীকে ভাগবতে শুধু ‘জগন্নাথ’ 
ব। জগতের পালনকর্তা, 'বৃষাকপি’ বা অভীষ্টবর্ধণকাঁরী পুরুষ বলেই জান! 
যায়।২ আর যিনি আবিভূর্তি হবেন, তিনি স্বয়ং “ঈশ্বরেশ্বরঃ " “সাক্ষাদ্‌ 
ভগবান্‌”' এবং “পুরুষঃ পরঃ”, বসুদেব গৃহে তার আবির্ভাব ; “বস্থদেবগৃহে 
সাক্ষাপ্তগবান্‌ পুরুষঃ পরঃ ৩ সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ এবং পুরুষপর 
ভগবান এক হন কিভাবে? ভাগবতের বৰ্ণন! অনুসারে ক্ষীরোদশীয়ী হলেন 
কারণীর্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের অংশাংশ, সেই প্রথম পুরুষ আধার দেবকীসুতের 
অংশ হওয়ায় ক্ষীরোদশায়ী হয়ে দাড়ান দেবকীসুতের অংশাংশের অংশ । 
সনাতন তার বৈষ্ণবতেণাধিনী টাকায় স্বীরোদশায়ীর সেই পরিচয়ই মুখে তার 
অভিবাক্ত করাচ্ছে এইভাবে : “পুংস। যস্যাহমংশাংশস্তেনাদিপুরুষেণ স্বয়ং 
ভগবত শ্রীকষ্ণেন” * | আমি ধার অংশেরও অংশ সেই অনাদিপুরুষ স্বয়ং 


Tanta) নি ১৩ 


১ ভা" ১১1২২ হী হঠাত 
১ ৩ ভা, ১০১২৩ ৪ বৈষবতোধবী ৯*1১।২২-টাকা 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন* ৩৫৩ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনিই বহ্ৃদেবগৃহে আবিভূর্তি হবেন, ক্ষীরোদশায়ীর 
বক্তব্যের এই নিগলিতার্থ। ব্রহ্মসংহিতা উদ্ধার করে সনাতন দেখিয়েছেন, 
“বিষ্ণু্মহান্‌ স ইহ যস্য কলাবিশেযো”৯__মহান্‌ বিষ্ণুও ধার কলাবিশেষ মাত্র, 
তিনিই আদিপুরুষ গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণ । ভাগবতে ও 
দেবা কৃষ্ণবন্দনায় স্পউতঈ বলেছিলেন : প্যশ্তাংশাংশ ভাগেন বিশ্বোৎপত্তি- 
লয়োদয়।:”২ যার অংশের ও অংশে আবার তারও অংশে এ-বিশ্বের সৃষ্টি- 
স্থিতি লয় হচ্ছে, সেই পরমপুরুষের শরণ গ্রহণ করি ৷ সুতরাং শেষ পর্যন্ত 
গৌড়ীয় অন্িমতে কমঃঃ ভন অংশী, ক্ষারোদশায়া তার অংশাংশাংশ | 
ভাগবতে ভগবৎ-উক্তি “অথাহমিতি"? ব্যাখা! প্রসঙ্গে _ক্রমসন্দর্ভকাঁরও বলেন, 
বসুদেবগুতে কৃষ্ণাবি্ভাব, “অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশে! যত্র, তেন 
পূৰ্ণস্বরূপেনৈব’'৩ ৷ 
কুষ্ণকে ধার] ‘শরমবোমা ধনপতি’ নারায়ণের অবতার বলেন, তাদের 
যুক্তিও একইভাবে খণ্ডন করেন গৌড়ায় বৈষ্যব। ভাগবতে কৃষ্ণাজুনের মৃত 
ব্রাহ্মণপুত্র আনয়নের প্রসঙ্গে মহাকালরূপী পরমব্যোযাধপর্তি ভূমাপুরুষকে 
বলতে শুন : 
“দ্িজান্নজা মে যুবয়োদিঢৃক্ষুণ; 
ময়োপনীত! ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে : 
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাদুরান 
হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে 15 
যথাশ্রুত অর্থ, আপনারা উভয়ে ধর্মসংস্থাপনের জনয আমা৮ কলায় বা 
অংশে অবতীণ হয়েছেন + শুধু মাপনাদের দেখবার জন্যই বাহ্মণ সন্তানদের 
এখানে এনো | ভূভারকারা অস্্রদের বধ করে আবার অবিলম্বে আমার 
কাছে আসবেশ। 
শ্লোকে ডুমাপুরুষের উক্তি “মে'-*"কলাবতার্ণে ৭ অনুসরণে বিরুদ্ধবাদীরা 
কৃষ্ণাজু নকে পরমবোযাপিপতির অংশাবতার বলে প্রচার করেন! পক্ষান্তরে 


১“ যস্তেকনিশ্বসিতকালমথাবলম্বয 
জীবন্তি লোমবিলগা জগদণগ্ডনাথা: । 
বিধুমহান্‌ স ইহ যস্ত কলাবিশেযো 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”” ব্রদ্মসংাহৃতা, ৫1৮ 
২ ভা" ১০।%৫৩১ ৩ ক্রমনন্দর্ত, ১০।২।৯-টাকা ৪ ভা" ১০।৮৯৫২৯ 
২৩ 


৩৫৪ | ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্লোকটির ভিন্ন প্রকার অন্বয়ার্থ প্রকাশ করে বলেন, ভূমাপুরুষের 
বক্তবা ছিল, ধর্মরক্ষা হেতু “কলাবতীণৌ” ব| সর্বকলা-সর্বঅংশসহ অবতীর্ণ 
হে কৃষ্ণাজুন, আপনাদের দর্শনলাভের আশায় “মে ভুবি” আমার ধামে 
আমি দ্বিজপুত্রদের আনয়ন করেছি। পুনরপি আপনারা পৃথিবীর ভারকারী 
অসুরদের হনন করে “মে অস্তি’” আমার সমীপে প্রেরণ করুন। 

লক্ষণীয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব “মে” পদের সঙ্গে “কলাবতীর্ণো” পদকে অন্বিত 
বলে মনে করেননি । তাদের মতে, এইভাবে অন্বয় সাধন করলে মূল 
শ্লোকার্থ দাড়াবে, “শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ” যা স্বীকার করলে নানা 
বিরোধের উৎপত্তি ঘটে বলে তার মনে করেন! 


প্রথমত, শাস্ত্ার্থনির্ণয়ের যে ছ”টি উপায় আছে, সেই শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য- 
প্রকরণ-স্থান ও সমাখ্যের মধ্যে সবাপেক্ষা শক্তিশালা উপায় শ্রুতিরই সঙ্গে ঘটে 
চরম বিরোধ । গোঁালতাপনী-আদি শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণেরই পরত্রহ্মত্ব খযাপন 
করেছে, ভূমাপুরুষের নয়। আর যদি দ্বিতীয় বাকোর অর্থ কর! যায়, 
অপ্রকটে কৃষ্ণাজুন ভূমাপুরুষেই আবার লীন হবেন, এ-কথা বলে ভূমাপুরুষ 
‘কৃষ্ণের অংশত্বেরই আভাস দিলেন, তাহলেও বিরোধ উপাস্থত হয় বলে 
জানান গৌড়ীয় বৈষ্ণব। কেনন! দ্বারকাই বাসুদেব কৃষ্ণের নিতাধাম, 
অপ্রকটে তিনি মহাকালপুরে প্রবেশ করলে দ্বারকাধামের নিত্যত্ব থাকে কি? 
ভূমাপুরুষ, কৃষ্ণাজুনকে আবার এও বলেছেন “যুবাং নরনারায়ণারুষা”»। 
তাহলে নরনারায়ণ খষিদ্বয়ই বা কেন তাঁদের নিত্য-অবস্থানভূ'ম বদরিকা শ্রম 
পরিত্যাগ করে মহাকালপুরে চলে আসবেন? অর্থাৎ, দ্বিতীয় বাকোর 
অন্থয়ও হবে ভিন্নপ্রকার আর সেই অন্বয়-বলেই তাৎপর্য দাড়াবে, পৃথিবীর 
ভারকারী অস্ত্রাদি বধ করে শীঘ্র আমার কাছে প্রেরণ করুন। ণিজস্ত 
“ত্বরশ্ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ, “যাতম্” প্রত্যয় নিষ্পন্ন “ত্বরয়েতম্” পদের এ 
ছাড়া সংগত অর্থ আর কিছু হয় না বলেও জানিয়েছেন গোঁড়ীয় বৈষ্ণব । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রশ্ন, কৃষ্ণ যদি ভূমাপুরুষের অংশই হন, তাহলে তাকে 
দেখবার জন্য ভূমাপুরুদকে দ্বিজপুত্র হরণই বা করতে হবে কেন? আর 
মহাঁকালপুরে ভূম়াপুরুষের জ্যোতিতে অজুনের নেত্রপীড়া উপস্থিত হয়ে- 
ছিল, কিন্ত কষ্ণ-জ্যোতিতে অজু“নের তা হয় নি, এর দ্বারাও কৃষ্ণের 


১ ভা’ ১০1৮৯৫৯ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন sue 


নরলীলার বিশিষ্ট ভঙ্গিমাত্রই বাঞ্জিত বলে মন্তব্য করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় । বিশেষত হরিবংশে এ-জ্যোতিকে কৃষ্ণেরই ‘সনাতন তেজ্ঃ’ বলে 
চিহ্তিত করা হয়েছে । 
এক্ষেত্রে শ্রীধর স্বামীর বক্তবাও কৃষ্ণের অবতারা-স্বরূপের অনুকুলতা 

করছে। তার মতে, কৃষ্ণাজুনের মহাঁকালপুরে গমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর্বেই 
ঘটেছিল. আর তার উদ্দেশ্য ছিল অভুর্নের মোহভঙ্গ তথা কৃষ্ণের অনন্য 
মহিমার সঙ্গে পরিচয় সাধন । অতএব শেষ পর্যন্ত বিশিষ্ট সম্প্রদায় মতে, 
€ঘনি সর্বঅংশসহ অবতীর্ণ, যাঁর বিভূপ্তিমাত্র নরনারায়ণ খষি, সেই শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শনলাভে উৎক$ ভূমাপুরুষ 'অংশী কুষ্ণে'র অংশ । অংশ ভূমাপুরুষ অংশী 
কৃষ্ণাজুনকে যে “নরনারায়ণাবৃষী” বলেছিলেন, তাঁতেই যেন কেউ না সিদ্ধান্ত 
করে বসেন, কষ্ণাজুনন নরনারায়ণ খষি। নরনারায়ণ ধষি যে কৃষ্ণাজুনের 
অংশ তা তে! গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় যুক্তিতর্কে পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আর 
এও আলোচিত হয়েছে যে পূর্ণ ভগবানের আবির্ভাব কালে অংশসমূহও 
আকন্ষিত হয়। এই হিসাবে ভাগবতে “বেভূতি? রূপে বণিত নরন্নারায়ণ খাষি- 
দ্বয়ও কৃষ্ণাজুনে মান্মষিত হবেন, এ আর আশ্র্য কথা কী। কৃষ্ণদাস 
কবিরাজের ভাষায় : 

«সকল সম্ভবে তাতে. যাতে অবতারী | 

মবতারার দেহে সব অবতারের স্থিতি! 

কেতে| কোন মতে কহে, যেমন যার মতি ॥”* 
সুতরাং 

“অসম্ভব কহে, সত্য বচন সভার ॥*২ 
উদাহরণস্বরূপ যুগাবতার প্রসঙ্গই তো উত্থাপিত হতে পারে৷ শ্রীজীব ভাগবত 
উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, দ্বাপরেব যুগাবতার কৃষ্ণ নন, "শ্যাম ৩। বিষ্ণু- 
ধর্মোত্তর প্রমাণবলে তিনি আরে! দেখিয়েছেন, এ শ্যাম আবার 'শুক- 
পত্রাভ’ঃ | স্বতরাং স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণের সঙ্গে একে এক করে ফেল! ঠিক নয়। 
তবে যে-দ্বাপরে কৃষ্ণ স্বয়ং আবিভূতি, সে-দ্বাপরে শ্যাম’ যুগাবতার৪ তাতে 
মিলেছেন। তিনি এই ভাবে নানাবতারময এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের 


১ চৈ, চ. আদি । ২, ৯৩-৯৪ ২ তন্ত্রৈব. ৯৬ 
৩ “দ্বাপরে ভগবান্‌ গ্তামঃ পীতবাসা নিজাযুধঃ | 
গ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈষ্চ লক্ষ ণৈরুপলক্ষিতঃ ॥” ভা ১১০২৭ 
“বাপরে শুকৃপত্রাভঃ কলৌ গ্ঠামঃ প্রকীিতঃ, ক্রমসম্দর্ভ ১১ ৫1২৭ টীকা 


৩৫৬ '_ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


আশ্রয় বলে নারায়ণ9 বটেন। কাজেই গোবর্ধন ধারণের পর নন্দ যে 
তাকে নারায়ণের অংশ বলেছিলেন”, ত! বিশুদ্ধ বাৎসল্যবশতই বলতে 
হয়। কেনন! ভাগবতেই ব্রহ্গমোহনলীলায় চতুভুজ নারায়ণ আবার কৃষ্ণের 
বা সর্বাশ্রয় নারাঁয়ণের অঙ্গরূপেই চিহ্নিত হয়েছে । ভাগবতে যে যুগপৎ 
কৃষ্ণ ও রাম সম্বন্ধে 'অসাম্যাতিশয়” বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে, সে সম্পর্কেও 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন, শ্রীরামকে 'অসাম্যাতিশয়” বা ধার সমান কেউ নেই 
বল! হয়েছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত “স্বয়ং ভাগবান্‌' অভিধাটি কুত্রাপি 
অপিত হয়নি। বিরুদ্ধবাদী অবশ্য বলতে পাবেন, স্বয়ংভগবানই জ্ঞাত বস্তু, বা 
অনুবাদ, আর কৃষ্ণ অজ্ঞাতবস্তু বা বিধেষ । অর্থাৎ, “কৃষ্ত্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” 
বাকোর প্রকৃত গঠন হবে, “স্বয়ং-ভগবান্‌ তু কৃষ্ণঃ”! উত্তরে গৌডীয় বৈষ্ণব 
বলেন, “অনুবাদমনুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়েং ইতি দর্শনা কৃষ্ণস্যৈব 
ভগবত্বলক্ষণে। ধর্ম: সাধাতে, ন তু ভগবতঃ কষ্ক-ত্রমিত্যায়াতম্*২। 
অর্থাৎ, একাদশীতত্তে ধৃত ন্যায় অনুসারে অনুবাদই প্রথমে বসে, পরে বসে 
বিধেয়। আর যেহেতু “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌”” বাকো কৃষ্ণই অনুবাদ, 
“ভগবান্‌ বিধেয়, সেহেতু কৃষ্ণেরই ভগবত্ব-লক্ষণধর্ম সিদ্ধ হচ্ছে, ভগবানের 
কৃষ্ণত্ব নয় । চেতন্যচৱিতাম্ৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেন, “অনুবাদ? 
হলে! জ্ঞাত বস্তু, ‘বিধেয়' অজ্ঞাতবস্তু। জ্ঞাতবস্ত-অনুবাদের পূর্বে অজ্ঞা তবস্তু- 
বিধেয় বসালে “অবিষৃষ্ট বিধেয়াংশ' দোষ খটে। ভাগবতীয় শ্রোকে কৃষ্ণই 
জ্ঞাতবন্ত্র, আর তার বিশেষ জ্ঞান’ অবিজ্ঞাত। ফলে বিরুদ্ধবাদীর “স্বয়ং 
ভগবান্‌ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অঅন্বয়ে পূর্বোক্ত অবিষৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ বা 
বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে নির্দিষ্ট না করার দোষ ঘশট৩। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধবাদী 
যদি বলেন, কৃষ্ণই অজ্ঞাতবস্ত ব৷ বিধেয়, মার ভগবান্ই জ্ঞাতবস্ত বা অনুবাদ, 
তাহলে “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়মূণ? এই ভাগবত-বাক্যই উক্ত দোষ-ছুট বলে 
স্বীকার করতে হয়। কিন্তু শাস্ত্র মতে, 
“ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্স। করণাপাটব। 
আর্ধ-বিজ্ঞ-বাকো নাহি দোষ এই সব ॥8 


ur 


“মন্যে নারায়ণস্যাংশং কুষ্ণমক্লিষ্টকারিণম'', ভাং ১০৷১৬৷২৩ 

২ ক্রমসন্দর্ত ১।এ২৮-টীক। 

৩ “বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ। 

তোমার অর্থে অবিষৃষ্ট বিধেয়াংশ-দোষ ॥'' চৈ, চ. আদি।২, ৭৩ ৪ তত্রৈব, ৭২ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩৫৭ 


হতরাং “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” বচন নির্দোষ, আর কষ্ণই অনুবাদ, স্বয়ং 
ভগবত্ত বিধেয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় : 
“বরফের স্বয়ং ভগবত” ইহা! তেল সাধ্য। 
“স্বয়ং ভগবানের কৃষণত্ব তৈল বাধা ॥৮১ 

বাধা’ অর্থাৎ “বাধা-প্রাপ্ত ; অসিদ্ধ ; শান্ত্র-বিরুদ্ধ”২ | শ্রীজাবের ভাষায়, 
“কৃষ্ণস্যৈব ভগবন্তলক্ষণো। পর্সঃ সাধাতে, ন তু ভগবতঃ কুষ্ততৃমিত্যায়াতম্”। 
এককথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, সর্বদৌষমুক্ত ভাগবতীয় ঘোষণাবাকা : আর 
সবই অংশকলা ধার সেই প্রমপুরুষ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগণান্‌। 

বলা বাহুল/ ভাগবতীয় কৃষ্ণতত্তের স্বক্নপ নিধণারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
টীকাকারগণের মুখাত মনীষাঁরই প্রাধানা ঘটেছে । আর যেখানেই গোপা- 
প্রসঙ্গের সুচনা, সেখানেই তাদের “বিস্ময় প্রেম কল্পনা"র উদ্বোধন, রসিক- 
চিন্তের পূর্ণস্ফৃতি | '৭ বিষয়ে সনা'তন গোস্বামাই বৈষ্ণব টাকাকারগণের মধ্যে 
সবাগ্রগণা। তিনি যেভাবে নানা শান্ত্রপুরাণের সহায়তায় ভাগবতের প্রধান! 
গোপা ও অন্যান্য! গোপীর অন্রচ্চারিত নাম উদ্ধার করেছেন এবং তাদের নিজ, 
নিজ বৈশিষ্টা ভেদে চিন্তিত করেছেন, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি 
চমকৃপ্রদ । উদাহরণত ভাগবতের “অনয়ারাধিতে।"৩ শ্রোকটিই স্মরণ কর! 
যায়। এ-শ্রোকে কষ্-আরাধিকা যে দুর্লভ-সৌভাগাবভীর উল্লেখ আছে, 
তার সম্বন্ধে শ্রীধরটাকায় কোনে! বিশ্যে-উল্লেখই পাইনা । পক্ষ*আ্তরে সনাতন 
গোস্বামী স্পষ্টই বলেন, “অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধা বশীকৃত নত্ৃস্মাভিঃ 
রাধয়তি আরাধয়তীতি* রাধেতি নামকারণঞ্চ দশিতং '। এককথায়, 
“আরাধয়তীতি রাধেতি, এইভাবেই এ শ্রোকে রাধানাম নির্দেশিত বলে 
সনাতনের অভিমত । সংক্ষেপে বাসের পরিচয় দিতে গিয়েও তিনি “বংশী- 
সংজল্লিতমন্নরতং" বলেই “রাধয়ানস্তধিকেলিঃ””* বা রাধার সঙ্গে অন্তর্ধান- 
কেলির উল্লেখ করেছেন । বস্তুত, ভাগবতের প্রধান গোপী যে বাধা, সে 


১ তত্রেব, ৬৯ 

২ দ্র" ডণ* রাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত গৌরকৃপা-তরঙ্ষিণা শা, চৈ, চ. আদি।২, ৬৯ 

৩ ভা* ১৯*]৩০]২৮ 

৪ “‘বংশীসংজলিতমনুরতং রাধয়াস্তধিকেলিঃ প্রাহৃভূ য়ামনমধিপটং প্রশ্নকুটোত্তরঞ্চ । নৃত্যোল্রাসঃ 
পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা কৃষ্ণারণো .বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা৮ যৈষ্ণবতোষণী ; 
১*।৩৩৷২৭-টীকা । . 


৩৫৮ ভাগবত ও বাঙলাসাঁহিতা 


বিষয়ে কোনে! গৌড়ীয় বৈষ্ণব টাকাকারেরই কোনোপ্রকার সংশয় মাত্র নেই। 
অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রধান! গোপী যদি রাধাই ভবেন, তবে তার নাম 
প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত হলো. না কেন? উত্তরে বিশ্বনাথ চক্রবতা বলেন, 
রাধার স্বপক্ষ ও স্বহৃদপক্ষ গোপীগণ পদচিহ্ন দেখেই কৃষ্ণপ্রিয় সেই প্রধান! 
গোপাকে বৃষভানুনন্দিনী বলেঃঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাটস্থপক্ষ 
প্রতিপক্ষ প্রভৃতি বহুবিধ গোঁপীজনসংঘটে সখানামটি প্রকাশ ন! করে অভিনয়- 
ছলেই “নিরুক্কিদ্বার।”” বা নিরুক্তিতে রাধার সৌভাগ্যই সংর্ষে ঘোষণা 
করেছিলেন । সারার্থদশিনীতে তিনি আরও বলেন, পরীক্ষিতের প্রায়োপ- 
বেশন-সভাস্থলে বিপুল জনমণ্ডলী মধো নামপ্রকাশ না করার জনা গোপী 
কর্তৃক অন্তরে আঁ দষ্ট হয়েই শুকদেব তাদের নাম প্রকাশ করেননি, যদিও 
পরমানন্দে শ্াত্বহারা হয়ে তাদেব সঙ্গে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণের রাসাদি ক্রীডার কথা 
পরিবেষণ ন! করেও পারেননি । 

শুকদেব যা প্রকাশ করেননি সনাতন তা কিভাবে উদ্ধার করেছেন তা 
প্ররিস্ফট করার জন্য আমর! রাসপঞ্চাধায়ের ছু" একটি বিশেষ শ্লোকের প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। প্রণয়কোপের অবসানে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রকগোপীর 
বাঞ্ছিতমিলনের দৃশ্যবর্ণনায় শুকদেব বলেছিলেন, প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লবদন] 
গোপীদের সঙ্গে মিলিত সেই উদারচেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্ারহা স্প্রভায় উদ্ভাসিত 
হয়ে তারকাবলী-পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতোই শোভমান হলেন১। শ্লোকটির 
“সমেতাভি$” পদের ব্যাখ্যায় সনাতন বলেন, “মা”? শব্দের অর্থ শোভা বা 
পরমসৌন্দর্য। সেই শোভা বা পরমসৌন্দর্ষের সঙ্গে'বর্তমানা, এতদর্থে রাধাই 
‘সমা’ । তারই সঙ্গে সম্মিলিত গোপীগণের সঙ্গে আবার মিলিত হয়েছিলেন 
কৃষ্ণ। এইভাবেই “সমেতাভি১* পদটিতে ‘সম!’ বা রাধার উপস্থিতির ইংগিত 
আছে বলে সনাতনের অভিমত । 

বল] বাহুল্য, এরূপ ব্যাখা কারো কারে! কাছে কষ্টকল্পনাশ্রিত বলে 
মনে হতে পারে, যদিও বৈষ্ণব রসিকের দৃষ্টিতে এ হলে! স্বাহ্‌ স্বাদ পদে 
পদে । সনাতনের এই বিশিষ্ট বাখ্যারীতি পরবর্তী কোনে কোনে! বৈষ্ণব 
টীকাকারও অনুসরণ করেছেন | যেমন ভাগবতের “তাসাং তৎ সৌভগমদং”২ 


Ems nant nd De রাগ রা আহ উর জী 


১ “তাতিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোত্যুল্লমুখীভিরচাত । 
উদ্বারহাসম্িজকুম্দদীধিতির্যরোচতৈণাস্ক ইবোড়ভিবৃতিঃ” | ভা" ১০।২৭।৪৩ 
২ ভা ১২৯৪৮ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ৩৫৯ 


ক্লোকের টীকায় ‘কেশব’ শব্দের ব্যাখ্যা করে বিশ্বনাথ তার সারার্থদণিনীতে 
বলেন, কৃষ্ণ লেন “কেশব'-__অর্থাৎ ‘ক’ বা ব্রহ্মা এবং ‘ঈশ’ বা শিবেরও 
নিয়স্তা তিনি । অপরার্থে' কেশান্‌ বয়তে সংস্করোতি”, অর্থাৎ মাঁনিনীদের 
কেশ-প্রসাদন ইত্যাদি প্রেমবাবভারে চতুর বলেও কেশব’ সার্থকনামা তিনি । 
আমরা জানি, ভাগবতীয় গোপীগীতে প্রধান! গোপীর কেশে কঞ্ঙকর্তৃক 
পুষ্পসজ্জার প্রসঙ্গ আছে” | আবার এই প্রধান] গোপা যে রাধাই, সে- 
বিষয়েও পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ সনাতনের সঙ্গে একমত । 
কিফসঙ্গ লাভে গোপীরা গ্িতা হলে, কার সঙ্গে গোপাবল্লভ কৃষ্ণ অন্তর্ধান 
করেন, বলতে গিয়ে বিশ্বনীথও তাই বলেন,“শ্রীরাধয়ৈব সহান্তর্ধানং জ্ঞেয়ম্‌” । 
কেশ এই অন্তর্ধান, এ-প্রসঙ্গে বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাটি বড়ো স্বন্দর। তার মতে, 


সর্বগোপা-সঙ্গে কৃষ্ণের সমভাববশত তথা “সাধারণেনৈর রমণাৎ’', যিনি 
মুখাতমা সেন রাধ! হলেন মানিনী। 

শুধু প্রধানা গোপীরঃ নয়, অন্যন্য। গোপীর বৈশিষ্ট্যান্সারে নাম- 
উদ্ধাবের ক্ষেত্রেও সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে পথিকৃৎ টাকাঁকারের 
মর্ধাদাভাগী। ষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমর! কৃষ্ণ“বরহবিহ্বল গোপীমঞ্্ে 
পীতান্বরধর স্বপ্বা সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথের আবির্ভাব দৃশ্যটি সনাতনের ব্যাখ্যার 
আলোকে স্মবণ করতে পারি । এ-দৃশ্যের পৃবেই এক শ্রোকব্যাখার 
অবকাশে সনাতন, (ক) “তন্নঃ প্রসাদ বরদেশ্বর", (খ) “সঞ্চাঙ্গ নস্তৃদধর।- 
মৃতপূরকেণ”, (গ) তনঃ প্রসীদ রুজিনাদিন”” এবং (ঘ) “ন্লো নিধেহি 
করপন্টজমারবন্ধে।” - গোপীবাণীর এই চারটি বাকাশেষ (খে কৃষ্চের 
চারদিকে স্থিত গোপীদৈব যৃথচতুষ্টয়ের কথা বলেছিলেন২! স্বপক্ষা, 
বিপক্ষা, স্বৃহৃংপক্ষ। ও তটস্থপক্ষা -এই ঘৃচতুষ্টয়ের যধো প্রধানাদের স্ব-স্ব ভাব 
'অনৃসাঁরা “চেষ্টাভেদে ভাবভেদ” এইভাবে উদ্ধার করেছেন সনাতন : 

প্রথমত, এক গোপী স্পর্শে ংস্থকো কষ্ণের দক্ষিণ করকমল ধারণ 
করলেন । দ্বিতীয়জন ইছু সখাপ্রায়-দাস্য! কান্তপরাধীন৷ দক্ষিণা নায়িকা, 
তাই দেখি তিনিও প্রথমার মতোই নিজে থেকেই কৃষ্ণের চন্দনলিপ্তু ব!মবাহু 
গ্রহণ করলেন , অবশ্য নিজস্কন্ধে তা স্থাপন করায় কিছুটা প্রখরীএ স্বভাবও 
পরিস্ফুট হয়েছে । তৃতীয়! যিনি তিনি কৃশাঙ্গী, বিরহবেদন] নিবারণে অঞ্জলি- 


১ “কেশপ্রলাধনং তত্র কামিম্যাঃ কামিনা কৃতম্‌। 
তানি চুড়য়ত| কাসন্তামুপবিষ্টমিহ ফৰবম্‌ ৷’ ভাং ১০1৩০1৩১ 
২ “‘চতুষ্টয়ড্ুঞন যুখশো! দিক্‌চতুষ্টয়-স্থিতত্বাত্তাসাং’', বৈষ্ণৰতোষণী, ১০৷২৯৷৩১ টীকা । 


১৬৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পুটে কৃষ্ণের চবিত তান্বংল গ্রহণ করলেন--সনাতনের মতে ইনি মৃতু দাস্- 
প্রায়-সখা। কান্তপরাধীন! দক্ষিণ । অপরপক্ষে চতুর্থী বিরহসস্তাপে সন্তাপিত 
হয়ে কৃষ্ণের চরণকমল বক্ষে স্থাপন করলেন--প্রখর! হয়েও তিনি দাস্প্রায়- 
সখা! কান্তাধীন। দক্ষিণা । পঞ্চমী প্রণয়কোপে ‘ললিতাখা' বা অতিমনোহর 
অঙ্গভঙ্গি সহকারে ভ্রকুটিভঙ্গে অধরৌষ্ঠ দংশনে কেবলই বক্র-কটাক্ষ নিক্ষেপ 
করে “বিব্বোক” অনুভাব, অর্থাৎ গবমানে অভিলষিত বস্ততেও অনাদর, 
প্রদর্শন করতে লাগলেন । ইনিই প্রখরা, স্বসখা। অতান্ত-স্বাধীনকান্তা বামা। 
ষষ্ঠী যিনি, তিনি নিমেষহীন নয়নে শ্রীকৃষ্ণের .মুখসৌন্দর্ষ-মধু আস্বাদন করেও 
তৃপ্তিলাভ করলেন না। এই গোপী পূর্বোক্তা ভ্রকুটিভঙ্গকারিণীর মতোই 
স্বস্থান থেকে পদমাত্র অগ্রসর না হওয়ায় প্রখর, সুসখ্যা, স্বাধানকাস্তা বাম! । 
সপ্তমী আর এক ব্রজদুন্দরী কৃষ্ণকে নেত্রপথে হৃদয়ে এনে নয়ন মুদিত' করে 
পুলকিতাঙ্গা হয়ে যোগীর মতোই আনন্দাল্লুত। তলেন। তিনি প্রখব! কিন্ত 
সরল] । ভাগবতের এই সপ্তমী গোপী বিষ্ণুপুরাণে অফ্টমী-রূপে উল্লিখিতা | 
সেখানে এ-গোপীকে শুধু মুদিত নয়নে কুষ্ণধ্যানে পুলকিতাঙগী হতেই দেখিনা, 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ নাম জপ করতেও শুনি । 

এই সমুদয় গোপীকে সনাতন রত্যাখা ভাবানুপারে তিনটি ভাগে বিভক্ত 
করেছেন। একদল-_'আমি কৃষ্ণের’ এই অনুভবে তদীয়তাভাবনাময়। এরা 
আন্ুকুল্যময়ীঃ ধারা, কান্তপরাধীনা এবং দাঁক্ষণ॥াদিপরায়ণা। এদের প্রেম- 
ভাবকে রূপ গোস্বামী “আতা স্তিকাদ রময়ঃ' ঘ্ৃতস্েত বলেছেন ৷ চন্জ্রাবলী- 
গণ’ এই আত্যন্তিক আদরময় ঘৃতস্নেহ পোষণ করেন ॥ পক্ষান্তরে রাধিকার 
‘গণ’ বামোর জন্য বিখাত।. সনাতন যথার্থই ক্লেছেন, “মমতাধিকো ন হি 
গম্ভীর প্ররেমপ্রবাহাধিকাং ভবতি”--মমতাধিকো গভীর প্রেমপ্রবাহের 
আঁধিকা নেই। বস্তুত এ-মাধিকা আছে বামার 'কৌটিলাভাসে নামান্তরে 
মদীয়তাময় অভিমানে । “একমাত্র কৃষ্ণঃ আমার’ এ-অভিমানে বাম্যা- 
প্রথরার আদরশূন্য মধৃত্রেহই ভরতমুনি-বাকোর সেই প্রেম, যার গতি সর্পের 
মতোই স্বভাবকুটিল। উজ্জ্বলনীলমণিকার রুদ্রবচন উদ্ধার করে এ-প্রেমেরই 
জয়গান করে বলেছেন, স্ত্রীগণের বামত! দুর্লভতা! এবং নিবারণ! কন্দর্পের 
মহান্ত্র। হরিবংশে সত্যভামাও এরূপই কৌটিল্যাভাসে দৃষ্টা হন। 
উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণা-বামা এই. উভয়বিধা গোপীর অতিরিক্ত আর একটি 
দল গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যায় উদাহৃত হয়েছেন । এই দলতুক্তা গোপীর! 
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তদীয়তা-মদীয়তা উভয় ভাবময়ী, তটস্থ। | গোৌভীয় বৈষ্ণব মতে, উপরি-উক্ত 
তিন দলের মধ্যেই সেই ‘একা,’ যিনি জকুটিসহ দশনচ্ছদ করছিলেন, তিনিই 
ভাববৈশিষ্ট্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । বল! বাহুলা, সনাতনের অভিমতে, পরমভাবে তথা 
সৌভাগাপরাঁকাষ্ঠায় ইনিই শ্রীরাধ! হবেন, “এক ভ্রকুটাত্যাদি বণিত স| 
পরমভাব-সৌভাগেোপরিকাষ্ঠাপন্্বাচ্ছারাধৈব” | পদ্মপুরাণের ভাষায় ইনিই 
“সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যস্তবল্লভ!” | 

Re লক্ষণীয়, “কচিৎ করাম্ব.জং''> শ্লোক থেকে অর্ধাংশ করে চন্দ্রাবলী শ্যাম! 
শৈবা। পদ্মার বর্ণনা অণ্ধকৃত। আর পরবর্তী পূর্ণ তিনটি প্রোকে১ যথাক্রমে 
রাধা ললিত বিশাঁখ! চিত্রিতার বর্ণনা । ভাগবতে অনুল্লিখিত আর এক গোপী 
ভদ্রার বর্ণন! বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধার কবেছেন সনাতন । অতএব বলতে 
হয়, সপাতনের অভিমত মঅনুপাবে অঙ্ট গোপা প্রপান|. যদিও এদের নামের 
তালিকা প্রস্তু'ভ্ে বিভিন্ন শাস্স ও সর্ণহতায় কিছু কিছু মহদ্বৈধ বর্তমান | 
যেমন, চন্দ্রাবলীর পরিবতে 'ধন্যার শাম পাই স্কন্দপূরানে। তবে সনাতন 
ঠিকই বলেছেন, ধন্বার পরিবর্তে চন্দ্রাবলাই অধিকাংশের মতে অধিকতর] 
প্রসিদ্থ। | তিনিই ঙদীয়তাময়া প্রথমবগভুঞ্জা গোপীর মধো প্রথমা বাধার 
সঙ্গে ভার প্রতিযোগিত। বিরাজমান | 'বল্লমঙ্গলবাকে। বণিত চন্দ্রাবলী- 
সমীপে কৃফের গোত্রস্থলন’ বা অনবধানতায় বাধানাম উচ্চারণের কৌতুককর 
বিবরণ উদ্'র করে সনাতন এই প্রতিযোগিতার এতিহা সুন্দনভাবে* তুলে 
ধরেছেন । এই বাধা-প্রতিযোগিনী চন্দ্রাবলীরই সখী শৈ ও পদ্া। 
অঞ্জলিতে কষ্ণপাদপদ্য এাধণাদি করেছিলেন এই দক্ষিণা নায়িকারাই। 
আর সখীর সমদুঃখে ধারা দূরবতিনা থেকে নিমিষাভত চোখে চেয়েছিলেন 
ব| নেত্ররুদ্ধ করেই থাকলেন, তাদের রাধাগণভুক্তাী যথাক্রমে ল'লতা 


১ 'কাচিৎ করাম্বুজ* শৌরেজগৃহেহঞ্জলিনা নুদ' । কাচিন্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনছু'নডম্‌॥ 

কাচিদঞ্জলি নাগৃহাৎ তম্বী চান্বলচধিতম্‌। একা তদডিদ্রকমল: সন্তপ্তা স্তনয়োন ধা রর 
ভা* ১০।৩২।১-৫ 

২ “একা ভ্রকুটিমাবধ। প্রেমসংর গবিহবল। । দ্রতীবৈক্ষৎ কটাক্ষে পে: সন্দষ্টদশনচ্ছদ । 
সপরা নিমিষদৃগ ডাং জুঁষাণ। তম্্থানুজম্। আপ এমপি নাতৃপা]ং সম্তশুচ্চবণং ষথ। ৷ 
তং কা্চিন্নেত্ররক্লেণ হৃদিকৃতা নিমীলা চ। পুলকা ্গাপগ্রহান্তে যোগাবানন্দসংঞত। &. 

ভা, ১০1৩২।১-৮ 

৩ «নৌমি চন্দ্রাবলীং ভদ্রাং পদ্মাং শৈব্যাঞ্চ গ্যামলাদ্‌। 

বিশাখাং ললিতাং রাধা মিত্যষ্টো প্রেষ্ঠতাং গতাঃ ॥” বৈফবতোষণী 
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ও বিশাখা বলে বুঝতে হবে। ভদ্রাও বক্রত্বভাববিশিষ্ট। | তবে শ্যামলা 
তাঁস্থা-_শ্রীকৃষ্ণের কাছে তিনি নিজেই গমন করায় একদিকে যেমন তার 
তদীয়তাময় প্রেম প্রকাশিত, অন্যদিন্সে দয়িতের বাহু স্কন্ধে স্থাপন করায় 
মদীয়তাময় প্রেমও প্রকটিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, ইনি তটস্থা হলেও 
মদীয়তাময় প্রেমের প্রাধান্ববশত রাধিকারই শ্বহৃৎপক্ষা সখী । যে গণভুক্তাই 
হোন, রাধা ও চন্দ্রাবলী সহ এ'র! প্রতোকেই নিত্যসিদ্ধা গোপা বলে 
সনাতনের অভিমত । প্রসঙ্গটি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে । 
ভাগবতের “অন্তগ্রহগতা কাশ্চিচ্‌ গোপোহলব্ধবিনির্গমাঃ"১ শ্লোক থেকে 
জান] যায়, কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণে ব্ত্যন্তবস্ত্রাভরণা গোপীশতযূথ যখন 
রাসস্থলীতে উপস্থিত, তখন কতিপয় গৃহাবদ্ধা গোপী কৃষ্ণভাবনাযুক্তা হয়েও 
নিক্্রান্ত। হতে না পেরে নিমীলিত নয়নে তারই ধান করতে লাগলেন । এর! 
যে কেন বাসে কষ্ণচমিলনের অধিকার লাভ করলেন না, তারই কারণ বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে উপরি-উক্ত শ্লোকের টীকায় সনাতন নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা 
ভেদে শ্রীকঞ্চের ব্রজ্প্রেয়সীদের ছুটি শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। তন্মধো 
নিতাসিদ্ধাদের আরাধনাবিধি '‘অনাদিসিদ্ধ' তন্ত্রশাস্ত্রেই প্রচলিত 
বলে জানিয়েছেন সনাতন । বরহ্মদংহিতার উদ্ধৃতি সহযোগে সনাতন 
আরও জানান, চিন্তামণ-বিনিগ্নিত ভবনে পরিশোভিত, কল্পরবক্ষসমূহে 
পরিবেষ্টিত এবং কামধেনু বিচরিত রন্দাবনে লক্ষ্মীরূপা গোপীরাই গোবিন্দের 
“আনন্দচন্ময়রস-প্র তভাবিতা,” ভার নিজ-কল।” | অর্থাৎ নিতাসিদ্ধা 
গোপীরাই ব্রহ্মদংহিতায় ‘লক্ষ্মী’ নামে সম্বোধিত! | সুতরাং গোৌতমীয় তন্ত্রমতে 
পরদেবতা”, “কৃষময়ী' রাধা যে আবার “সর্বলক্ষ্মীময়ী' হয়ে উঠবেন, এতে 
আর আশ্চর্য কী। পক্ষান্তরে সাধনসিদ্ধাদের পুবজন্ববৃত্তান্ত সংগ্রহে সনাতনের 
সহায় হয়েছে পদ্মপুরাণের উন্তরখণ্ড । উক্ত খণ্ড থেকে জানা যায়, দণ্ডকাঁরণা- 
বাদী কতিপয় মহষি সুবিগ্রহ-শ্রীরামচন্দ্রের রূপমাধুরীপানে উৎস্ক হয়ে 
গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বামনপুরাণের বিবরণ অনুসারে সাঁধন- 
সিদ্ধাদের মধ্যে শ্রতির+ অধিষ্ঠাত্রী দেবীরাও ছিলেন। ভাগবতের পস্ত্বিয় 
উরগেন্দ্রভোগভুজদগুবিষক্তধিয়ে।,+২ শ্লোক থেকে জানতে পার! যায়, এ রা 
গোপী আনুগতো কৃষ্ণসেবার অধিকার প্রার্থনা করেছিলেন। পাল্পোতর 


০ ১ ভা" ১০২৯৯ 
২ ভা’ ১৭।৮৭।২৩ 
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খণ্ডে এবং বিষ্ণুপুরাণেও সুরস্ত্রীদের গোপীরূপে জন্মের কথা জ্ঞাত হওয়! 
সম্ভব। শেষপর্যন্ত তাঁচলে শ্রুতিপূর্বা খষিপূর্বা দেবীপুর্বা গোপারাই সাধনসিদ্ধা 
বলে স্বাকত হলেন। ভাগবতে “অন্তগ্রহগতাঃ' গৃহাবদ্ধা যে-গোপীদের 
প্রসঙ্গ পাই, তার! বলাই বাগুলা সাধনসিদ্ধা গোপী । সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবাধিকার 
প্রাপ্তির যোগ্যতা তখনও তারা লাভ করেননি । আসলে তাদের সেবাদেহে 
কিছু ক্রটি রয়ে গেছে বলেই রাসস্থলীপথে যাত্রায় তাদের বিদ্ধ ঘটেছে বলে 
,সনাতনের সিদ্ধান্ত । বিশ্বনাথের অ:ভমণ্ডে, এই ক্রটি আর কিছু নয়, তারা 
'গোপোপভুক্তা হয়ে "অপতাবতো। বড়ূবৃঃ | শ্রীজ্াবও তাঁর ক্রমসন্দভে 
স্বীকার করেছেন, কুষ্ণের সেবাধিকার না পাওয়ায় পুত্রবতী এই গোপীর। 
তীব্র ক্ষোভে পতিভুক্তদেত তাগ করেছিলেন । সুতরাং ভাগবতের *পায়য়ন্থাঃ 
শিশুন্‌ পয়ঃ?১ শ্রোকে যে-শিশুদের দুগ্ধপান করাবার প্রসঙ্গ আছে. তাঁরা 
গোপীদের ভ্রাতৃপুত্রাদি বলেই বুঝতে তবে. “অন্যথ। রসাভাসাপ্ডেই”। 
অর্থাৎ রাসে যারাই যোগদান করেছিলেন, তার! সকলেই ছিলেন একমাত্র 
কষ্ণগৃহাতমানস! শুদ্ধ! ; উচ্জ্বলনালমণিকারও ব্রক্গোপীদের অনাঘ্রাত- 
স্বরূপ সবাংশে স্বীকার কবে বলেছেন, “ন জাতু ব্রজদেবীনাং পর্তি'ভঃ সহ 
সঙ্গমঃ”। 

উল্লেখযোমা, ভাগবতের টাকারচনায়, বিশেষত গোপীপ্রপঙ্গে সনাতন 
মুমূ্হ কনিগন্রাতা কূপের উজ্জবলনালমণিকে স্মরণ করেছেন । তাই দেখি, 
অন্ুভাবাদি ব্যাথায় বৈেষ্ণবতোষণীতে রূপের অলংকারগ্রন্থেখ নান! উদ্ধৃতি 
উদ্দাহৃত। এর একটি কাবণ বোধকরি এই. স্থায়ী-প্রকরণ বা অনুভাবসমূহ 
বিশদীভবনে রূপ গোসামা ভাগবতের প্রতাক্ষ সহায়তা গ্রহণ করেছেন। 
উদাহরণস্বরূপ অনুভাব প্রকরণেরই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক । সর্বাবস্থায় 
চারুতার নামই "মাধুধা_-এই লক্ষণবলেই রূপ কষ্চের স্কন্ধে আলস্যে হস্তার্পণ- 
কারিণী-স্বাধীনভর্তৃকাকে রাধা বলে চিহ্নিত করেন। রূপের এই কবিস্বলভ 
সুক্ষ্ম অন্তর্ঘষফি এবং রসান্ুভবের প্রগাট তার শেষ উদাহরণ বোধ হয় 
দিব্যোন্মাদ-চিত্রজল্ল বিভাগে ভাগবতীয় ভ্রমরগীতার বাখা]। প্রিয়জনের 
কোনে; স্বহদের সঙ্গে দেখা হলে গুচরোষে গব-অসুয়া-দৈন্ব-চাপলা-ওসুকা 
চরমে পৌছে তীব্রোৎকঠা-পূর্ণ আলাপ হয়ে উঠলেই তা 'চিত্রজল্প- নামে 
পরিচিত হয়। রূপের ভাষায় বস্ততই এ হলো “অসংখাভাববৈচিত্রী চমৎ- 
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কৃতিত্বতৃস্তরঃ৮, | ভাগবতীয় ভ্রমরগীতার ১০।৪৭1১২ থেকে ১০।৪1২১ পর্যন্ত 
এই দশটি শ্লোককে রূপ চিত্রজল্লের দশটি সুক্ষ্ম ভাগের উদাহবণস্থল করেছেন । 
প্রথমত প্রজল্লে” আছে অসুয়া, ঈধা, মদযুক্ত অবজ্ঞা এবং পপ্রিয়স্যা- 
কৌশলোদগারঃ” | দৃষ্টান্ত ভাগবতীয় “মধুপকিতববন্ধো” শ্লোকটি। এস্থলে 
কৃষ্ণকে “কিতব” বা শঠ বলায় অসুয়। প্রকাশিত, পক্ষান্তরে সপত্রীপ্রসঙ্গে ঈর্ধ।, 
'চরণস্পর্শ করোনা'_-উদ্ধবের প্রতি এ-বাকো মদ এবং ‘কৃষ্ণ সেই ক্ষত্রিয় 
্ত্রীবর্গের প্রসাদই অঙ্গীকার করুন” এ-বাঁকো স্পষ্টতই অবজ্ঞ|, আর “যদুসভায় 
গোপীপ্রপঙ্গ বিভন্বনামাত্র' বাকো কৃষ্ণের অকৌশল অভিবাক্ত। দ্বিতীয় 
ভাগ 'পরিজল্লিত'। এতে আছে শ্রীকৃষ্ণে নিদ্য়তা শাঠা চাপলাদির 
অভিযোগ অর্পণ এবং নিজপক্ষে সবনৈপুণোব বাঞ্জনা | "সকদধরসুধাং? শ্লোকে 
এরই নিদর্শন মেলে । মোহকারা অধবস্তধা পান করিয়ে সদ্য-তাগের প্রসঙ্গে 
আগে শাঠা, পরে নির্দয়তা সুচিত | ভ্রমরেব মতো তাকে চঞ্চল বলায় তেমনি 
আবার চাপলাও বাঞ্জিত। তৎসব্বে৪, অর্থাৎ তার চপল-ম্বভাব জেনেও 
লক্ষ্মী তার পাদপদ্মের প্রিচধা করছেন, এতে লক্ষ্মীর শ্রবিচক্ষণত1 এবং 
বাঙ্গযার্থে নিজের বিচক্ষণতাই 'অভবাক্ত, তৃতায় বিভাগ 'বিজপ্পে আছে 
স্স্পষ্ট অসুয়াযুক্ত কটাক্ষ এবং আচ্ছন্ন মানভঙ্গি। দৃষ্টান্ত “কিমিহ বহু”? 
শ্রোকটি। কৃষ্ণসঙ্গে মথুরানাগরীদের সন্তোগলীলা গান করলে উদ্ধব 
অনায়াসেই সেই নাগরীবৃনদের প্রসাদ লাভ করবেন, ফলত তার অভীষ্টপূরণ 
হবে অবিলম্বেই_-এবাক্যে বলা বাহল। লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সকটাক্ষ উপহাস । 
‘বিজ্রয়সখ-সখী’ এবং ‘যনুপতি’ শব্দ দুটিতে গুঢ মানাচ্ছাদনও রয়েছে। চতুর্থত 
উজ্জল্ল’। গবযুক্ত ঈর্ধার সঙ্গে অসুয়।, সেই সঙ্গে আবার কৃষ্ণের প্রতি 
আক্ষেপ মিলিত হয়ে উজ্জল্ল সৃষ্টি করে । দিবি ভুবি চ রসায়াং” হলো এর 
উদাহরণ | "ধার চরণরজ সধথাসজিনী স্বয়ং লক্ষ্মাদেবাই যখন নিত্যসেব। 
করছেন, তখন আমর] গোপীর। আর কে’, এবাকো আপাতদৈনেের অন্তরাল 
থেকে প রম্ফুট হয়ে উঠছে গর্ব। পক্ষান্তরে, ‘দানজনই তোমার প্রভুর উত্তম 
চরিত্র কীর্তন করে থাকে, «্মাদেপ্ধ মতো কপণারা নয়” এ-বাক্যে গর্বযুক্ত 
ঈর্ষার সঙ্গে কোথায় একটি আক্ষেপের সুপও ধ্বানত। পঞ্চম বিভাগ “সংজল্প' 
হুলে। অনির্বাচা, দুন্তর্ক, সোল্লুঠ আক্ষেপভঙ্গিতে কৃষ্ণের অকৃত্তজ্ঞতা, কঠিনতা 
এবং শাঠোর কথন। “বিসুজ শিরসি পাদং* শ্লোক তারই উদাহরণ । গোপী 
যখন উদ্ধবকে বলেন, “মুকুন্দের কাছ থেকে তে! দূতকর্ম চাটুকারিত। ভালোই 
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শিক্ষা করেছ,’ কিংবা 'নিজের প্রয়োজনেই সমাগতা এই আমাদের ত্যাগ 
করেছেন তিনি” অথব। 'শঠপ্রবরের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব ?' ইত্যাদি, তখন এই 
বৈদপ্ধাভণিতি সংজল্লের বৈশিষ্টে। ভীরকধার লাভ করে। যন্ভ বিভাগ 
'অবজল্প' হলো কৃষ্ণের কাহিশ্য কামত্ব এবং ধূর্ততা স্মরণে নিজ-আসন্ির 
পরিণাম ভেবে শয়মিশ্রিত ঈর্ধার প্রকটন। যেমন, 'মৃগয়ুরিব কপীন্দং’ 
শ্রোকটিতেই তো গোপার বক্তবা উক্ত ভয়মিশ্রিত ঈর্ধায় বিলসি'ত। কৃষ্ণের 
শ্যটামতাস্বভাবেই কি শুধু ভয়? না, গোপীর আরও আশঙ্কা, 'পূর্বজন্মে বাঁধবৎ 
বালিবধ তে! এরই গুপুণাএক-স্বব্ূপ উদ্ঘাটন করছে | আর 'সীতাপরতন্ত 
হয়েছেন বলে কি কামিনী শূর্পনখার নাসাঁকণৃচ্ছেদ করতে তবে?” 
'বামনাবতারে বলিরাজের পু্জোপ্হার গ্রতণ করে তাকেই কিনা কাকবং 
বন্ধন করলেন ।”__এই প্রতিটি বাকাই গোপার ভয়মিশ্রিত ঈর্ধীর পরিচয় বহন 
করছে । কিব্রজল্পের সপ্তমতেদ “অভিজল্লিত, আবার আরে! বৈচিত্রাপূর্ণ । 
কৃষ্েেরউ জন্য মাপ; বিহঈচর্যাপণায়ণ হয়েছেন, সেই সাধুরন্দ কৃষ্ণের কাছ 
থেকেই খেদলাভ করায় কুষকে তাগ করার চিতা সম্বন্ধে গোপার সানুতাপ 
উক্তি স্মরণীয় য়ে আছে । অঠিজল্লিত শ্লোক ‘যদনুচরিতলালাকণশীখূষ- 
বিপ্র্ট' ইতাদিতে গোপীর আরও বক্তবা ছিল, কৃষ্ণসঙ্গ করে ফল কি, 
কেনন। কৃপেঃর কথামত যার] শ্রবণপুটে পান করে, তাদের তো সবস্ব ত্যাগ 
করে সন্নাস অবলম্বন ছাডা গতা বব থাকে না! বল! বাহুলা, এ তলে! 
নিন্দাচ্ছলে স্বতি মাত্র। তেমনি আবার নিনদ্বশত কৃষ্ণের কৌটিলা আর 
পীডকস্বভাব বর্ণনায়, ঠাঁর প্রদত্ত দুখের প্রসঙ্গই কীতিত তলে অষ্টম বিভাগ 
“'আজল্' হবে উদাহরণীভূত। যেমন, ‘বযমৃতমিব’ শ্রোনে গোপা কৃষ্ণকে 
বলছেন ‘ব্যাধ'-_এ-ব্যাধ কৃষ্ণসার-বধৃন্মপিণী গোপীদের কপটছলনাবাকোর 
দ্বার। শুধু মুগ্ধই করেননি, সেই সঙ্গে নখস্পর্শে বাণসন্নিধানও করেছেন। 
এক্ষেত্রে তার কোৌটিলাই স্পষ্ট । আবার উদ্ধবকে কুষ্ণপ্রসচ্গ তাগ করে 
অন্য প্রসঙ্গে যাবার নিদেশদানে প্রকারাস্তরে কষ্ঃপ্রসঙ্গের স্বখপ্রদত্বই বাক্ত। 
পরবর্তী বিভাগ 'প্রতিজ্ঞল্প”। কৃষ্ণ*মিলন অনুচিত বলেও কৃষ্ণদুতের প্রতি 
সম্মানদানে এ-স্তরটি চমংকূ তর সৃষ্টি করে। “প্রিয়সখ পুনরাগ!ঃ শ্লোকের 
প্রথমেই তির্যক ভঙ্গি থেকে সহস! কৃষ্ণদুতকে গাঢ়কণ্ঠের সম্ভাষণে ভাববৈচিত্রীর 
এক অপূর্ব স্তর রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রণয়কোপে ঈর্ধাদির মোক্ষণ এখনে! 
হয়নি । তাই গোপী বলেন, লক্ষ্মাই তে! কৃষ্ণের নিত্যবক্ষোবিলাসিনী, তবে 


৩৬৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


সে-বক্ষে আর ব্রজবধৃদের যাবার আবশ্যক কি! ইঈর্ধাদির মোক্ষণে প্রেম 
শেষ সীমা স্পর্শ করেছে দশম বিভাগ 'স্জল্পে'। এতে সর্ব প্রণয়কোপের 
অবসান সারলা গান্তীর্ধ দৈন্য চাপলা এবং কৃষ্ণকুশলপংবাদের জন্যে উৎকণ্ঠ 
সহত্রধারে উচ্ছৃসিত। ভাগবত-বিখ্যাত "অপিবত মধুপুধামার্যপুত্রঃ” শ্লোকটি 
এরই পরম দৃষ্টান্তস্থল। “আরধপুত্র কি এখন মথুরাতেই আছেন?” “মাতা- 
পিতার কথা৷ মনে পড়ে তার? 'স্বজনবান্ধবদের কথা? ‘কখনো কোনে! 
অবসরে এই কিন্করীদের ? “কবে তিনি আসবেন, এসে তার সুগস্থীহস্ত 
আমাদের মস্তকে অর্পণ করবেন ?,-এই বিচিত্র প্রশ্ন-তরঙ্গে ব্রজগোপীর 
বিচিত্র ভাবসিন্ধু উদ্বেল হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই । ভাগবতের শেষ সুধাচয়নে 
রসশান্ত্রকার রূপ গোস্বামীর কবিমনের সবটুকু মাধুধ নিঃশেষিত হয়েছে। 
টাক। এখানে আর শুষ্ক টী+1 থাকেনি ‘আস্বাদন’ হয়ে উঠেছে। রূপ তাই 
এখানে আর বাখ্যাতা মাত্র নন,রসিক-ভাবুক ; গৌভডীয় বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় 
কৃষ্ণ-গোপী লীলাম্বাদনে “মঞ্জরী”। মঞ্জবী রূপে সম্ভাষিত আর এক বসিক- 
ভাবুক কৃষ্ণদাস কবিবাজও তাই ঠৈতন্যলীলাস্বাদনে ভ্রমরগীতার ভাববৈচিত্রী 
জুঁনুরূপভাবেই তরঙ্গিত হতে দেখেন : 

প্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে | 

এইমত দশ! প্রভুর হয় রা ত্রদিনে ॥ 

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ । 

ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ ॥৮১ 
কবিরাজ গোসষ্বামার অভিমতে আবার, “ভাবের অবধি” শ্রীরাধার ভাব 
পরকীয়! বলেই, তাতে দেখি, “অতি রসের উল্লাস,” তার এ-ভাবের “ব্রজবিন! 
৮০০০০ অন্যত্র নাহি বাস’’২ ৷ বস্তুত, এই স্বকীয়া-পরকীয়। তত্ত্বই ভাগবতীয় 
গোপীতত্ত বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় বাধাতত্তের অন্তিম জিজ্ঞাসা । বৈষ্ণবীয় 
প্রেমতত্বেরও এটি একটি অনিবাধ অধ্যায় । 

প্রশ্নটি প্রথম ওঠে ভাগবতে অন্ত্য তে অবরুদ্ধা গোপীদের প্রসঙ্গে 


১ চৈ,চ, মধ্য । ২, ২-৪ 
২ “পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। 

ব্ৰজবিন! ইহার অশ্যত্র নাহি বাস ॥ 

ব্রজবধূদের এই ভাব নিরবধি । 

তার মধো প্রীরাধার ভাবের অবধি ॥” চৈ, চ, আদি ।৪,৪২-৮৩ 


ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধরন্র্শন ৩৬৭ 


শুকদেবের “জারবুদ্ধযাপি সঙ্গতাঃ”৯ কথাটির জন্য! কৃষ্ণ সাক্ষাৎপরমাত্ন। 
বলেই তার সঙ্গে জারবুদ্ধিতে ব| উপপতিভাবে মিলিত হয়েও সেই দ্বাররুদ্ধ। 
গোপীরা সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে গুণময় দেহ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, ভাষাস্তরে 
পরমনিরুর্তি লাভ করতে পেরেছিলেন, এই হলে! উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য । 
উপপরতিভাবে কঞ্ণচভজন। শুধু এই কয়েকজন গোপীতেই সীমাবদ্ধ থাকলে 
কথ! ছিলনা, কিন্তু রাসশেষে পবীক্ষিতের চর্ধাচধবিনিশ্যয়মুলক প্রশ্নে সমুদয় 
গোপীপ্রসঙ্গেই উপপতিভাবে ভজনাঁর অভিযোগ উঠেছে । বিশেষত এ- 
ব্যাপারে পরী ক্ষিৎ স্বয়ং কৃষ্ণ সঙ্গন্ধেই সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, ভগবান 
তে! জগদীশ্বর, ধর্মসংস্বাপনের জন্য তার আবির্ভাব, “তিনিই ধর্মের বক্তা কা 
পালয়িত।, তবে তার একী বিপরাত আচরণ ৷ পরদারাঁভিমধণের তুল্য গুণা 
আচরণ তিনি করেন কিভাবে? অর্থাৎ লক্ষণীয়, পাসে সমবেত সমগ্র 
গোপীসমাজই এখানে পরদার” রূপে চিহ্নিত | 

গোপীরা কৃষ্ণের পরার? ছিলেন কিন| এবং কৃষ্ণ গোপীদের উপপতি-_ 
এককথায় ভাগবতায় গোপার। কৃষ্ণের স্বকীয়, না পরকীয়া, সে বিষয়ে 
গৌডীয় বৈষ্ণব টাকাকারগণ একমত নন । এক্ষেত্রে জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী পরস্পর বিপরীত কোটিতে দাডিয়ে যথাক্রমে বিশুদ্ধ ঈকায়! ও বিশুদ্ধ 
পরকীয়ার বিধান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে রসোতৎ্কধের দিক দিয়ে পরকীয়ারই 
প্রাধান্য দেখিয়েছেন রূপ, যদিও তিনি তার জো্াগ্রঙ্ত সনাতনের মতোই 
অপ্রকটে রাধাদি গোপীবৃন্দের নিত্যস্বকীয়ান্বেহ বিশ্বাসী ছিলেন বলে 
অনেকের বিশ্বাস ৷ 


উল্লেখযোগা সনাতন নিজে গোপীদের উভয়ত স্বকায়া ও পরকীয়। 
স্বরূপেরই অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।  উদাহরণত ভাগবতীয় 
“সংস্থাপনায় ধর্মস্য '২ ইত্যাদি শ্রোকের সনাতন-কৃত ব্যাখ্য। মনে পড়তে 
পারে। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি গোপীদের ‘কৃষ্ণবধূ’ বলেই বীনা করে 
বলেছিলেন, “পরদার? বলতে 'পর!’ বা পরমাশক্তিরূপ! যে দারা অর্থাৎ স্বীয় 
রমণীগণকেই বোঝাচ্ছে। অতএব স্বকীয়। রমণীদের যে-অভিমর্ষণ তাতে 
কি করে ধর্মের প্রতিকূল আচরণ হয়? বিশেষত ইতোপূর্বেই যখন ভাগবতে 


১ ভা" ১২৯১১ 


২ ভা ১০৩২৭ 
ঙ 


৩৬৮ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


ব্রজসুন্দরীদের “কৃষ্ণবধৃ" বলা হয়েছে৯। শুধু তাই নয়, সনাতন ভাগবত 
থেকে গোপীদের স্বকীয়াত্বন্থচক প্লোকসমৃক্ উদ্ধার করে একটি তালিকা পর্যন্ত 
প্রস্তুত করে দিয়েছেন। ভাগবতেরই অপর একটি শ্লোক “ধর্মব্যতিক্রমো 
দৃষ্ঃ” ২ ব্যাখ্যায় তিনিই আবার স্বকীয়াত্ব পরিহারের অনুকূল যুক্তি 
দেখিয়েছেন। ভাগবতাম্বতেও কুলগত নারীধর্ম তৃণজ্ঞান তথ! নিজপতিকে 
দুরে নিক্ষেপ করা সত্বেও রাধাকে তিনি “সতী চ সাভীপ্সিত-সচ্চরিত্রা”? 
বলে অভিহিত করেছেন । 


রূপও যুগপৎ স্বকীয়াত্ব ও পরকীয়াত্ব বুদ্ধি পোষণ করেছিলেন বলে মনে 
হবে। তাই একদিকে ঠার 'ললিতমাধব' নাটকের দশম অঙ্কে দ্বারকাস্থিত 
নবরৃন্দাবনে সত্রাজিৎ-কন্ব সতাভামা-রূপিণী র্রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের 1বধিমতে 
বিবাহদান করেন তিনি, অন্যদিকে উজ্জবলনীলমণণতে জানান, পরকীয়] 
হরিপ্রিয়ারাই নায়িকা শ্রেহা--স্বকীয়! অপেক্ষা তাদেরই বিলক্ষণ উৎকর্ধ। 
একদিকে “বিদপ্ধমাধব* নাটকে বলেন, অভিমন্রাগোপের সঙ্গে রাধিকার 
বিবাহ সত্য নয়, পরস্ত যোগমায়াকৃত প্রতিভাস মাত্র, অন্যদিকে রসশাস্তর 
প্রণয়নে স্বীকার করেন, পরকীয়াব মূল উপপতিভাবেই শুঙ্গাররসেব পরমোতক 
প্রতিঠিত৩। ভাগবতে যে কৃষ্ণ বলেছিলেন, কুলরমণীর পক্ষে উপপত্য 
সবত্রই ঘৃণ্য £ তার উত্তবেও কপেব বক্তব। প্রণিধানযোগা | তিনি বলেন, 
উপপত্যের যে লঘুতা শান্পমূত প্রতিপাদন করে থাকেন, তা লোকোত্তর 
নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আদেঁ প্রযোজ্য নয়। রূপের আন্ুগত্যে শ্রীজীব যদিও 
তার প্রীতিসন্দর্ডে প্রকটলীলায় ব্রজবধূব পরকীয়াত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেনৎ 
তবু প্রকট-অপ্রকট নিধিশেষে ব্রজবধূর পরমস্বকীয়াতেই তার যথার্থ সমর্থন 
ছিল। তাই গোপালচম্পুতে তাকে বলতে শুনি, গোপারা কৃষ্ণের সঙ্গে 
‘জাববুদ্ধাপি’ সংগত হননি; অর্থাৎ শুধু অপ্রকটেই নয়, প্রকটেও তারা- 
ছিলেন কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী । তার মতে, রাধাদি গোপীগণের যোগমায়] 
কল্পিত মৃতির সঙ্গেই অন্যগোপের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল, যেহেতু প্রকৃত 


১ “পরমস্বরূুপশক্তিবপা যে দাবাঃ ম্বীয়রমণ্যস্তদতিমর্ষণমপি কথ" প্রতীপমাচরৎ অপি তু 
নৈবেত্যর্থঃ। যতোভবস্তিরেবোক্তং কৃষ্ধবধব ইতি” । বৈষ্ণবতোমণা, ১০।৩৩৷২৭-টীকা! 

২ ভা” ১০1৩৩৩৯ ৩ উল্দ্লনীলমণি, হরিপ্রিয়া-প্রকরণ, ১৪ 

৪ “জুগুন্সিতঞ্চ সর্বত্র হৌপপত্যাং কুলস্বিয়াঃ” ১০।২৯৷২৬ 

৫ “অথ বস্তুতঃ পরমন্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মানাঃ প্রীব্রজদেবাঃ” প্রীতিসন্দর্ত 


ভাগবত ও গোড়ায় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন ৩৬৯ 


রাধাদির পাণিগ্রহণে নিখিলসংসারে একমাত্র কৃষ্ণঃ অধিকারী | রাধাকৃষ্ণের 
বিবাহদান তার চম্পৃকাবোর বিখ্যাত ঘটন!। 

শ্রীঞ্জীবের এই নিত।-স্বকীয়াত্ব ধারণারই বিরুদ্ধকোটিতে দাডিয়ে গোপীর 
নিত্য-পরকীয়াত্বে দৃঢ়বিশ্বাসা বিশ্বনাথ চক্রবত্তা ঠাঁশ সারার্থদণিনীতে বলেন, 
গোপীদের ওপপতা ভাব যদি মায়াবিরচিতই ততে।, তাহলে তো! শুকদেব 
পরদারাভিমধণের শঙ্কার উত্তরে এককথায় বলতে পারতেন. পরকীয়।-সন্বন্ধ 
প্রতীতি মাত্র । তা না বলে তাকে বলতে হয়, ভগবান্‌ পরম তেজীয়ান, 
প্ধারমাত্মা, সবাধাক্ষ, তাতে জারত্বদোষের সম্ভাবন। কোথায়, ইত্যাদি । বিশ্ব 
নাথের মতে, গোপা বলতে গোপবধৃই বোঝাঘ, তাদের$ 'বল্লভ’, এতদর্থেভি 
কৃষ্ণ 'গোপাজনবল্লভ' | প্রকটের পরকীয়াভাব অপ্রক্টে স্বকীয় হয়ে যায়, 
এ ধারণাও তার মতে রসাভাঁস ঘটায়। সেক্ষেত্রে পরকীষঘা রতিমূলক মহ!- 
ভাবেরও নিতাতার হানি ঘটতে বাধা বলে তার বিশ্বাস । 

আসলে অপ্রকটে যতই মতভেদ থাকুক, প্রকটে রসোৎকর্ষের দিকটি 
বিচার করে গোঁডায় বৈস্ঃবাঁচার্গণ মোটামুটিভাবে কৃষ্ণগোপীর পরকীয়া- 
বুদ্ধির সমর্থন ক’ ॥ ছেন বলে মনে ভবে । কঞ্ধদাস কবিরাজও গোপীদেশ 
ওপপতাভাবকেই স্বীকার করেছেন : তার গ্রন্থে ভগবান্কে তাই বলতে শুন : 


“মে| বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে | 

যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 

আমিহ ন! জানি তাহ! না জালে গোপীগণ । 

দুহার রূপগুণে দ্ুহার নিতা হরে মন ॥ 

ধর্ম ছা! রাগে দহ করয়ে মিলন ॥ 

কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটশ ॥ 

এই সব রস নিষাস করিব আসাদ ৷ 

এই ঘাবে করিব সব ভক্তের প্রসাদ ॥ 

ব্রজের নিল রাগ শুনি ভক্তগণ । 

রাগমার্গে ভে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম ॥৮১ 
“্রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম”_বস্তুত ভাগবতীয় গোপীর! পাতি- 
ব্রত।দি সব ধৰ্ম পরিত্যাগ করে শুধু কৃষ্ণেরই শরণাগতা হয়েছিলেন । তাদের 


১ চৈ. চ. আদি। $, ২৬-৩৪ 
২৪% 


৩৭০ ‘ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


পরমপ্রেমের ভূয়সী সাধুবাদ করে ভাগবতে কৃষ্ণ তাই বলেছেন, হূর্জর 
গেহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করে তোমরা আমাতেই আত্মনিবেদন করেছ, 
তোমাদের প্রেমের এ-খ।ণ অপরিশোধ্য । 

স্মরণীয়, পরকীয়াতেই একমাত্র “ছুর্জরগেহশৃঙ্খলা"র প্রশ্ন উঠতে পারে। 
তাই ভাগবতের “নিরবছ্া" “সবোপ!র' প্রেম যে পরক্ষীয়া গোপীপ্রেমেই 
বিভাবিত তাতে আর সন্দেহ কী। ভাগবতের এই সর্বপ্রকার সামাজিক ধর্ম ও 
দেহগেহশৃঙ্খলের বন্ধন-বিযুক্ত অপূর্ব অনঘ প্রেমেরই প্রতিম| রাধা বাঙ্‌লার 
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতো মূতিমতী : 


“কুল-মরিয়াদ কপাট উদঘাটলু 
তাহে কি কাঠকি বাধা । 
নিজ-মবিয়াদ- সিন্ধু সঞে পঙবরলু 


তাহে কি তটিনী অগাধা ॥ 
সহচরি মঝু পরিখণ কর দূর। 
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি 

সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥”৯ 
অর্থাৎ শ্রীজীব গোস্বামীর তুল্য মনষী পপণ্ডিতপ্রবর রাধাকৃষ্ণের বিবাহ- 
দানে যতই উদ্যোগী হোন না কেন, ভাগবতীয় গোপাপ্রেমের স্বকায়াত্বসূচক 
ব্যাখ্যা বাঙাল! রসিকভাবুকের চিত্তে কোনোদিনই বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেনি । বাঙালী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে, “পরকীয়াভাবে অতি 
রসের উল্লাস”। বাঙালীর 'ভাগবতাভাসবশাদ্‌” বিশদাভূত মনোমুকুরে 
পরবাসনিনী গোপীর মিলনোত্কঠায় বিরহোদ্ধেগে, বিশুদ্ধ প্রকীয়! ভাবেরই 


তন্ময়ীভবনযোগাতা ঘটেছে ॥ 


০০৫ awed 


* ১ ‘গোৰিশ্দদামেয পদাবলী’, ড' বিমানবিহারী মভুমদার-সম্পাদিত ৩৫৪ পদ, 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য 


ভাগবত ও বৈষ্ণব পর্দাবলীসাহিতা 

গীত অর্থে ‘পদ’ শব্দেব প্রয়োগ অর্বাচীন নয। মেঘদু ৩ কাবো “মদ- 
গোত্রাঙ্ং বিবচিতপ্দ* গেয়মুদ্ণাতৃকাম।”১ ইত্যাদি অৎশে “পদ সংগীতা্থঃ 
প্রযুক্ত হযেছে। ভাগবতেব বিখাঁত গোপাগীতে গোপীবা বলেছিলেন, 
“কৃষ্ণ নিরীক্ষ। বনিতোৎসববপশীল* শ্রুহথ। চ কণিতবেণুববিক্তগীত'” | 
দশম স্কন্ধেব একবিণৎশ অপ্।য্বে এই বেণুগীঠ' উনত্রি'শ অধাষে ‘কলপদ’ 
য়ে চঠেছে" “কা স্বা্গ 0০ কলপ্দায়ত-বেণুগীতসল্যোহি ঠার্ষ-চনিভানন 
চলেত্রিলোক।”” | টীকায় শ্ীধণস্বামা বলেন “লানি প্দানি যস্মিন তৎ 
আয়তং দার্ঘমুষ্থিত* ফরালাপ্ভেদস্তেন” | স্বরালাপ-ভেদ-সমন্বিত গাতমূর্ছন! 
ভিসাবে এই ‘কশপদে'ব বাবঠাঁব প্রচলিত থাকলে ও গীতসমন্টি অর্থে পদাবলী; 
শব্দের প্রমো যোঁধ নবি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেব | এ-সম্পর্কে হরিদাস 
পাস বাবাজী পণী* গোড়ায় বৈষ্ণব অভিধানে বলা ভয়েছে " 

“ প্দাবলা শব্দটি সবপ্রথম ব বহাব কবেন- শ্রীক্তয়দেব , মধুবকোমল- 
কাস্ত-পদাবল!’। ৬গ।ডায বঞ্চব সম্প্রদায এই শব্দটি গ্রহণ করিয়াস্নেঞ 
পশ্চিম ভারতে ইহাকে বাণী বলে, যেমন "মাধুবীবাণী', মোহিনীবাণী' 
ইত্যাদি। প্রাক্চৈতন্বযুগেব কবে বিগ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেব এবং শ্রীচৈতন্যযুগ 
ও তৎপরব্ী যুগে বচিত সণ্গীতসমূহহ পদাবলী আখায় অভিহিত।১২ 

আলোচা বিষয়ে প্পাবল-বসবসিক "্গস্ণাপক শ্যামা দ চক্রবশীব 
আলোকপাতও স্মবণীয 

“পদাবলী? শব্দেৰ উৎস জয়দেবেব 'মধুবকোমলকাত্তপ্দাঞ্লী | পদসমুচ্চয় 
অর্থে 'প্দাবলী"ব প্রয়োগ কবিষাছিলেন সপ্তম শতাব্বার আলংকাবিক আচার 
দণ্ডা_“শবীবং তাবাদঃার্থব্যবচ্ছিন্না প্দাবলী ' (কাবাদর্শ ১-০)। বাঙলার 
বৈষ্ণব সুদীৰ্ঘকাল ধবিয়া প্দাবলাকে যোগরূঢ ভাবে গাঁণেব পা মতুক্ত কবিষা 
আসিতেছেন।”৩ 

মধুরকোমলকান্ত পদাবলীব মন্ত্্রষ্টী জয়দেব থেকে সপ্তদশ-মষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্‌ল। পদাবলীসাহিত্যের 'ার। অবাহত। জয়দেবের 


১ মেঘদূত, উত্তর ২৫ 
২ আরীঞ্রীগৌড়ীয় বৈধন অভিধান ২য় খণ্ড ক, পৃ’ ১:৬৯ 
৩ ‘বৈষ্ণব পদাবলী”, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমিকা, ৪র্থ স’, পৃ’ ০* 


৩৭৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


একমাত্র আশ্রয় ছিলো সংস্কৃত ভাষা,পরবর্তা পদকর্তাগণের-__সংস্কৃতঃ মৈথিলী, 
ব্রজবুলি এবং বাউলা । বৈষ্ণব রসিকের দৃষ্টিতে পদাঁবলী-্রষ্টা জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ আকরগ্রন্থ ভাগবতেরই বিশদীভূত টাকা; আবার বৈষ্ণব 
পদাবলী একাধারে ভাগবত ও গীতগোবিন্দের তত্বভাষ্য-_দর্শন ও কবিত্বের 
মহাঁসংগম--মহাঁজন-সুভাষণে “রসমালয়ং মুহুরতে! রসিক! ভুবিভাবুকাঃ” । 
নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সমাজে পদাবলী তাই “চতুৰ্থ প্রস্থান” | এ বিষয়ে হরেকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, সা'হতারত্ব মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগা : 


“বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকথার--তথা গোপীকথার কবিত্বময় 
উদাহরণ, আখ্যানমূলক রসশাস্তর । ইহাই চতুর্থ প্রস্থান ৷” 

পদাবলী যে যুগপৎ বঙ্গীয় তথ! ভারতীয় এতিহোের ধারক, সে কথাও 
তার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 


“ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতি আবহমাঁনকাল ব্যাপিয়া৷ সংগীতেই 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বেদের সুক্তসমূ, পুরাণের স্তোত্রমালা, তামিল বেদ 
নামে পরিচিত দক্ষিণাপথের আডবারগণের রচনারাজি, উত্তর ভারতের 
হ্বরদাস, তুলসীদাঁস, দাদু, কবীর ও নানকের দোহা চৌপাই৯, উডিষ্যার 
কবিগণের রচিত গান, আসামের শঙ্করদেব মাধবদেবের “বরগীতি” ইহার 
উজ্জ্বল উদাহরণ । বৈষ্ণব পদাবলী এই ধারার উজ্জ্বলতম অভিব)ক্তি। 
বাঙালী হৃদয় আপন বেশিষ্টা লইয়। ইহার মধো আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ।”* 

বাঙালীর কাবাসংগীতের এই বিচিত্র মুক্তধারার “বেণীমাধব” হলেন 
শ্রীচৈতন্যদেৰ | “যদি গৌরাঙ্গ না হইত কি মেনে তইত কেমনে ধরিত দে”__ 
বঙ্গীয় ধর্মসংস্কৃতি সম্পর্কে এটি আক্ষরিক অর্থেই মহাসত্য বাণী। ভাগবত- 
গীতগোবিন্দ তথা বিদ্াপতি-চণ্ডাদাসের বসান্তঃপুরের সঙ্গে বাঙালীর হাদয়- 
লোকের' ণিগুঢ় সেতুবন্ধ রচনা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে | “বজদেশে 
প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙালী কবি প্রেম-বর্ণনায় অদ্বিতীয়”--আচার্ষ 
দীনেশচন্দ্রের এ-উক্তির তাৎপর্য ও তাই । বস্তুত বঙ্গীয়, এমনকি ভারতীয় 
প্রেমভক্বি-সাধনার ইতিহাসে চৈতন্যদেব মধ্যযুগের একটি অলঙ্ঘা অধ্যায়! 
চতীদাস-বিদ্ভাপতিতে রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ যথার্থই নিবেদন করেছেন, 


১ এই সঙ্গে শীরাবাঈয়েব ভজনও উল্লিখিত হবার দাবী রাখে -মদীয়। 
২ “বৈধব পদাবলী", সাহিত্য সংসদ:প্রকাশিত, ভূমিকা, পৃ" ॥*, 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাকিত্য ৩৭৫ 


“তিনি [ শ্রীচৈতন্য ] শ্ৰীমদ্‌ ভাগবত ও বৈঞ্ণবগীতিসমূতের সত্যত! প্রমাণিত 
করিয়াছেন-দেখাইয়াছেন এই বিরাট শাস্ব ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, 
চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান ।*"চরিত পদাবলী দ্বারা, পদাবলী চরিতদ্বারা 
এবং উভয়ই শ্রীগৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হয় '”?৯ 

মধাযুগীয় বিপুল পদাবলীসাঠিত্যের “প্রবেশ চাতুরী সার”, প্রাধাভাব- 
হাতিসুবলিত কৃষ্চস্বরূপ'’ শ্রীচৈতন্বকে মধাবিন্দুতে স্থাপন করে তাই আমর! 
একাধিক পূৰ্বসূবাব পদাঙ্ক অনুসরণে তিনটি যুগবিভাগে আমাদের আলোচন! 
্ববিন্যস্ত করতে চাই__ ১. চৈতন্য পূর্ব । 

২. চেতন্য সমসাময়িক | 

৩. চৈতন্য পরবর্তী । 
তুলনার ভিত্িতে উপরি-উক্ত তিনযুগের বৈষ্ণব পদাবলা সাহিতো ভাগবতীয় 
প্রভাবের পরিমাণ ণর্ণয়ই আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে। এর 
মধ্যে আবার বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সাহিতাকৃতিই সবাগ্রে স্থান পাবার 
যোগা , "মহাজন? ননপে স্বাকৃত এই ছুই পদকর্তার প্রতি শ্রীচৈতন্মের অনুরক্রি 
কষ্চদাস কবিবাঞ্জের চৈতন্যচরিতাম্তে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে । এখন প্ৰশ্ন, 
গোৌডায় বৈষ্ণবের ‘অমল শাস্ত্র ভাগবতের খাদে কোনো প্রভাব বিদ্যাপতি- 
চণ্ডাদাসে পডেছে কিনা। 

আমাদের বিশ্বাস, বঙদেশে অন্যতম ভাগবত-প্রচারকের সন্মান যেমন 
প্রাপ। মাধবেন্দ্রপুরীর, মিখিলায় তেমনি বিদ্যাপতির । অধ্যাঁপ খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র ও ড* বিমানবিহারট মজুমদার তাদের সম্পাদিত বিদ্ভাপতির পদসংকলন 
গ্রন্থে বলেছেন, ১৪২৮ সনে রাজবনৌলিতে বিদ্যাপতি ভাগবতের অনুলিপি 
সমাপ্ত করেশ। ড" সুকুমার সেন আবাব তার বিগ্াপ্তি-গোষ্টীতে 
জানিয়েছেন, ৩৪৯ লক্ষ্মণ সংবতে, অর্থাৎ ,৪৬৮ সনে বিগ্ভাপতির হাতে 
নকলকর। ভাগবত পুরাণের পু'থ পাওয়া গেছে। বিগ্যাপতির জীবনকাল বা 
তার ভাগবত্‌পুথির সনতাবিখ নিয়ে যত [ববাদ/বতপ্ডাই থাক না কেন, 
ভাগবতের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় লাভের২ প্রেক্ষাপটে বিগ্যাপণব পদ- 


১ গৌড়ীয় বৈষ্ণন-অভিধান থেকে পুবরুদ্ধ, ত। 

১ ডাগবতের সঙ্গে ঠিক কবে বিণ্যাপতির প্রথম পরিচয় ঘটে বল৷ সম্ভব নয়। তবে মধ্যযৌবনে 
ঘটেনি বলেই বিশ্বাস। রাগ শিবসিংহের রাঞ্জত্বকালে বিগ্যাপতির যে একটি মাত্র রাসলীলার পদ 
পাই, সেটি বানন্তুগান বিধয়ক । পক্ষান্তরে কবিশেখর ভণিতায় “যব ধ্রতু-পতি নব প্রবেশ” 


৩৭৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


সাহিত্যে যে একটি অন্তলীন পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল, সে বিষয়ে অনেকেই 
একমত। বস্তুত বিদ্যাপতির মধাযৌবনে রচিত পদাঁবলীর একটি বড়ো 
বৈশিষ্টা, শৃঙ্গার রসের নায়করূপে “শ্যামমেব পরং রূপম্‌” বা শ্যাম-পরমরূপকে 
তিনি যতটা অনুধ্যান করেছেন, "স্বয়ং ভগবান্‌” রূপে আদৌ ততটা নয়। 
মনে করা যেতে পারে, জীবনমধ্যান্কের প্রখর তপনতাপের উপান্তে ভাগবত- 
পবিচয়ের প্রচ্ছায়ে ঘনীভূত হয়ে এসেছে সায়াহ্নের জলদসম্তার। বিরত- 
বিষয়ক পদেই বিগ্ভাপতির আকুতি অশ্রুজলে আর্দ্র এবং আধাত্মিকতায় 
গভীর হয়ে উঠেছে | মিত্র-মজুমদার সংকলনে প্দাহুক্রমে কবির প্রথম 
একান্তিক বিরহভভাবনা পাই ৪৯৮ সংখাক পদে : “ম'ধব, তোহে জনু জাত 
বিদেসে"। লক্ষণীয়, বয়ঃসন্ধি ও নবসমাগয়ে তরণকঠ কবির চতুর-ভাষণ 
এখানে কত সজল ও গম্তীব হয়ে উঠতে পেরেছে । তবে এ পদের সর্বাধিক 
বৈশিষ্টা, কৃষ্ণেব গতি রাধাব ‘পভু’ ও “পতি সম্বোধন । ভাগবত ও গীত- 
গোবিনের মতো বিদ্যাপতির পদেও এ-সম্তাষণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে £ 
“ণনহি' গমন করু হোএতি দোসর মতি 
বিসরি জাএব পতি মোরা । 
হ$ীর! মনি মানিক একে। নহি মশাগব 
ফেরি মাগব পহু তোরা ॥” 
বনে [ “গোকুল ও মথুরার মধাস্থিত বনে”__মিত্র-মজুমদার টীক। ] গিয়ে তুমি 
অন্যমতি হবে; পতি, তুমি আমায় ভুলে যাবে । তীরা-মণিমাণিকা একটিও 
চাই ন| প্রভু, তোমাকেই (ফিরে পেতে চাই । 
এই একান্ত প্তি-সম্ভাষণ ৪৯৯ পদে হয়েছে স্বামী : 
“পাউস নিঅর আএলারে 
সে দেখি সামি ডরাঞ্জে। 
জখনে গরজি ঘন বরিসতারে 
কঞোন সে বিপরাঞে| ॥” 


পদটিতে শারদরাসের স্মতিচারণ লক্ষণায় £ “শারদে নিরমস চন্দ । তাক কিবন লেই দন্দ { পুরবক 
রাস-বিলাস। সোঙরিতে না বহয়ে শ্বাস-॥” তরু ১৮৩২ ॥ বাধাবিরছের বারমান্তামূলক এ-পদটি 
বিগ্কাপঠির রচনা বলে সকল =মালোচকই স্বীকার করে নেননি । মিত্র-মদুমদায় সংগ্করণে অবনত 
এটিকে বিগ্ভাপতির মৌলিক রচনাভুক্ত দেখি [দ্র ৭১৭ সংখ্যক পদ ] হতে পারে এ-পদ ভাগৰত- 
পরিচয়লাভের পরের রচনা। 


ভাগবত ও চেতন্য যুগসাহিতা ৩৭৭ 


প্রারষের মেঘান্ধকারে এখানে ঘনীভূত হয়েছে ‘ভাবী’ বিরহের আশঙ্কা । 
কিন্তু বিগ্বাপতির শ্রেষ্ঠত্ব ভূত? বিরহে মর্মড্দো আতনাদে, সর্শশূন্যময় জগতে 
যেখানে বাণবিদ্ধ৷ পক্ষিণীব চলে বার্থ পক্ষসঞ্চালন : 
“মন কবে তত] এডি জাই'অ 
জই। ভরি পাঠঅরে। 
পেম “ বসমনি জাশি 
আশি গপপাঙআ বে॥" 1] ৫২১] 
এই প্রেম-দপরশমনি বক্ষে ব্রাশ ণখতে চেষে সরথিৰ কাছে 'মনতি কক্ছেন 


গোপী : 


“কতি থব মপুপুর কত সখি জানি । 
জর। :স মাধ" সাধঙ্গপাশি ॥ ৫৩০ ' 
সারঙ্গপণাণি-শ্রাকম্ণেব কল্পনায় পবাণ-গ্র হাক এখানে পুনকজ্জাবিত ৷ বস্তুত 
বিরহ-প্ধায়ে এসে আগ্রভব কব, এই পদকৃতী ইতোমধে।ই ভাগবত- 
পসাদ লাশ কবেছেন। হাবই প্রমাণফপাণ ৫৪০ সংখ।ক পদটি পম 
উদ্ধারযোগ। : 
“চান ভেল সম সব বে 
ভূসন .৬ল ভারা । 
সপনহু নহি হাব আএল রে 
গোকুল গিরধারা। 
একসব ঠাডি কদম তর রে 
পথ হেরথি মুবারী। 
তবি বিনু দেহ দগধ ভেল রে 
ঝাম্‌রু ভেল সাবী ॥ 
জাহ জাহ তোহে উধব হে 
তোৌোহে মদ্পুর জাহে। 
চন্দ্রবদনি নহি” জাউতি রে 
বধ লাগত কাহে। 
ভনহি' বিদ্ভাপতি তন মন দে 
সুন গুনমতি নারী । 


id ভাগবত ও বাঙ্‌লাসাহিত্য 


আজু আওত হরি গোকুল রে 
পথ চলু ঝট ঝারী ॥” 
“জাহ জাহ তোহে উধব হে তোহে মধুপুর জাহে। চন্দ্রবদ্দনি নহি" জীউতি রে 
বধ লাগত কাহে”--যাও যাও উদ্ধব, মধুপুরে যাও, [ গিয়ে বল] চন্দ্রবদনী 
বাঁচবে না, তাকে বধ করার পাপ লাগবে কাকে? বস্তুত, এই যুগলচরণই 
ভাগবতীয় উদ্ধবদূতের অনুভাবনায় প্রধান] গোপীর দিব্যোন্মাদকেই ধারণ 
করে আছে। বাধা জানেন, 
“কতএ দামোদর দেব বনমালি। 
কতএ কহমে ধনি গোপ গোআরি ॥” | ৫৬৮] 

কোথায় দামোদর দেব বনমালী, আর কোথায় আমি মূঢ় ব্জগোপী ৷ তিনি 
আরও জানেন, মধুপুরে সহস্র সপত্নী বাস করেন, প্রিয়তমকে তিনি তাদেরই 
মধ্যে হারিয়েছেন। তবু 'দশ যুগ জপ' করে সিদ্ধিলাভ করাও সম্ভব হয়েছে, 
আজ [ স্বপ্নে ] দেব বনমালীর দর্শন পেয়েছেন : 

“কে মোর! জাএত দুরহুক দূর | 

সহস সৌতিনি বস মাধুরপুর ॥ 

অপনভি হাথ চললি অছ নীধি। 

জুগ দস জপল আজে ভেলি সীধি॥ 

ভল ভেল মাই হে কু'দবস গেল । 

চান্দ কুমুদ দুহু দরসন ভেল ॥” | ৫৬৮] 
কৃষ্ণলাভহেতু গোপীদের কাত্যায়না ব্রতের কথ! ভাগবতে আছে! 
“অনয়ারাধিতে!” শ্লোকেও আরাধনার উল্লেখ পাই । কিন্তু “জুগ দস জপল’' 
জয়দেবের গীতগোবিন্দে বিরহিণী বাধ! সধ্বন্ধে সখীর উক্তিকেই স্মরণ করাবে 
“হরি হরি হরি হরি জপতি সকামম্ঠ | চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও রাধার 
আকুল জিজ্ঞাসা ছিল, “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো, কেমনে পাইব 
সই তারে ।” ধারা কৃষ্ণচনাম-জপের উল্লেখে বাঙলার আদি অকৃত্রিম 
চণ্ডীদাসের পাশাপাশি আর একজন দ্বিজ চণ্ডীদাসকে* খাড়া করার প্রয়োজন 

১ “দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে একজন স্বতন্ত্র কবি শ্ীচৈতন্যের পরে প্রাদৃভূ ত হইয়াছিলেন। শ্রীরণ 

গোস্বামীর রচন। তাহার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি পরমভক্ত কৰি ছিলেন। 
“সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদটি তাহারই রচনা; কেন নাঃ ইহাতে দেখা 


যায়, রাধ! শুধু “পিরিতি'তে আকুল নহেন, তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদেব মত নাম জপ করেন” 
“চণ্ডীদাসের পদাবলী", ড* বিমানবিহারী মজুমদ।গ-কৃত ভূমিকা, ত্র" পৃ ৩৭ 


ভাগবত ও চেতন্য যূগসা হত) ৩৭৯ 


বোধ করেন, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রেও যে তাঁদের যুক্তি অর্থহীন প্রতিপন্ন 
হয়ে যাবে ত! বিগ্যাপতির “জুগ দস জপল” কথাটিতেই তো অন্রান্তভাবে 
নির্দেশিত। কৃষ্ণের জন্য রাধার এই জপসাধনার ইংগিত শ্রীচৈতন্যের বুপূর্ব- 
যুগের সাধক জয়দেবেই প্রথম আঁভাপিত হয়ে পরে বিগ্যাপতি-চণ্ডাদাসে 
স্প্টীভূত হয়েছে। প্রাকটৈতন্যুগে বৈষ্ণব পদাবলী একান্তভাবেই লৌকিক 
কাব্যসাতিতোর অঙ্গাভূত ছিল মাত্র, আর টৈতন্যাবির্ভাবের পরেই শুরু হলে। 
$গ-সাহিত্ের ‘দেবায়ন’, এরূপ একটি মিথা| ধারণ! এইভাবেই খণ্ডিত হয়ে 
যাচ্ছে। “বৃন্দাবন কাহ্নু ধনি তপ করই"" [6৪০]-চৈতন্যেরও বহুপূর্বে 
বিরহের হোমানলে তাই রন্দাবনেব ধনিকে ॥ম্বপ্রেম-তপস্যায় লীন হতে 
দেখছি বি্যাপতিৰ পদেই। আবার শ্রীচৈ ওনুদেরকে যে-বিলাসবৈবর্তের মূর্ত 
বিগ্রহ বলে দাঁব৷ কবেন বৈষ্ণব বসকসমাজ, সেই বিলাসবর্ভের ও একটি 
চুড়ান্ত প্রকাশ বিদ্যাপতির “দেই মেলে : 


“অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে 

ম্নন্দরি তেলি মধাঈ ' 
ও নিজ ভাব সভাবতি বিসরল 

আপন গুণ লুবুধাঈ ॥ 
মাধব, অপ্বূপ ভোভাবি সিনেহ। 
অপনে বিরহ অপ্ন তনু জব জর 

জিনইতে শেল সন্দেহ ॥ 
ত্রাহি স১৮ি কাতর দিঠি ভেবি 

ছল হল লোচন পানি। 
অনুখণ রাধ| বাধা রত 

আধা আধ হু বান । 
রাধা সষে জব পুনততি" মাধব 

মাধব সয়ে জব রাধা । 
দারুন প্রেম তবাহ নহি টুটও 

বাত বিরহক বাধা 


দুহ দিশে দারুদহনে জৈসে দগধই 
আকুল কীট পরান। 


৩৮০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


এঁসন বল্লভ হেরি সুধামুখি 
কবি বি্ভাপতি ভান ॥? [৭৫১] 


পদটি আদে বি্যাপতির কিন! সে বিষয়ে বিতর্কের সীমা নেই । উক্ত বিতর্কে 
প্রবেশ না করে এইমাত্র বলা চলে, পদটি বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার পক্ষেও 
শ্লাঘনীয়। আর “অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে হুন্দরি ভেলি মধাঈ” অংশের 
বিলাসবৈবর্ত তো! ভাগবত-জয়দেব বা'হত পথেই বিদ্ভাপতির পদসংগমে 
মিশেছে । ভাগবতের রাসগ্ঞ্চাধ্যায়ে গোপীর! কৃষ্ণ-অন্তর্ধানে কৃষ্ণবিরহে 
নিজেদেরই কৃষ্ণ বলে মনে করে প্রিয়ের ভাবে বিভাবিত অন্তরে তারই বিবিধ 
লীলানুকরণ করেছিলেন। জয়দেবের কাবোও কৃষ্ণের অনুরূপ বসনভূষণ 
ধারণে “মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীল৷” রূপে বা আমিই কষ্ণ' এরূপ ভাবনায় 
বাসকসজ্জিক1 বাধাকে দেখতে পাই! সুতরাং বলতে হয়, দীর্ঘকালের 
এঁতিহ্াক্রমেই বিদ্াপতি লিখতে পেরেছেন, 

“রাধ। সয়ে জব পূনতহি' মাধব 

মাধব সয়ে জব বাধা ।” 

আর এই একই এতিহাক্রমে রায় রামানন্দ যখন স্বরচিত পদে গেয়ে ওঠেন, 

“না সো রমণ না হাম রমণী । 

দুহু মন মনোভ্র পেশল জনি ॥” 
তখন বিলাসবৈবর্তের মূর্তবি গ্র শ্রাচৈতন্যের পক্ষে নিরুপাধি প্রেমে রায় রামা- 
নন্দের মুখাচ্ছাদন কর! সম্ভব হয়েছিল | চৈতন্রাচরিতামুতের বিবরণকে সত্য বলে 
স্বীকার করে নিলে বলতেই হবে, গোদাবরীতারে চেতুন্যদেবের সাক্ষাৎলাভের 
পূর্বেই রায় রামানন্দ এপদ রচনা করেছিলেন। তাহলে অপূর্ববস্তনি মাণক্ষমা- 
প্রজ্ঞার অধিকারী কৰি বিদ্যাপতির পক্ষেই বা “অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে 
সুন্দরি ভেলি মধাঈ” রচনা] কর! এমন কি অসম্ভব? এ-পদ চৈতনুসাক্ষিক 
কোনে! কবির রচন1, পরে বিগ্ভাপতির নামে চলে এসেছে, এ কথা মেনে 
নেওয়ার চেয়ে বোধ করি এই বলাই সংগত হবে, চৈতন্যের তদ্ভাবিত চিত্তে 
রসানুকুলতা সাধন করেছে বলেই ভাগবত-গীতগোবিন্দ-কঞ্ণকর্ণামবৃতের সঙ্গে 
সঙ্গে বিদ্যাপাত চণ্ডীদাস রায় রামানন্দের কবিকৃতিও তার কৃষ্ণবিরহদশার 
হধাসঞ্জীবনী হয়ে উঠেছে । কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি মনে পড়ছে: 

“চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি : রায়ের নাটকগীতি 
কর্ণাম্ৃত শ্রীগীতগোবিন্দ । 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাভিতা ৩৮১ 


স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে 
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥”৯ 
বিদ্যাপতির পদে ভারতায় ভক্ষিপম্পদের &তিহা যে কিরূপ যত্তে রক্ষিত, তার 
দ্বিতীয় উদাহরণ তার প্রার্থনার পদত্রয় । এএ! উত্রুষ্ট গীতিকবিতার 
পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ব্যক্রিজাবনের শ্স্তস্তলে বিকশিত তিনটি অমল পদ্ম। তথাপি 
বিদঞ্ধ-কবি বিগ্ভাপণ্তব আলোচ। তিনটি পদে এতিগ্ের অনুসূতিও ছুনিরাক্ষ্য 
নয়। উদাহরণ ঠিসাবে ভাগবঠের প্রচাবঃ তো নির্দেশ করা যায়। 
পবগ্যাপতি বার্থজাবন ভার জাবনস্বামার চরণে নিবেদন করে বলেছিলেন : 
“আপ জনম তম নিন্দে গোঙায়লু" 
জরা সিদু কত'দন গেলা । 
নিধুবনে রমণি রঙ্গ রসে মাতলু' 
োশে ভজব কোন বেলা ॥” [ ৭৬৩ | 
মুহুতে ভাগবতে শৌনপের আক্ষেপোক্তি মনে পন্ডে যাবে: 
“মনসা মন্পপ্রজ্ঞষ্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বে। 
শ্ধঘয়। [ধয়তে নভ্তৎ দিবা চ বর্থকশ্রভিঃ ॥৮৩ 
তাৎপর্য, অল্লারু অল্পন ৭ ৬পিশজনে অলপ ব’ক্রিদের আয়ু নিশীগে নিদ্রায় ও 
দিবা ভাগে বৃথাকদে বায়ত হযে যায়। 
কর্মবিপাকে ঘে-য[শিতেেগ জন্মগ্রহণ করুণ না কেন. হবিপ্রসঙ্গে মণ্তি 
থাকে যেন এই তিল কবি 'বগ্ভাপ্তির প্রার্থনা : 
“ক এ ফানুস পন পাখিয়ে জনমিয়ে 
'অথবা কীট পতঙ্গ । 
করম বিপাকে গতঃগত পুনপুন 


মতি রগ তুয়া পরসঙ্গ ॥? [ ৭৬৫ | 


১ চৈ,চ. মধ্য। ২ 
২ মিক্রমজুমদার সম্পাদিত “বিগাপতিব পদাবলী: গ্ৰন্থ ধেকে পদ তিনটির প্রথম চরণপ্তান 
উদ্ধত হলো : 
ক. “তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম' ৭৬৩ 
থ. “জতনে জতেক ধন পাপে বটোরলু '' ৭৬১ 
গ, “মাধব বহুত মিনতি করি তোয়'” ৭৬৫ 


৩ স্ভা' ১১৬৭ 
[| 


৩৮২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত পরীক্ষিতের প্রার্থনাও ছিল অনুরূপ । প্রমাণ- 
স্বরূপ পরীক্ষিতের বক্তবোর অংশবিশেষ স্মরণায় : “পুনশ্চ ভূয়ান্তগবত্যনস্তে - 
রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষযু । মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং*১--আমি যে যে 
জন্মলাভ করবো, সেই সকলজন্মেই যেন ভগবান্‌ অনন্তে রতি থাকে এবং যেন 
তার আশ্রিতজনের নিবিড় সঙ্গ লাভ করি। কোনে! সন্দেহ নেই, ভাগবতের 
“ভুয়াস্তগবতানস্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ” বিগ্ভাপতির পদে হয়েছে “মতি রহ তুয়া 
পরপঙ্গ” | বিগ্ভাপতির জীবনে ভাগবতের অনুলিপি-প্রস্ততের ঘটনাটি 
তাৎপর্যহীন বলে তাই মনে হয়না । উদ্ধবের হরিপাদপদ্মাশ্রয়ের মতো 
বিদ্যাপতিরও শরণাগতিলাভ ঘটেছে গোবিন্দপদেই : 

“এ হরি বন্দে তুঅ পদ নায়। 

তুঅ পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি 

পার হব কোন উপায় ॥৮ [ ৭৬৪ ] 


বিদ্যাপত্ির পরে চস্তীদাসের কাবো এতিস্যান্বসরণের প্রসঙ্গ উঠবে। 
পদাবলীর চণ্ডীদাস কোন্‌ চণ্ডীদাস, বড, চণ্ডীদাসই কিন! অথব। ভিন্ন,ইত্যাকার 
সমস্যায় পথিভ্রান্ত না হয়ে এইমাত্র বল] যায়, পদাবলীর চণ্ডীদাস যিনই 
হোন না কেন এবং যে-যুগেরই কবিপুরুষ, তার কাব্যে আক্ষরিক প্রমাণযোগে 
পুরাণিক প্রভাব আবিষ্কার সত্যই কষ্টসাধা। অবশ্য ভারতবধের যুগ-যুগান্তর 
বাহিত এঁতিহোর সুক্ষ নির্ধাসে তার কাবাও কম অনুবাসিত নয় । উদাহরণ- 
স্বরূপ ভাগবত-গীতগোবিন্দ-কষ্ণকর্ণামৃত কথিত বংশীমহিমাকে কবি চণ্ডীদাস 
বাঙালী কুলবধূর জীবনে যে অভিনব প্রতীকবাঞ্জনায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা 
তার পদাবলীর উদ্ধৃতিযোগেই আস্বাদন করা চলে : 


“বিষম বাশীর কথা কতিল না হয়। 

ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥ 
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে । 
পিয়াসে ধরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥ 

সতী ভোলে নিজ পতি মুনি ভোলে মন। 
শুনি পুলকিত হয় তরু-লতাগণ ॥ 


3. সা" ১1১৯1১৬ 
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কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা । 
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥৮১ 
চণ্ডীদাসের পদে “নাঁটের গুরু কাল|”র “বিষম বাঁশী” শুনে “পুলকিত হয় তরু 
লতাগণ,” আর ভাগবতেও তাদের একই অবস্থা: “বেণুষ্বনৈঃ--* 
পুলকন্তরূণাং''২। চণ্ডাদাসের কৃতিত্ব তিনি এঁতিহ্াকে আত্মসাৎ করেও 
এক অদ্বিতীয় কবিভাষার জনক তয়ে উঠেছেন। “কেশে ধরি লৈয়। যায় 
শ্যামের নিকটে । পিয়াসে হরিণা যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥” কুলবধূর জীবনে 
*“বিষম কাশীর' অমোঘ আকর্ণণের এই তীব্রতম উৎপ্রেক্ষাসূষ্টিতে চণ্ডীদাস 
কবিপ্রতিভার সর্বসর্ত পালন করেছেন । “ঘর তৈতে আঙিনা বিদেশ” যার, 
সেই বাঙালী বধূরই যেন দ্বিতীয়মূ্তি চণ্ডীদাসের পদাবলী, বাঙালীর অন্তর্লোক 
থেকে তা বাঙলা বুলিকে আশ্রয় করেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে এসেছে বেরিয়ে । 
সংস্কৃত পুয়া’ণ্র নক্ষত্রলোক নয়, বাঙলাদেশের ধুলিমাটি তৃণপল্লবই সেখানে 
অধিক স্পৃষ্ট। ‘গোকুল নগরে হন্দ্রপূজা' বা 'প্রবাস”-পরিকল্পনা, এই তো 
চণ্ডীদাসের পুরাণগ্রহণের ছু চাবটি ক্ষেত্র। আসলে বাহ্য ঘটনা তার কাব 
গৌণ ; মুখাবস্ত মনবনহৃদয়_কাবোর যা অন্যতম মৌলিক উপাদান । 
তুলনায় চৈতন্যপরবর্তী দীন চণ্ডাদাসে যতটা পুরাণ-আনুগতা দেখ! দিয়েছে, 
ততটাই কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখ। দেয়নি । দীন চণ্ডাদাস গোষ্ট-রাসলীলা- 
অক্রুর-আগমন ইতাদি ভাগবতীয় ঘটনাব্বিরণের নৈষ্ঠিক অনুবর্তনে 
উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু কোথাও পদাবলর বিখ্যাত চণ্ডীদাসের মতে! 
এতিহ্যের মোহানামুখে মৌলিক কবিকল্পনার শোভাশ্যাম ব-দ্বীপ সৃষ্টি করতে 
পারেননি । এর দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত তয়, মহৎ-প্রতিভার এতিহাবরণ 
যেখানে নৃতন কাবাষগ রচনার সহায়ক, স্বল্পক্ষমতার পুরাণ-গ্রহণ সেখানে 
শুধুই বস্তুগত অনুকৃতি । চৈতন্যবৰ্তী ও চৈতন্যপরব্তী যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা- 
গণের আলোচন! প্রসঙ্গে সূত্রটি স্মরণ রাখতে হবে। বিশেষত বিদ্যাপতি- 
চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাগবগ্রহণ যখন আনুমানিক মাত্র, চৈতন্য-বর্তী ও পরবর্তী 
বৈষ্ণব কবিকুলের পদসাহিতো ভাগবত-অঙ্গীকার তখন প্রতাক্ষ প্রমাণে 


প্রতিঠিত। | 


১ ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী, ড* বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, পদ ৪১ 


২ ভা ১২১১৯ 


৩৮৪ ভাগবত ও বাঙল! সাহিত্য 


ইতিহাসে ভাগবতানুশীলনের স্বর্ণযুগ রূপে স্বীকৃত হতে পারে। শ্রীচৈতন্ত 
স্বয়ং ছিলেন এই ভাগবতচর্চাব কেন্দ্রীয় পুকষ। তারই প্রত্যক্ষ প্রেরণায় 
বন্দাবনেব ষডগোতষামী-সহ বজপেশীয় অগণা বৈষ্ণব পণ্ডিত ভাগবতান্শীলনে 
উদ্ব দ্ধ হয়ে ছলেন। বাঙালীর এই ভাগবতায্বাদ গ্রহণ শুধু সংস্কৃত কাঁবানাটক 
টাকাদি বচনায় বা বসশাস্তর প্রণয়নেই সার্থক হযনি, পদাবলীসাহিত্য সৃষ্টিতেও 
সফল হয়েছে। আবও লক্ষণীয়, মূলত ভাগবতাশ্রয়ে বচিত বৈষ্ণবাচার্যগণের 
কাব্য-নাটক-টাকা-বসশাস্ত ৯ ত্যাদিব প্রভাবেও আবাব পুষ্ট তয়েছে বৈষ্ণবীয় 
পদসাহিত্য। উদাহবণস্বৰপ আমর। ৮ তশ্য-পববতী যুগে শ্রীনিবাস-নরোতমের 
সমসাময়িক কবিরৃন্দের কথাই স্মবণ ক-৩তে পাবি। চৈতন্য-পববতাঁ বঙ্গদেশে 
আব একবাব ভাগবতচর্চাব প্লাবন এনেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্ধ। তিনি 
ষড্‌ গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্রেব ছিলেন প্রিয়শিষা এবং “দ্বিতীয় 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’' রূপে ভক্তসমাজে হয়েছিলেন সমাদ্ুত। চেতন্যচরিতামৃতের 
আদেষ্টা হরিদাস পণ্ডিতেব শিষ। বাধাকষ গোস্বামী সাধনদীপিকায় 
“স্রীনিবাসাচার্ষকৃত চতুঃশ্রোকা ট।কা”ব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। হরিদাস 
ধাস বাবাজী বৃন্দাবনেব রাধা-ণামোদর গ্রন্থাগাবে ৪২৭ সংখ্যক পুণথিতে 
শ্রীনিবাস-কৃত এই “চতুঃশ্লোকী'-ভাষা আবিষ্কাবও কবেছেন। আর এণ্ড 
তে সর্বজনবিদিত ঘটনা, মল্লভু মব অর্ধপতি হাম্বীবকে শ্রীনিবাস ভ্রমবগীতার 
ব্যাখ্যায় মুগ্ধ করেছিলেন | বৃন্দাবন থেকে প্রথমবাব তাব আনীত গ্রস্থাবলীর 
মধ্যেও তাঁব প্রগাঁ ভাগবত-বসবসিক তাঁব প পটযই স্প্ট। উক্ত গ্রন্থগুলিব 
মধ্যে আছে উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিবসাম্ৃঙসিন্ধু, হবিভক্তিবিলাস লীলাম্তব, 
বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, দানকেলিকৌমুপা, বিদগ্ধমাধ, ললিতমাধব, লঘু- 
ভাগবতামৃত, স্তবমাল|, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, পদ্ভাবলী, নাটকচন্ত্রিকা, 
মথুরামাভাক্সা গীতাবলি, কৃষ্ণজন্মতিথাবধি, রহৎ ও লঘু রাধাকৃষ্ণগণো- 
দ্দেশদাঁপিক!, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, দানকেলিচিন্তামণি, স্তবাবলী, মুক্তাচরিত্র, 
গোবিন্দলীলাম্ৃত।  এগ্রস্থগুল প্রধানত ভাগবতকথাবই প্রঅবণ-মুখে 
উৎসারিত বিভিন্ন নগনদী মাত্র। এক উজ্জ্বলনীলমণিতেই তো! ভাগবতীয় 
ক্লোক বিচিত্র রসপ্রকরশের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধত হয়েছে সাতচল্লিশবার । 
তক্তিরসাম্থৃতসিন্ধুতে সাধনভক্তির চৌষটি অঙ্গের প্রধান পাঁচটির অন্যতম 
“ভাগবত শ্রবণ” । গৌড়ীয় বৈষবের স্ম্ৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসেও ভাগবত 
শাঁস্তমর্ধাদায় অধিষ্ঠিত । সনাতন-কৃত বৈষ্বতোধণী ভাগবতীয় লীলাতত্তেরই 
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রসতাস্ত। উদ্ধবসন্দেশও ভাঁগবতের বিশিষ্ট লীলার রসপারক্রমা । এ ছাড়া 
লীলাস্তব-স্তবমালা-গীতাবলীর মধুরকোমলকাস্ত-পদাঁবলী ভাগবতীয় প্রেম- 
সৌন্দর্ঘে কল্পনাসৌরভে অনুবাসিত। স্বৃতরাং আলোচা অমূল্য গ্রশ্থরাঁজিকে 
সযত্নে সংগ্রহ করে এনে শ্রীনিবাস আচার্ধ যে বাঙলাদেশের কবিকুলকে 
ভাগবতীয় ভাবপ্লাবনে নূতন করে আন্ত করে তুললেন, তাতে সন্দেহ নেই । 
শ্রীনিবাসাচার্ঘের শিষ্য গোবিন্দদাসের পদাবলীই তো তার অন্যতম শ্রেষ্ট 
উদ্াহরণ। এখুগের অপর বৈঞ্চব মহাজন নরোত্তমদাসও ছিলেন ভাঁগবত- 
ঈসের রসিক, ভাবের ভাবুক | তার শিষ্যসমাজের মধ্যে অগ্রগণ্য বসন্ত রায়, 
বল্লতদাস, উদ্ধব দাস প্রমুখের পদাবলীও ভাগবাতীয় ভাবসৌরভে নিষ্ণাত। 
এক্ষেত্রে পদাবলী-সংগ্রচ গ্রন্থগুলির প্রমাণযোগেই আমাদের বন্তবা বিশদীভূত 
হবার অপেক্ষায় আছে। সংগ্রন্ধগ্ন্থগুলির মধো9 আবার বৈষ্ঞবদাসের 
পদকল্পজর্ূ'ই আমাদের পরম সহায়। পদকল্পতরুর বিচিত্র-শাখায়িত রস- 
কল্পনার গভীরে আমাদের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করতে গিয়ে পদকল্পতরুর আধুনিক 
সম্পাদক যে গু সাবধানবাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন, প্রসঙ্গত সেটি মনে না 
রেখে উপায় নেই ; 

“পদাবলী-পাঠক সর্বদা স্মরণ রাখিবেন--বৈষ্ণবপদকর্তার! প্রধানত: কাবা- 
রচনার জন্য পদাবলীর রচন! করবেন নাই ; সেগুলি তাহাদিগের বৈষ্ঞব- 
ধর্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধাঁনের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মাত্র। 
এ অবস্থায় পদাবলী রচনা করিতে যাইয়।, শ্রীকৃষ্ণ যে * ণবতারশ্রেষ্ঠ 
শ্রীভগবান্‌ ও শ্রীরাধা যে সেই ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা-প্রকৃতি-__এই 
মূলীভূত তত্বটি তাহারা* কদাপি বিস্মৃত হন নাই । পদাবলার পাঠকও এই 
তত্বটি বিস্মৃত হইবেন না।”১ 

আমরা তো জানি, ভাগবতের রাসলীলাবর্ণনার উপান্তে এসে শুকদেব 
পরীক্ষিতের সংশয় নিরসন করে বলেছিলেন, 'শ্দ্ধান্বিত' ও “ধীর বাক্তিই এই 
দুরবগাহ রহস্যলীলায় প্রবেশ করে চিরতরে কামাদি হৃদ্রোগ বিনিমুক্তি হন । 
চৈতন্য-সাক্ষিক পদাবলী-সাহিত্যের আস্বাদনেও “অধিকারী? ভেদ আছে 
বৈকী। পদাবলী-সাহিতা একটি বিশিষ্ট এ” বাতাবরণে সৃষ্ট । কবির 
আপন মনের মাধুরী মিশায়ে প্রাকৃত জ্রগৎ ও জীবনের যে বিচিত্র রূপ আধুনিক 
গীতিকবিতার মধ্যে আমরা পাই, বৈষ্ণব পদাবলীতে তা অনুপস্থিত । সেখানে 

১ *পদ্দাবলীর কবিত্ব ও বিশেষত» পদ্কল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃ” ২৫৪ 
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কবির ভক্তমানসই মুখ্য । আর কবির বাক্তিনিরপেক্ষ জীবন ও জগতের 
একটি অপরূপ রসভাষ্ত সেখানে কাবারূপে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। বিশ্বসৃষ্টির 
পরমসুন্দর বৃন্দারণো সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নরবপুধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তারই 
হলাদিনীশক্তির ঘনীভূত রূপ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার যে অলৌকিক 
নিতাপ্রেমলীলা, তারই আনন্দিত শিল্পরূপ বৈষ্ণব পদাবলী। পদকর্তার 
মানসদর্পণে সেই অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র। তিনি লীলাশুকের 
মতো সেই লীলার ভাস্তকার। বস্তুত, বৈষ্ণব কবির এই “নিশিতা দুরত)য়!” 
তাবসাধনার নিগুঢ় মর্ম অন্তত আংশিকভাবেও হৃদয়ঙ্গম না করলে পদাবলীর 
*ক্ষুরস্য ধারা”য় চিত্তার্পণ করতে পারবে। লা আমরা । 

একথা সর্বজনবিদিত, দ্রালোক-ভুলোক-বিহারিণী কবিকল্পনা [নত্যই 
বিচিত্র-বিষয়িণী। বাঙলার পদাবলী সাহিত্যের কিন্তু একমাত্র উপজীব্য 
প্রেমভক্তি” ভাষান্তরে 'কৃষ্ণরতি'। তথাপি এই এক ও অদ্বিতীয় বিষয়- 
বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব কবির স্বেচ্ছাবিহাৰিণী প্রতিভ] প্রেমের গভীর থেকে 
গভীরতর স্তরে লঘুপক্ষ বিস্তার করে উপলব্ধির অতিসূক্ষ্ম তারতম্য ও আবহের 
অসামান্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ, আধেয় এক হলেও আধারের 
বিভিন্নতাবশত এক প্রেমই “বহুস্যাম্‌* হয়ে বিবিধ-বিষয়িণী পদাবলীপ অপরূপ 
রূপ ধারণ করেছে । তাই দেখি, গৌর-পদাবলী, রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী, ভজন- 
ব! প্রার্থনা পদাবলী এবং সাধন-মূলক পদাবলা, মোটামুটি ভাবে এই 
সামান্য তিন চারটি বিভাগের মধো সীমাবদ্ধ থেকেও পদসাহিত্য এমন 
আকর্ষণীয় । এক্ষেত্রে বাঙ্‌লাবুলির মাধুর্য এবং ব্রজবুলির ললিত সৌনর্যও 
পদ্দাবলীর অপূর্ব রসান্তঃপুর রচনায় অনেকাংশে সহাত্বক হয়েছে । এই বাঙল। 
ও ব্রজবুলির যুগলধারায় উৎসা'রত পদসাহিতোর য1 মুখবন্ধস্বরূপ তথ “প্রবেশ 
চাতুরী সার’ সেই গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি ‘ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য' অধ্যায়েই 
আমর! সমাক্‌ আস্বাদন করেছি । এখানে তাই মুলত রাধাকৃষ্ণ পদাবলীই 
আত্বাদিত হবে। এ শ্রেণীর পদাবলীতে আবার প্রথমেই স্থান পেয়েছে 
নরবিগ্রহে বিলাসরত কৃষ্ণ-রাধার জন্মোৎসবলীল! ৷ তারপরই স্মরণীয় ব!ল- 
গোপালের ব্রজধামে শুক-বন্দিত অর্ভকলীল1 । এ-লীলার অন্তর্গত হয়ে আছে 
বালগোপালের নৃত্য, মৃত্তিকাভক্ষণ, যশোদাকর্তৃক বিশ্বরূপ-দর্শন, ননীচৌর্য্য, 
উদৃখলবন্ধন, যামলাভুনিভঙ্গ, ব্রন্মমোহনলীল!, ফলক্রয়, গোষ্ঠলীলা, বন- 
“ভোজন | পৌগণুলীলার অন্তভুক্তি কালিয়দমন, নন্দমমোক্ষণ। ভাগবতীয় 
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কৈশোরলীলার মুকুটমণি শারদরাস পদাঁবলীসাঁহিতে)ও ছন্দ-স্পন্দে ভাব- 
গভীরতায় অনবদ্য । রসিকের দৃষ্টিতে, শারদরাসে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানু- 
ভবের যে-পূর্ণবিকাশ, গোবর্ধন ধারণের দিনে তারই উষাভাস | সে-দিনই 
অভিষেক ও পূর্বরাগ, এরপর গোষ্ঠে রাধার সঙ্গে খিপন। এতাবধি নায়ক- 
পক্ষে লীলাবৈচিত্রোর প্রসঙ্গ উত্থাপিত তলে|। নায়িকাপক্ষেও তার অভাব 
নেই। বস্তুত পদাবলীর নাঁয়িক। বিচিত্ররূপিণী-_অভিসারকা, বাসকসজ্জিকা, 
উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রল্ধ, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা প্রোফিতভ্তকা1, স্বাধীনভত কা | 
ধঁই বিচিত্ররূপিণী-হলাদিনীপরতন্ত্বা রাধার সঙ্গে পরমপূরুষের নিত্যতরঙ্গিত 
লীলায় মান ও মানভঙ্গ, কুগ্জমিলন, রসালস এবং রসোদগারও বিশিষ্ট পর্যায় 
হয়ে আছে। মার ভাগবত-বহিভূতি লীলারঙ্গে আছে দান, নৌকাবিলাস, 
ঝুলন, হোলি । ভাগবতাীয় শারদবাসের সঙ্গে সঙ্গে গাতগোবিন্দীয় বাসস্তরাস ও 
স্মরণীয় । মি7.নব মতো ন্বিতলালারও নব নব পর্যায়। এক বিরহই 
কখনও ভাবী, কখনও ভবন্‌, কখনও আবার ভূত ভয়ে ধরা দিয়েছে 
পদ্াবলীসাহিতো | অতঃপব সখীর দৌতা, রাধার বাধ্মাস্যা। এগুলিও 
মুলত শান্ত্ববহির্ভৃ, কবিকল্পনা। কিন্তু মাথুরপালার আসরেই তো! বৈ 
কবি গানভঙ্গ করেন নি। বিরহের পৃবমেঘ যেখানে ‘জগতের নদীগিরি 
সকলেব শেষে' উত্তরমেঘ হয়ে নিত্যমিলনভূমিকে করেছে স্পর্শ, সেখানে 
বৈষ্ণব কবি হৃদয়ের গুপ্ত নিকুঞ্জভবনে রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ আপন বক্ষে 
ধারণ করে আনন্দাঙ্পজল কঠে গেয়েছেন ন্াাবোল্লাস-অ" -নিবেদনের 
পদাবলী । শুধু তাই নয়, অন্টকালায় লীলার ধানে তার] € ধা-কৃষ্ণের 
নিতালালাকেই করেছেন $ঠভূষণ । 

এই যে রাধাকৃষ্জ-প্রেমনাটালীলার অন্তোগ ও বিপ্রলম্ভাখ্য বিভিন্ন 
দৃশ্ঠাবলী এগুলি মোটামুটিভাবে ভাগবতান্ব্গতই বলতে হয়। কিন্তু পদাবলীর 
অন্তনিহিত স্বরূপের সঙ্গে ভাগবতের মূলগত স্বরূপের কিছু কচ পার্থকাও 
লক্ষণীয়। প্রথমত, পদসাহি.তা রাধাই হলেন কেন্দ্রস্থ পদ্মবীজকোষ, তাকে 
ঘিরেই পদাবলীর আনন্দভুবন শতদলের মতে এক একটি লীলাপযায়কে 
বিকশিত করে তুলেছে । আর রাধানুগতা সখ, ভূমিকায় পদকর্তার কখনও 
তাড়ন-ভ€সন-সমবেদন-সাস্তবণ-সেবনও সত্যই অভিনব । ভাগবতের সঙ্গে 
পদাবলীর আর একটি বড়ো বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে খ্রশ্বধ-ভাবনার তর-তমে । 

ভাগবতে পুনঃ পুনঃ বল! হয়েছে,ভারাবতারণায়ান্যে ভুবো নাব ইবাদধো' 
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_-ভারহ্রণার্থে তার অবতরণ ; সাধু ও দুষ্কৃতের যথাক্রমে “ক্ষেমায় বধায়'? 
তার নরবপুষ্ীকার। ভাগবতে অসুরবধের তাই এত ঘনঘটা । অবশ্য 
রাপলীলায় মাধূর্ষের চরমসীমায় শুকদেব এ-কথাও বলেছেন £ 
“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। 
তজতে তাঘৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো! ভবেৎ ৷”? 

ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহবশত অনুষ্ঠিত এই বিভিন্ন "ক্রীভার” উল্লেখে শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাপক্ষও স্বীকৃত হলো! ৷ প্রসঙ্গত পদ্মপুরাণের উক্তি উদ্ধারযোগ্য : “মন্তক্তানাং 
বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়া£? | উভয়ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের ভক্তবিনোদন 
লীলার প্রকাশ, আত্মবিনোদন লীলার নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও 
ধর্মসাহিত্য কৃষ্ণলীলার এই এঁশ্বর্যলবলেশটুকুও পরিত্যাগ করেছে। তাই 
চৈতন্যচরিতাম্ৃতে দেখি, নিতা ও প্রকট উভয় লীলাপ্রসঙ্গেই কৃষ্ণের নরবপু- 
ধারণের কারণ-স্বরূপ রাধার প্রেমাস্াদনকেই মুখ্য কারণ ব৷ অন্তরঙ্গ হেতু বলে 
নির্দেশ করা হয়েছে । “কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হলাদিনী। সেই শক্তি 
দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥”২ শ্লোকে পরমপুরুষ সচ্চদানন্দবিগ্রত শ্রীকৃষ্ণের 
এশ্বর্ধশুন্য মাধুর্ঘমুতিই উজ্জবলতর | মথনদণ্ডের অবিশ্রান্ত আবর্তনে দুগ্ধ 
নবনীতসারে পরিণত হয়, পদকর্তার এঁকান্তিক আগ্রতে শক্তিময়-প্রেমময় 
কৃষ্ণও পদাবলীসাহিতোর মধুরৈকপর্বস্ব কিশোর-কৃষে রূপান্তরিত হয়েছেন। 
পদাবলীতে ভাগবতীয় সমুদয় এশর্যলীলার এই স্বরাস্তর সকৌতুকে লক্ষ্য 
করার যোগ্য । শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার দ্বারাই আলোচনাঁটির সূত্রপাত কর! 
চলে । ভাগবতে কৃষ্ণাবির্ভাবের পটভূমিকা ধ্রুপদী । “অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ 
পরমশোভনঃ*--অতঃপর সর্বগুণোপেত পরমশোভন কাল উপস্থিত হলো । 
সেই সঙ্গে রোহিণী উদিত হয়, আর শান্ত হয়ে আসে অশ্বিনী। দেবকী- 
ক্রোড়ে জ্যোতির্সয় শিশু আবিভূর্ত হন। বসুদেব অকরুণ কংসের কোপ 
থেকে রক্ষা করতে সেই নবজাত শিশুকে বক্ষে ধারণ করে যাত্রা করলেন । 
রবির উদয়ে অন্ধকার বিযোচনের মত সব দ্বার গেল উন্মুক্ত হয়ে। বাইরে 
ঘনতমসারৃত অন্বরধরণী । হুর্যোগপুর্ণ নিশায় প্ভয়ানকাবর্তা শতাকুল নদী” 
যমুনা পার হয়ে যেতে শেষনাগ তার ফণাবিস্তার করে শিশুদেহে বারিবর্ধণ 
নিবারণ করলেন। ভগবানের আদেশে ইতোমধ্যে অন্যপারে গোকুলে ভূমিষ্ঠ! 


১ ভা’ ১০1৩৩৩৬ ২ চৈ, চ, মধ্য। ৮ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগম:হিত্য ৩৮৯ 


হয়েছেন যশোদা-কন্যারূপিণী যোগমাঘ1। শিলাপট্রে কংস তাকেই উন্মুলিত 
করতে চাইবেন ।__এককথায় সমগ্র পরিবেশটি. ঘনীভূত আশঙ্কাপূর্ণ এবং 
দৈবসংকেতে নিগুঢ় ব্যঞ্জনাময় । 

পদ্দাবলীতে এই ধ্রুপদী পরিমগ্ল কোথাও গৃহত হয়নি। বিস্ময়কর, 
কোনে! প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভা কৃষ্ণের জন্মলীলার প্রতি আকৃষ্ট হননি । 
বোধকরি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্টাবশত কৃষ্ণের নিতালীলায় বিশ্বাসী 
গ্্াকর্তা কুষ্ণ-'জন্মের প্রসঙ্গে আগ্রহহীন। অবশ্য নিতালীলায় বিশ্বাস 
ভাগবত থেকেই বৈষ্ঞবধর্মে ও সাহিত্যে সঞ্চারিত। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণজন্মের 
প্রতি পদাবলীকারের অনুৎসাহের যুক্তি মাধুর্বরসৈকপ্রবণত| ছাড়া আর কি 
হতে পারে। কৃষ্ণের অনুসরণে বাধার জন্মোৎসব বর্ণনাতেও ভাগবতের নয়, 
ভাগবতেতর রুঞ্চকথার প্রভাবই জয়ী | 

অতঃপর নন্দোৎসধ। পদকল্পতরু-ধূত ভক্ত শিবাইয়ের কৃষ্ণের জন্মলীলার 
মানবিক-রসে সঞ্জীবিত পদটিই তে| উদাহণস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে £ 


“জয় য় ধ্বনি ব্ৰজ ভরিয়া রে। 
উপানন্দ অভিনন্দ আনন্দ নন্দন নন্দ 
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া রে ॥ 
যশোধর যশোদেৰ স্বদেবাদি গোপসব 
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়! বে ! 
নাচেবে নাচেরে নন্দ সঙ্গে লইয়। গোপ বন্দ 
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে ॥”? 
শুধু তাই নয়, 
“দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে 
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে॥”১ 
ভাগবতে এই নন্দ-মহোৎমবর বর্ণনা পাই দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে। 
শেষোক্ত চরণটির চিত্র সেই পৌরাণিক দৃশ্য থেকেই আহরিত £ 
“গোপাঃ পরস্পরং হ্ৃষ্টা দধিক্ষীণ তাম্বুভিঃ 
আসিঞ্চস্তে। বিলিম্পন্তে৷ নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥””২ 
অর্থাৎ গোপগণ পরমানন্দে / দধি, দুগ্ধ, মৃত, জল, নবনীত প্রভৃতি পরস্পর 


০০০০০০৮০৪০5 ভা. চাম হজ আহ গর পর জজ 


১ ড্র" গদ্কলপতরু। ওয় শাখা, ১৮শ পল্লব ২ ভা* ১০৫১৪ 


৩৯০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


পরস্পরের অঙ্গে লেপন করে পবস্পব পরস্পরকে পিচ্ছিল পক্ষে নিক্ষেপ করতে 
লাগল । 
ভাগবতের চিত্রটিতে গোপবৃন্দের আনন্দের অভিব্যক্তি খুবই স্বাভাবিব 
হয়েছে। বিপরীত পক্ষে পদাঁবলী-প্রদত্ত নৃত্যপর নন্দের চিত্র কিঞ্চিৎ আতিশয্য: 
দুষ্ট । ভাগবতে নন্দ-বস্তদেব-সংবাদে শুনেছি, অধিক বয়সে পুত্রলাভ করে 
নন্দ নবজীবন প্রাপ্ত হয়েছিলেন । কিন্তু পুত্রমুখদর্শনের সে-আনন্দ ছিল একাত্ম 
ভাবেই সংযত ও আভিজাতাপর্ণ। পক্ষান্তবে পদালীতে কৃষ্ণ-জন্মলীলার 
আনন্দকাকলি লোকজীবনেরই অকৃত্রিম হর্ষোচ্ছাস হয়ে উঠেছে । 
এরপব প্বাংসল্যং কৌমাব-কাঁলোচিতং যথা” | এক্ষেত্রে বালগোপালের 
নৃতামাধুবী ও মৃত্তিকাভক্ষণলীলা প্রথমেই স্থানলাভ কবেছে। গোৌরচন্রের 
প্রসিদ্ধ নৃতাকলাই পদাবলীতে কৃষ্ণচন্দ্রেব অপূর্ব নৃতাচ্ছন্দের প্রেরণা হয়ে 
উঠেছে, সন্দেহ নেই । মৃত্তিকা-ভক্ষণ ও শিশুমুখে যশোদার বিশ্বরূপ-দর্শনের 
প্রসঙ্গে বৈষ্ণব কবি অবশ্য একান্তভাবেই ভাগবতানুগত। উদ্ধবদাসের 
'অনিন্য্ন্দর বর্ণনাটির অংশবিশেষ স্মবণ কব! যায় : 
“বদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায় 
মুখ মাঝে অপবূপ দেখিবারে পায় ॥ 
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ তুবন। 
স্করলোক নাগলোক নরলোকগণ ॥ 
অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম ৷ 
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ ॥ * 
শেষ মহেশ ব্ৰহ্মা আদি স্তুতি করে। 
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে ॥ 
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন ন! স্ফুরে। 
্বপ্রপ্রায় কি দেখিলু হেন মনে করে॥ 
নিজ- প্রমে পরিপূর্ণ কিছুই ন! মানে । 
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণমাত্র জানে ॥ 
ডাকিয়! কহয় নন্দে আশ্র্ধ্য বিধান । 
পূজ্জের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান ॥' 


১ পদকল্পতরু ১১৪৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাতিতা ৩৯১ 


তুলনীয় ভাগবতের প্রাসঙ্গিক শ্লোকত্রয় £ 

“স| তত্র দশে বিশ্বং জগৎ স্থাসস, চ খং দিশঃ । 

সাত্রিদ্বীপাৰ্বিভূগোলং সবায় গীন্দ্ূতারকম্‌ ॥ 

জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজে! নভম্বান্‌ বিয়দেব চ। 

বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণান্ত্রয়ঃ ॥ 

এতদ্বিচিত্রং সহ জীবকাল-স্বভাবকর্মাশয়লিজভেদম্‌ । 

সূনোস্তনেঁ বীক্ষা বিদারিতাপো ব্রজং সহাক্্নমবাপ শঙ্কাম্‌” ॥”১ 
“নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতবে | দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন ন! স্ফুরে ॥” 
এবং “সুনোস্তনৌ বাক্ষা বিদারিতাস্তে ব্রজং সহাত্মনমবাপ শঙ্কাম্” দুইই 
অভিন্ন। কিন্তু বৈষম্য ঘটেছে ঘটনায় নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় । ভাগবতকার 
“কিং প্র এতদুত দেবমায়।' ভাঁবিত। বিহ্বল! যশোদ! প্রসঙ্গে বলছেন, 
অতঃপর যশোদ। নারাঁয়ণেব চরণে শরণাগতা হলেন £ 

“অথো! যথাবন্ন বিতর্কগোচর* 


চেতোমনঃকর্ষবচোন্তিরঞ্সা । 
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতায়তে, 


সুদুবিভাবাং প্রণতাস্মি তৎপদম্‌ ॥”'২ 
যশোদ বলছেন, চিত্ত মন কর্ম ও বাকোর দ্বাব! যিনি যথার্থত তর্কের বিষয়ী- 
ভূত হন না, যিনি বিশ্বেব আশ্রয়, এবং ধাব প্রেরিত ইন্দ্রির়শক্তিতে ও বুদ্ধি- 
বৃত্তিতেই সব কিছু জ্ঞানগোচব হয়, সেই স্বছুঙ্ঞে য় পরমপুরুহে চরণে প্রণাম । 
বলা বাহুলা, উপরি-উক্ত যশোদা-স্তব এশ্বর্ধভাবনাশিথিল হয়ে পড়েছে । 
যশোদার শেষ প্রতিক্রয়াও অনুরূপ এরশ্বর্যমিশ্র--হরি মায়! বিস্তার করলেন, 
ফলত তাব পূর্বস্বতি লোপ পেল, তিনি পুনরায় পুত্রস্নেহে অভিভূত! হলেন, 
ইত্যাদি । 
এই ‘অলৌকিক’ “আশ্চর্যক্ষনক* ঘটনাগুলির তুলনায় পদাবলীর ঘটনী- 
বিবরণ নিতান্ত লৌকিক বাংসলা-রসে অভিষিক্ত হয়েই জীবনানুগ, 
সহজদুন্দর। বস্তুত সেই বিশুদ্ধ মাধুর্ষের বৃন্দারণো “এশ্বর্যশিথিল প্রেমে'র 
স্থান মাত্র নেই। তাইতো পদকর্তা বলেন : 
“নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই ন! মানে । 
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে ॥ 


১ ভা" ১*1৮।৩৭-৩৯ ২ ভা" ১০৮৪১ 


৩৯২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান । 

পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রেকর দান ॥ 

এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজেশ্বরীর প্রেম । 

কিছু ন! মিশায় যেন জান্মুনদ হেম ॥”* 
শুধু “ব্ৰঙ্জেশ্বরীর প্রেম" নয়, সর্বস্তরের ব্রজপ্রেমই পদকর্তার দৃষ্টিতে “কিছু না 
মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম”। আমরা পূর্বে বলেছি, কৃষ্ণের এশ্বর্ধভাবনার 
অভাববশত জন্মলীলার ধিশ্বর্ধব্থল মহাকাবিাক পরিবেশ পদাবলীতে 
যথোচিত মর্যাদীলাভ করেনি । আমাদের মতে, এটি পদাবলীর মহদৃদোষ। 
আবার এখানে এসে সেই মহদৃর্দোষই এশ্বধনিষ্কাশনের মহদৃগুণ হয়ে উঠেছে। 
'জাম্বুনদ হেম'ই পদাবলার পদে পদে আস্বাদনীয়। কৌমার-পৌগণ্-কালো- 
চিত বাৎসলালীলার অহুস্মরণেও তাই নৃতাপর বালগোপালের মোহনমুতিই 
পদ্কর্তার তদ্ভাবিত চিত্তে এমন মর্মস্পর্শী রেখাঙ্কন করে যায় : 


“ধাতু প্রবাল-দল নব গুঁঞ্জাফল 
ব্রজ-বালক সঙ্গে সাজে । 
কুটিল কুস্তল বেডি মণি মুকুত! ঝুরি 


কটিতটে ঘ্ুঙ্থুর বাজে ॥ 
নাচত মোহন বালগোপাল। 
বরজ-বধূ মেলি দেওই কবতালি 
বোলই ভালি রে ভাল ॥ 
নন্দ সুনন্দ যশোমতি রোহিণি 
আনন্দে সুত-মুখ চায় । | 
অরুণ দগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত 
ভাসি হাসি দশন দেখায় ॥ 
বংশি কহই সব ব্রজ-রমণীগণ 
আনন্দ-সায়রে ভাস। 
হেরইতে রশিতে লালন করহতে 
স্তন-খিরে ভীগল বাস ॥”২ 
নৃত্যপর বাল-গোপালের বর্ণনী ভাগবতেও আছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় 
শুকভাষণ : 


পপর 86 cB Cl হ 8, আর ও গর 2s রগ 


“১ তরু ১১৪৪ ২ তরু ১১৫৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাছিতা ৩৯৩ 


“গোপীভিঃ স্তোভিতোহনৃত্যত্তগবান্‌ বালবৎ কচিৎ। 
উদগায়তি কচিনুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥”৯ 

এখানে “ভগবানকে আমরা করতালির দ্বার! প্রোংসাহিত হয়ে কখনে। বালবৎ 
নৃতা করতে দেখছি, কখনে| আবার সৃত্রবদ্ধ কাচ্পুত্তলীর মতো! গোগীদের 
বশীভূত হয়ে মুগ্চভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করতেও দেখছি, কিন্তু তবু 
শুঁক-বাবন্ৃত ‘ভগবান’ শব্দের সন্্রমসংকোচে বাৎসলারসের যে কিছু হানি 
ঘটেছে, তাতেও সন্দেহ নেই । অবশ্য নবনীভরণ ও যশেোদাতাড়নের বর্ণনায় 
যুগপৎ ভাগবত ও পদাবলী স্বতঃ-উৎসারিত | 

একদ| গৃহদাসীবা কর্াস্তরে নিযুক্ত থাকায় নন্দগেহিনা যশোদ! নিজেই 
দধিমস্থন করছিলেন | দধিমন্থনকালে তিনি কৃষ্ণের নান! বালাচরিত গান 
করায় সে ভরসে অভিন্ন ত হচ্ছিল তার বক্ষ, শ্রমভারে স্থালিত হচ্ছিল তার 
কবরীমাণ্য । এমন সময় ক্ষুধাত বালকপূত্র এসে স্বহস্তে মথনদণ্ড নিবারণ 
করে মাতৃহৃধ! পান করতে থাকেন। বালকের ক্ষুধানিবৃত্তি হয়নি, অথচ 
ওদিকে টুল্লাস্থ হুথ* উতথল ত হয়ে €ঠে। পুত্রকে অতৃপ্ত রেখেই শশবান্তে 
যশোদ! গাত্রোথাপ করলেন । ক্রুদ্ধ বাশকও যত্র তত্র দধিভাঁও চূর্ণ করে ফেরে, 
নবনীওক্ষণ ও নিক্ষেপ করতে থাকে । যশোদা পুত্রের এই আচরণে গোপনে 
হাস্য কবেও বাহত য্টিতত্তে ধাবমান! হখেন | উদৃখল দেকে অবতরণ করে 
কৃষ্ণও ভাতবৎ পলায়নপর হন। ভাগবতঞার বলছেন, নিকিনল্প সমাধিবূঢ় 
যোগীরাও পরম একাগ্রতা সত্তেও ধার চরণ স্পর্শ করতেপ ন না, সেই 
কৃষ্ণকে ধরবার জন্য যুশোদা পশ্চাৎ ছুটে চললেন । অবশেষে কৃতাপরাধঙ্ছ 
রোরুগ্যমান, বামহস্তে কজ্জলবণাপ্ত-নয়ন মার্জনে রত, মাতৃমুখে বারংবার 
ভীতদৃষ্টিপঞ্চারণপর কৃষ্ণের প্রতি মমত্ববশত তিনি হস্তস্থিত যম্টি ত্যাগ করে 
রজ্জুদ্বার| তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে চাইলেন । এর পরের ঘটন। দামোদর- 
লীল! ও যামলাজুনভঙ্গ ভাগবতপাঠকের অতিপরিচিত। এখানে আমর] 
শুধু দামোদরলালার সূচক-শ্লোকে যশোদার প্রতি বাবহৃত বিস্ময়কর 
অভিধাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই £ “তাক্তধা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞগ্বার্ভক- 
বংসল।””-_-“অর্ভকবৎসলা১”, অর্থাৎ “বালকমাত্রে প্রমবাৎসল্যবতী ' কৃষ্ণে 
পুত্রজ্ঞানমাত্রসম্পন্ন, ভগবদ্স্বরূপের “প্রভাবানুসন্ধানরভিতা” যশোদা বিশুদ্ধ 
বাৎসলাপ্রতিমা । এই “অর্ভকবৎসলা' যশোদার ভাবকল্পনায় পদাবলী, 


হজ ডজ এও উড ৩০৬৬৪ ভঞ্রাজঞজ ডিজি 


১ ভাং ১১১১7 


৩৯৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ভাগবতের সঙ্গে এক ও অভিন্ন । ঘনরাম দাসের এ.পধায়ের একটি পদ 
আমাদের উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত হলো: 


“ছ বাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী। 

ধরিতে ধরিতে ধর! ন! দেয় নীলমণি ॥ 

গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত। 
কোপ-নয়নে বাণী চাহে চরি ভাত ॥ 

হেদেরে নবনী-চোর! বলি পাছে ধায়। 

এ ঘর ও ঘর করি গোপাল লুকায় ॥ 

নডি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়য়া। 
অখিল-ভুবন-পতি যায় পালাইয়া ॥ 

এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে । 

সে হরি পালাঞ| যায় জননীর ডরে ॥ 

রাণীর কোল হইতে গোপাল গেলা পলাইয়]। 
আকুল হইল! রাণী গোপাল না দেখিয়! ॥ 
ঘরে ঘরে উকটিয়া সকল গোকুল। 

তোম! ন! দেখিয়! প্রাণ হইল আকুল ॥ 

করি ঘরে-আছ গোপাল বোল ডাক দিয়া । 
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥ 

শ্রীদাম ডাকিয়া বোলে কানাই আমাদের ঘরে 
সভাকার প্রাণ গোপাল লুকাইলন্মায়ের ডরে | 
ঘনরাম দাসে কহে থির কর মন। 

প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন ॥”?১ 


ভাগবতীয় ঘটনার রূপান্তরটুকু লক্ষণীয়। ফলত, এখানে এরন্বর্ধলীলার পরিসর 
আরো! সংকীর্ণ হয়ে এসেছে । ভাগবতের ভাষায়, “যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্‌”২ 
পদাবলীর ভাষায়,"এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে,” সেই "স্বয়ং ভগবান্‌” 
কৃষ্ণকে শ্রুতি বলেছেন, “ভক্তিবশঃ পুরুষ: | ভক্তিরেব ভূয়সী |৮-_ঘনরাম 
দাসের বক্তব্যও অনুরূপ £ “প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন ॥” 

ভাগবতে “ফলক্রয়ে'র প্রসঙ্গ উথাপিত হয়েছে দশম স্কন্ধের একাদশ 


১ তরু ১১৬৪ ২ জঁ" ১১১৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগফ্হিতা ৩৯৫ 


অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ের মাত্র দুটি শ্লোকে৯ ভাগবতকার সৃত্রাকারে ঘটনাটি 
লিপিবদ্ধ করেছেন । ফলবিক্রয়িণীর কাছ থেকে কৃষ্ণ ফলক্রয় করতেই তার 
ফলপাত্র রতুভাণ্ডারে রূপান্তরিত হলো-_ভাগবতীয় এই সংক্ষিপ্ত ঘটনার 
বিস্তারিত বিবরণ পাই পদকল্পতরু-সংগৃহীত বিভিন্ন পদে২। এ পর্যায়ের 
পদকার প্রধানত উদ্ধবদাস ও ঘনরাম দাস। 


ভাঁগবতে এরপর নন্দ-উপনন্দ গোপবুদ্ধগণ সমভিবাহারে ব্রজবাসীদের 
রন্দাবন-গমনেব উল্লেখ আছে । বৃন্দীবনেই রাম ও কৃষ্ণের গোষ্ঠবিহারের 
সূত্রপাত । প্রথমে অদূর গোচারণলালা, পরে স্বদূর গোষ্ঠলীল| | প্রকৃতপক্ষে 
উভয় গোষ্ঠবিহার-লীলাই অদুরবধের অগণিত দৃশ্যে আঙম্বরপূর্ণ। সবাগ্রে 
আছে বৎসাসুর, তারপর ক্রমান্বয়ে বকান্তর, অথান্তব, ধেনুকাসুর ইত্যাদি । 
অঘ ও ধেনুঞ্-বধের খবাবতা উল্লেখযোগ্য লীলা-_বনভোজন ও ব্রহ্ধ- 
মোহন । ভাগবতীয় অসুর বধাদি এশ্বর্ধলালার প্রতি পদকর্তাগণ বিশেষ 
আকৃষ্ট হননি। পক্ষান্তবে তাদের সমগ্র মনোযোগ বহিরঙ্গ ঘটনার ঘনঘটা! 
থেকে হৃদয়ে” অন্তরঙ্গলোকে গিয়ে পডেছে। অথামুরের রক্তমেঘক্ৃল] 
অতিকায় ওচ্েের অলৌকিক বণনার চেয়ে গোপালের গোন্গমনে একাধারে 
বকুল! বিষগ্রা বিচ্ছেদবিয়োগাতুরা শঙ্কিতা যশোদার অশ্রুজলের মহিমাকেই 
তার! অযূল। জ্ঞান করেছেন । আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষ। ও সাহিতা 
গ্রন্থে একদ! বলেছিলেন, “পদ্দাবলী-সাহিত। গমের রাজা, * নজলের ঝাজ। ; 
পৃধরাগ, সন্তেগ, অভিসার, মান, প্রবাস, প্রেমবৈচিত্তা, নৌকা-বিলাস, 
বাদন্তীলীল|, বিরহ, পুনসিলন-_-প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্যায়ে পর্যায়ে 
কেবল কোমল অশ্রুর উৎস” । পদাধলীসাহিত) “ময়নজলের রাজা কোনো! 
সন্দেহ নেই, কিন্তু আচার্ধ সেন বোধকরি উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন, এই 
“অশ্রুর উৎস" সহত্রধারে সবপ্রথম অবারিত হয়েছে গোষ্ঠগানেই। 
পদাবলীতে বাৎসলা ও সখোর শ্রেষ্ট স্বর্গও রচিত.হয়েছে এখানেই । “কান্দিয়া 


১ “ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রত্বা সত্বরমচাভঃ। 
ফল'বী ধান্মাদায় যযৌ সবফলপ্রদঃ ॥ 
ফলবিক্রয়িণী তন্ত চুতধান্তং করছুয়ম্‌। 
ফলৈরপুরয়দ্‌ রঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ৪ ভা" ১০1১১।১*-১১ 
২ দ্র" তু ১১৪৬৭৭৮৮7৪৮, ৪৯ 
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সাজায় ননারাণী”৯ __পূর্বগোষ্ঠের এই ক্রুন্দনধারা বধূসরার মতে৷ 
যশোদাহ্ুলালকে অনুসরণ করে এসে দিনান্তে উত্তরগোষ্ঠের রত্বদীপে কথঞ্চিৎ 


শুষ্ক হয়েছে : 
“নন্দ-ছুলাল বাছ| যশোদ৷-দুলাল । 


এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥ 

রতন-প্রদীপ লৈয়৷ আইল! নন্দরাণী । 

এক দিঠে দেখে রাঙা চরণ দুখানি ॥ 

নেতের আঁচলে বাণী মোছে হাত পা। 

তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা ॥ 

কহে বলরাম নন্দরাণী কুতৃইলে । 

কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে ॥”২ 
এই পরকীয় বাৎসলোর লালন-মমতাধিকোর আদর্শ অবশ্য ভাগবতই স্থাপন 
করেছে। শুকদেবের সঙ্গে কথোপকথনে পরীক্ষিৎকে তাই বলতে শুনি : 

পিতরো নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ডকেহিতম্‌ । 

গায়ন্ত্যগ্ভাপি কবয়ো যল্পোকশমলাপহৃম্‌ ॥১৮৩ 
অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের যে পরমমধুব বাল্যলীলাকথা অরবণ-কাতনে সর্বজীবের সর্ববিধ 
পাপ প্রশমিত হয়, যে বাল্যলীলাকথা অদ্যাপি আত্মারাম-শিরোমণিগণ 
কীর্তন করে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা বসুদেব দেবকী সেই বাল্যলীলা- 
রস আস্বাদন করতে পারেননি | শুকদেবও স্বীকার কবেছেন, বুন্দাবনের এই 
পরকীয়া বাৎসলা-প্রেমভ্তি “নিতরাং”*, অর্থাৎ সর্বৃতোগরীয়সী । তবে, 
এই সর্বোৎকৃষ্ট বাৎসল্যের বিশদীভবনে ভাগবতকার যে সর্বত্র সফল হয়েছেন 
এমন নয়। এশ্বর্ধমিশ্রিত জ্ঞানের কাছে তিনি প্রায়শই অভিভব স্বীকার 
করেছেন। এদিক দিয়ে পদাবলী সত্যই অতুলনীয়। ভাগবতে যে মাতৃ- 
হৃদয় অর্ধোন্মোচিত, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাই পূর্ণ প্রস্ফুটিত। “আমার 
শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে | পরাণের পরাণ নীলমণি”* মাতৃ- 
হৃদয়ের এই নিত্যজাগরিত স্পেহোৎকগাই সমগ্র গোষ্ঠলীলার নেপথ্যসংগীত। 

বৈষ্ণব রসশাস্তরানুসারে সখ্য, বাৎসল্যের চেয়ে নিয়তর ভুম্যধিকারী । কিন্ত 

বৈষ্ণব কবি বাৎসলোর মতে! সধ্যকেও চূড়ান্ত রূপ দান করেছেন। সধ্যে 


১ তরু ১১৭৯ ২ তরু ১২১০ ৩ ভা" ১০৮৪৭ 
৪ ভা" ১০৷৮৷৫১ € তরু ১১৮৯ 
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আছে শান্তের কৃষ্ণ'নি্ঠা, দাস্যের সেবা, সর্বোপরি ‘বিশ্রস্ত’ ব। সমপ্রাণতা । 
গোষ্ঠবিহার কৃষ্ণের প্রতি গোপবালকদের বিশ্রস্তই বিচিত্র স্তরে বিলসিত। 
ভাগবতের দশম স্কন্ধে একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় যথাক্রমে অদূর ও সুদূর 
গোষ্ঠের লীলাবিবরণ। এর মাধুর্যে ও মহিমায় শেষোক্ত অধ্যায়টিই 
পদাবলী সাহিত্যকে অধিকতর প্রভাবিত করেছে। এ অংশের প্রধান, 
পদকর্তাদের মধ্যে আছেন বিপ্রদাস ঘোষ, বংশীবদন, শিবরাম, ঘনরাম, 
মাধবদাস, যাদবেন্দ্র, নবচন্্র প্রমুখ। গোষ্ঠগানে নবনব বৈচিত্রয-সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে সর্বোপরি জ্ঞানদাসেব নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । গোষ্ঠগানে তার 
বৈশিষ্ট ষোডশ গোপালের’ বর্ণনায় । উত্তরগোষ্টের পদে তিনি ভাগবত- 
বহিভূ্তি কতকগুলি অভিনব দৃশ্য সংযোজন! করেও তার কৰিকল্পনার 
অনন্বতাকেহ প্রমাণীভূত করে গেছেন । তবে এতিহ্যান্থগত গোষ্ঠলীল! গানেও 
বৈষ্ণব কাব ১ৎক্ষ্ট কাবাপুণ্টি করেছেন। প্রমাণস্বরূপ প্রথমেই গোষ্ঠবিহারীর 
বিচিত্র সজ্জার কথা মনে পড়ে যায়। ভাগবত গোপালকের সাধারণভাবে 
যে-সঙ্জার বর্ণনা করে বলেছে: “ফলপ্রবালস্তবকত্বমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ । 
কাচগুঞামণিস্বর্ণ$ মতা 'অপাভূষয়ন্ঃ২, পদাবল'তে সেই সঙ্জাই গোপালের 
বিশিষ্ট ভূষণ হয়ে উঠেছে : 
“নবীন-জলদ-শ্বাম-তন্ব মনোহর । 
ধাতু-রাগ-নব-গুঞ্জা-শুঙ্গ-বেণুধর ॥ ৩ 

আবার ভাগবত গোচারণলীলায় গোপালকে ব্ বিচিত্র ক্রীড়া--লাপের বর্ণনা 
দিয়ে বলে : “কুজস্তঃ কোকিলৈঃ পরে'* নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভি:”*, আর এরই 
অনুসরণে পদকতাও বলেন: 


“কোই কোকিল সম গরজই কুহুকুহু 
কোই ময়ুর সম নৃতা রসাল ॥”« 


১ 'জ্ঞানদান নিয়লিখিত ফোলজন সথার বূপগুণ বর্ণনা করিয়াছেন । দাম, সুদাম, স্তোক- 
কৃ, স্থবল, অংশুমান, বস্ুদাম, কিন্কিণী, অর্জন, দেবদত্ত, সুনন্দ, বরুথপ, নন্দক, বিশালা, 
বিষয়া, উজ্জ্বল এবং হুবাহ। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমস্তাগবতে [ ১০২২1৩১-৩২] 'স্তোককৃষ্চ, 
অংগ্ুমান, দাম, স্থবল, অজু ন, বিশাল| এবং বরুখপের নাম আছে। ভাগবত বণিত 
বৃষভ এবং ওজন্বিনের নাম জ্ঞানদাস উল্লেখ করেন নাই।'' দ্র" 'জ্ঞানদাস ও তাহার 
পদাবলী’, পৃ’ ১৬, টীক, ড* মজুমঘার সম্পাদিত । 

২ ভা" ১০১২৪ ৩ তরু ১২৩৯ ৪ ভা* ১০।১২।৭-৮ ৫ তরু ১২০৫ * 
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এ হলে! বিখ্যাত বনভোজনলীলারই পূর্বভূমিকা। আর সেই বনভোজনের 
চিত্রটিও বিশ্বস্তর দাসের তৃলিকায় কম শোভাশ্যাম হয়ে ওঠেনি £ 


“সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী 
ভোজন করয়ে সুখে । 

ভাল ভাল কৈয়। মুখ হৈতে লৈয়। 
সভে দেই কানু মুখে ॥ 

সভে কহে ভাই আমার কানাই 
মোরে বড় ভাল বাসে । 

আমার সমুখে বসি খায় সুখে 


সদা রতে মোর পাশে ॥''* 
কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজরাখালের এই অপূর্ব সমপ্রাণত| যে ভাগবত-ভাবিত তারই 
প্রমাণস্বরূপ স্মরণ করা যায়: 
“কৃষ্ণস্য বিষ কৃ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্পদূশো ব্রজার্ভকাঃ। 
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথান্তোরুহকণিকায়াঃ ॥৮২ 
পুনরপি, 
“সর্বে মিথে! দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথকৃ। 
হস্তে হাসয়স্তশ্চীভাবজহ : সহেশ্বর]ঃ ॥ *৩ 
অর্থাৎ, প্রফুল্ল কমলের বীজকোষের চতুর্দিকে যেমন মণ্ডলাকারে শ্রেণিবদ্ধ 
দলগুলি বিরাজ করে, তেমনি গোপবালকরাও ঘন মগ্ডলাকৃতিতে কৃষ্ণকে 
বেষ্টন করে তার মুখোমুখি হয়ে আনন্দোৎফুল্প লোচনে যমুনাতীরস্থ বিপিনে 
উপবিষ্ট হলেন। তারা কৃষ্ণসহ পরস্পর পরস্পরের ভোজা আস্বাদন করাতে 
করাতে, হাসতে হাসতে এবং হাসাতে ভাসাতে ভোজন করতে লাগলেন । 
গোষ্ঠটলীলার আরও করেকটি অন্তরঙ্গ তথ্যচিত্র পাচ্ছি পদকল্পতক 
গ্রহে । যেমন, “শ্রীদাম কোরে অলসে তহি" শুতল। সুবল-কোরে 
বলরাম ॥৮* তুলনীয় ভাগৰতের প্রাসঙ্গিক শ্লোকদয় : “কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং 
গোপোৎসঙ্গোপবর্থণম্‌। স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥””ৎ এখানে 
কৃষ্ণ কর্তৃক বলরামসেবা বণিত ; পরে গোপকর্তৃক কৃঞ্ণসেবা : 


১ তরু ১১৯৯ ২ ভা" ১৭৯৩৮ ৩ ভা" ১০।১৩৷১০ ৪ তরু ১১০১ 
৫ ভা" ১০।১৫1১৪ 
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“কচিৎ পল্লবতল্লেষু নিষুদ্ধশ্রমকধিতঃ | 

রৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোতৎসঙ্গোপবর্থণঃ ॥”১ 
অপর গোষ্ঠলীল! পর্যায় হলে! বিনোদ খেল! ব! তেরে গিয়ে পরাজিত জন- 
কর্তৃক বিজিত জনকে স্কন্ধে ধারণ। ভাগবতে এই স্কন্ধে ধারণ বণিত হয়েছে 
প্রলম্বাসুরবধের ভূমিকারপে : 

“উবাহ কৃষ্ণে! ভগবান্‌ শ্রীদামানং পরাজিতঃ। 

বৃষভং ভদ্রসেনন্ত প্রলম্থো রোহিণীসুতম্‌ ॥৮২ 
শ্াদালীতে ও কৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীণামকে বহনের ঘটন] পাই : 

“কানাই হারিয়া কান্ধে করয়ে শ্রীদামে। 

স্ববল হারিয়! কান্ধে করে বলরামে ॥*৮৩ 
গোষ্টবিহারা কৃষ্ণের অপর এক।ট উল্লেখযোগ্য লাল! হলে! দাবানল-পান । 
পদ্দাবলীজে এ-লীলার বিববণ পাই গোষ্টপ্রত্যাগত কৃষ্খসখাদের বর্ণনায়, 
পরোক্ষে । সহচর-রন্ুচবেরা নন্দরাণীকে বলছেন : 

“লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড স্বখ। 

প্রুশে ফিরায় ধেনু এ বড কৌতুক ॥ 

যে দিন যেবা মনে করি কানাই তাহা জানে । 

খুধা লাগিলে অন্ন কোথা! হৈতে আনে ॥ 

এক দিন দাবানলে মরিতাম পুডিয়া। 

তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন কর্রিয়] ॥''৪ 
ভাগবতীয় অগ্নিপানলালাব উল্লেখটি এখানে দন্দবভাবে উপস্থিত :র! হয়েছে। 
ভাগবতে আছে, একদা*গোপ-বালকদের ঘিতর ধরেছিল "াবানল। ভাত 
শরণাগত বালকবৃন্দের আকুল প্রার্থনায় তখন কৃ তাদের দুই চক্ষু বন্ধ 
করতে বলেন, 

“তথেতি মীলতাক্ষেযু ভগবানপ্রিমুল্বণম্‌ | 

পীত্বা মু ন তান্‌ কৃচ্ছাদ্যোগাধীশে! বামোচয়ৎ | 
যোগেশ্বর কৃষ্ণ অতঃপর সেই অগ্র পান করে ফেললেন। “তাহাতে রাখিল 
গোপাল কেমন করিয়!”--গোপবালকেরা নয়- মুদ্রিত করে ছিলেন, তাদের 
তাই কারণ জানার কথ! নয়। অতএব নন্দপাণীর নিকট ব্রজরাখালটির সাক্ষ্য 
HEE SE ২ ভা ১০৷১৮৷২৪ 
৩ তরু ১১৮৪ ৪ তরু ১২:১ ৫ ভা* ১০।১৯।১২ 


৪৩৩ ভাগবত ও বাঙলা? সাহিত্য 


চমৎকার সংগতি লাভ করেছে । “বেণুতে ফিরায় ধেন্্ এ বড় কৌতুক” 
ব্রজগাভীকুলের এই কৃষ্ণ-বেণুগীতসম্মোহনের সমর্থন পাই বৃন্দাবনগোপীর 
ূর্বরাগাখা গীতে £ “গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযৃষমুত্তভিত কর্ণপুটেঃ 
পিবস্ত্যঃ।”১ পরিশেষে “খুধা লাগিল অন্ন কোথা! হৈতে আনে" চরণটিকে 
যজ্ঞবধূ-সংবাদের সৃচকরূপে উপস্থাপন করা যায়। 

ভাগবতে যজ্ঞবধূ-সংবাদ পাবে দশম স্বন্ধের ভ্রয়োবিংশ অধ্যায়ে । একদা 
ক্ষুধায় কাতর হয়ে গোপবালকগণ কৃষ্ণের নিকট অন্প্রার্থনা করায় কৃষ্ণ 
তাদেরই কয়েকজনকে অদূরস্থ কোনে! যজ্ঞন্থলে গিয়ে যাঁজ্িক ব্রাহ্মণের কাছ 
থেকে অন্নভিক্ষার আদেশ দ্রিলেন। ক্ষুদ্র গর্গাদি অপবর্গ বাসনায় আবদ্ধ উক্ত 
পণ্ডিতম্মন্য যাজ্জিক ব্রাহ্মণগণ কিন্তু এই আহার্ধ প্রার্থনার যৎকিঞ্চিৎ উত্তর- 
দানেরও আবশ্যক বোধ করেননি । গোপাবালকেরা রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্তন 
করলেন । মৃদু হেসে এবার কৃষ্ণ বিপ্রবধূদের কাছে তাদের প্রেরণ করেন। 
কৃষ্ণের প্রতি পরম অনুরাগবতী বিপ্রবধূরা অগ্রজ বলরামসহ প্রিয় কৃষ্ণের 
আগমন-সংবাদে ব্যাকুল হয়ে তৎক্ষণাৎ নান! ভোজ্য বিবিধপাত্রে বহন করে 
নিয়ে চললেন, পিতা-পতি কেউই তাদের গতি রোধ করতে সমর্থ হন ন1। 
শুধু জনৈক! বধূ গৃহে অবরুদ্ধ হওয়ায় ধানযোগেই অচ্যুতাশ্লেষ লাভে সমর্থ! 
হলেন । বৃন্দাবনের উপবনস্থলীতে বিশ্রামরত শ্রীকৃষ্ণ তাদের এই ছূর্জরগেহ- 
শৃঙ্খল বিছূর্ণকারী অনুরক্তির প্রশংসা করেলেন। সেই সঙ্গে বললেন, গার্‌স্থাই 
স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; বিশেষত, সঙ্গ অপেক্ষা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনেই তাকে 
অধিক পাওয়ার সম্ভাবন। | 

“প্রবণাদ্দর্শনাদ্ধযানান্ময়ি ভাবোহনুকীর্তলাৎ। 
ন তথ! সন্নিকর্ধেণ প্রতিযাত ততো! গৃহান্‌ ॥২ 

অত এব গৃহে প্রত্যাবর্তন তাদের কর্তব্য ; গোবিন্দ-ইচ্ছায় আত্বীয়বর্গ বিনা- 
দ্বিধায় তাদের সমাদরে গ্রহণ করবেন। কৃষ্ণ-হ্থভাষিতের মাধুর্ধে ও প্রসাদে 
পরিতৃপ্ত বিপ্রবধূরাও সানন্দে যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্তন করলেন। যে-অহৈতুকী 
তক্তিবশত তারা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ চরণলাভ করলেন, তারই অভাবে স্বর্গকামী 
বিপ্রবর্গ মাত্র যজ্ঞধূমে সমূহ ইষ্ট বিসর্জন ছিলেন । পরে অবহিত হয়ে যাজ্িক 
ব্রাহ্মণদের তাই আর আক্ষেপেন সীমা থাকে ন1। 


১ ভা ১০২১১৩ 
২ ভা" ১০৩২৬ ক্লোকটি ভাগবতের সকল পাঠেই পাওয়া যায় না। রামনারায়ণ বিভারতের 


গাঁঠে আছে, রাধামোহন গোস্বামীর পাঠে নেই। 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাভি্ত্য ৪০১ 


পদাবলীতে উপরি-উক্ত ভাগবতীয় ঘটনা! গুরুত্বলাভ করেছে । এ অংশের 
নিষ্ঠাবান পরিবেষক ভলেন উদ্ধবদাঁস। তাঁর লেখনীর মধুর স্পর্শে যজ্ঞপত্নী- 
কর্তৃক রাম-কৃষ দর্শনের বর্ণনাটি বাঞ্ছিত হৃদয় গ্রাহিতা লাভ করেছে : 
“নানা অন্ন বাঞ্জন লৈয়| মুনি-পত্তাগণ 
যেখানে বসিয়া রাম কানু । 
নবঘন-শ্যাম দেখি প্রেমে ছলছল শআ্রাখি 
সমপিল অন্ন সহ তনু ॥” 
“নিরখিয় শ্যাম-রূপ কি কোটি কন্দর্প-ভূপ 
পদতলে করয়ে নিছনি । 
৬ উদ্ধবদাস কয় লখিলে লখিল নয় 
অখিল অমিয়া-রস-খনি ॥”৯ 
“অখিল আময়া-রপ-খনি”_-এই “অমিয়|-রস-খনিশ্র সুবিখাত দৃষ্টান্ত 
পেয়েছি ইঙোমধ্ো স্বপম্পন্ন কালিয়দমনলীলায় । কৃষ্ণের গোষ্টবিহারের 
বিস্তীর্ণ পরিসরে কালিয়দমন সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছে । এই কাঁলিয়- 
দমনই গোপী-ক্ঃ-প্রেমের প্রথম “চাতুরী সার”। তাই ঘটনা পরম্পরায় 
কালিয়দমন বিপ্রবধূ-সংবাদে র পূর্ববতী হওয়া সত্বেও এটিকে আমরা এক দীর্ঘ 
প্রেমনাটোর নান্দীপাঠকূপে পরিবেষণের পক্ষপাতী । 
প্রেমভক্তির সূন্ক্নাতিসৃক্ষ্ম ক্রম-উন্তরণে এবং ঘটনার স্ব শৃঙ্খলার সন্নিবেশে 
ভাগবতকাবের যথার্থই তুলনা নেই । দশম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধাতে তেতাল্লিশ 
সংখ্যক শ্রোকটির দিকে অঙ্থুলিনির্দেশ করা যায়। এটি ধেহ্ৃকাহ্বর বধদৃশ্যের 
পরবর্তী উত্তরগোষ্ঠের বর্ণনা । পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ধেনুকাহৃর বধের 
অব্যবহিত পরেই ষোডশ অধ্যায়ে কালিয়দমনলীল] বাখ্াত। স্বৃতরাং 
এই ছুই দৃশ্যের মধাবর্তী খণ্ডচিত্রটি রসিকজনের কাছে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ 
বলেই মনে হবে। আলোচ্য শ্লোকে শুকদেব বলছেন : 
"গীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভূ্ৈ- 
স্তাপং জহুবিরহজং ব্রগযোধিতোহহি। 
তৎসৎকৃতিং সমধিগমা বিবেশ (।ং 
সব্রাডহাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্‌ |” 
অর্থাৎ ব্রজরমণীগণ তাঁদের নয়নভ্রমর দিয়ে মুকুন্দমুখশ্কমলমধূ পান কবে 
১ তরু ১২৩৪ 


২৬ 


৪৩২ 


দিবসে কৃষ্ণ*-অদর্শন জনিত বিরহতাপ নিবারণ করলেন। 
সব্রীড় হাস্য এবং বিনীত কটাক্ষকে তৎকৃত সমাদর বলে গ্রহণ করে গোষ্ঠাস্তর্গত 
নিজ গৃহে প্রবেশ করেন। বলা বাহুল্য, কালিয়দমনে পরিস্ফুট পূর্বরাগের 


ভাগবত ও বাঙ্লাশাহিত্য 


এ হলো মুখবন্ধ । 


রূপ গোস্বামীর উজ্জলনীলমণির ব্যাখ্যা অনুসারে কালিয়দমন “অদৃর 
প্রবাসে’র লক্ষণাক্রান্ত। আর গোষ্ঠ নন্দমোক্ষণ রাসান্তর্ধান প্রভৃতি এরই 
অন্তর্গত হয়ে পর পর ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত । তন্মধ্যে এখানে সর্বাগ্রে কালিয়- 


দমনই আলোচনীয়। বৈষ্ণব কবি কালিয়দমনের পটোতোলন করছেন 


এইভাবে : 


এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি পড়ে ভাগবত-পাঠক মাত্রেই বুঝবেন, এক্ষেত্রে পদ কর্তা 


“কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ তাহ! রহে 
বিষ-জল দহন সমান । 
তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায় 
পড়ে তাহে তেজিয়! পরাণ ॥ 
বিষ উথলিছে জলে প্রাণী যদি যায় কুলে 
জলের বাতাসঃপাঞা মরে। 
স্থাবর জঙ্গম যত কুলে মণি আছে কত 
বিষ-জ্বালা সহিতে ন! পারে ॥ 
দেখি যহবণন্দন | দুষ্ট-দর্প-বিনাশন 
উঠিলেন কদমের ডালে। 
তাহার উপরে চড়ি ঘন মালশাট মারি 
ঝাঁপ দিল] কালীদহ-জলে ॥ 


দেখিয়! রাখালগণ কান্দিয়া আকুল মন 
পড়ে সভে মুরছিত হৈয়! 

ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহে! থির নাহি বান্ধে 
ক্ষণেকে চেতন সভে পাঞা ॥ 

কি বলি যাহ্ুব ঘরে কি বলিব যশোদারে 
ধেনু বৎস কান্দে উভরায়। 

শুনিতে এ সব বাণী পাষাণ হইল পানি 
মাধব অবনী গড়ি যায় ॥”* 


১ তরু ১৫৬৭ 


কৃষ্ণও তাদের 
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কতদূর ভাগবতান্গত। কৃষ্ণকে বিষজলে সপ-কবলিত দেখে কালিয় হদের 
তীরে নন্দ-যশোদাঁর শোক পর্যন্ত একান্তভাবেই ভাগবতাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে | 
ভাগবতে কালিয়দমনের দৃশ্যে বাৎসল্যপরায়ণা যশোদার পাশাপাশি 
নবানুরাগিণী গোপীদের মর্মবেদনাও কম উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি : 
“গোপ্োোহনুরক্রমনসে। ভগবত্যনস্তে 
তৎসৌহদঃস্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্থ্যঃ। 
গ্রস্তেহিণ] প্রিয়তমে ভূশছুঃখতণ্তাঃ 
শৃন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দর্ৃশুক্ত্িলোকম্‌ ॥৮১ 
অর্থাৎ কৃষ্ণানুরক্তা গোগীরা অনন্ত গুণনিধি প্রিয়তমকে সপগ্রস্ত দেখে 
অতিশয় দুঃখকাতর। হলেন । তারা তার সৌহৃদ্য, সম্মিত দৃষ্টি এবং মধুর 
বচন স্মরণ করে 'প্রয়বিরহে ত্রিলোক শুন্য দেখলেন । 
ভাগব্তের এই সাধারণাবে গোপী দুঃখ বর্ণনা প্দাবলীতে বিশেষ করে 

গাধার মর্মবিলাপ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে শ্রীরঞ্চকীতনের সঙ্গে পদাবলীর 
নিগুঢ একা বর্তমান। তবে শ্রীকুষ্কার্তনে রাধা! ছিলেন পূর্বসংগতা, কাজেই 
অনুরাগবতী ; আর পদাবলীতে রাধা বিশুদ্ধা পূর্বরাগবতী | তবু শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনের অনুরাগিণী রাধার মকুণ আন্নপ্রকাশের সঙ্গে প্দাবলীর পূর্বরাঁগবতী 
রাধার অভিব্যক্তি একাকার হয়ে গেছে। প্রমাণষরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
কালিয়পমন-পর্বের গৌরীরাগে গেয় পদটির প্রথম চতুষ্কই উদ্ধার কর! যায় £ 

“আজি জখনে মে! বাঢ়ায়িলে পাএ। 

পাছে ডাক দিল কালিশীমাএ ॥ 

তার ফলে" মোর পরাণ পতা । 

মোক ছাড়া কান্কাঞ্জি গেল] কতী ॥১৮ 
এরপরই উদ্ধারযোগ্য ভাটিয়ালী রাগে গেয় পদটির মধ্যাংশ : 

“হৃদয়ত ঘাঅ দিম! রাধা গোআলিনী ॥ 

করএ করুণ] বিনায়িআঁ চক্রপাণী ॥ 

কর্ভে| না লঙ্ঘিব আর তোঙহ্মার বচন। 

উঠ উঠ জলে হৈতে নান্দের নন্দন ॥ 

কি করিব ধন জন জীবন ঘরে 

কাহ্ন তোল্ষ। বিনি সব নিফল মোরে ॥ ২॥ 


১ ভা" ১০১৬২, 
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হা হা নিদয় বিধি কেন্তে হেন কৈল ৷ 
কৌোয়ল কাহ্নাঞি কেন্তে বিষজালে' মায়িল ॥ 
দেখিতে রাপায়িল সব গোপীর পরাণে। 
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগর বর কানে |৩1” 
শ্রীকৃষ্তরকীর্তনের এই “মোর পরাপ-পতী”'রই ভাষান্তর পদাবলীর “মঝু জীবন- 
নাথ” | “হা হা নিদয় বিধি কেন্ছে হেন কৈল”- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই নিখাদ 
বিলাপগীতির নব-স্বরলিপি রচন1 করেছে পদ্াবলীর “হরি হরি কি ভেল 
বজর নিপাত” | পদকল্পতরু থেকে মাধবদাসের প্রাসঙ্গিক পদটির অংশবিশেষ 
আমাদের বক্তব্যের প্রমাণাপেক্ষায় তুলে ধরা হলো £ 
“সহচবি সঙ্গে রাই খিতি ল,ঠই 
খণহি খণহি মুরছায়। 
কুস্তল তোভি সঘনে শির হানই 
কে! পরবোধব তায় ॥ 
হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত 
কাহে লাগি কালিন্দি-বিষ-জলে পৈঠল 
সে! মধু জীবনশ্নাথ ॥৮১ 
ভাগবতে কালিয়দযন দৃশ্যে বলরামের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
সর্পগ্রস্ত কৃষ্ণকে দেখে তিনি নন্দ-যশোদ1-গোপগোপীর মতো শোকাকুল 
হয়ে পড়েননি । কেননা তিনি ছিলেন তত্ৃজ্, অনুজের প্রভাব তিনি 
জানতেন : “প্রভাবজ্ঞোহনুজস্য সঃ”২। সেইজন্য স্টে কৃষ্ণানুভাববিদূই শোঁক- 
সন্তপ্ত ব্রজবাপীকে কালিয়হুদে প্রবেশের থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন: 
“কৃষ্ণপ্রাণান্‌ নিবিশতো| নন্দাদীন্‌ বীক্ষ্য তং হৃদম্‌ । 
প্রত্যষেধৎ স ভগবান্‌ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ ॥”৩ 
কালিয়দমনের দৃশ্যে বলরামের এই ভূমিকাটি পদকর্তা ভাগবত থেকে সম্পূর্ণ 
অবিকৃতভাবে উদ্ধার করেছেন। পদকল্পতরতে একটি পদে তাই দেখি কৃষ্ণ- 
অনুভাববিদ্‌ বলরাম বাহাত সকলকে প্রবোধ দিচ্ছেন, এইমাত্র, “সবে মাত্র 
বলরাম প্রবোধে সভায়” ঃ |. 
কালিয়দমনের মূল ঘটনাও ভাগবতকে পদে পদে অনুসরণ করেছে। 
, প্রসঙ্গত স্মরণীয় বৈষ্ণব পদাধলীর “কাস্থিঃ কালিয়শাসনস্য*-_ 
১ তরু ১৫৮ ২ ভা" ১০।১৬।১৬ ও তত্রেব২২ . ৪ তরু ১৫৯১ 
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প্রজ-বাসিগণ-জীবন-শেষ | 

দেখিয়! উঠিলা নটন-বেশ ॥ 

কালিয়-ফণায় নটন-রজ | 

হেরি জনু তনু জীবন সঙ্গ ॥ 

মরণ-শরীরে আইল প্রাণ। 

হেরিয়। এছন সবহু" মান ॥ 

ফণায় ফণায় দমন করি । 

নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হবি ॥ 

ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ । 

উগারে অনল-সমান বিষ ॥ 

ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি | 

পূজা চরণ-নখর-শশী ॥ 

নাগাজনাগণ করয়ে স্তৃতি। 

শুনি ব্রজ-মণি হরষ-মতি । 

ফণি-পতি অতি হইয়া ভীত । 

শরণ লইল চরণ নীত ॥ 

ফণি-পতিবরে অভয় করি । 

জল সঞ্জে তীরে আইল হরি ॥ 

মাতা যশোমতী লইল ০+1রে । 

মাধব ভাসয়ে আনন্দ লোরে ॥ 

বিষ-জলে জনু তনু দাহন ভেল। 

ব্রজ-প্রেমাম্ৃতে শীতল কেল ॥”* 
এই “কালিয়বিষধর-গঞ্জন । জনরঞ্জন। যদুকুলনলিনদিনেশ” শ্ৰীকৃষ্ণে বধিত 
“ব্রজ-প্রেমামৃতে”র একদিকে আছে মাতা যশোমতীর শীতল কঞ্রোড়, সখাগণের 
আলিঙ্গন, স্বজনের “গদগদ ভাষ,” অন্যদিকে তেমনি সহচরীসহ রাধিকার 
“্ররশ-রস-পাঁন”। এখানে উল্লেখযোগা, বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণে এই কালিয়- 
দমনের দিনটিকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রক। ণর দিনরূপে চিহ্নিত করেছেন 
বৈষ্ণব রসশাস্্কারগণ । বিষ্ণুপুরাণে আছে কৃষ্ণানুরাগবতী গোপীর! কালিয় 
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অকস্মাৎ বললেন, দেখ, দেখ, কৃষ্ণ কালিয়নাগ-পরিবেষ্টিত হয়েও সহাস্মবদনে 
আমাদের দিকে দৃর্টিনিক্ষেপ করছেন--“ভোগেন বেছ্টিতস্যাপি সর্পরাজস্য 
পশ্ঠত। স্মিতশোভমুখং গোপ): কৃষ্ণস্যাস্মদবিলোকনে ॥”৯-__-এই ব্রজবধৃ- 
বাকা উদ্ধার করেই উক্ত প্রবক্তাগণ কৃষ্ণের পূর্বরাঁগের জল্পনা করে থাকেন। 
পদাবলীতেও পাই : 

“কালিদমন দিন মাহ। 

কালিন্দি-কুল কদম্বক ছাহ ॥ 

কত শত ব্রজ-নব-বালা। 

পেখলু জনু থির বিজুরক মালা ॥ 

তোহে কতো স্ববল শাঙ্গাতি। 

তব ধরি হাম ন! জানি দিন রাতি॥ 

তি" ধনি-মণি দুই চারি । 

ততি' পুন মনমোতিনি এক নারী ॥ 

তহি" রহ মঝু মনে পৈঠি। 

মনসিজ-ধৃমে ঘুম নাহি দীঠি॥ 

অনুখন তহক সমাধি । 

কো জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি | 

দিনে দিনে খিন ভেল দেহা। 

গোবিন্দ দাস কহ এছে নব লেহ] ॥" 


কালিয়দমন দৃশ্যে যেমন কৃষ্ণের “বিরহ-বিয়াঁধি” বণিত, গোষ্ঠগমনের 
কিঞ্িন্দ,র প্রবাসে গোপীগণের তেমনি “তহিক সমাধি” বিশেষিত। ভাগবতের 
দশম স্কন্ধান্তর্গত সমগ্র একবিংশ অধ্যায়টিই তো এ পর্যায়ের সর্বোৎকৃষ্ট গীতি- 
কাব্য । এর বিচিত্র স্তরপরম্পর| রসিকের চিত্ব-চমৎকারকারী হয়ে উঠেছে। 
একদা শারদ স্বচ্ছ সলিলে সুপূর্ণ সরোবরের তথা বৃন্দাবন-বনস্থলীর অপূর্ব 
নিসর্গশোভায় মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ পরমানন্দে মোহন মুরলীধ্বনি করলেন। দূর 
থেকে সেই বংশীরব শুনে ভাববতী ব্রজরমণীর! বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ 
এককথায়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে সেই বংশীতান আকুল করে 
তুললো তাদের প্রাণ। বেণুনাদমোহিতা ও প্রেমবিতাবিতা গোপীদের 
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অন্তরে তখন প্রতিফলিত হয় কৃষ্ণরূপ। কর্ণে কণিকার, কে বৈজয়ন্তীমালা, 
পবিধানে কনককপিশ বস্তু ধারণে বর্থাপীড়ের সেই নটবরবপু অনবদ্য : 

প্বর্থাপী্ডং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারং 

বিভ্রদ্ধাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ ম'লাম্‌। 

রন্ধান্‌ বেণোরধরসুধয়! পূরয়ন্‌ গোপরন্দৈ- 

রন্দারণাং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকাতিঃ ॥”* 
এটি বিশুদ্ধ রূপান্গুরাগের পর্যায়ভুক্ত । বংশীতান-_ উদ্দীপক । “ইতি বেণুরবং 
রাজন্‌ সর্বভূতমনোহরম্। শ্রুহ। ব্রজন্তিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্যোইভিরেভিরে ॥”২ 
“সর্বভূতমনোভর”? বেণুনাদে তারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে 
লাগলেন | চাঁপলা হর্ধাদি সঞ্চারী ভাবযোগে তাঁদের কৃষ্ণরতি পরিপুষ্ট হয়ে 
উঠেছে, সন্দেহ নেই | "নের্ধা প্রণয়ং বিন1” | তাদের ঈর্ধাও ভাবপরম্পরায় 
সুক্ষ্ম শল্লে মণ্ডিত হয়ে আত্মএকাশ করেছে । তাদের ঈর্ধা-সপ্রথমত, শ্রীরষ্ণ- 
বয়স্যদের প্রতি  কেননা,গোষ্বিহারকালে “নয়নোৎসব”-শ্রীকৃষ্ণের সনিগ্ধকটাক্ষ- 
সমন্বিত বদনমাধূর্ধ পানে তাদের বাধা নেই : “বক্ত,ং ব্রজেশহ্তয়োরনৃবে গুজুষ্টং 
ঘৈবা নিপীতমনুরঞ্-কটাক্ষমোক্ষম'৩। দ্বিতায়ত, বেণুর প্রতি । ব্রজবধৃর 
বক্তব্য, ন! জানি বংশী কোন্‌ মহাপুণা করেছে, যার ফলে একমাত্র গোপী- 
ভোগ্য কষ্ণ-অধরামৃত সে নিঃশেষে পান করছে ! “গোপাঃ কিমাচরদয়ং কুশলং 
স্ম বেণুর্দাযোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্‌। ভুঙক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং | 
মুহূর্তে রঘুনন্দনের পদের প্রাসঙ্গিক চরণ স্মরণ হবে : 

“মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া। 

বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া ॥৮ 


অতৃপ্ত বাসনাই এখানে তিক ভাষণ অভিবাক্তি লাভ করেছে। তৃতীয়ত, 
ঈর্ধ।__রৃন্দাবনভূমির প্রতি । গোপী বলেন, এই বৃন্দাবন বৈকুগাদি অপেক্ষাও 
অধিকতর সুযশ বিস্তার করেছে পৃথিবীতে, কেননা এখানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন 
অংকিত : “বৃন্দাবনং সখি ভুবেো৷ বিতনোতি কীতিং যদ্দেবকীসৃত পদান্থজলব্ধ- 
লক্ষ্মি ৷” পদকর্তার ভাষায় : 


“ধরণী জন্মিল এথ! কি পুণা করিয়া । 
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়! নাচিয়া ॥” 


১ ভা" ১০1২১।৫ ২ তক্রৈব ৬ ৩ তঁট্রৈব৷৭ 
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চতুর্থত, হরিণীদের প্রতি । গোপী জানেন, এর! মৃঢ়া ; কিন্তু তথাপি ধন্যা। 
কৃষ্ণ বংশীতানে মুগ্ধ হয়ে এর! তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসার সহ কষ্ণসমীপে উপস্থিত হতে 
পারে--আন্তরিক সমাদর সহ সপ্রেম নয়নসম্পাতেরও অধিকারিণী হয়: 
“ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োহপি হরিণা এত ঘ1 নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্। আঁকর্ণা 
বেণুরিভিতং সহকৃষ্ণসাঁরাঃ পূজাং দধুবিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ”১। বলা 
বাহুল্য, গোপীগণের অপ্রাপ্তিজনিত উৎকগ্ঠাই এই নব নব ঈর্ধাপাত্রের সন্ধান 
করে ফিরেছে-মুঢ় প্রাণী হরিণী বহু দূর, এমনকি 'দারুময়? বেণু, মৃন্ময়ী 
ধৰিত্রীর তুলা অচেতন পদার্থেও গিয়ে পড়েছে তাদের ক্ষোভ । শুধু ভূলোকে 
নয়, দ্রালোকেও তাদের ঈর্ধ। লক্ষ্যবস্ত অন্বেষণ করেছে । তাদের বক্তবা, 
“বনিতোৎসবরূপশীল”" শ্রীকৃষ্ণকে দেখে এবং “তৎকণিতবেণুবিবিক্তগীতম * 
শুনে “দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা ভ্রশ্যৎপ্রসূনকববামুমুহুবিনীবাঃ”২ 
বিমানচারিণী দেবীব] পর্যন্ত কামমোহিতা হয়ে তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ পতির 
ক্রোডে মুছ্ছিতা হয়ে পড়েন, তাদের কেশবন্ধ বিগলিত এবং কটির বসন 
স্থলিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, গোপীবৃন্দের আকাজ্ষীব আভাসে পূর্ণ এ- 
গ্লোক। 

অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত । এ অংশে ব্রজগোপীগণ নিজেদের 
গোবিন্দমুগ্ধতার বিশ্বব্যাপী উপমা চয়ন করেছেন। এর মধ্যে স্থান লাভ 
করেছে গো ও গো-বৎসকুল, বৃক্ষলতাদি, নদীসমূহ, মেঘরাজি, শবরস্ত্রীগণ এবং 
গোবর্ধন পর্বত। এই বিচিত্র উপমাদি চয়নের মধ] দিয়ে রূপ গোস্বামী-কথিত 
“লালসোদ্বেগজাগর্াস্তানবং জডিমাত্র তুঁ। বৈয়্গ্র)ং ব্যাধিরুন্মাদে। মোহো- 
মৃতর্দশা দশ” "৩ অর্থাৎ পূর্বরাঁগের লালসাদি দশ দশ! লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 
এই লক্ষণবতী নায়িকাদের পূর্বরাগ-রতি কোথাও দর্শনজ1, আবার কোথাও 
কোথাও শ্রবণজ| হয়ে উঠেছে । যেখানে দর্শনজা সেখানে গোপী কৃষ্ণের 
রূপাভিভূতা ; যেখানে শ্রবণজা সেখানে বংশীমোহিতা। ভাগবতের এই 
দর্শনশ্রবণা দিজা। পূর্বরাগ-রতি পদাবলীর বিপুল পরিসরে বিচিত্র স্তরেবিলসিত, 
সুক্ষতম কলাকৃতিতে মণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিকতায় চুড়ান্ত রসলোক-স্পর্শী হয়ে 
উঠেছে । বিগ্যাপতি-চণ্ডীদাসের উত্তরসাধকদের রপানুরাগ-বংশীমহিমা- 
কীর্তনের নূতন করে পরিচয় লীতের আবশ্যক ছিল ন! । অজঅধারে উৎসারিত 


১ ভা’ ১০২১।১১ ২ ভা" ১২১১২ 


৩ উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদব-প্রক্করণ, ১৩ 
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এ শ্রেণীর অগণিত অততযুৎকষ্ট পদই তার চূরম প্রমাণ। তবে পার্থক্যও গভীর । 
ভাগবতে গোপীনয়নে যে-শ্যামরূপ সমুন্তাসিত ত! প্রধানত গোষ্ঠবিহারীর-- 
তার বর্ণনাও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পৌরাণিক লক্ষণের প্রকৃষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ। 
পদাকলীর শ্যামরূপ অনন্ত রহস্যে ও বৈচিত্র্যে “প্রত্পিদং ললিতাভ্যাং প্রত্যহ 
নৃতনাভ্যাম্‌”। ভাগবতের প্রপদী-নিষ্ঠাকে স্বীকার করেও পদকতণ রোমার্টিক- 
রশ্মির নবনবায়মান সৌন্দর্যশোভায় শ্রীকৃষ্ণের নব নব রূপ আবিষ্কারে তার 
“অনন্ত” অভিধাঁটিরই যথাযোগ্য মর্ধাদ রক্ষা করেছেন। বংশী-মহিমার 
ক্ষেত্রেও কথাটি ূর্ণভাবে প্রযোজা। দু' একটি উদাহরণ-যোগে বক্তব্য 
প্রমাণীকৃত কর! যায়। প্রথমত স্মরণীয় জ্ঞানদাসের একটি বাঙলা পদ: 


“ঢ়ড়াটি বাধিয়। উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ 
ভালে সে রমণী-মন-লোভা | 
আকাশ চাতিতে কিবা ইন্দ্রের ধন্ুকখানি 
নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥ 
মল্লিকা মালতীমালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে 
কেবা দিল চুডাটি বেডিস্সা। 
হেন মনে অনুমানি বতিতেছে স্বরধুনী 
নীল-গিরি-শিখর ঘেরিয়। ॥ 
কালার কপালে চাদ চন্দনের ঝিকিমিকি 
কেবা দিল ফাগু রঙ্গিয়।। 
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিল গে! 
জব! কুসুম তাহে দিয়া। 
হিহ্কুল গুলিয়! কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো 
কালিন্দী পূজিল কৰবীরে। 
জ্ঞানদাসেতে কয় - মোর মনে হেন লয় 
্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥”* 
প্ৰর্ধাপীড়ং নটবরবপুঃ” কৃষ্ণের এই পুরাণ-প্রসিদ্ধ রূপকল্পনাকে অক্ষ" রেখেই 
জ্ঞানদাস প্রথাবদ্ধ আলংকারিক-রীতি ভেঙেছন : “রজতের পাতে কেব! 
কালিন্দী পৃজিল গো/জবা কুম্বম তাহে দিয়া” । 


শত তত ও, ড ও ও 2৯ ও ও 2 পা এ রা ও ৪১৪ 


১ 'পাঁচশত বংমরের পদাবলী’, ড' বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, *২ স' পদ 
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এবার গোবিন্দদাসের একটি বংশ্রী-শ্রবণ মিশ্র রূপানুরাগের ব্রজবুলি পদ 
উদ্ধার করা যায় : 


“রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরস মিঠি 
পুলক ন। তেজই অঙ্গ। 
মধুর মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরিত 


ণ শুনে আন পরসঙ্গ ॥ 
সজনি অব কি করবি উপদেশ । 


কানু-অন্থরাগে মোর তনু মন মাতল 
না গুণে ধরম লবলেশ॥ 
নাসিকাহে! সে অঙ্গের সৌরভে উনমত 
বদন না লয়ে আন নাম। 
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে 
ধরম রহব কোন ঠাম ॥ 
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে 
’ অন্তরে উপজয়ে হাস । 
তহি” এক মনোরথ জনি হযে অনরথ+ 


পৃছত গোবিন্দদাস ॥''২ 

লক্ষণীয়, ভাগৰ্তে সামাজিকের প্রশ্ন প্রবল হলেও গোগীর পরকীয়া-প্রেমের 
ক্ষেত্রে সমাজ বিশেষ সজাগ নয়। পক্ষান্তরে পদাবলীর নায়িকা রাধ। 
“কুল-মরিয়াদি কপাট” উদঘাটন করায় “জভ্রোতবিথার জলে”্র থেকে দূরে 
তীরে দাড়িয়ে “কুলের কুকুবে” কম কোলাহল সৃষ্টি করেনি । বংশী-বিষয়ক 
একটি পদ উদ্ধার করে আমর! এ-প্রসঙ্গেব ছেদ টানতে পারি £ 

“মন-চোরার বাঁশি বাজিও ধীরে ধীরে। 

আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে ॥ 


আমর] কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই 
না বাজিও খলের বদনে । 
আমার বচন রাখ নীরব হইয়! থাক 


ন! বধিও অবলার প্রাণে ॥ 


১ পাঠাস্তর : "বদি হ্য় অনুরত' 
২ ‘গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ’, ড* ব্মানবিহাঁরী মজুমদার স*, ২৬৭ পর 
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যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার 
কেবল তোমার এই ডাকে। 
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান 
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ॥ 
তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর 
ঠেকিয়াছি গোঙারের তাতে | 
কানাই খুটিয়। কয় মোর মনে হেন লয় 


বাঁশী তৈল অবল! বধিতে ॥৮১ 


এখানে উল্লেখযোগ্য, ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের গোপী- 
বিরহকে গ্রপ গোস্বামী কিঞ্চিচ্দ'র প্রবাসের অস্তভু্ধ করেছেন। এই সঙ্গে 
রাসাস্তিক পঞ্চাব্রংশ অধ্যায়ের গোপী-বিরভান্ররাগকেও আলোচনার 
বিষয়ীভূত করা যায়। স্মরণীয়, পূর্বরাগাখ। বিপ্রলন্তের সঙ্গে এর পার্থক্য 
আছে। বস্তুত, একে রসোদগার বলাই সংগত । কেনন! এক্ষেত্রে উত্তর 
গোষ্ঠে প্রত্যাগত কষ্ণের ললিতরূপই শেষ পর্যন্ত পূর্বসংগত! অন্ুরাগময়ী 
গোপীজনের চিরবিরহ-সন্তাপ নিরন্তির মতৌষধ হয়ে উঠেছে। প্রমাণস্বরূপ 
প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করা যায়: 


“বসলো ব্রজগবাং যদগধে। বন্দামানচরণঃ পথি বৃদ্ধেঃ। 

কত্প্রগোধনমুপোহ। দিনাণ্ডে গীতবেণুরন্বগেডতকীতিঃ ॥ 

উৎসবং শ্রমরুচাঁপি দৃশীণামুন্নয়ন্‌ খুররজশ্ছ রিতঅক্‌। 

দিংসয়ৈতি স্বহৃদাশিষ এষ দেবকীজ্ঠরভুরুভ,রাজঃ ॥ 

মদবিঘুণিতলোচন ঈষন্মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালা । 

বদরপাওুবদনে। মৃত্গগুং মণ্ডয়ণ কনককুণ্ডললক্ষ্ম। ॥ 

যদুপতিদ্বিরদরাজবিহারে। যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে । 

মু্দিতবক্ত উপযাতি ছুরস্তং মোচয়ন্‌ ব্রজগবাং দিনতাপম্‌ ॥১ 
অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলের ধেনুপাল এবং আমাদের সকলের হিতকারী। 
তাই তিনি আমাদেরই হিতার্থে গোবর্ধনধারণ করেছিলেন । পথে ব্রন্গাদি 
বৃদ্ধগণ তার চরণবন্দন। করছেন, সহচরবৃন্দ তার কীতি গান করছে। ওই 
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তার বাশি বাজছে । সখি, দেবকীগর্ভজাত এই গোকুলচন্দ্র আমাদের তুল্য 
হহৃদূজনের মনোরথ পূর্ণ করবেন বলে দিনাস্তে ধেনুচয়ন করে ফিরছেন। 
দেখ, তার কঠমাল্য গোধূলি-পরিব্যাপ্ত। শ্রান্ত হলেও আপন কান্তিতে 
স্বজনের আনন্দবর্ধন করছেন কৃষ্ণ । দিবসান্তে তিনি ব্রজে আবদ্ধ ধেনুষবর্ূপ 
এই আমাদের দিনতাপ প্রশমিত করে আসছেন--বন্ধুবর্গের আননাবর্ধক তিনি 
ঈষৎ মদে বিহ্বললোচন এবং বনমালাধারী। স্বল্পপক বদ্দরীফলের তুল্য 
পাত্র তার আনন, তদুপরি কনকময় কুগুলের কান্তিতে কোমল গণ্ডস্থল 
স্থশোভিত। গজরাঁজের তুল্য গমন করছেন বনমালী। চন্দ্রের মতো ত্রন্দর 
তার মুখ। 
একটি উত্তরগোষ্ঠের পঞ্চ দ্রানদাসের দৃষ্টিও অংশত অনুপ : 


“ধেনু সনে আওত নন্দঢুলাল। 
গোধূলি ধূসর শ্যাম কলেবর 
আজানুলম্বিত বনমাল ॥ 
ঘন ঘন শিঙ্গ! বেণুরব শুনইতে 
ব্রজবাসিগণ ধায়। 
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধুগণ, 
মন্দির দ্বাবে দাভায়॥ 
চড়া ময়ুর শিখণ্ডক মণ্ডিত 
বায়ই মোহন বংশ ॥ 
ব্রজবাসিগণ বালবৃদ্ধ জন, 
অনিমিখে মুখশশী হেরি ॥ 
ভুলিল চকোর চাদ জনু পাওল 
মন্দিরে নাচয়ে ফেবি ॥”* 
ভাগবতে গোপীগণের পূর্বরাগের পর হেমন্তে কৃষ্ণলাভমানসে কাত্যায়নী 
ব্রতারস্তের উল্লেখ আছে। এরপর ক্রমান্বয়ে বণিত হয়েছে ব্রত-উদ্যাপন, 
স্নানার্থে যমুনাবতরণ, কৃষ্ণকর্তৃক বস্ত্রহরণ, গোঁপীগণের কৃষ্ণস্ততি, কৃষ্ণের 
ফলদান ৷ এরপর পূর্বোল্লিখিত যজ্বধূ-সংবাদের উপাস্তে গোবর্ধনধারণলীলার 
সূচনা ৷ চতুবিংশ পঞ্চবিংশ, ষড় বিংশ এবং সপ্তবিংশ, মোট এই চারটি অধ্যায় 
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নিয়ে গোবধ্ন ধারণ ও তৎপরবর্তী অভিষেক-বার্তার বিস্তার। সংক্ষেপে 
শেষোক্ত ঘটনার বিবরণ এই, একদ। নন্দাদি গোপগণ সাভম্বরে ইন্দ্রপূজার 
আয়োজন করলে কৃষ্ণ উক্ত বিপুল সমারোহের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। 
নন্দ বললেন, পৃথিবীর অন্নশস্যের প্রাণস্বরূপ পর্জনাদে বের শ্রীত্যর্থে এই যজ্ঞ- 
ব্যবস্থা। প্রাজ্ঞ কৃষ্ণ দপিত ইন্দ্রের মাঁনহরণে দৃঢ়সংকল্প। তিনি 
জানালেন, পূর্বজন্মকৃত কর্মানুসারেই ফললাভ হয়। এতএব স্ব স্ব বৃত্তির 
যথার্থ সাধনই কর্তবা। সেক্ষেত্রে পশুপালক গোপালকদের পক্ষে মেঘবষী 
ইন্দ্র অপেক্ষা! রক্ষক গোবর্ধন পর্বতকে পৃজা করাই অধিকতর সংগত । 
কঞ্চবাকোর ভূরিভুরি প্রশংসা করে ব্রজবাসীরাঁও তাই করলেন। এদিকে 
পূজাবঞ্চিত দেবরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে সপ্ত দিবানিশি বারিবর্ণ করতে থাকেন। 
রক্ষাকর্তার ভূমিক! নিয়ে রুষণও তখন একহস্তে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে 
সমূহ ব্রক্ষবাসী গোপৰৃন্দের তথা পশুপক্ষীর জীবনরক্ষা] করলেন । হতগর্ব ইন্দ্র 
শেষে গোমাতা সুপ্ভিসহ কৃষ্চচরণে শরণাগত হন। কৃষ্ণের প্রসাদ-লাভে ধন্য 
ইন্দ্র সুরভির দুঞ্ধধারায় এবং মন্দাকিণী সলিলে তাকে অভিষিক্ত করে তার 
নুতন নামকরণ কেন ‘গোবিন্দ’ | পদাবলীতে ভাগবতীয় এই গোবধ শলীলা 
সম্পূর্ণ অবিরুতভাবে স্থানলাভ করেছে, শুধু বৈষম্য ঘটেছে রাধামৃত্তির 
উপস্থাপনে : 
“হেন কালে সখী মেলে রাই-কনক-গিরি 
আচম্বিতে দরশন দিলা। 
দাডাঞা| রূপেব ভবে ধরি সহচ।ব-কবে 
মুখ জিনি শশী ষোলকলা ॥ 
রাই নব সুমেরু সুঠান ৷ 
স্মিত-সুরধুনী-ধারে রসের ঝরণ| ঝরে 
হেরি হেরি তৃষিত নয়ান ॥ 
নব অনুরাগ-বাতে স্থির নাহি বান্ধে চিতে 
পাসরিলা নিজ মরিষাদ। 
কাপে তনু থরহরে পর্বত ডোলয়ে করে 
গোয়ালে গণিল পরমাদ ॥ 
লগুড় লইয়া করে কেহে। কেছে। গিরি ধরে 
উদার ব্রজের গোপগণ । 
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লণ্তি| দেবী যে হাসি দাণ্ডাইল! আগে আসি 
রাইরে করিল] অদর্শন ॥ 
ভাব সম্বরিয়! হরি রাখিল৷ গোঁকুল-পুরী 
ইন্দ্রেরে করিয়। পরাজয় । 
চৈতনাদাসের বাণী ত্ৰিভুবনে জয়-ধ্বনি 
গোবদ্ধন-লীল। রসময় ॥”* 
গোবধ্নধারণের পর নন্দমোক্ষণ। ভাগবতের 'অধ্টাবিংশ অধ্যায়ে বণিত 
ঘটনাটির নিপুণ শব্দচিত্রী উদ্ধবদাঁপ। আমর! পূর্বেই বলেছি, রূপ গোস্বামীর 
অভিমত অনুসারে এপধীয়টি ‘কিঞ্চিচ্দ,.র প্রন্পসে'র লক্ষণাক্রান্ত। রাসে কৃষ্ণের 
অন্ত্ধান উক্ত শ্রেণীর প্রবাসেরই চতুর্থ উদীভরণ। অতঃপর সেই পসর্বলীলা- 
মুকুটায়মান * “পরমরসকদন্ব'” রূপে কথিত রাসেই প্রবেশ করা যেতে পারে। 
নিতারাস ও মহারাস ভেদে শ্রীকষ্ণেব বাসলীলা দ্বিবিধ। আদিপুরাণে 
নিতারাস ও বিষ্ণুপুরাশ-হরিবংশ-ভাগবতে মহারাস বণিত। শারদ ও বাসন্ত 
ভেদে মহারাসেরও আবার দ্বেবিধা স্বীকত। ভাগবতে শারদরাস ও গীত- 
গোবিনে বাদন্তরাপ বিলসিত। পদ্মপুরাণে উভয় রাসেরই সমাবেশ । 

বৈষ্ণব পদাবলীতে যুগপৎ সর্বকালোচিত নিত্যরাস এবং শারদ ও বাসস্ত 
মভারাসের রসধার। নিবারিত। বিশেষত ভাগবতীয় ও গীতগোবিন্দীয় 
যথাক্রমে শরংকালোচিত ও বসসন্তবিল সিত রাসবর্ণনা বৈষ্ণব পদ্দাবলীসাহিতো 
সমধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে । এখানে আমবা পদসাহিত্যে উচ্ছৃসিত 
ভাগবতীয় শারদরাস-রহস্েরই কেবল মর্মানুসন্ধান করবো, বাসন্ত-বাসরহস্ের 
নয়। আর শারদরাস-বিষয়ক পদাবলীতে গোবিন্দদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ । সুতরাং 
পদাবলীর শারদরাস পরিক্রমা নামাস্তরে গোবিন্দদাসের পদাস্বাদন হয়ে ওঠাই 
স্বাভীবিক। 

‘ভাগবত ও গীতগোবিন্দ' প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বলেছি, 
ভাগবতীয় রাস ধ্রুপদী । গুরুগম্ভীর যোগবর্ধার পর অনুষ্ঠিত শারদরাসের গতি 
সেখানে গম্ভীর, দর্শন নিগুঢ় এবং সৌন্দর্য আধ্যাত্মিক । তার প্রতিটি চরণের 
প্রতিটি শব্দার্থ ভারতবর্ষীয় ভক্তি-ভাবুকতার অতলান্ত সিন্ধুমথিত। পক্ষান্তরে 
বৈষ্ণব পদাবলীর রাস রোমা্টিকতার লক্ষণে চিহ্নিত । একথা অনস্বীকার্য, 
ভাগবত ও বৈষ্ণব পদাবলীর এই স্বরপ-বিবর্তনের মধ্যবর্তা সেতুবন্ধরূপে 
চ88885288 


১ তরু ১২৪৭ 
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জয়দেবের গীতগোবিন্দ অলজ্ঘনীয়। গোবিন্দদাস তথা অন্যান্য মহাজন 
পদকর্তার শারদরাসমূলক প্রকৃষ্ট পদসমূহের আত্ম। তাই ভাগবতীয় হলেও 
দেহ ও প্রাণ বিশুদ্ধ জয়দেবীয়। অর্থাৎ দর্শন ভাগবতভাবিত, কিন্তু সংগীত 
জয়দেবানুসারী । এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত গোবিন্দ- 
দাসের পদচতুষ্টয় স্মরণ করা যায়। যথা : 

ক. “শরদ চন্দ পবন মন্দ”--এটি “কানড!” রাগে গেয় “অভিসার”? রূপে 
চিহ্নিত প্রথম পদ। অর্থাৎ, রাসরসারন্তে সমুৎসুক কৃপ্টের প্নামসমেতং 
শ্কতসংকেতম্” মৃ্ব-বেণুধ্বনি । অতঃপর “জবলোলকুগ্ডলা” গোঁপাদের 
নিভৃতে অভিসার এবং যমুনাতীরে গোবিন্দসমীপে আগমন । 

খ. “বি'পনে মিলল গোপ-নাপি”-মন্্রার রাগে গেয় পদটি কষ্ণকর্তৃক 
গোপীদের প্রেমনিষ্ভার পরীক্ষাসূচক। 

গ. “এজন বচন কহল যব কান”-ধধানশী' রাগে গেয় এ পদে 
অনুরাঁগবতী ব্রজবধৃণ্ণর সাভিমান মর্মপ্রকাশ। 

ঘ. “কাঞ্চন মণিগণে জনন নিরমাওল/রমণীমণ্ডল সাজ”-_-কামোদ রাগে 
গেয় এ-পদ 'রাসে।খসবে সমাবস্ত” মূলক । “বাজত ডন্ক রবাব পাখোয়|জ,৮ 
“কালিন্দি-তীর সুধীর সমীর৭৮ “ও শব-জলধর অঙ্গ” ইত্যাদি পদত্রয় এরই 
পরিপূরক। এর মধ্যে প্রথম পদচতুষ্টয়ে ভাগবতভাবণার নিদর্শনস্বরূপ আমর! 
গোবিন্দদাসের পদ ও ভাগবতের প্রাসঙ্গিক অংশ পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করলাম : 

১. শরদ-চনন পবন মন্দ 

বিপিনে ভরল কুহ্বম-গন্ধ 
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যৃথি 
মন্ত-মধুকর-ভোর[ি।” 
ও" “তা রাত্রীঃ শারদোৎফুলমন্তিকাঃ।+ ১ 
২. “হেরত রাঁতি এছন ভাতি 
শ্যাম মোহন মদনে মাতি 
মুরলি-গান পঞ্চম তান 
কুলবতি-চিত চোরণি ॥” 
তু “দৃষ্টা-'*বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিররঞ্জিতং 
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্‌।*২ 
১ ভা ১০২ ৯১ ২ ভা" তত্রৈব।৩ 
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৩. “শুনত গোপি প্রেম রোপি 
মনহি' মনহি আপন সৌপি 
তাহি চলত ধাহি বোলত 
মুবলিক কল লোলনি ৷” 
তুৎ “নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং ব্রজন্তিয়ঃ 
কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ’’* 
৪ পবিসরি গেহ নিজহু' দেহ 
এক নয়নে কাজর-রেহ 
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু 
একু কুণ্ডল (ডোলনি ৷” 
তু’ “অগ্রস্তাঃ কাশ্চ (লোচনে,'” ফলত “ধ্যত্যন্তবস্ত্রাভরণাঃ” * 
৫. “ততহি" বেলি সখিনি মেলি 
কেহু কাহুক পথ না হেরি 
এছে মিলল গোকুল-চন্দ 


গোবিন্দদাস গাঁওনি ॥'? 
তু' “আজগ, বন্যোন্যমলক্ষিতোগ্যম1: |" 


এবাব দ্বিতীয়োক্ত পদ : 
১. “বিপিনে মিলল গোপ-নারি 
হেবি হসত মুবলিধারি” । 
তুৎ “তা দৃষ্টান্তিকমায়াতা ভগবান্‌ ব্রজযোধিত+”৪ 


২. “কহ কীয়ে কবব প্রেম” । 
তুৎ পপ্রিয়ং কিং করবাণি বঃ”* 


৩. “ব্ৰজক সবহু’ কুশল বাত” ! 
তু" পব্রজস্যানাময়ং কচ্চিৎ''* 


৪. “হেরি ওঁছন রজনি ঘোর” । 
“রজন্যেষ। ঘোররপা ঘোরসত্বনিষেবিত1”" 


১ ভা" ১৭ ২৯৪ ২ তত্রৈব। 
৪ ভা* তত্রৈব 1১৭ ৫ ভা" তত 
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৪. “কীয়ে শরদ চান্দনি রাঁতি 
নিকুণ্জে ভরল কুদুম-পীতি 
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি 
বুঝি আওলি সাহনি।” 
তু" প্রষ্টং বনং কুম্বমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্‌। 
যমুনানিললীলৈজ ত্তরুপল্লবশোভিতম্‌ ॥”"১ 
এর পর তৃতীয় পদের আলোচন]। 
++ ১. “এন বচন কহল যব কান । 
ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান ॥ 
ট.্টল সব" মনোরথ-করণি। 
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণি |?) 
তু পবিপ্রিয়মাকর্ণ। গোপ্যো গোবিন্মভাষিতং” 
অপ্রিয়-গোবিন্দভাষণ শুনে ব্রজগোপীবুনদ “কৃত্ব! মুখান্যব 
শুচঃ শ্বসনেন শুয্দিন্বাধরাণি চরণেন ভৃবং লিখস্তাঃ? ২, 
২, “আকুল শ্প্তণ গদগদ কহই”' 


০ 


তু” “সংরম্তগদগদগিরো ইক্রবতানুরক্তাঃ' "৩ 
৩. “কৈছে কতসি তুহু’ ইহ অনুবন্ধ ৷” 
তু" “মৈবং বিভোহ্থতি ভবান গদিতুং নৃশংসং”ঃ 
৪. “তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাই] যাব ॥” 
তু" “পাদে। পদং ন চলতম্তব পা"মূলাদঘামঃ 
কথং ব্রজমথে! করবাম কিংব, ।'’৫ 
গো।বন্দ দাসের ক্ষুপ্রারাত পদে গোপী-ভাষণ এখানেই সমাপ্ত । ভাগবতে 
কিন্ত এর পরেও আরো সাতটি শ্লোক সংযোজিত; উপরন্ত রূপান্রাগ- 
রসোদগার-আক্ষেপানুরাগে মণ্ডিত হয়ে ত কৃষ্ণের “কলপদণয়ত: বেণুনাদের 
চেয়ে কম শ্শ্রাব্য হয়ে ওখেনি। 
রাসোৎসবে সংপ্রবৃত্ত কৃষ্ণের বর্ণনাতেও গোবিন্দদাস “মিতঞ্চ সারধ”? 
কবিভাষণের দৃষ্টান্ত রেখেছেন | যথা, মহারাদ্*-_ 
১. “কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমাওল 
রমণী-মগ্ুল সাজ । 


১ ভা" ১২৯২১ ২ তত্রৈব।২৯ ৩ তত্রেৰ।৩* ৪ তত্ৰৈব।৩১ ৫ তত্ৰৈব। ৩৪ 
[| 
২৭ 
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মাঝহি মাঝ মহামরকত-মণি 
শ্যামর নটবররাজ ॥” 
তু" “তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। 
মধো মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো! যথা ॥"৯ 
২. “ধনি ধনি অপরূপ রাস-বিহাধ ॥ 
থীর বিজুরি সঞে সঞ্চক জলধর 
রস ববিখয়ে অনিবার ॥” 
তু" “তড়িত ইব ত! মেঘচক্রে বিবেজুঃ” ২ 
৩ “কত কত পঢুমিনি পঞ্চম গা ওত” । 
তু* “উচ্চৈর্জগুনূ ত্যমান! বক্তকণ্ঠো| বতিপ্রিয়াঃ। 
রষ্ণাতিমরধমুদিতা যদগীতেনেদমাৰৃতম্‌ ॥” ৩ 


গোবিন্দদাসের “পছুমিনিশব তুলনায় এই পবক্তকগীর”* কল্পনা 
অধিকতর শিল্পরসসমুদ্ধ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন ক্ষেত্রও দুর্লভ নয 
যেখানে গোবিন্দদাসই আবার কাঁবারসে ভাগবতকে অতিক্রম করে 
গেছেন। উদ্দাহবণস্ব্ূপ পূরোদ্ধত একটি পদেব চবণ-বিশেষ পুনরুল্লিখিত 
হতে পারে: “তাহি চলত ধাহি বোলত মুরলিক কললোলনি।” একান্ত 
বংশীমোহিতা গোপীব চলচ্ছন্দটি পৰ্যন্ত এখানে ক্যবাচ্ছন্দে বিধৃত হযেছে | 
লক্ষণীয়, বাঙলা পদ অপেক্ষা ব্রজবূলিতে রচিত বৈষ্ণব কবিতায় 
রাসরসতরঙ্গ বহুগুণ কল্লোলিত। আসলে, পয়ার-ত্রিপর্দীতে রাসের গতিচ্ছণ্দ 
রক্ষা! করা অসম্ভব। অপরপক্ষে ব্রজবুলিতে ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রাসের যথার্থ 
প্রাণস্পন্দন ধর! পডে। রাসের আত্মা যে-নৃতা, তা ভাগবতের চেয়ে বেশী 
ধর] পড়েছে নৃতাপর! জয়দেব-ভারতীর মণিমঞ্জীরে | এক্ষেত্রে বাসন্তরাসরসিক 
জয়দেবই গোবিন্দদাসের দীক্ষাগ্ডর | যথা, গোবিন্দদাসে : 
“কৃত কত চান্দ তিমির পর বিলসই 
তিমিরহ কত কত চান্দে। 
কনক-লতায়ে তমালহছ' কত কত 
দুহু দুহু তনু তনু বান্ধে ৷” 
১ ভা* ১০৬৩৭ ২ তনত্রৈব।৮ ৩ তত্রৈব* 


৪ “নানারাগৈরনুরজ্লিতকণ্তী”--গ্রীধরটীক' 
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তু* জয়দেব : 
“করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলম্বনবংশে । 
রালরসে সহনৃত্যপরা হরিণ! যুবতিঃ প্রশশংসে ॥'”* 
কিন্তু ভাবহিল্লোল ও শব্দতরঙ্গ দুই মহান্‌ পূর্বপূরীর নিকটে প্রাপ্ত হয়েও 
বৈষ্ণব পদাবলীকার একাধিক স্থলে অলংকারশাস্ত্রীয় সর্ববিধ উপমাসীমাকে 
পরাভূত করেছেন । “কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই তিমির কত কত 
চান্দে”--এই “আধারের লীলা আলোর রঙ্গ বিরঙ্গে* যে-রোমান্টিক রাস, 
‘ত| ধ্ৰুপদী রাসলীলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপরূপ ব্যঞ্জনা ও প্রতীক-রহস্য সৃষ্টি 
করেছে। 
“হেম যৃখি” রাসেশ্বরী রাধার পরিকল্পনাটি পদাবলীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য৷ 
অবশ্য এই পার্থকাটি ছাড়। শারদরাসমূলক পদে ভাগবত-প্রভাবই সর্বাংশে 
অনুভূত ৷ £'বিন্দদাস ভিন্ন অপরাপর একাধিক পদকর্তার সাক্ষাই গ্রহণ কর! 


যায়। 
পদকল্পতরুতে সংগৃহীত উদ্ধবদাসের যুগলপদে যথা কমে শ্রীকৃষ্ণের অস্তর্ধান 


ও গোপীদের কৃষ্ণা প্বয.ণর একান্ত ভাগবতানুসারী বণন। পাই । “অত্রাস্তরে 
মন্তর্ধানং যথা” পধায়ে কেপার রাগে গেয় প্রথম পদটি নিম্নরূপ £ 
“রাসবিহারে মগন শ্যাম নটবর 
রসবতি রাধা বামে। 
মণ্ডলি ছোড়ি রাই-কর ধরি হরি 
চুললি আন বন-ধামে ॥ 
যব হরি অলখিত ভেল। 
সবহু কলাবতি মাকুল ভেল অতি 
হেরইতে বন মাহা গেল ॥ 
সখিগণ মেলি সবহু বন ঢু'ড়ই 
পৃছই তরুগণ পাশ । 
কাহ। মঝু প্রাথ-নাথ ভেল অলখিত 
ন! দেখিয়! জিবন নিরাশ ॥ 
কহ কহ কুদুম-পুপ্ত তুহু ফুল্লিত 
ফ্যাম-্রমর কাহ! পাই। 


১ গীত" ১৪৫ . 


৪২০ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


কোন উপায়ে নাহ মঝু মীলব 
উদ্ধব দাঁস তাই! যাই ॥*১ 
পত্রিংশে বিরহসস্তপ্ত গোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণম্”২ বা ভাগবতের দশম স্বন্ধাস্তর্গত 
ব্রিংশ অধ্যায়ে বিবহসস্তপ্ত গোগীদের যে ব্যাকুল কৃষ্ণানুসন্ধান তাকে আশ্রয় 
করেই উপরি-উক্ত পদের রসপরিকল্পন। সার্থক | গোপীবিলাপের মধ্যে বিশেষ 
ভূমিকা অবলম্বন করে আছে তরু-সম্ভাষণ । ভাগবতে দেখি, কৃষ্ণ-বিরহোন্মতা 
গোগীর। বৃন্দধাবন-পাদপ্রে কাছে কৃষ্ণানুসন্ধান করে ফিরছেন ; তাদের 
সম্ভাষণ থেকে চুত-প্রিয়াল প্রভৃতি সহ মল্লিকা-মালতীও বাদ পডেনি। 
সর্বাধিক সম্বোধন-সৌভাগ্য লাভ করেছে “গোবিন্দচরণপ্রিয়া” তুলসী । 
প্রমাণ-স্বরূপ উক্ত অধ্যায়ের সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রোকত্রয় উদ্ধার করা হলো। 
“কচ্চিত্ুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে । 
সহ ত্বালিকুলৈবিভ্রদ্বটস্তেইতিপ্রিয়ো হচ্যু ৩: ৷৷” 
অর্থাৎ, হে সৌভাগ্যতী গোবিন্দচরণপ্রিয়া তুলসি, অলিকুলে ব্যাপ্ত! 
তোমাকে ধারণ করে থাকেন তোমার অতি-প্রয় অচ্যুত! কোন্‌ পথে গেছেন 
তিনি, দেখেছ কি? 
“মালত্যদশি বঃ কচ্চিন্মলিকে জাতি যৃথিকে। 
প্রীতিং বো জনয়ন্‌ যাতঃ কস্পর্শেন মাধবঃ ॥” 
হে মালতি, মল্লিকা, জাতি; যুখকা, পুষ্পচয়ন-ছলে করম্পর্শে তোমাদের 
আনন্দিত করে সৰ্বানন্দ নিকেতন ব্রজরাজননান কোথায় গেলেন, দেখেছ? 
“ছুতপ্রিয়ালপনসাসনকো বিদারজম্বর্কবিন্বব ঝুলাত্কদন্বনীপাঃ। 
যেইন্যে পরার্থভবকা,যমুনোপকুলাঃ শংসস্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্বণাং নঃ ॥+ 
হে চুত, প্রিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার; জন্ু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম, কদম, 
নীপ, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি যমুনাতারবাসী পঞোপকারী বৃক্ষগণ! 
কৃষ্ণবিরহে আত্মহার! এই ব্রজরমণীদের কষ্ণপ্রাপ্তির পথ বলে দাও । 
এরই সঙ্গে তুলনীয় পদাবলীর কৃষ্ণ-মার্গানুসন্ধান £ 
“পনস পিয়াল চুতবর চম্পক 
অশোক বকুল বক নীপ। 
একে একে পুছিয়৷ উত্তর ন! পাইয়া 
en আওল তুলসি সমীপ ॥ 
১ তরু ১২৫৯ ২ শ্রীধরটাক। 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪২১ 


জান্তি যৃথি নব-মল্লিকা মালতি 
পুছল সজল-নয়ানে | 
উতর না পাইয়া সতিনি সম মানই 
দূরহি' করল পয়ানে ॥' * 
প্রধান! গোগীসত কষ্চের অন্তর্ধানের অন্যান্য মনোরম দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিষ্চু- 
পুরাণ তথা ভাগবত-বিখ্যাত পুষ্পসজ্জারও সমস্ত উল্লেখ পাই পদাবলীতে £ 
“ঠামভি ঠাম চরণ-চিহ্ক ভেরই 
রাই করল য|ই। কোর । 
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনায়ল 
সুরত-রভসে ভেল ভোর ॥ '২ 
ভাগবতে ক ধার কেশে পুষ্পসজ্জা করে দিয়েছিলেন, তার কোনোই নাম 
মেলে না। কিন্ত এই অনশ্টা সৌভাগাবতা যে রাধাই, সে বিষয়ে শুধু গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব টীকাকারগণেরই নয়, গৌভীয় বৈষ্ণব পদকর্তারও সংশয় মাত্র নেই ঃ 
“রাই করল যাই! “কার । কুত্স তোঁডি বন্ড বেশ বনায়ল' 
এরপর প্রধান! গোপীকে পরিত্যাগের ভাগব রা দশ্যেও পদকর্তা 
রাঁধা-নাম অকু্ কে ঘোষণা করেছেন : 


“সকল রমণিগণ ছোড়ি বর-নাগর 
রাইক কর ধরি গেল | 
বনে বনে ভ্রমই কুসুমকুল তোড়ই 
কেশ-বেশ করি দেল ॥ 
চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন 
কান্ধে চডব যন কেল। 
বুঝইতে এঁছে বচন বহু-বল্লভ 
নিজ তন্ন অলখিত ভেল ॥ 
ন! দেখিয়। নাহ তাহি" ধনি রোয়ত 
হ| প্ৰাণনাথ উতরোলে। 
ব্রজ-রমণীগণ ন! দেখিয়! মন-দুখে 
ভাসল বিরহ-হিলোলে ॥ 


০ শপ শক গজ জ হজ্জ আন্জজ জজ আজগজ 


১ তরু ১২৬০, ২ তরু ১২৬১ 


৪২২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া 
হেরল রোদতি রাধ!। 
সখিগণ মেলি ধরণি পর লৃঠই 
উদ্ধবদাস চিতে বাধা ৷’ ১ 
ভাগবতেও কুষ্ণ-পরিতাক্তা প্রধান গোপাকে “ত! নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি 
মহাভুজ । দাস্যান্তে কৃপণায়। মে সখে দর্শয় সন্নিধিং”২ বলে ক্রন্দন করতে 
শুনি। উদ্ধবদাসের পদে "হা প্রাণনাথ উতরোলে” অংশে সেই একই অশ্রু- 
উৎসের দ্বার নির্বারিত। 
অতঃপর সমবেত গোপীর প্রার্থনায় ₹ষ্ণের পুনপাবির্ভাব জ্ঞানদাসের পদে 
একদিকে যেমন ভাঁগবতসম্মত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি মৌলিক 
কবিত্বকল্পনাতেও হয়েছে ম'গুত : 


“যত শারাকুল বিরহে আকুল 
ধৈরজ ধরিতে নারে । 
রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর 
দাডাইল যমুন1 ধারে ॥ 
কদম্বের তলে বসি কোন ছলে 
মৃদু মৃদু বায়ে বাশী। 
শুনিতে শ্রবণে * ব্রজ-খধূগণে 
তাহাই মিলল আসি ॥ 
মরণ শরীরে পরাণ পাইল 
এঁছন সবহু ভেলি। 
বন-্দাবানলে পুড়িয়| যেমন 
অমিয়1-সাগরে কেলি ॥ 
চাঁতকিনীগণ তেরি নব ঘন 
মনের আনন্দে ভাসে । 
জিনি শশধর বদন হন্দর 
চকোরিণী চারি পাশে ॥ 
বিরহে তাপিত. ভেল তিরপিত 


বরিখে অমিয়া রাশি । 


১ তরু ১২৬২ ২ ভাঁ* ১০।৩০।৩৯ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪২৩ 


জ্ঞানদাস কহে ম্যামের বদনে 
আধ ঈষত হাঁসি ॥”'১ 
এখানে উল্লেখযোগা জ্ঞানদাস ভাগবতের অন্ুসরণে২ বলরামের রাস- 
বৰ্ণনামূলক পদও রচনা করেছেন | “বিহরতি রাসে রসিক বলরাম। রূপ 
তেরি মুরছিত কত শত কাম” ইত্যাদি পদ তারই প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত আছে। 
পর্দাবলীতে'ভাগবতীয় রাসের সর্বাংশ গ্রহণের এটি একটি নির্ভুল দৃষ্টান্ত । 
রুষ্ণের পুনরাবিভ্ভাবের পর মূল রাস এবং রাসান্তে জলক্রীড! ৷ পূর্বে মূল 
খ্লাসেব পর্যায়ে গোবিন্দদাস-কৃত শ্রেঠ পদসমূহ উল্লিখিত হয়েছে । এখানে 
জ্ঞানদাসের একটি পদ উদ্ধৃত হবাব দাবী রাখে : 


“রাসবিলাসে রসিকবর নাগর 
বিলসই রসবতীমাঝে । 

মনোহর বেশ বয়স বৈদগধি 
অবধি করিয়া ধন সাজে ॥ 

এক অপবূপ রস এহ ক্ষিতিমণ্ডলে 
মধুময় কুস্বমিত কুঞ্জে ৷ 

বাঁধ! রাতি- দিবস রসআয়তি 
শ্যামর ঘন বসপুঞ্জে ॥ 

গঞ্জরে অলিকুল কীর মধুর ধ্বনি 
কোকিল পঞ্চম গানে । 

ফিরত মনোহব ময়ূর ময়ূরী কত 
মদনহাট রাতিদিনে ॥ 

বাজত বহুবিধ যন্ত্র একতান 

সঙ্গে রঙ্গে রসগীতে। 
নারী পুরুষ দৌোতে ভাবে বিভোর তনু 


জ্ঞান শেহারয়ে নিতে ॥ ৩ 
যেমন রাসবিলাসে, তেমনি বাসাস্ত জলকেলিতেও পদকর্তার সর্বময়ী 
সর্বেশ্বরী পরদেবতা| হলেন বাঁধা । কৃষ্ণের জলক্রীডাও তাই শেষ পর্যন্ত 
যুগলরসেরঈ আকর হয়ে উঠেছে। পদকর্ত| শ্টামদাসের পদেই তো! দেখি, 


১ তরু ১২৬৫ ২ দ্র" ভা* ১1৩৪৯ ১০1৩৭ অধ্যায় 
৩ ‘বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ প্রকাশিত, পৃ’ ৪৪১ 


৪২৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্মচরিতে শ্রীচৈতন্যেব অপূর্ব স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ 
স্বপ্পবিলাস হেম ও শীল যুগলকমলকে আশ্রয় করেই ভেসে চলেছে 
যমুনাতরে : 


“হেম-কমলিনি সঞে নীল কমল জন 
ভাসই যমুন!-তরঙ্গে ॥” 
অনস্তদাসের পদে উপরি-উক্ত রূপকল্পটিরই ঈষৎ স্বতন্ত্র রূপ দেখবো : 
“যৈছে যমুনাক মাঝে বিভরই 
কনকময় মিরিণাঁল বে ॥”? 


এটি কৃষ্ণময় পদাবলীসাহিত্যের যমুনাজলতরঙ্ষে ভাসমান] অদ্বিতীয়! “কনকময় 
মিরিণাল” রাধারই অদ্বিতায় প্রতাক হয়ে উঠেছে । জয়দেবের রাসে রাধা 
ভিন্ন অন্য গোপীজনেরও বিশিষ্ট ভূমিকা ‘ছল, শ্রীঞধ্কীর্তনেও রাসলীলায় 
রাধান্নুমোদিত হয়ে কৃষ্ণ অন্য গোপীসঙ্গ স্বীকাব কবেছিলেন। পক্ষান্তবে 
পদাবলাতে রাধাই কুটস্থা নায়িক।, প্রতিনাখিকা চন্দ্রাবলা “সাধান্ণী” 
অপরাপর গোপীবৃন্দও রাধার কায়বাহ সখী মাত্র। ভাগবতীয় সাধারণ 
গোপীপ্রেম এইভাবে বহুযুগের একাধিক কবিকল্ানার বিচিত্র স্তরপরম্পরা 
অতিক্রম করে এসে শেষে পদাবলার সবিশেষ পাধাপ্রেমেই পূর্ণ বিকশিত । 


‘অথ সুদুরঃ প্রবাস£। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী ও গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন- 
সিন্ধু এই ‘সুদূর প্রবাসে ব বাস্থকি-পীডনে মথিত হয়েই “বিষাম্বততে একত্র 
মিলন’ রাধাপ্রেমের পূর্ণ-কলসটি উদ্ধার করেছে। ভাগবতে দেখেছি, কুচক্রী 
কংসের আদেশে অক্রুণ কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরার রাজসভায় নিয়ে যেতে 
এসেছিলেন । অক্রুরসত কৃষ্ণ-বলরামের মথুরাপ্রস্থানই বৃন্দাবনগোপার 
জীবনে অপ্রতিবিধেয় কৃষ্ণ'বরহানলের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে, ভাগবতে 
কৃষ্ণের গোপালীলার এখানেই পরিসমাপ্তি। পরে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ-দূত উদ্ধব 
ব্রজস্ত্রীদের সান্তবনাত্বরূপ দয়িতবাণী বহন করে এনেছিলেন । এমনকি আরো! 
পরে প্রভাসে প্রিয়তমের সঙ্গে তাদের মিলনের প্রসঙ্গও পরমস্বাদু হয়ে আছে 
ভাগবতে : “গোপ্যশ্চ ৯ঞ্কমুপ্লভ্য [চরাদভীষ্টং যতপ্রেক্ষণে দৃশিষু পল্মকৃতং 
শপন্তি। দুগ্‌ৃতিহ্ৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ধানস্তপ্তাবমাপুরপি নিত্যযুজাং 
দুরাপম্‌ ॥”> অর্থাৎ, বহুদিন পরে চির-অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে গোপীরা 


১ ভা" ১০1৮২।৩৯ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিতা ৪২৫ 


অনিমেষদর্শনের ব্)াঘাতকারী নয়নপল্লবের অষ্টা বিধাতাকে নিন্দা করে 
দৃষ্টির দ্বারপথে হৃ?য়মন্দিরে দয়িতকে এনে তাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করলেন। 

পর্দাবলীতেও কৃষ্ণ-গোঁপীর বিরহ চির-বিচ্ছেদের ব্যঞজজক হয়ে ওঠেনি । 
তাই কৃষ্ণের মথুরাগমনের পরেও বাসন্তরাঁসাদি {4 বধ লীলাপর্যায়ে আমর! 
কষ্ণ-গোপীর পুনমিলন প্রতাক্ষ করি। আসলে বাধা-কৃষ্ণের চিরবিচ্ছেদে 
বিশ্বাসা নন পদকর্তা। প্রসঙ্গত রূপের প্রতি শ্ীচৈতন্যেব অলঙ্ঘ্য নির্দেশ মনে 


পড়ে যায়: 
“কুষ্ণকে বাহির নাতি করিহ ব্রজ তৈতে । 


ব্রজ ছাড়ি ক কভু শা যান কাহাতে ॥১৯ 
লঘ্ভাগবতামতেও শুনি অনুরূপ কথা : "বরন্দাবনং পরিতাজা স কচিন্নৈথ 
গচ্ছতি?২। 

শুধু ৮চন্বাবতা ও পববশী যুগের প্দসা তাই নয়, প্রাক্চৈতন্যযুগে 
বিচ্াপতির ভাসন্মিলশের পদে 9 পাধাকৃষ্ণের অনুকপ পুনমিলন সাধিত । 
“দুজনক বিরহ দিবস ছুই চারি" বণে খিগ্যাপপ্তি সেঃ পুনমিলনেরই মুখবন্ধ 
রচন! করেছিলেন । শবৈঞ্চব প্দাবলীতে বধিত "সুদূর প্রবাস'কে ভাই 
সাময়িক বিরহ বলেই স্বাকাণ করতে তয়। সেইসঙ্গে এও মনে রাখ! প্রয়োজন, 
কালিদাসের মেঘদূতে যক্ষের পিবাসনদণ্ড ছিল মাত্র একবৎসরের। কিন্ত 
কালের হিসাবে এক বসব মাত্র হলেও বেদনার গভীবতায় এবং তাব্রতায় ত। 
ছিল একান্তগাবেই সবগ্রাসী। রন্দাবনবধূদেব বিরহও 'অনুবূপ। অর্থাৎ তা 
সাময়িক বিচ্ছেদ মাত্র হলেও, এ-বিচ্ছেধে তারা গোবিন্দ (রতাক্তারূপে 
প্রারষায়িত নয়নে সবজগৎ শৃশ্য দেখেছিলেন । পদাবলীর পরিভাষায় স্দূর 
প্রবাসাখ্য এ-বিরহই ‘মাথুর’ নামে পরিচিত! 

রূপ গোস্বামীর অভিমত অগ্থপারে সুদূর প্রবাস আধার ত্রিবিধ : “ভাবা 
ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীত।তে”৩। উভয়ত ভাগবত ও পদাবলী থেকে 
উপরি-উক্ত বিরহ-পধায়েশ ত্রিবিধ উদাহরণই সংগ্রহ করা যায়। 

ভাগবতে ভাবী বিরহের আশঙ্কা অনুভূত হয়েছে অব্রুরের আগমন- 
সংবাদে ; ভবন্‌ বিরহ উচ্ছৃসিত প্রস্থানোনুখ ষ্র রথারোহণে এবং ভূত 
বিরহ পরিপ্লাবিত- উদ্ধব-সন্দেশে। গোপীচিত্তে ভাবী বিরহের আশঙ্কা 
সঞ্চারিত করে শুকদেব বলছেন : 


১ চৈ. চ. অন্ত্য।১ ২ ৫18৬১ যামলবচনম্‌ ৩ উজ্দ্লনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্র“ ১৫৮ 


৪২৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“গোপাস্তাস্ততৃপশ্রুতা বভূবুর্বযথিতা ভূশম । 
রামকৃষ্ণৌ পুবীং নেতুয়ক্রবং ব্রজমাগতম্‌ 1৮৯ 
অক্রুব বামকৃষ্ণকে মথুবায় নিয়ে যাবাব জন্য আসছেন, এ সংবাদ শ্রবণে 
পবম ব্যথিতচিত্ত গোপীবৃন্দেব বিচিত্র প্রতিক্রিযাও শুকদেব-ভাষণে বিশদীভূত। 
“হু তাপশ্বা সম্নানমুখশ্রিয়ঃ”-নৃত্তাপ উৎপন্ন হওয়ায় কোনে! কোনো গোঁপীব 
মুখ্রী স্নান হযে গেল। “শ্রংসদ্দ,কুল-বলগ়্কেশগ্রস্থ্যশ্চ”__শোকাবেগ-বশত 
কাবো কাবে! দ্বকুল-বলয় কেশগ্রন্থি স্থলিত হয়ে পডলো । “তদনুধ্যান- 
নিবৃত্তাশেষ বৃত্তয়ঃ। নাভাজানন্নিমং লোকমাত্মলোৌকং গতা ইব” -কাবো 
কারো আবাব কৃষ্ণানুধ্যানে ইন্দ্রিয় নিকদ্ধ হওয়ায় দেহজ্ঞান বইল না২। 
অন্যান্যা গোপীদেব মধো কেউ কেউ কৃষ্ণেব বচনাবলী, কেউ কেউ কৃষ্ণেব 
গতি-চেষ্টা-তাস্য, “গতিং স্বললিতাং চেষ্টা" সিগ্ধহাসাবলোকনম । শোক- 
পহানি নর্মাণি? চিন্তা কবে বিহ্বল হলেন। তাব! সমবেত খেদোক্তিতে 
বিধাতাঁকে ভৎ“সনা কবতে লাগলেন । তাদেব সেই বিধাত।|-নিন্দনেব মর্ম 
অনুধাবন কবে গিয়ে চেতন্যদেবেব পরমপ্রিয় শ্বোকটি স্মরণ কব! যায 
“অহে| বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়। সংযোজা মৈত্রা। প্রণয়েন দেভিনঃ | 
তা*শ্চাকৃতার্থান বিযুনজ্ষাপার্থকং বিচেষ্টিত” তেহর্ভকচেষ্টিত* যথা ॥১৩ 
কবিবাজ গোস্বামীর কাব্যান্ুবাদে 


“না জানিস প্রেমধর্ম বার্থ করিস পবিশ্রম, 
তোর চেস্ট! বালক সমান । 
তোব যদি লাগি পাইয়ে তবে তোবে শিক্ষা দিয়ে 
এমন যেন না কবিস বিধান ॥ 
অবে বিধি তো বন্ড নিঠব। 
অন্যোন্যদুর্নভ জন, প্রেমে কবাইয়। সন্মিলন, 
অকৃতার্ধান কেনে কবিস্‌ দূর ॥"'৪ 
প্রথমে আক্ষেপ ধাতরি+--বিধাতায়। পরে তা গিয়ে পড়ে কংসদৃত 
'ক্রুর' অক্রুরে : “ক্রুরস্তমঞ্ুরদমাধায়। স্ম নশ্চক্ষৃহি দতং হরসে বতাজ্ঞবৎ” | 


১ ভা’ ১:৷৩৯৷১৩ ২ “ইমং পোকং দেহমপি ন জানস্তি স্ম। মুক্তা ইবেতি” এধরটাকা 
৩ ভাং ১৭।৩৯।১৭ ৪ চৈ, চৈ, অস্ত্য।১৯ 
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“ন নন্দসুনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌ্বদঃ সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত। 
বিহায় গেহান্‌ স্বজনান্‌ সুতান্‌ পতীং স্তদ্দাস্মমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥'’* 
নন্দতনয়ের সৌহৃদ্য ক্ষণভঙ্কুর এবং ধার জন্য গোপা গৃত-সজন পতি-দুত 
সর্বস্ব সমর্পণ করেছে, তিনি “নবপ্রিয়ঃ” অর্থাৎ “নিতুই নতুন” চান-_-এই 
নিষ্ট,র অভিযোগে ব্রজগোপীর অভিমান সহত্রধারে শিবারিত। 
এবার ‘ভবন্‌ বিরহ’ । কুঞ্* রথে আরোতণ করছেন, চারিদিকে বাস্ততা ৷ 
এদিকে গোপীরা হৃদয়শোণিতের মুলো নিষ্করুণ সতাকে অনুভব করছেন : 
*্দৈবঞ্চ নোহদ্য প্রতিকুলমীহতে ॥”২ আজ দৈবও আমাদের প্রতিকূল ।_ 
এই আসন্ন কৃষ্ঃতবরভ তাবা পাব তবেন কি করে । তাদের অন্তরে যে 
রাঁসক্রীভায় কৃষ্ণের আলিঙ্গন-স্মতি এখনও জাগৰ্ধক ! 
“যস্যান্ুরাগললিতস্মিতবন্ধৃমন্ত্রণীলাবলোকপরিরন্তণরাঁপগোষ্ঠাম্‌। 
নীতাঃ স্া নং ন্্ণমিব ক্ষণদ| বিনা তং গোপ্যঃ কথং ম্বতিতরেম তমো ছুরস্তম্‌ ॥৮5 
ধার অনুরাঁগ-ললিত মৃতৃহাস্যে, রহঃসংলাপে, লীলায়িত কটাক্ষে এবং 
আলিঙ্গনে রাঁসক্রীড়ার রাত্রিগুলি ক্ষণমাত্রের মতো! অতিবাহিত ভয়ে গেছে, 
সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত দুঃসহ বিরহদৃঃখ তার! অতিক্রম করবেন কেমন করে? 
এই “ক্ষণমিব ক্ষণদ1” ব! ক্ষণিকের মতো! অতিবাহিত রাসরজনীর স্মৃতিতে 
একান্ত-সন্তাপিত গোপীদের “আবার আসব"* বলে কৃষ্ণ রথাবিষ্ট হলেন। 
যতক্ষণ তার রথপতাক ও চক্রধূলি দেখা গেল, ব্রজবধৃরা চিত্রপুন্তলির মতো 
নিম্পন্দ হয়ে থাকলেন, তারপর প্রিয়চরিতগান কণ্ঠহার করে অতিকঞ্টে 
বিরহত্রত যাপন করতে ল্লাগলেন। এখানেই ভূত বিরহের সূঃণ! | উদ্ধব- 
সন্দেশের ভ্রমরগীত| এই ভূত বিরহেরই মর্মনিম্্ণান্ত অনলগীত' । 
অতঃপর বৈষ্ণব পদাবণীর ভাবী ভবন্‌ ভুত বিরহের মর্মানুসন্ধান করা 
যাক। এ-পর্যায়ে বি্ভাপতি-গোবিন্দদাসের লেখনী অবিনশ্বর । ভাবী 
বিরহের উদাহরণ হিসাবে শেষোক্কের পদ প্রথমেই উদ্ধত হতে পারে: 
“বাঁপল উতপল লোবে নয়ান। 
কৈছে করত হিয়! কিছুই না জান॥ 
তু" পুন কি করবি গুপতহি' রাখি! 
তনু মন দুহু মুঝে দেয়ত সাখী॥ 
তাত ২ ভা" ১০।৩৭।২৭ ৩ ভা’ ১০৷৩৯৷২৯ 
৪ “সপ্রেম রায়াস্ত ইতি” ভা* ১০।৩৯।৩৫ 


৪২৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিতা 


তব কাছে গোপসি কি কহব তোয়। 
বজরক বারণ কর-৩লে হোয় ॥”৯ 
“বজবক বারণ কর-তলে ভোয়” এই কাকুক্ি প্রয়োগে অমোঘ নিয়তিই 
অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে । কেনন! “ক্রুব অক্রুর" দ্বারে সমাগত : 
“নামতি অক্রুব ক্রুব নাতি যা সম 
সো আওল ব্ৰজ মাঝ । 
ঘবে ঘবে ঘোষই শ্রবণ-অমঙ্গল 
কালি কালি" সাজ ॥ 
সজনি বজনি পোহাইলে কালি। 
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতব 
মন্দিবে বহু বনমালী ॥ 
যোগিনি-চরণ শবণ কবি সাধ 
বান্ধব যামিনি-নাথে। 
পখতর চান্দ বেকত বহ অন্ববে 
যৈছে নতত পরভাতে ॥ 
কালিন্দি দেবি সেবি তাহে ভাখহ 
সে! বাখউ নিজ তাতে । 
কীযে শমন আনি তুবিতে “মিলাওব 
গোবিন্দদাস অহুমাতে ॥”২ 
অতঃপর বাধাব আক্ষেপ-“কঠিন পবাণ” কৃষ্ণে : 
“যাহে লাগি গুক গঞ্জনে মন ব্ঞ্জলু' 
দুবজন কি কি নাহি কেল। 
যাতে লাগি কুলবতি বরত সমাপলু* 
লাজে তিলাগুলি দেল ॥ 
সজনি জানলু কঠিন পরাণ। 
ব্রজপুরী পরিহরি যাওব সো হরি 
শুনহতে নাহি বাহিরাণ ॥?7৩ 
অপর একটি পদে ভাগবতবহিভূ্ত, কিন্তু করুণতম দৃশ্যের অবতারণ। 
করেছেন পদাবলীকার : 
১ তরু ১৬০১ ২ তক ১৬০২ তি. উরি ১৪ 
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“কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট । 
নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেট ॥ 
মান ভরমে হাম হা'স হাসি সাধ। 
ন! জানিয়ে এছে পডব পরমাদ ৷ 
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ । 
জানলু' কাহ চলব পরদেশ।”* 


মান-ভ্রমের অ ্তরাল থেকে অকস্মাৎ প্রধাস প্রসঙ্গের উত্থাপন “মানিনা 
ধনি’র কাঞ্ছে এসেঞে বিন! মেঘে বগ্রাঘাতের মতোই । ইতিমধো দেখেছি, 
ভাগবতে আছে, যাত্রার পূর্বমুহ্ুতে কষ্ণ সাস্তুনাবাকে। গোপাদের আশ্বাসিত 
করতে চেয়েছিলেন । রাধান্্গত। সখীভাবে বিভাসিত মহাজন পদকতা 
এ-ঘটনাটিকেই কত মর্মম্পশী করে তুলেছেন উচ্ছৃসিত অশ্রুজলে- উদগ ৩ 
দীর্খশ্বাণে ভাব প্রনাণস্বরূপ 1দকল্পতরুর একটি পদ নিয়োদুত হলো, 


“কাহ্-মুখ হেরইচ্ে ভাবিনি এমণী । 
ফকরই র্রোয়ত ঝর বার পয়নী ॥ 
অনুমতি মাগিতে বরবিধু-বদ নী। 

» গর হরি শবদে মুরছি পড় ধবণী ॥ 
আকুল কত পরবোধই কান । 

অব নাহি মাথুর করব পয়ান ॥ 

ইহ সব শবদ পশিল যব অবণে। 
তব বিরহিণি ধনি পাওল চেতনে ॥ 
নিজ করে ধরি দুই কানুক ভাথ। 
যতনে ধধপ ধনি আপনক মাধ ॥ 
বুঝিয়া ইয়ে বর নাগর কান। 
হাম না হ মাথুর করব পয়ান ॥ 

যব ধনি পাওল ইহ আশোয়াস। 
বৈঠলি দু" তব ছোড়ি নিশাস ॥ 
রাই-পরবোধিয়া চলল মুরারি । 
বিদ্ভাপতি ইহ কহই না পারি ॥”২ 


২ তরু ১১১৭৯ 
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“অব নাহি মাথুর করব পয়ান"--মথুরায় এখন যাবেন ন! কৃষ্ণ, এই আশ্বাস 
দিয়ে ধার জীবনরক্ষা করতে হয়, তাকে ভবন্‌ বিরহের মুখোমুখি দাড় করাবেন 
কেমন করে বিদ্যাপতি, তার যে ক্রোধ হয়ে আসছে, “বিদ্যাপতি ইহ কহই 
ন! পারি” ! অথচ ব্রজনাট্যলীলায় সবচেয়ে মর্মভেদী করুণ দৃশ্যের অবতারণা 
হয়েছে ভবন্‌ বিরহেই, ভাষান্তরে 'রথের আগে? £ 
“খেনে ধনি রোই বোই খিতি লঠত 
খেণে গীরত রথ আগে। 
খেনে ধনি সজল-নয়নে হেরি হরি-মুখ 
মানই করম অভাগে ॥ 
দেখ দেখ প্রেমক বীত। 
করুণ'-সাগবে বিরহ-বিয়াধিনি 
ডুবায়ল সবজন-চীত ॥ 
খেণে ধনি দশনহি তৃণ ধরি কাতরে 
পড়িলহি' রাম সমুখে। 
শিবরাম দাস ভায নাহি ফুরয়ে 
ভেল সকল মন-্দুখে ॥১ 
যে চরম বেদনা বিদ্ধ মুহুতে ব্রজ্জভাবানুগত পদকতার “ভাষ নাহি ফুরয়ে”, 
বাক্যস্ফুতি ঘটে না, সেই বর্ষে শেলবিদ্ধ প্রহরে ত্রজবাসার, বিশেষত রাধার 
পক্ষে মুদ্ছিত হয়ে পডাই স্বাভাবিক । আর মুর্ছারই সুযোগে অক্তুর রথ নিয়ে 


করেন প্রস্থান £ 
“বাধামোহন পহু আগমন সঙ্কেতে 


করি অচু হরল গেয়ান | 
হেরি অন্রুর পুন সময়হি এছন 
রথ লেই করল পয়ান ॥৮২ 
তারপর মু্ছাভঙ্গে ? 
“ন! দেখিয়ে রথ আর ন! দেখিয়ে ধুল। 
নিচয়ে জানলু' মোহে বিধি প্রতিকূল ॥”* 
আমরা তে। পূর্বেই দেখেছি, ভাগবতেও গোপীর্বন্দ কৃষ্ণের রথের ধূলি 
যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সেদিকে চেয়েছিলেন, তারপর কৃষ্ণেরই নান! 


রাবারের চা 4.32 1 এড ও উর এ উট উই DD 


১ তরু ১৬২৬ ২ তরু ১৬২৭ ৩ তরু ১৬২৯ 
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লীলাকথা কে ধারণ করে অতিকষ্টে জীবনধারণ করেছিলেন। তাদের 
সেই ‘ভূত’ বিরহসস্তাপ যে উদ্ধবসন্দেশে বধিত হয়েছে তাও অনুল্লিখিত 
থাকেনি। পক্ষান্তরে পদকর্তা ভাগবত-ভাস্তকারের ভূমিকা গ্রহণ করে 
দৃতীপ্রেরণ তথা রাধাবিরইবার্তা নিবেদনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন 
প্রসঙ্গত প্রথমেই স্মরণীয় মথুব।-নিবাসী কষ্ণপমীপে “সন্দেশ-প্রেষণম্ | রুষ্ণ- 
বিরহিত গোপীসাধারণের উন্মাদপ্রায় আচরণের বিবরণ দৃতী-রূপা পদকর্তার 
মুখে পাই এইভাবে : 
“কুন্তল তোড়ই বসন কোই ফারই 
বিধিরে দেই কেহ গারি ॥ 
কোই শিরে কঙ্কণ হানই ঘন ঘন 
কোই কোই হরই গেয়ান। 
কহ ঘনশ্যাম হাম চলি আয়লু 
পুন কিয়ে ভেল না জান ॥”* 
এদিকে গোকুল নগরে “পুন কিয়ে ভেল” তার বিবরণে বিগ্যাপতির সেই 
বিখ্যাত পদটিই উদ্ধার করা যায় : 
“অব মথুরাপুর মাধব গেল। 
গোকুণ-মাণ্কি কে। হরি নেল ॥ 
গোকুল উছলল করুণাক রোল । 
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে ভিলোল ॥ 
শুন ভেল ম'ন্দর শুন ভেল নগরী । 
শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরী ॥ 
কৈছনে যায়ব যামুন তার । 
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর ॥ 
সহচরি সঞে যাহ! করল ফুলধারি। 
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥ 
বিগ্ভাপতি কহে কর অবধান । 
কৌতুকে ছাপিত তহি" রঙ” কান ॥৮২ 
“শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরী। শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরী”-_ 
কৃষ্ণবিরহে এই সর্ধশূন্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণপরিত্যক্তা রাধার বোধকরি শেষ উপমান 


১ তরু ১৬৩৩ ২ ১৬৩৯ 
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“বিপথে পতিত মালতীর মালা' : “হরি গেও মধুপুর হাম কুল-বাল|। 
বিপথে পড়ল যেছে মালতি-মাল] ॥” একমাত্র শ্যামগরবে গরবিণী ভয়ে খিনি 
আর কিছুকেই গণ্য করেননি, সেই পরমধন শ্ঠামের মথুরাগমনে বাধার শুধু 
প্রাবৃষায়িত নয়নে পথ চেয়ে থাকা ছাড়া গত স্তৱ কি! তার একটি নিমেষ 
যে চারটি যুগ হলো! “সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেরি হেরি, তিল এক 
হয় যুগ চাঁরি।” বলা বাহুলা, যমুনাতীরের এই দীর্ঘশ্বাস সমুদ্রতীরের 
গন্তীরাবায়ুর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে: 
“গম্ভীর! ভিতরে গোরা রায় । 
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বিরতের কোজাগর রজনীতে গৌরচন্দ্রেরও নিমেষ যুগ হয়েছিল, চক্ষু হয়েছিল 
প্রারৃষায়ত এবং জগৎ সবশন্য | বৈষ্ণব রসিক যগার্থই বলেছিলেন, “চরিত 
পদাবলা দ্বারা, প্দাবলা চরিত দ্বারা এবং উভয়ই শ্রীগৌরহরির লীলারস 
দ্বারা বু'ঝতে হয় | বস্তুত পদ্াবলাসাতিতা গৌরলীলারসের সাহাযোই 
একমাত্র হ্বপরিস্ফুট হয়ে থাকে । তার উদাহরণস্বরূপ ভাগবতীয় ভ্রমরগীত! 
লীলাপধায়টি স্মরণ কর যেতে পারে | 

উজ্জ্বলনীলমণিকার রূপ গোস্বামী চিত্রজল্পকে দিব্যোন্মাদের ভেদ-বিশেষ 
বলে বর্ণন। করেছেন । তার মতে প্রিয়জনের ঘনিষ্ঠ কোনে! সুহৃদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হলে মবভিথা ভাব অবলম্বনে অন্তরে নিরুদ্ধ ক্রোধ যখন গৰব, অসুয়া, 
দৈন্য, চাপলা, উৎসুকাসহ চরমে পৌছে সোৎকঠ আলাপ হয়ে ওঠে তখনই তা 
“চিত্রজল্ল' নামে পরিচিত ভয়। এই “অসংখ্যভাববৈচিত্রী চমৎকতিসুদৃস্তর” 
চিত্রজল্লের শ্রেহ্ঠ উদাহরণ হিসাবে উজ্জ্লনীলমণিতে ভাগবতের দশম স্কন্ধের 
সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে একবিংশ এই দশটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে । 
উদ্ধবদূতের সমীপে কোনে! গোপীর চিত্রজল্লাখা দিবোন্মাদের লক্ষণাক্রান্ত 
এই দশটি শ্রোকই ভারতীয় কাবা-পুরাণশাস্ত্রে ভ্রমরগীতা” নামে স্বখ্যাত। 
ভ্রমরগীতাঁর দশটি শ্রোককে পুথক্‌ পৃথক্‌ দশটি বিভাগে বিভক্ত করে কিভাবে 
রূপ গোস্বামী কাব্যাস্বাদন বহুগুণ বধিত করেছেন এবং কিভাবেই-বা করেছেন 
ভাগবতার্থের মর্মানুগ্রহণ, তা তো আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বিস্তারিতভাবে 
আলোচন! করেছি । এখানে দেখা যাক ভ্রমরগীতার দিবোন্মাদ চৈতন্যলীলা- 
রসের মধ্য দিয়ে কতট। মূর্ত হয়ে উঠতে পেরেছে পদাবলীসাহিতে) | 

লমরগীতার আদিক্লোকে চরণপ্রত্যাশী উদ্ধবকে ভ্রমরভ্রমে অবজ্ঞা করে 
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বলেছিলেন গোপী, হে ভ্রমর, হে কপটের বান্ধব, আমাদের পাদস্পর্শ 
করে! না। সপত্বীর বক্ষে বিমর্দিত মালার কুঙ্কুম তোমার শ্মশ্রুতে বিলিপ্ত 
হয়ে আছে যে! মধুপতি সেই মানিনীদেরই প্রসন্নতা বিধান করুন। তারই 
দূত তুমি, অথচ একী তোমার আচরণ [ তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করতে 
চাইছে! ]! এরজন্য যে যদুসভায় তুমি উপইসিত হবে ।১-_বন্তুত অসূযায় 
ঈর্ধায় মদযুক্ত উপেক্ষায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে শ্লোকটি। চৈতন্যজ্জীবনে 
অনুরূপ দিব্যোম্মাদ-দশ। প্রকটিত হয়েছিল একটি ভ্রমরকে অবলম্বন করে, 
বুহৃঘোষের পদাবলীতে উক্ত দশাও অবিস্মরণীয় : 

“নিরজনে বসি ভাবে পূরব বিচ্ছেদে । 

কোথা কৃষ্ণ বলি গোরা আখি মুদি কান্দে ॥ 

ঝঙ্কার করয়ে অলি চরণ-নিয়ড়ে। 

চমকি চাহিয়ে কহে সুমধুর স্বরে ॥ 

হেদে রে নিলাজ অলি ন! পরশ মোরে । 

কৃষ্ণ প্ৰাণনাথ মোর মথুবা নগরে ॥ 

মথুধা-নাগরি-কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত | 

কৃষ্ণ অঙ্গে বনমাল! অতি সুবাসিত ॥ 

সে। রস লাগল তোহারি বদনে । 

মধুপুর যাহ অলি ছোড়ি মধু সদনে ॥ 

বাসুদেব ঘোষ কহে কান্দিয়ে কান্দিয়ে। 

মুঞি পাপী মরি গোরার বালাই লইয়ে ॥৮২ 
লক্ষণীয়, ভাগবতে উদ্ধবই 'ভ্রমর-রূপে কল্পিত । পক্ষান্তরে চৈক্ন্বিরহদশায় 
ঈর্ষা! অসৃয়া মদযুক্ত অবজ্ঞার উদ্দীপক হয়েছে যথার্থই একটি ভ্রমর : “বঙ্কার 
করয়ে অলি চরণ-নিয়ডে” | পরমাশ্চধের ব্যাপার, পদাবলীসাহিত্যে বাধার 
অনুরূপ দশাতেও “চমৎকৃতিসুহৃস্তর ভাববৈচিত্রীগর উদ্দীপক হয়েছে উক্ত 
ভ্রমরই | জ্ঞানদাসের প্রাসঙ্গিক পদটি মনে পড়ছে : 


“যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে 
সোই নিকুঞ্জ-সমাজ । 
সুমধুর গুঞ্জনে সব মন-রঞ্জনে 


মীলল মধুকর-রাজ ॥ 
১ ভা' ১৪৭১২ ২ “বান্থুঘোষের পদাবলী,’ মালবিক! চাকী-সম্পাদিত: ৫১ পদ 
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রাইক চরণ নিয়ডে উড়ি যাওত 
হেরইতে বিরহিণি রাই। 
সখি অবলম্বনে সচকিত লোচনে 
বৈঠল চেতন পাই। 
অলি হে না পরশ চরণ হামারি। 
কান্-অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন 
এছন সবহু' তোহারি ॥ 
পুর-রঙ্গিণি-কুচ কুঙ্ষুম-রঞ্জিত 
কানু-কণ্ঠে বন-মাল। 
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল 
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল ॥”* 
কৃষ্ণবিরহ-তা:পত চৈতন্যের চরণে যেমন করে ঝঙ্কার করে ফিরেছিশ অলি, 
তেমনি কবেই পদাবলীতে তাকে হ্ৃমধুর গুঞ্জন করে ফিরতে দেখছি কৃষ্ণ- 
বিরহিণী রাধার পরপ্রান্তে। আবার ভাগবতে উদ্ধবদর্শনে প্রধান! গোপীর 
যে-ভাব, সেই ভাবে বিভাবিত এচৈতন্য যেমন ঈর্-অসূয়ায় এমরকে 
বলেছিলেন, “মথুরানাগরি-কুচ-কু্কুমে রঞ্জিত । কৃষ্ণ অঙ্গে বনমাল! অতি 
সুবাসিত” ইত্যাদি, তেমনি করেই পদাবলীতে রাধাও বলেন, “পুর-রঙ্গি পি- 
কুচ কুঙ্কুম-রঞ্জিত / কানু-কঠে.বন-মাল”। কিন্তু ভগ্ন হবার সর্বপ্রকার কারণ 
থাক] সত্বেও যে-প্রেম কদাপি ভগ্ন হয় না, তাইতো পরমপ্রেম । সেই 
পরমপ্রেমেই যথ|-তথা-লাম্পট্যপরাযণ দয়িতকে চেতন্য প্রাণনাথ” সম্বোধনই 
করে ছলেনঃ অন্য কোনে। সম্ভাষণ নয়; “কৃষ্ণ প্রাণনাথ মোর মথুর! 
নগরে” । তার শিক্ষা্টকের ভাষায় : “আশ্রিষ্ত বা পাদরতাং পিন্টু মাম- 
দর্শনান্মর্মহতাং করোতু বাঁ। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটে! মত্প্রাণনাথভ্ত 
স এব নাপরঃ”--তিনি ঠার এই পাদরতা আমাকে আলিঙ্গনে ণিম্পিষ্টাই 
করুন কিংব দর্শন না দিয়ে মর্মহতাই করুন, যত্রতত্র বিহারই করুন ন! 
কেন, তি'ন আমার প্রাণনাথই, অন্য কিছু নন। আমর! তো জানি, 
ভাগবতীয় গোপী, কৃষ্ণের অদর্শনে মর্মহত! হয়েও তাকে ‘আর্যপুত্র’ সম্বোধন 
করেছিলেন । “অপিবত মুধুপুর্ধামাপুত্রঃ” শ্লোকে সেই পরমপ্রেমোথ 
সম্ভাষণই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে । অর্থাৎ, ভাগবতের “নিরবদ্থা* গোপীপ্রেমে 
১ তরু ১৬৫৬ 
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বিভাবিত হয়েই শ্রীচৈতন্ব তার যথ|-তথা-লাম্পট্য-পরায়ণ দায়িতকে 
‘প্ৰাণনাথ’ বলে জেনে একাস্ত আন্ননিবেদন করতে পেরেছেন। আর 
এই ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের নিত্যরূপকে সম্মুখে রেখেই বিদ্ভাপতি প্রমুখ 
বৈষ্ণব পদকর্তাগণ রাধাবিরহের ক্ষণকালীন ণর্মেঘকে অতিক্রম করে 
উত্তরমেঘে ‘জগতের নদী গিরি সকলের শেষে’ কৃষ্ণমিলনের নিত্য-বৃন্দাঁবন- 
ধামকে স্পর্শ করে গেয়ে উঠেছেন £ 
“কি কহব রে সখি আনন্দ ওর । 
চিবদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥১১ 
তবে ভাগবতীয় পরমপ্রেমকে মাপর্শ করলেও এই ভাবোল্লাসের পদে এসে 
বৈষ্ণব পদকর্তা ভাগবতকেও অতিক্রম করে গেছেন । ভাগবতে কুরুক্ষেত্র- 
মিলনে গোপীরা, তাদের চির-আক্াত্ষিত কৃষ্ণদর্শনেব বাধা সৃষ্টি করেছেন 
যিনি সেই বিধাতান্ষে ভত্সন। করেছিলেন, এমনই অপূর্ব ছিল তাদের 
প্রেমৌৎসুক্য। কিন শেষপর্যন্ত কষ্ণকর্তৃক গোপীর্ন্দের অধ্যাত্মশিক্ষণের 
প্রপঙ্গে ভাগবতে মাধুর্বরসের রাজ অকস্মাৎ এশ্বর্ধশিধিল জ্ঞানের অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে বলেই আম.দ?বিশ্বাস। আব পদসাহিত্যে মাথুরান্ত ভাবোলাসে 
বিশুদ্ধ মাধুষধরসের পরম নিষ্কাশন ঘটেছে বলে আমাদের অনুভব : 
“আজু বজনী তম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু পিয়া মুখ চন্দা। 
জীবন জৌবন সফল করি সমানলু" 
দসদিস ভেল নবদন্দ| ॥ 
আজ মঝু গেহ গেহ করি ম"নলু: 
আজু মধু দেহ ভেল দেহা। 
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল 
টুটল সবহু সন্দেহা ॥’২ 
বিরহিণী রাধার পক্ষে কৃষ্ত-পুনমিলনের এই আনন্দোচ্ছাস কত স্বাভাবিক 
হয়েছে__-কৃষ্!বরহে ধার সর্বজগৎ শুন্য হয়েছিল, আজ তারই দশদিক হয়েছে 
নিদ্বন্দর, তার গৃহকে আজ গৃহ বলে মনে হচ্ছে দেহকে দেহ, সাৎক তার 
জীবন, সফল তার যৌবন। প্রিয়বিচ্ছেদের অবসরে ‘পাপ বসন্ত” যত দুঃখ 


১ “বিগ্ভাতির পদাবলী” মিত্র-মজুমদার স** ৭৬১ পদ 
ন্‌ তত্ৈব। ৭৬০ পদ 


৪৩৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


দিয়েছিল, আজ ত সখ হয়ে ফলে ওঠার দিন, এখন কোকিল লক্ষ লক্ষবার 
ডাকুক, উদ্দিত হোক লক্ষ চন্দ্র, বয়ে যাক মৃছ্মন্দ মলয় পবন, মদনের পঞ্চবাণ 
হয়ে উঠুক লক্ষবাণ, বহু বিরহরজনী পারে আবাব দয়িতের যুখদর্শন করেছেন 
তিনি আজ, তার প্রেমের কি অল্পভাগ্য ? 
“সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দা। 
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ 
মলয় পবন বন্ধ মন্দ! ৷ 
অবহন যবহু' মোহে পবি হোয়ত 
তবহি মানব নিজ দেহ | 
বিঘ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 
ধনি ধনি তুয়া নব নেহ! ॥”* 
ভাগবতে কুরুক্ষেত্রমিলনে গোপীর! কৃষ্ণকে দূর থেকেই শুধু দৃষ্টিপথে এনে 
তাকে আলিঙ্গন কবেছিলেন। আর পদসাহিত্যে রাধা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ- 
প্রদীপ জালিয়ে দেহেব দেউলেই দয়িতের অরাধন! করতে চেয়েছেন । 
প্রসঙ্গত বিঘ্যাপতির বিখ্যাত পদটি মনে পড়ছে : 
“পিয়া জব আঁওব এ মঝু গেহে। 
মঙ্গল জতহু- করব শি দেহে ॥ 
কনয়! কুম্ভত ভরি কুচজুগ রাখি। 
দরপন ধরব কাজর দেই আখি ॥ 
বেদি বনাওব হম আপন অঙ্গমে । 
ঝাড, করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ 
কদলি রোপৰ হম গকআ! ণিতম্ব। 
আম-পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প ॥ 
দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট। 
চৌদিগে পসারব টাদক হাট ॥ 
বিগ্ভাপতি কহ পূরব আস। 
দুই এক পলকে মিলব তুঅ পাস ॥”২ 


১. তত্ব 
১ “বিভাপতির পদাবলী.-.৭৫ও পদ’ ইত্যাদি 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৩৭ 


যিনি কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছায় দেহকে করেছেন দেউল, পঞ্চেন্দ্রিযকে এক 
একটি মঙ্গলাচার অর্থ-পাত্র, তার কাছে ভাগবতোক্ত কুরুক্ষেত্র-মিলনাস্ত 
অধ্যাত্মশিক্ষণ বিড়ম্বন! মাত্র নয় কি? কৃষ্ণের “সংসার-কুপপতিতোদ্ধার» 
বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তরে গোপী-বিভাবিত শ্রীচৈতন্যের সেই গুটরোষ- 
উপেক্ষ! প্রার্থন। মনে পড়ে : 


“দেহস্বৃতি নাহি যার ংসারকুপ কাঁহা তার 
তাহা! হৈতে না চাহে উদ্ধার । 
বিরহ-সমুদ্রজলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে 


গোপীগণে লহ তার পার ॥”১ 
বস্তুত, একমাত্র চৈতন্য-চরিতের জীবন্ত রসভাষ্য সম্মুখে রেখেই বোঝা সম্ভব, 
অধ্যাত্মশিক্ষণে ব! বৈরাগ্যকথনে নয়, কৃঞ্চেন্দ্রিয় গ্রীতিইচ্ছায় রাধার অন্তিম 
আন্নন্খদতেই কেন পদ"'বলীর শেষ-্বর্গ বিরচিত | চণ্ডাদাসের রাধ। বলেন, 
“বঁধু কি আর বলিব আমি। 


জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ' 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাঁধিল প্রেমের ফাসি। 

সব সমপিয়! একমন হৈয়! 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 

ভাবিয়াছিল্লাম এ তিন ভুবনে 
আর মোর কেহ আছে। 

রাধা বলি কেহ হ্বধাইতে নাই 
দাড়াব কাহার কাছে ॥ 

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে 
আপনা বলিব কায় । 

শীতল বলিয়া! শরণ লইনু 
ও দুটি কমল-পায় ॥ 

ন! ঠেলহ ছলে অবল! অখলে 


যে হয় উচিত তোর । 


১ চৈ, চ। মধ্য ১৩,১৩৫ 


৪৩৮ ভাগবত ও বাঙলা! সাহিত্য 


ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে 
গতি যে নাহিক মোর ॥ 
আখির নিমিখে যদি নাহি দেখি 
তবে সে পরাণে মরি । 
চণ্ডীদ!স কতে পরশ-রতন 
গলায় গণথিয়। পরি ॥১১ 

একদিন যিনি আলিঙ্গনে নিম্পিষ্টা করেছেন পরে তিনিই আবার অদর্শনে ' 
মর্মহত| করে চলে গিয়েছিলেন, তবু তার পাদপদ্মেই রাধার একান্ত 
শরণাগতি £ “শীতল বলিয়া শবণ লহনু / ও ছুটি কমল-পায়”। রসিকজন 
এ-শরণাগতিকে নিশ্চয়ই অপবর্গপ্রদাতাব পদে যোক্ষাভিলাষণীর শরণাগতি 
বলে তুল করবেন ন!। এ হলো! নিঃশ্রেয়স প্রেমভক্তির ভুবনে প্রেমের 
পরমদৈবতেরই পদাশ্রয। আর ইহলোকে জীবনাট্যলীলাঁয় একপ আতান্তিক 
পরমপ্রেমাশ্রয় যে সম্ভব, পরস্ত এ-প্রেমাশ্রয়ের দীপ্তি ও মহিমা যে মহাজন 
পদকর্তার মহাকবিজনোচিত কল্পনারই বস্তু মাত্র নয়, তাই প্রমাণ করেই 
শ্রীচৈতন্য 'অনপিতচরিত”। বস্তুত চৈতন্য না হলে, “বরজ-যুবতি ভাবের- 
ভকতি” হৃদয়ঙ্গম করে, এমন “শকতি হৈত কাঁর”” | বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এ 
বলেছিলেন: “মহাপ্রভোঃ  স্ফুৃতিং বিনা হরিলীলারসাধাদ-নানুপত্তেঃ” 
চৈতন্যচরিতের ক্ফৃতি না হলে হরিলীলারস আস্বাদনেরও উপপত্তি হতে পারে 
না। তাই তো গৌরচক্দ্রিকায় চৈতন্যলীলাঁরসের অনুধ্যানে তদগত হয়ে 
তবেই গৌভীয় বৈষ্ণব পদকর্তাগণ মধুরবৃন্দ|-বিপিন-মাধুরীতে প্রবেশে সাহসী 
হয়েছেন । এ-পথে তাদের পাথেয় হয়েছে রাগানুগ! সাধনভক্তি : 


“হরি হরি হেন দিন হইবে আমার। 

হুহ' অঙ্গ পরশিব দুহু অঙ্গ নিরখিব 
সেবন কবিব দোহাকার ॥ 

ললিতা বিশাখা! সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
মাল৷ গাঁথি দিব নান। ফুলে। 

কনক-সম্পুট করি কপৃরি তাম্বংল পুরি 
যোগাইব অধর-যুগলে ॥ 


১ ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, ক’ বি’ প্রকাশিত, ৭ম সং, পৃ" ৮২-৮৩ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৩৯ 


রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন 
সেই মোর জীবন-উপায়। 

জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন 
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় ॥ 

শ্রীগুরু করুণা-সি্ধু অধম জনার বন্ধু 
লোক-নাথ লোকের জীবন | 

হাহা প্রভু কর দয়! দেহ মোরে পদশ্ছায়। 


নরোত্তম লইল শরণ ॥”১ 

ভাগবতে শ্রত্যভিমানিনীর। গোপী-আনুগত্যে কৃষ্ণের পাদপন্ের সেবাধিকার 
প্রার্থনা] করেছিলেন: প্বয়মপি তে সমাঃ সমদূশোহঙিঘ্রসরোজসুধাঃ”২। 
শ্রীচেতন্বও রাগানুগ! সাধনকে জীবের শ্রেষ্ট সাধন বলে নির্দেশ দিয়ে বস্তুত 
শ্ুত্যতিখাশিশীদেব গো ী-আন্ুগত্যকেই সমর্থন করে গেছেন। ফলত 
ভাগবতীয় কৃষ্ণ-গোপীপ্রেমেরই স্মরণ মনন নিদিধাসনের পথ হয়েছে 
উন্মুক্ত। ভাগবতের কৃষ্ণগোপী-প্রেম চৈতন্য-আস্বাদনে এইভাবে হয়ে 
উঠেছে “উন্নত” ‘উজ্জ্বল’ রস। আর সেই উন্নতোজ্জবল রসে’র সাধনায় 
পদাবলী হয়েছে শ্রবণাদি নবাঙ্গ যোৌগের অন্যতম “কীর্তন”, এবং পদকর্তা 
নিজে যুগলকেলি-কল্পতরুর ‘লীলাশুক’ ॥ 


ভাগবত ও চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য 

জীবনী-সাহিত্য ভাবতায় কাবাধারায় অভিনব নয়। কালিদাগৈর রঘুবংশম্‌, 
বা বাণভট্রের 'হর্ধচরিত', অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত” ব| কহলণের ‘বরাঙজ্তরঙ্গিণী’ 
ভারতীয় ধ্রুপদী জীবনী-সাহিত্যের অন্তভূক্তি। পুরাণের দশলক্ষণের মধ্যে 
হীশান্চরিত” একদ। ভারতব্যাপী জনপ্রিয়ত| অর্জন করেছিল। '‘ঈশানুচরিত’ 
অর্থাৎ ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তের জীবনচরিত। ভাগবতের নারদ-গশুকদেব, 
ধ্ৰুব-প্রহলাদ-অম্বরীষ, বিছুর-উদ্ধব প্রমুখের কাহিনী এ-পর্যায়ে পড়ে । বাঙ্‌লা- 
দেশে জীবনী-সাহিত্যোর প্রথম সূত্রপাত অবশ্য সংস্কতেই। সন্ধাকর নন্দীর 
“রামচরিত” এদিক থেকে স্মরণীয় । কিন্তু অ'*:প্রেরণার স্বরূপ ও সম্ভাবনার 
দিক দিয়ে বঙ্গদেশের ষোড়শ শতাব্দীর জীবনী-সাহিত্যধারার সঙ্গে প্রাক্- 
প্রবাহের কোনে! তুলনাই চলে না। 


১ হবৈগঃর পদাবলী”, ক’ বি স*পৃঃ ১০৭ ২ ভা” ১০৷৮৭৷২৩ 


880 ভাগবত ও বাউলাসাহিত্য 


বাঙ লাদেশে ষোড়শ শতকে চেতন্যাবির্ডাব আকস্মিক নয়। বস্তুত তার 
নেপথ্যপ্রস্তুতি চলছিল অন্তত কয়েক শতাব্দী ধরে। কিন্তু কালচক্রেরই 
অমোঘ নিয়মে অন্ধকারপটে আবিভূতি হয়ে সূর্য যেমন নিখিল চৈতন্যলোককে 
সহসা উদ্ব দ্ধ করে তোলে, শ্রীচৈতন্যও তেমনি ইতিহাসের অদৃশ্য বাষিকগতির 
স্বাভাবিক নিয়মে অভ্যুদিত হয়েও বাঙালীর চিতকে এককালে বিস্মিত, 
অভিভূত, পুলকিত, এবং উচ্ছ্বসিত করে তুলেছেন। তিনি কলিষুগের মহিমা 
কীর্তন করেছেন, আচগ্ডালে কীর্তন সঞ্চার করতে চেয়েছেন, কর্ম-জ্ঞানেব 
উধ্বে ভক্তির জয়গান গেয়েছেন। এ সবই “কলে! নফ্টদৃশামেষ পুরাণ- 
কোহধুনোদিতঃ*-ভাগৰতের বিশিষ্ট ভাবনারই অঙ্গীভূত। তবে কালে 
লুপ্ত এই ভক্তিবার্তা বঙ্গদেশে এক নবীন ধর্মবার্তারপেই পরিগৃহীত। বিশেষত, 
্ভাগবতে যা ছিল প্রেমভক্তি, চৈতন্ব-জীবন সাধনায় তাই হয়েছে উজ্জ্বলরস?। 
ভক্তির এই ব্যক্তিপরিচ্ছেদ-বিগলিত সাধারণীকরণই চৈতন্যের অনপিতচরিত। 
বর্ণ-জ্লাতি-নিবিশেষে স্বভক্তিশ্রী উজ্জলরস সমর্পণে তিনি তাই ষোডশ শতকের 
বাঙলার নব জাগরণের প্রধানপুরুষ। বাঙালীর মানসজাগরণের “বৃহৎ 
রক্তাভ অরুণোদয়ে * শ্রীচৈতন্যের মানবিক ও খঁশ্বরিক জ্যোতিশ্চক্র থেকেই 
গৌভীয় ভক্ত ও সারয্বতসাধকবৃন্দ তিন শতাব্দীর সমিধ সংগ্রহ করে নিয়েছেন। 
চৈতন্য-জীবনীসাহিত্য সেই রবিকবোজ্বল নবপ্রভাতেরই পবিত্র হোমানল। 
একটি অভিনব মানব-আবির্ভাবেব যুগোচিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে 
শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত-সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। শ্রীচৈতন্ত আবাব স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ” তথ! ‘রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ' কপে ভক্ত সাধারণের হৃদয়হরণ করে 
নিয়েছিলেন। স্বভাবতই তার অলৌকিক সত্তার নিগুঢ রহস্যোম্মোচনে 
বৈষ্ঞবীয় বিচিত্র মত ও পথাবলম্বী চরিতকারগণ লেখনীধারণ করেছেন। 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে মনে রাখতে হবে, উক্ত চরিতকারগণ ছিলেন একাস্তভাবেই 
চৈতন্ব-রেনেস্সাসের ধারক ও বাহক। ফলত, চেতন্য-রেনেসাসের ভিত্তি যে 
ভাগবত পুরাণ-পুনরুজ্জীবন, তাতে ছিল তাদের নিগুঢ মন্ত্রদীক্ষা। কাজেই 
চৈতন্মজীবনী-সাহিত্যেব ক্ষেত্রেও ভাগবত পুরাণের পুনরুদ্ধার এবং এতিহ 
স্বীকারের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণই হবে আমাদের আলোচনার একমাত্র 
বিষয় । আর এ-ব্যাপারে আলোচনার শ্ববিধার্থে অগণা চৈতন্মচরিতকার- 
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এখানে বলে রাখা ভালো, শ্রীচৈতন্যের আদি জীবনীকারগণ একমাত্র 
সংস্কতকেই আশ্রয় করেছিলেন। সংস্কৃতে পরিবেষিত চৈতন্বচরিত পাবো 
জীবনচরিতকাব্যে, নাটক-মহাকাব্যে তথা স্তব-বন্দনাবলীতে। চৈতন্যলীলার 
অন্তরঙ্গ পরিকরবৃন্দের রচিত এই মূল সংস্কৃত রযনাগুলিকে আশ্রয় করেই 
পরবর্তীকালে গৌড়ীয় ভাষায় বিপুল চৈতন্মচরিতসাহিতা গডে উঠেছে। 
বঙগভাষায় চৈতন্মচরিতসাহিতোর শ্রেষ্ঠ দুই শিল্পী--বন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ--শ্রীচৈতনোর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করেননি । তাদের সহায় ছিল 
চৈতন্--পরিকর গুরুবৃন্দের পদাশ্রয় এবং গুরুবৃন্দ-রচিত পূর্বোক্ত জীবনীকাব্য, 
নাটক-মহাকাবা ও স্তব-বন্দনাবলী। একটি উদ্বাহরণযোগে বিষয়টি স্পষ্ট 
করা যায়। বাঙ্‌লাভাষায় সর্বাদি চৈতন্বজীবনকার বৃন্দাবনদাসের মূল 
আকরগ্রস্থ মুরারি গুপ্তের কডচা বা শ্রীরষ্ণচৈতন্তচরিতামৃত কাবা । 
অপরপক্ষে কষ্ণদাস কবিরাজের মূলাশয় মুরারিগুপ্তের কডচা সহ কবিকর্ণ- 
পূরের শ্রীচৈতন্যচরিতায্ৃত মহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, রূপ-সনাতন- 
জীব গোস্বামীর চৈতন্যবন্দনা-শ্রোকাবলী, বঘুনাথ গোস্বামীর স্তবাবলী, 
প্রবোৌধানন্দ সরধতপ শ্রীচৈতনাচন্দ্রামৃত কাব্য ইতাাদি। লক্ষণীয়, নিতানন্দ- 
শিষ্য বৃন্দাবনদাস মুখ্যত নবদ্বীপগোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্ব কবেছেন, তাই তার 
মূলাশ্রয় মুরারি গুপ্তের কডচা। আর ষড্‌গোস্বামীর পদান্রত কৃষ্ণদাস 
করেছেন মুখ্যত বৃন্দাবনের ইউগোঠীরই প্রতিনিধিত্ব, তাই তাঁর মুল সহায় 
ষড গোস্বামীর রচনাবলী । কিন্তু সর্বোপরি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চেতন্য- 
চরিতামৃতে শীচৈতন্যের নবদ্বীপ-নীলাচল-বৃন্দাবনের সকল ভঙ্.গাীর মত ও 
পথ মিলিত হয়েছে । তাই শ্রীচৈতন্যের বাল্য-জীবনলীল। বর্ণনায় কৃষ্ণদাসের 
আশ্রয় যেমন মুরারি গুপ্ত,বিচিত্র মধ্যলীলা বর্ণনায় আশ্রয় তেমনি কবিকর্ণপূর, 
আবার অন্ত্যলীলার দিব্যবিরহ বর্ণনায় পরম সহায় রঘুনাথদাসাদি। কৃষ্ণদাস 
নিজেই তো স্বীকার করে গেছেন, চৈতন্যের এ-দিব্যলীলার সূত্রকার রূপ 
দামোদর এবং বৃত্তিক।র রঘুনাথ দাস। আসলে এই সমূহ সাধকের 
ধধেয়ানের ধন’কে পরম শ্রদ্ধীয় গ্রহণ করে তবেই চৈতন্চচরিতামত এমন 
অপরূপ হয়ে উঠতে পেরেছে । এদিক দিয়ে লোচনদাসের ঠেতন্যমঙ্গ লও 
ব্যতিক্রম নয়। তার চৈতন্মঙ্গলেরও প্রধান আশ্রয় মুরারি গুপ্তের 
কড়চা । সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙ,লাভাষায় তিন বিশিষ্ট চৈতন্য জীবনী- 
কারের চৈতন্যচরিতকাবোর আলোচনার পূর্বে সংস্কৃতে রচিত কয়েকখানি 
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মূল চৈতন্ব-জীবনীকাব্য আলোচনা না করে উপায় নেই। এ-অঙলোচনার 
আবার সর্বাগ্রে স্থান পাবে মুরারি গুপ্তের কডচা। 

মুরারি গুপ্তের কডচ! বা “শ্রীকৃষ্ণটৈতন্যচরিতাম্ৃত' কাব্য শ্রীচৈতন্যেব 
আদি ও প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ রূপে স্বীকৃত। কাব্যখানির সূচনা চৈতন্বের 
জীবদ্দশাতেই হয় বলে অনুমান, সমাপ্তি তার লীলাবসানের পর। মুরারি 
শ্রীচৈতন্ব অপেক্ষা কিছু বয়োজোষ্ঠ ছিলেন, তার লোকান্তরও ঘটে শ্রীচৈতন্যের 
লীলাবসানের কিছু পরে। ফলে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাবা রচয়িতা 
কবিকর্ণপূর যে মুরারিকে “আশৈশব-প্রভুচবিব্র-বিলাসবিজ্ঞ' বলেছিলেন, সেটি 
আর অত্যুক্তি মাত্র থাকে না, পরমসত্য স্ললই প্রতিপন্ন হয়ে যায়। বিশেষত 
শ্রীগৌরাঙ্গের আদিলীলার সূত্রকাররূপে মুবারিব খ্যাতি সর্জনবিদ্িত। 
কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাধুবাদ মনে পড়ে : 

“আর্দিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। 
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল! গ্রথিত ॥”'* 

মূলত আদিলীলাব শুক’ রূপে তার প্রসিদ্ধি থাকলেও, চৈতনোর অপরাপর 
লীলাও তার চৈতনাচরিত গান থেকে বাদ পডেনি। সেই সমুদয় লীলা বর্ণনা 
অনুধাবন করলে, স্পন্টই বোঝ! যায়, কচিৎ যুগাবতার বা! হরেরংশ-বূপে 
বর্ণন। করলেও চৈতন্যদেবকে “ভগবান্‌ ষয়ম্ ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে বন্দন। 
করার প্রবণতাই তার গ্রন্থে অধিকতর প্রবল। তাঁর চৈতন্চবিত গ্রন্থের 
সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য ও এখানেই--তিনিই সর্বপ্রথম ভাগবতীয় কষ্ণজীবনের 
অনুসরণে ঠেতন্বজীবনলীল! পরিবেষণ করেছেন । , ইতিহাসবিদের কাছে 
এর ফলে চৈতন্যজীবনীর এতিহাসিক মুল্য হয়তে! কিছুট! খর্ব হয়ে গেছে, 
কিন্তু পুরাণ-গবেষকের নিকট একই ঘটনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ । 
আমাদের বিশ্বাস, বাঙ.লাসাহিত্যে ভাগবত-প্রভাবের এটি একটি বড়ে। প্রমাণ 
বলেই স্বীকৃতি লাভ করবে । ভাগবতের ভাবনায় চৈতন্য-জীবনভাগৰতের 
বূপকল্পনার ক্ষেত্রে আদি সূত্রকার’ রূপে মুরারির ভূমিকা কি, হ'একটি 
উদাহরণ যোগে স্পষ্ট কর! যেতে পারে । 

ভাগবতের উপক্রমণিক্তায় যেমন শৌঁণক-সৃতপাঠক-সংবাদ স্থান লাভ 
করেছে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যযরিতাহৃত গ্রন্থের প্রথম প্রক্রমের অন্তর্গত 
'শ্রীনারদানুতাপ' শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গেও অনুরূপ প্রস্তাবন1 উপস্থাপিত। এখানে 


টিটি _ 
১ চৈ, চ* আদি | ১৩, ১৪ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৪৩ 


প্রশ্নকর্তা,দাঁয়োদর পণ্ডিত, উত্তরদাতা মুরারি | শোৌণকের মতে] দামোদর 
পণ্ডিতেরও জিজ্ঞাস! ছিল, কলিকলুষ মোচনের পথ কোথায়। কোন্‌ 
“দিবামডূতাং লোকপাবনীম্‌্” কথা শ্রবণ করলে ঘোর সংসারতাপের নিবৃত্তি 
ঘটে। এরই উত্তরদানে মুরারিগুপ্তের চৈতন্যু১রতাধুতরূপ নব-ভাগবতের 
সুচনা । এ-ভাগবত এমন এক ভাগবতপুরুষের পুণাচরিত কথা, যিনি রামাদি 
অবতারের তুল্য রাক্ষসবধা'দ কায করেন না, করেন মনের দ্বারা নিখিল 
মানবের শুদ্ধি: “মনে! নরাণাঁং পরিশোধস্ব”১। এই অভিনব চিত শুদ্ধি 
চৈতন্যাবতারের অন্যতম অনপিতচরিত-রূপে পরবর্তা সকল চরিতকারই 
স্বীকার করে গেছেন। চেতন্যেব জন্ম এবং কর্মাদিও মুরারির বর্ণনায় “দিব্য 
এবং 'অদ্তত”। ভাগবতে কৃষ্ণজন্ম যেমন অলৌকিক, মুরারিব গ্রন্থে চৈতন্ম- 
জন্মও তেমনি লোকোন্তর ৷ তাব বিবরণ অনুসাঁবে মনের দ্বার! কৃষ্ণচচরণের 
প্রবল ৭)।*তোগেই শচী-ক্ষগন্লাথের বিশুদ্ধ প্রেমার্ চিত্তে নবশশিকলার 
তুলা চৈতন্স্ফৃতি। আবার ভাগবতে দেবকী-গর্ভবন্দনার মত এখানেও 
শচী-গভ্বন্দনা স্থানলাভ কবেছে । টৈতন্বাবিভণবের পটভূমিকাঁও কুষ্ণা- 
বিভ্পবের ভাগ 'তীয় প্রেক্ষাপট স্মরণ কবাঁবে। সেই একই সর্বগুণোৎকর্ষ 
কাল, শুচি পুণাগন্ধবহ, শুদ্ধদপিল! স্ব্নদী, প্রসন্ন দেবদ্বিজ। পার্থক্য এই মাত্র, 
কঞ্ঃপক্ষে ছিল ভাদ্রমাস, চৈতন্যপক্ষে ফাল্গুন । মুরারির বর্ণনা শোনা যাক: 

“ততঃ পূর্ণে শিশানাথে নিশীথে ফাল্গুনে শুভে । 

কালে সবগুণোৎকধে শুদ্ধগন্ধ-হান্বিতে ॥ 

মনঃস্ব দ্রেবসাধূনাং প্রসন্নেষু চ শীতলে । 

স্বন গ্তাঃ শুদ্ধসলিলে জাতে জ'তঃ স্বয়ং হবিঃ ॥৮২ 
এই “স্বয়ং হরিঃ” শ্রীচৈতন্যের ‘গণে’ নীলা ম্বর চক্রবর্তী গর্গমুনি-স্বূপ। তিনিই 
গণনা করে জগন্নাথেব নবজাত শিশুটির ভগবত্তার কথা সবপ্রথম জানিয়ে 
দিয়েছিলেন বলে চরিতকারের অভিমত। মুরারির গ্রন্থে নিতাননের 
অবতারত্বও স্বীকৃত £ “বশদেবাংশতে। জাতে মহাযোগী স্বয়ং প্রভুঃ”৩। 

আমরা জানি, গৌডবঙ্গের তিন প্রধান গৌরপারমাবাদীর অন্বতম 


১ মুরারি গুপ্তের কডচ ১1৩২১ 
২ মুরারি গুপ্তের কড়চা, প্রথম প্রক্রম, ‘চৈতন্তাবির্ভাব,' ৫ম সর্গ, ১৬-১৭ 
৩ তত্রৈেব ১৩১৩ 


৪৪৪ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


চৈতন্বের নবদ্বীপলীলাই যথার্থত মাধুর্যদীপক, আর মথুরালীলার মতোই 
নীলাচললীলা ধিশ্বর্যশিথখিল'। এই হিসাবেই মুরারির গ্রন্থে দ্বিতীয় প্রক্রমের 
সন্মযাসসূত্রাখ্য অষ্টাদশ সর্পের গুরুত্ব অপরিসীম । এখানে উল্লেখযোগ্য, মুরারি 
বারংবার বলেছেন, লোকশিক্ষার প্রয়োজনেই “জগদৃগুরু”্র এই “ছদ্মসন্যাস’” | 
আবার লোকশিক্ষাহেতুই গাঢ় আবেশে ব্রজভ্রমে রাঢ-পরিক্রম৷ । আত্মতন্ত 
স্বাত্মরত হয়েও স্বজন-শিক্ষার জন্ম তার এই যে বিচিত্র লীলাতনু-ধারণ, মুরারির 
দৃষ্টিতে ত কখনও গোপীভাবে, কখনও দাঁসভাবে ধর! দিলেও প্রধানত 
ঈশভাবেই ধর! দিয়েছে। গুপ্তের সুরচিত উপমাগুলির মধ্যে তার কবিমনের 
সেই বিশিষ্ট প্রবণতাই পরিস্ফুট। যেমন কেশব ভারতীর নিকট গৌরাঙ্গের 
সন্নযাসগ্রহণের সংবাদ শুনে নবদবীপ-পরিকরবৃন্দ হয়ে ওঠেন “কৃষ্ণবিশ্লেষ- 


কাতর!’ ব্রজললন! £ 
“তং ক্রুত্ব। ব্যথিতাঁঃ সৰ্বে কৃষ্ণবিশ্লেষকাতরাঃ। 


যথা ভাবিনি মাথুরে বিক্লুব| ব্রজসুভ্রবঃ ॥”? » 
অথবা, অদ্বৈতবাটী বিহারে: প্বদরিকাশ্রম ইব খধষিমধ্যে রাজতিস্ম স 
মারায়ণদেবঃ”২ | কিংবা বিরজা-দর্শনে : “লক্ষ্মীকান্তঃ স্বয়ং কৃষ্ণে! ন্যাসিবংশ- 
ধরে! হরি, ৩।|  নরেকন্দ্র-সরোবরে বিহার9 এক্ষেত্রে স্মরণ না করে 


উপায় নেই : 
“গোপীভিঃ সহ গোবিন্দে! যমুনায়াং যথা পুরা । 


অকরোদ্‌ বিবিধাং ক্রীড়াং শ্রীরাসরসকৌতুকী ॥ 

যথ! গোপীজনাঃ কৃষ্ণং জলক্রীডাপরায়ণম্‌। 

সুখয়ন্তি নিজপ্রেমবিলাসনববিভ্রমৈঃ ॥''$ 
এখানে চৈতশ্যের পারিষদ-সঙ্গে জলক্রীড! মুরারির ভক্তি-অনুরঞ্জিত চিতে 
কৃষ্ণের রাসাস্ত জলকেলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিভাত হয়েছে । নবদ্বীপ-পরিকরবৃন্দ 
চৈতন্যুদেবকে যে 'স্বয়ং ভগবান্‌’-রপেই দেখছেন, তারই আর একটি নিদর্শন 


পাই তার নৃতাবিলাসাখ্য দৃশ্যে : 
“গোপীস্বভাবাপ্তসমস্তভক্ত্য। পশ্যংশ্চ কৃষ্ণং বনমালিনং প্রভুম্‌ ৷ 
মদ্বল্লভোইসৌ৷ ভ' বান্‌ যথা ভবেৎ তথা কৃপাং মে কুরুতান্‌ মহেশ্বরঃ ॥* 
গোপীষভাব প্রাপ্ত ভক্তগণ তাকে নিজ বল্লভ ‘বনমালী প্রভু’ কৃষ্ণ বলে 
জেনেছিলেন, আর মুরারির গ্রন্থে তার এই কৃষ্ণম্বর্ূপেরই প্রাধান্য । তথাপি 


১ কড়চা ২১৮৬ ২ তত্রৈব ৩৪২, ৩ তত্রৈব ৩৭৪ 
* ৪ ৪র্থ সৰ্গ, প্রতাপরুদ্রানুগ্রহ, ১৮ ৫ তত্রৈব ২।১১।১৪ 


ভাগবত ও চেতন্য যুগসাহিত্য 88৫ 


শ্রীচৈতন্যের বাধাভাবদ্যুতিসুবলিত মহাভাবও মুরারির অজ্ঞাত ছিলনা। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শ্রীকৃষ্চচৈতন্যচরিতামৃতের গোপীভাব বর্ণনার 
সূচনায় ‘ভক্তিযোগ’ শীর্ষক পঞ্চদশ সর্গে ভাগবত-বিখ্যাত তথ! উদ্ধব-নিবেদিত 
গোপী-বন্দনাস্তোত্র “বন্দে নন্দব্রজন্ত্রীণাং?, উৎকলিত হয়েছে পরম শ্রদ্ধায় । 
বল! বাহুলা, শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-প্রসিদ্ধ রাধাভাব-তাঁদাত্মোর এ হলে! অনিন্দ্য 
মুখবন্ধ। এইভাবে মুরারি ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের আলোকে শ্রীচেতন্যের 
রাধাভাব-বিভাবিত অন্তরের রসরহস্যলোকে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, আবার 
ভ্রীচৈতন্যের তদ্ভাবিত চিত্তের কৃষ্ণ-গোপালীল1 আস্বাদনই ভাগবত-ভাব- 
সিন্ধুনীরে তার অবগাহনের সহায়ক হয়ে উঠেছে। বস্তুত, শ্রীচৈতন্যদেবের 
'রাধাভাবছ্যতিসুবলিত কৃষ্ণস্বর্ূপ” সম্বন্ধে যিনি সর্বাগ্রে সচেতন করে 
দিয়েছিলেন বলে বেষ্চবীয় জনশ্রুতি বর্তমান, সেই স্বরূপ দামোদরের কড়চ। 
যেআদৌ লোক্পরম্পরাগত প্রবাদ নয়, পরস্ত কড়চা-ধ্ৃত গৌরস্বরূপ গৌড- 
নীলাচল-বৃন্দাবন নিধিশেষে সকল পরিকররৃন্দেরই পরিচিত ছিল, সে সম্বন্ধে 
মুরারির গ্রন্থ থেকেই তে! প্রতায় জন্মাতে পারে। পরমানন্দপুরী-সঙ্গোৎসবে 
পরমানন্দের সেই বিখাত উক্ভিটিতেই তে! চৈতন্বের অন্তরঙ্গ স্বরূপ সমন্ধে 
স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে : 


“জ্ঞাতোংসি ভগবান্‌ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপধূক্‌। 
শ্রীরাধাভাবমাপন্ মাধুর্যরসলম্পটঃ ॥”+ 


যিনি ‘সাক্ষাৎ ভগবান্‌? রূপে বিদিত, তিনিই আবার কেন * দ্রূপ ধারণ 
করেন, আবার যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কেন রাধাভাবাপন্ন হন, তার রহস্য 
নিশ্চয়ই এই “মাধুর্ধরসলম্পট" অভিধাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মাধুধ- 
রসাস্বাদনে ওৎসুকাবশতই তিনি রাধাভাব তথা ভাগবতীয় গোপীভাবে বিচিত্র 
বিহার করে ফিরেছেন । এই বিচিত্রলীলার বর্ণনায় রঘুনাথ দাসের মতো! 
মুরারিও তার গ্রন্থমধ্যে সূত্র সংগ্রহ করেছেন। লীলাগুলির মধ্যে আছে, 
বৃন্দাবনভ্রমে বনে-উপবনে কৃষ্ণান্বেষণ, যমুনাভ্রমে সমুদ্রে পতন, কৃষ্ণের পঞ্চগুণে 
পঞ্চেন্দ্রিয-বিকর্ষণ, গাভীমধ্যে পতনে কৃর্মাকাঁর ধারণ, রাঁসলীল্াম্মরণে 
প্রলাপাদি অনুবর্ণন, গোবর্ধন-ভ্রমে চটকগিরি দর্শন, সর্বোপরি, গোগীভাবে 
বিভাবিত হয়ে কৃষ্ণের অধরামৃতের আধাদ গ্রহণ: “কৃষ্ণাধরামৃতাস্বাদং 


৪৪৬ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত। 


গোপীভাবেন সর্বতঃ”১। ভক্তদৃর্টিতে স্বয়ং ভগবান হয়েওণগোপীভাবেন সর্বতঃ” 
ব| ভক্তিপ্রেমরসাত্ম গোপীভাবে বিভোর হয়ে বৃন্দাবন-স্বৃতিমাত্র আশ্রয় করে 
তিনি দিব্যোন্মাদনায় দিন কাটিয়েছেন । এইভাবে জীবনী-সাহিতোর ক্ষেত্রেও 
শ্ীচৈতন্যকে ভাগবতীয় কৃষ্ণ-গোপীলীলার 'প্রবেশচাতুরী সার’ রূপে বণিত 
হতে দেখছি। মুরারির ভাষায় : 


“যাং যাং লীলাং প্রকুর্বাত কৃষ্ণঃ সর্বেশ্বরেশ্বরঃ। 

তাং তাং কো বতুং শক্লোতি তৎকৃপাভাজনং বিন1॥৮২ 
সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে যে লীলা করে গেছেন, চেতন্যের প্রসাদ ভিন্ন কে তা 
হৃদয়ঙ্গম করবে ?-_মুরারি গুপ্তের কডচান এইভাবেই কৃষ্ণচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রের 
লীলা-মাধুরী তথা ভাগবত ও চেতন্যচরিতাম্বৃত পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক 
হয়ে উঠেছে । 


কৃঞ্চজীবনের সঙ্গে চৈতন্জীবনের, ভাগবতের সঙ্গে চৈতন্মচরিতের এই 
নিগুঢ যোগ, শুধু মুরারির কডচারই নয়, সমগ্র চৈতন্ত-জীবনীসাহিত্যেরই 
পরমবৈশিষ্টা । স্মরণীয়, কবিকর্ণপূর তার চৈতন্যচক্দ্রোদয় নাটকে চৈতন্যচরিত, 
শ্রীচৈতন্বের প্রকটলীলারই অনুসরণে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, মুরারির 
মতে! কৃষ্ণজীবনলীলার অনুদরণে নয়। তবু তার নাটকেও কৃষ্ণজীবন ও 
ও চৈতন্জীবনের মধ্যে একটি সেতু শেষ পর্যন্ত অভগ্নই রয়ে গেছে, সেটি আর 
কিছুই নয়--ভাগবতধর্ম | উক্ত নাটকে ভক্তিদেবীকে তাই বলতে শুনি, এই 
কলিতে ভাগবতধর্্ উদ্ধারের জন্য ভগবান্‌ পারিষদবর্গ ও ভক্তিদেবী সহ 
অবতীণ৩। আমর! জানি, ভাগবতধর্মেরই নামান্তর বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ, 
পুরুষোত্তমে অহৈতুকী অব্যবহিত ভক্তিতেই তা লক্গনীভূত। চৈতন্যচন্দ্ৰোদয় 
নাটকে সার্বভৌম উক্ত অহৈতুকী অবাবহিতা হরিভক্তিরই লাবণ্যবাহী সিন্ধুরূপে 
শ্রীচৈতন্তের উল্লেখ করেছেন। আর প্রতাপরুদ্র করেছেন তার হরিস্বরূপ ও 
LL a গোপীফভাবের একাঙ্গ-মুতি ধ্যান : 


১ “বন্দাবনন্মারকাণি বনান্যুপবনানি চ। ন্রভীমধ্যপাতেন কৃধাকারেণ ভাবনম্‌। 
একষান্বেষণং তত্র যমুন স্ম।'বকেণ চ ।  এররানলী* হরণাং প্রলাপাছ্মুব্ণনম ॥ 
সমুদ্রপতনঞ্চাপি শ্বরপাছৈশিদশিতদ।  গোবর্ধনভ্রমেনেৰ চটকশিরিদখনম্‌। 
কৃষ্ণপঞ্চগুণেনৈব পঞ্চেন্দ্রিরবিকর্ষণম্‌॥  বুষ্ঠাধরামৃতাগ্থাদং গোপীভাবেন সবতঃ ॥”' 


কড়চা ৪1২৪।৩-৩ 
* ২ ভত্রেব।১২ ৩ চেতহুন্ত্রোদয় ২য় অঙ্ক, ১৭ 


ভাগবত ও চেতন্য যুগসাহিত্য ৪৪৭ 


“গৌরঃ কৃষ্ণ ইতি স্বয়ং প্রতিফলন্‌ পুণ্যাত্মনাং মানসে 

নীলাদ্রৌ নটতীহ সংপ্রথয়তে বৃন্দাবনীয়ং রসং। 

আছ্ঘঃ কোহপি পুমান্‌ নবোৎসুকবধূকৃষ্ণানুরাগব্যথা- 

স্বাদী চিত্র মহাবিচিত্রমহহো! চৈতন্যলীলায়িতম্‌ ॥,১ 
আহা» কী বিচিত্র গৌরচন্ত্রের লীলা! তিনি পুণ্যাস্রার হৃদয়ে স্বয়ং কৃষ্ণরূপে 
প্রতিফলিত ভয়ে মধুর বৃন্দাবনের রসবিস্তার করছেন, আবার স্বয়ং আদিপুরুষ- 
রূপে নবীন৷ ব্রঙ্গরমণীদের কৃষ্ণান্রাগজনিত অপুর্ব বেদনাও অনুভব করছেন | 
“+ অর্থাৎ, মুরারির পথ গ্রহণ না করলেও চৈতন্বাবতার সম্বন্ধে সর্বাদি 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কৰিকর্ণণূর একমত--গৌর হলেন কৃষ্ণ: “গোর: 
কৃষ্ণ ইতি” তার ভাবও গোপাভাব -“নবোৎস্বকবধূকৃষ্ণানুরাগব।ৎস্বাদা” 
হলে! সে-ভাবেরই উৎকৃষ্ট অভিধা । 

কবিকশাহরের চৈতন্চা দ্রাদয় নাটকে ঠৈতন্যেব বিশেষ কপাপ্রাপ্ত যে-ছুই 

বৈষ্ণবাচার্কে কালক্রমে লুপ্ত শ্রীকস্ণের বৃন্দাবন-বিলাসবার্তার পুনঃপ্রচারক 
হিসাবে অভিণন্দিত হতে দেখি, সেই কপ-সনাতনও শ্রাচৈতনুচবিতামুতের 
অন্তরঙ্গ লীলারংসা ডন্মোচনে ভিন্পর্াবলম্বী নন। তাই দেখা যায়, 
“কনকধামা কষ্চৈতন্বনাম।” শ্রশচানন্দনই সনাতন গোস্বামীর নিকট 
যতিবেশধারী হরি, প্রেমভক্তি-প্রচাবের জন্যই তার গোপীভাব-অঙ্গীকার : 
“প্রেমভক্তি-বিশেষ প্রকাশনার্থং স্বয়মবতীণত্বাতেন তদর্থং হয়" গোগীভাবোইপ 
ব্যঞ্জাতে”। আর রূপ গোস্বামীও তার স্বরচিত ০১তন্ুন্তবে সমু, রে উপবন- 
দর্শনে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবুন-স্থৃতিচারণ, রথাগ্রে ভাবাবেশে নতনে কুরুক্ষেত্র- 
মিলনের স্মৃতি-মন্থন কিংবা কৃষ্ণনামগ্রহণে অশ্রমোচনাদি অলৌকিক ভাবচেষ্ট। 
ইত্যাদি বর্ণনায় সেই বহু-ভক্তজন-স্বীকৃত সতাকেই সর্বান্থঃকরণে সমর্থন করে 
গেছেন : “অপারং কফ্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী-রসন্তোমং হৃত্ব! মধুরমুপ- 
ভোক্তং কমপি যঃ’, বা এককথায় ভাগবতীয় ব্রজবধৃগণের মধুররসের 
আঘাদনের লোভেই তার আবির্ভাব। আর এই মধুররসের বিস্তারের জন্য ও 
যে ভক্তবূপে তার অবতরণ, তাও শ্রীজীব গোস্বামী-্বীকৃত। ধন্দাবণভুবির 
প্রকাশ মধুর উল্লাস-কল্পতরুর সর্বাতিশায়ী সৌদ ধেঁ তিনি তাই শুধু প্রমোদিতই 
হননি, উক্ত ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করবার জন্য যিনি আবিভু ত, দুজন পর্যন্ত 


১ চৈত্ন্যচন্ৰোদয়, ১.ম অঙ্ক 


88৮ ভাগবত ও বাঙ্লাশাহিতা 


সকলের আশ্রয় সেই চৈতন্যবিগ্রহের জয়ধ্বনিও করেছেন তার প্রাতিসন্দর্ডের 
অন্তিম বাকো। চেতন্যচন্দ্রামৃতে প্রবোধানন্দও স্বীকার করেছেন, ভাগবতের 
পরম-তাৎপর্য উদ্ধারের জন্য তথ! প্রচারের জন্যই গৌরবপুতে “লোকেহবতীর্ণে! 
হরিঃ”। সেই পরমতাৎপর্য, রঘুনাথ দাসের বর্ণন! অনুসারে আবার “ক্রুতেগুঢ়াং 
প্রেমোজ্ৰলরসফলাং ভক্তিলতিকাং” বা শ্রুতিগৃহ্য ভক্তিলতিকার প্রেমোজ্জল- 
রসফল হয়ে উঠেছে। 

কিন্তু চৈতন্যজীবনে ভাগবত-বাণীর স্থান যে কোথায় কত গভীরে ছিল, 
তার মুল সন্ধান শুধু তার অন্তরঙ্গ লীলারহস্যের অস্তস্তলে করলেই চলবে নাঃ 
তার বহিরঙ্গ জীবনচর্যার মধ্যেও করতে হবে বৈকী। তারই একটি 
উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হয়ে আছে দাস রঘুনাথকে জগন্নাথের গুঞ্জাহার 
ও বৃন্দাবনের গোবর্ধন-শিল1 দান, রঘুনাথের ভাষায়: “উরোগুঞ্জাহারং 
প্রিয়মপি চ গোবর্ধনশিলাং/দদৌ মে গৌরাঙ্গে! হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি”। 
চৈতন্যকৃপাপ্রাপ্ত গোপাল ভট্ট চৈতন্ব-আদেশেই বৈষ্থবীয় স্মৃতিগ্ৰন্থ প্রণয়ন 
করতে গিয়ে তাই ভাগবতীয় ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম প্বপদ “অহোবত 
স্বপচোহতো গরীয়ান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্* হৃদয়ে ধারণ করে 
বিধান দিয়েছেন, ভাগবতপরায়ণ হলে দ্বিজ-্্রী-শৃদ্র নিবিশেষে সকলেই 
শালগ্রাম-শিলার সেবাধিকার লাভ করতে পারেন | 

এইভাবেই চৈতন্যজীবন ভক্তরন্দের চোখে ভাগবতের জীবন্ত ভাষ্য হয়ে 
উঠেছে, এইভাবেই তিনি হযে উঠেছেন ভাগবতপুরুষ। চৈতন্তজীবনী- 
সাহিতাও তাই প্রকারান্তরে ভাগবতভাস্ত হয়ে উঠেছে। ফলত, চৈতন্বচরিত 
একদিকে কৃষ্ণচরিতের ভাবানৃষঙ্গে হয়েছে ভাবিত, অপরদিকে ভাগবতীয় 
গোপীভাবে বিভাবিত। ভাগবতবাণীই চৈতন্চরিতগুলির মর্মবাণী। চৈতন্ু- 
যুগের কবির! যখন চৈতন্তজীবনীকাবা রচন| করতে বসেছেন, তখন তাদের 
কণ্ঠে ভাগবতীয় শুকভাঁষণই নানারূপে নানাভাবে উচ্ছুসিত হয়েছে নান! 
অবকাশে, নাট্যকার যখন চৈতন্যজীবননাটা লিখতে বসেছেন, ভাগবতের 
অগণাক্্লোক তখন নির্বারিত হয়েছে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সংলাপে । কিন্তু এ 
তো সবই সংস্কৃতে রচিত চৈতন্বজীবনীসাহিত্য প্রসঙ্গে প্রযোজ্য । বাঙলা- 
ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনচরিতগুলি সম্বন্ধেও একথা! আদৌ প্রযোজ্য কিন! 


ও আত আতকে হর 


১ ব্তবাবলী , চৈতন্তষ্টক ৪ ২ তত্রেধ, ১১ 
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মূলে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের 'চৈতন্যমঙ্গল’> নাম ছিল বলেই 
মনে হয়। কিন্ত ভাগবতীয় কষ্ণচজীবনের অনুসরণে চৈতন্যজীবনী পরিবেষণের 
মুরারি-প্রদশিত পথে যাত্রার ফলেই বোধ করি বৃন্দাবনদাঁস “চৈতন্যলীলার 
ব্যাস” রূপে ভক্তসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তখন তার কাবাও আর 
‘চৈতন্যমঙ্গল’ থাকে না, কালক্রমে হয়ে ওঠে 'চতন্মভাগবত”। চৈতন্যভাগবত- 
কার একদিকে ছিলেন মুরাঁরি গুপ্তের ভাবশিষ্য, অন্যদিকে নিত্যাননোর 
মন্ত্রশিষ্ত । অর্থাৎ চৈতন্যভাগবতে যে-চৈতন্যভাবমূতির সাক্ষাৎ লাভ করি 
'তা মূলত মুরারি ও নিত্যানন্দেরই পরিদৃষ্ট ভাবরূপ। ফলে বৃন্দাবনদাসের 
চৈতন্মজীবনীকাব্যে ছুটি প্রধান বৈশিষ্টা স্পষ্ট হয়েছে । প্রথমত, কৃষ্ণ- 
জীবন ও চৈতন্বজীবন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে ; দ্বিতীয়ত 
ঠৈতন্যের সমান প্রাধান্য লাভ করেছেন নিত্যানন্দ । এই সঙ্গে এও মনে 
রাখতে তরে মুরাবি বা নিত্যানন্দ কেউই শ্রীচৈতন্বের নীলাচললীলার অন্তরঙ্গ 
পরিকর ছিলেন না। তবুমুরারির গ্রন্থে শ্রীচেতন্যের 'রাধাভাবছ্যুতিস্ববলিত 
কৃষ্ণস্বূপে'র আভাস পাই । কিন্তু নিত্যানন্দ প্রধানত চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার 
পরিকর হওয়াধ নিশ্যানন্দ-শিক্ঠ বৃন্দাবনদাসও চৈতন্বদেবের গোপীভাব বা 
রাধাভাবের প্রতি বিশেষ অবহিত ছিলেন ন! বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 
সেক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের বাধাঁভাবকাস্তি অঙ্গীকারের স্পষ্ট ইংগিত চৈতন্ব- 
ভাগবতে আশা করা বাতুলতা। ভাগবতের মতো! চৈতন্মভাগনতেও 
রাধানাম প্রায়-অনুচ্চারিত । ঠৈতন্জীবনের যে-পবে রাধানাম উচ্চারণ 
অনিবার্ধ, সেই অন্তালীলাই তে! বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে অনুপস্থিত | তিনখণ্ডে 
সম্পূর্ণ চৈতন্মভাগবতের “আদিখণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিশাস”, প্মধাখণ্ডে 
চৈতন্তের কার্তনে প্রকাশ" আর “শেষখণ্ডে সন্নাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি । 
নিতানন্দ স্থানে সমপিয়া গৌড ক্ষিতি” | নীলাচলে স্থিতি” মাত্রই 


১ “বৃন্দাবনদান কৈল চৈতন্যমঙ্গল । 
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল ॥” চৈ. চ.আদি 1৮, ৩১ 
২ ৪ কুঞ্চলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 
চৈতগ্লীলার ব্যাস-_বৃন্দাধনদাস ॥”+ চৈ. চ* তত্রৈব। ৩০ 
লক্ষণীয়) বৃদ্দাবনদাস কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশধীপিকাতেও চৈতন্তলীলার ব্যাস-রূপে বর্ণিত " 
“বেদব্যাসো য এধাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোইধুনা” । 
২৯ 
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গ্রন্থে অলৌকিক ভাবচেষ্টার্দির দ্বারা যেরূপ, সেরূপে উদাহৃত নয়। 
তবু পরমাশ্চর্যের ব্যাপার, বৃন্দাবনদাস তীর গ্রন্থে পরিবেষিত চৈতন্যজীবন- 
লীলার অপরাপর পর্ব দুটিকে, অর্থাৎ আদি ও মধ্য পর্বকে ভাগবত-ভাবদ্দিগন্তে 
এমনই বিস্তৃত করে দিতে পেরেছেন যে, তারই বিশাল পটভূমিকায় বসে 
কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে রাধাভাবছ্যতিস্ববলিত কষ্ণস্বর্ূপ এক পরিপূর্ণসত্ার 
ধ্যানে চৈতন্য-্অন্ত্যলীলাকে পরিস্ফুট করে তোল! অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে ! 
বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য চৈতন্যভাগবতের মধো এবার প্রবেশ করা যেতে 
পারে। 
আদিখণ্ডের আদিলীলা জন্মলীল৷ ৷ বৃন্াবনদাসের দৃষ্টিতে জগন্নাথ 
মিশ্রবর “বসুদেব প্রায়” “তার পত্নী শচী নাম” “দ্বিতীয় দেবকী” এবং “তার 
গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সংসারভূষণ ৷” চৈতন্যের 
আবির্ভাবের কারণস্বরূপ বৃন্দাবনদাস ছুটি শব্খপ্রমাণ উপস্থিত করেছেন 
প্রথমত, “ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” এই গীতোক্ত প্রতিজ্ঞাবচন ; 
দ্বিতায়ত, “কৃষ্বর্ণং ত্িষাকৃষ্ণং” এই ভাগবতীয় অবতার-কথন-প্রস্তাব | 
কলিযুগে সংকীর্তন-ধর্ম পালনের জন্য “চৈতন্য নারায়ণে”র আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে অনস্ত-শিব-বিরিঞ্চি প্রমুখ বৈষ্ণবাগ্রজগণের চৈতন্য-পার্ধদরূপে আবির্ভাবও 
বৰ্ণন! করেছেন বৃন্দাবনদাস, প্রসঙ্গত নবদ্বীপের তৎকালীন ধর্মীয় পরিবেশের 
অন্তঃপারশৃন্যতাও চৈতন্যভাগরতকারের ভাষায় জীবন্ত : 
“মা -দৃষ্টিপাতে সর্বলোক হ্বখে বসে। 
বার্থ কাল যায় মাত্র বাবহার-রসে ॥”৯ 
সেই “ব্যবহার-রসে বার্থ” কালে বস্তুসর্বস্ব যুগে হরিভক্তিশৃন্য জগতে অদ্বৈতকে 
পরম বৈষ্ণবরূপে বন্দিত হতে দেখি। বৃন্দাবনদাসের মতে, তারই আকুল 
আহ্বানে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ গোলোক ত্যাগ করে এসেছেন মত্যধামে। 
চৈতনা তাই চৈতনাভাগবতে স্বয়ং নারায়ণ। নবদ্বাপে শচীমাতার কফ্রোড়স্থ 
নবজাত শিশুর পদে বৃন্দাবনদাসের স্ততিই প্রমাণস্বর্ূপ উপস্থিত আছে £ 
“সতাযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি। 
তপোধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি ॥"** 
ত্রেতাযুগে হইয়! হ্বন্দর রক্তবর্ণ। 
হয়ে যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্জধর্ম। 


১ চৈ*ভা; আদি । ২, ৫৮ 
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দিব্য মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়। দ্বাপরে। 
পূজা-ধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে । 
কলিযুগে বিপ্রর্ূপে ধরি পীতবর্ণ। 
বুঝাবারে বেদ-গোঁপ্য সংকীর্তন ধর্ম ॥”* 
বৃন্দাবনদাসের ভক্তদু্টিতে চৈতন্য স্বয়ং ভাগবতপুরুষ বূপে প্রতিভাত বলেই, 
ভাগবতের কৃষ্ণজন্মলীলা আর চৈতন্যভাগবতের ঠচতন্যজন্মলীলা একাকার 
হয়ে যেতে কোথাও বাধ! পায়নি : 
“শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে, 
প্রণাম হইয়! পড়িলা রে। 
গ্রহণ-অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে 
দুজ্ঞেয় চৈতন্যের খেল! রে ॥”২ 
বিশেষত বন্দাবনদাসের বিবরণ অনুপারে, নবজাত শচীনন্দনের লক্ষণ বিচারে 
দৈবজ্ঞ খোষণ! কবেছিলেন : “ভাগবত-ধর্মময় ইহান শরীর+”৩। 
স্বভাবতই বৃন্দাবনদাঁস চৈতনাদেবের যে বাল্যলালা-চিত্র উপস্থিত 
করেছেন তাও একান্তভাবেই গোপাললীলার অনুরূপ হয়ে উঠেছেন 
(যমন, ননীচৌর্যা ঃ "“বিচারিয়। সকল ফেলায় চারি ভিতে | ঘরে সব 
তৈল দুগ্ধ মুর্গ ঘোল ম্বতে ॥'* অথবা বাল্যবেশ £ “সুবলিত মস্তকে 
টাচর ভাল কেশ। কমল-নয়ান ষেন গোপালের বেশ ॥ «৭ এ ছাড়াও 
মুরারির অনুসরণে আছে অপস্তশায়ত পদ্মনাভের ভাবানুষঙ্গে শিশু 
নিমাইয়ের সর্পোপরি শয়ন: “কুণ্ডলী করিয়। সর্প রিল বেছিয়]। 
ঠাকুর থাকিল! সর্প উপরে শুইয়া ॥"৬ এর সঙ্গে অলৌকিক অদৃশ্য নুপুরধ্বনিও 
যুক্ত হতে পারে । তৎসহ লোকোত্তর এশ্বরিক পাদপদ্মচিহ্ন : “সব গৃহে দেখে 
অপরূপ পদচিহ্ন । ধ্বজ বজ্র পতাকা অঙ্কুশ ভিন্ন ভিন্ন ॥*" বাল্যলীলায় 
নলখাগড়ার শকটভঙ্গ এবং অসুরদমনের অনুরূপ চোরদমনও প্রসঙ্গত স্মরণ 
করা যায়। বাল্যলীলায় এর পর বিশিষ্ট হয়ে আছে তৈ ধিক ব্রাহ্মণের নিকট 
নিমাইয়ের আত্মপ্রকাশ : “হাসিয়। কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল। ব্রাহ্মণের 
অন্ন আমি খাই সর্বকাল ॥", ব্রাহ্মণের ই্টদর্শনও অলৌকিক রসপূর্ণ : 


শব TE. রর ৪৩১৫) tha 0 08 0১0 জপ রর fe Cs SB. 025 ও ওত চা উর ও |? রি 


১ চৈ,ভা, আদি । ২, ১৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ২ চৈ. ভা. আদি। ২,২২২ 
৩ চৈ. ভা, আদি ২,২৫২ ৪ চৈ. ভা. আরি। ৩,১৩১ ৫ চৈ, ভা, আদি। ৩, ০৯ 
& চৈ, ভা, আদি । ৩, ৬৮ ৭ চৈ, ভা, আদি । ৩, ১৫০৩ 
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“সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত ॥ 

শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম অধভুজ রূপ ॥ 

এক হন্তে নবনীত আর হস্তে খায়। 

আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥”* 
বাৎসল্যরসে বন্দাবনদাসের সহজাত প্রতিভার এটি একটি অত্যাশ্চর্ধ নিদর্শন | 
শঙখ-চক্র-গদাপদ্মধারীর সঙ্গে একাকার এই নবনীচোর] বেণুবাদকের চিত্র 
অভিনব রূপকল্পন! সন্দেহ নেই। বস্তুত, মন্দবাকিনী-তীরবর্তী এই শিশু- 
লাবণ্য যমুনাতীরবর্তা বালগোপালের চাপল্যসীমাকে স্মরণ না করিয়ে পারে 
ন! । রন্দাবনদাসের গ্রন্থে চৈতন্বনাট্যলীলান্ন বিভিন্ন পাত্রপাত্রীও সেকথা 
স্বীকার করেছেন : “পূরুবে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার । সেইমত সব করে 
নিমাঞ্ তোমার ॥*২ কিন্তু তবু নিমাইয়ের প্রতি তাদের গ্নেহাহ্ভব অক্ষুপ্ণই 
থাকে: “কোটি অপরাধ যদি বিশ্বস্তর করে। তবু তারে থুইবাও হৃদয়- 
উপরে ॥'’৩ বিশ্বস্তরের প্রতি নবদ্বীপবাসীর এই অহৈতুক স্রেহানুভবের তাৎপর্য 
বৃন্দাবনদাস নির্ণয় করেছেন ভাগ্বতাশ্রয়ী পথেই । চৈতন্য-অদ্বৈত প্রথম- 
মিলনদৃশ্যের কথাই তে! প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় : 

“প্রভু ও সে আপন ভক্তের চিত্রবৃত্তি হবে । 

এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পাবে ॥ 

এ রহস্ম বিদিত কৈলেন ভাগবতে। 

পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥%9 
“পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে”'। প্রসঙ্গত চৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত হয়েছে 
শুক-সমাচার--আত্মবাই জীবের সবাধিক প্রিয়বন্ত, ‘আর কৃষ্ণ হলেন সেই 
সর্বসাক্ষী সর্বাধাক্ষ সর্বচৈতন্বময় আত্মা, সুতরাং তার প্রতি ব্রজবাসীর 
আকর্ষণ সর্বাতিশায়ী তে! হবেই । গোপগোপীবৃন্দ তাদের শিজপুত্র অপেক্ষাও 
যে তাকে অধিক স্নেহ করতেন, সে-সতোর এই হলো অন্তরতম রহস্য : 
“তস্মাৎ প্রিয়তম: স্বাত্ম! সর্বেষামপি দেহিনাম্***কৃষজ মেনমবেহি ত্বমাস্মানাম- 
খিলাত্মনাম্‌'’। বৃন্দাবনদাসের কাবাানুবাদের ভাষায় : 

“পরামাত্মা সর্ব-দেহে বল্লভ বিদিত | 

আত্ম! বিনে পুত্র বা কলত্র বন্ধুগণ । 


আগার বা চর 5 ৪ ত৬ ত ৪ 8 ভার জী? ওর ও 4 চন ও ওরাল 


১ চৈ, ভা, আদি ।% ২৪৯-৭০ ২ চৈ'ভা, আদি ৪,৮০ 
“৩ চৈ, ভা, আদি 1৪,১০৭ ৪ চৈ, ভা আদি ।৫,৪৪-৪৫ 
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গৃহ হৈতে বাহির করয়ে ততক্ষণ ॥ 

অতএব পরমাশ্না সবার জীবন । 

সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দনন্দন ॥ 

অতএব পরমাত্ম(-ভাব-কারণে। 

কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে ॥'* 
গৌরাঙ্গদেবের প্রতি অদ্বৈত আচার্ষের তথা সমগ্র নবদ্দীপবাসীর সেই একই 
আকর্ষণের কারণনির্দেশে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যজীবনী-কাব্যগ্রন্থে গৌরচন্দর 
'ও কৃষ্ণচন্দ্র অভিন্প্রতীত হয়ে গেছেন । প্রসঙ্গত “পৌঁণমাসী চন্দ্রের উদয়ে” 
রূন্দাবনচন্দ্রের ভাবাবেশে তার সেই মুরলীধ্বনির কথাও মনে পড়ছে £ 

“দেখি প্রভূ পৌর্ণমাসী-চক্দ্রের উদয়। 

বৃন্দাবনচন্দ্র ভাব হইল হাদয়॥ 

অপূর্ব মুনলীধ্বনি লাগিল| করিতে । 

আই বই আর কেহে| না পায় শুনিতে ॥ 

ব্রিভুবনমোহন মুরলী শুনি আই। 

প্রথমে আনন্দে মৃচ্ছ1 গেল] সেই ঠাঞ্জি॥? ২ 
রন্দাবনদাসের গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভগবদ্ধ্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করি গয়! 
থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীবাসগৃহে সাতপ্রহরিয়! ভাবাবেশে তার অকুণ্ঠ আত্ম- 
ঘোষণায় : “মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বারবার" । এরপরই তার বিভিন্ন 
অবতার-মুতি ধারণের প্রসঙ্গ উথাপিত। যেমন, নৃসিংহ-পুজা"ত শ্রীবাসের 
সম্মুখে বিশ্বস্তরের চতুভুক্গ-মুতি পরিগ্রহ । শ্রীবাস তখন “ব্রহ্মমোহাপনোদন 
শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকেন “নৌমীডা তেইভ্রবপুষে তড়িদথরায় গুঞ্জাবতংস- 
পরিপিচ্ছলসন্যুখায়। বন্যত্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্শ্রিয়ে মৃদুপদে প্ত- 
পাঙ্গজায় ॥''৩ এই চতুৰ্ভুজ নারায়ণমুতিতে শ্রীবাসগৃহে বিহার, আর 
“বরাহ আকারে” মুরারিগৃহে “অপূর্ব” লীলা এখানে উল্লেখযোগ্য, চৈতন্- 
জীবনের পাষগুদলনলীল! কৃষ্ণজীবনের অসুরসংহারলীলারই সমার্থক । মধ্া- 
খণ্ডের ত্রয়োদশ-চতুর্শি-পঞ্চদশ অধ্যায়ে বণিত জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং 
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কাজীদলন তারই কেন্ত্রী,« দুই ঘটন1। বল! বাহুলা, 
কৃষ্ণলীলায় অঘাসুরাদি বধ যেমন, চৈত্তন্যলীলাতেও তেমনি এই পাষগুদলন 
“বর্ষ” পর্যায়ের অস্তভূ্ধি। অপরপক্ষে তার মুখ্য মাধুর্যলীলা ভক্তসঙ্গে--“ভক্র 


১ চৈ, ভা” আদি । ৫, ৫৩-৫৬ ২ চৈ, ভা, আদি । ৮, ২১৫-২১৭ ৩ ভা ১০।১৪1৫ 
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বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।” নিঃসন্দেহে এটি ভাগবত-কথিত ভক্ত 
মহিমাকেই স্মরণ করাবে: “আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঞ্লৈরভিবন্দনং। 
মন্তক্তপৃজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতি+১| বৃন্দাবনদাসের চৈতন্ভাগবতের 
ভাষায় : “আমার ভক্তের পুজা আম! হৈতে বড়। সেই প্রভু বেদে ভাগবতে 
কৈল দড়॥”” লক্ষণীয়, “মন্তক্তপুজাভ্যধিক!”-_“আমার ভক্তের পূজা আম 
তৈতে বড”--এই শাস্তবচন উদ্ধার করে তবেই বৃন্দাবনদাস তার গ্রন্থে 
চৈতন্যের পাশাপাশি নিত্যানন্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নিত্যাননা-প্রসঙ্গে তার 
শাস্তানুগতোর আরে! বহুবিধ উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। যথা, ভাগবতীয় 
১০।২৫।৯-১৩ শ্লোকোদ্ধার করে নিত্যানন্দকে তিনি অনস্তদেবের সঙ্গে একীভূত 
করেছেন। দ্বিতীয়ত, সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম। যতেক করয়ে প্রভু 
সকল উদ্দাম ॥"--সহত্শীর্ধ বলরাম-বিষয়ক পুরাণোক্তির সাহাযো তিনি 
নিতানন্দের উদ্দামতা সমর্থন করেছেন | সর্বোপরি, ভাগবতীয় ১০।৬৫।১৭-২২ 
এবং ১০।৩৪।২০-২৩ শ্রোকোদ্ধার করে বলরামের রাঁসলীলা তথা নিত্যানন্দের 
মনুরূপ ক্রীড়াসামা সমর্থন করেন। অন্তাখণ্ডের যষ্ঠ অধ্যায়েও এ-প্রসঙ্গের 
পুনরালোচন! স্থান পেয়েছে । সেখানে পুরাণ-প্রমাণস্বরূপ “তেজীয়সাং ন 
দৌষায় বন্েঃ”২ শ্লোকটি উপস্থাপিত। কিন্তু সর্বাধিক আকর্ষণীয় হয়েছে 
নিত্যানন্দেব প্রথম চৈতন্য-সাক্ষাৎকার | প্রথম দর্শনে নিত্যানন্দবকে পরীক্ষা 
করতে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্্রীবাস-কঠে ভাগবতীয় বিখ্যাত শ্লোক: প্বর্থাপীডং 
নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারমূ” ৩ আবৃত্তি করান। তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ 
*পড়িল৷ মুচ্ছিত! হঞা নাহিক চেতন ॥” প্রেমজ্ক্তিবিকারের কষ্টিপাথরে 
স্বরণরেখায় মুধ্রিত হয়ে গেল নিত্যানন্দের ভক্তনাম। মুহূর্তে তিনি গৌরভক্ত- 
মণ্ডলীর অস্তভু ক্ত হলেন। শ্রীচৈতন্তের অন্যতম প্রধান পার্ধদ নিত্যানন্দ সম্বন্ধে 
বৃন্দাবন-বাবহৃত অভিধ! বিস্ময়কর : “ভাগবতরস নিত্যানন্দ মুতিমন্ত”'। 
নিরবধি ভাগবতরস পানেই ‘সহঅশীর্ষ' ‘অনস্তপুরুষ’ নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ স্বরূপ 
উদঘাটিত : “নিরবধি নিত্যানন্দ সহভ্রবদনে। ভাগবত-রস সে গায়েন 
অনুক্ষণে ॥”* চৈতন্য ।রিজনবর্গের মধ্যে গদাধরের ভাগবত পাঠও সুবিখ্যাত, 
সেকথ৷ পূর্বেই বলা হয়েছে। উপরস্ত বৃন্দাবনদাস বলেছেন, গদাধরের 
ভাগবত পাঠে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও “মহামত’’ হতেন £ 


১ ভা ১১৷১৯৷২১ ২ ভা* ১৩৩২৯ 
৩ ভা" ১১২১৫ ৪ চৈ. ভা’ অন্ত্য | ৩, ৫২৬ 
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“গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত । 
শুনি প্রেমরসে প্রভু হয় মহামন্ত ॥”* 

বস্তুত, সমগ্র চৈতন্য-ভাবান্দটোলনের কেন্দ্রে যে ছিল ভাগবত, তা একমাত্র 
চৈতন্যভাগবত গ্রন্থপ্রামাণ্যেই প্রতিষ্ঠিত হতে পাবে । বৃন্দাবনদাসের বিবরণ 
থেকে জান! যায়, নামকরণ দিবসে অতি শৈশবেই 'বিশ্বস্তর’ গৌরচন্দ্র সব 
কিছুর মধো একমাত্র ভাগবতকেই আলিঙ্গন করেছিলেন : 

“জগন্নাথ বলে শুন বাপ. বিশ্বস্তর । 

যাহ! চিত্তে লয় তাহ! ধরহ সত্বর ॥ 

সকল ছাডিয়! প্রভু শ্রীশচীনন্দন । 

ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥”২ 
চৈতন্যজ্জাবনে এই ভাগবত-আলিঙ্গন আক্ষরিক অর্থেই সত্য হয়ে উঠেছিল। 
বৃন্দাবন্দ।স বথার্থই বলেছিলেন, “এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি। কীর্তন 
করিব! সর্বশক্তি পরচারি”৩ | বুন্দাবনদাসেরই ব্যাখ্যানুসারে এই ভাগবত- 
রূপের দুটি তাৎপর্য : “দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র । গ্রন্থ ভাগবত 
আর কৃষ্ণকৃপ+ 'ত্র”* | কি গ্রন্থ-ভাগবতকে আশ্রয়ের ক্ষেত্রে, কি কৃষ্ণ- 
কৃপাপাত্র-ূপে ভাগবতরসের আম্বাদ ও প্রচারের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতনা অদ্বিতীয় । 
শ্রীচৈতন্যই তার যুগের ভাগবতান্বশীলনের কেন্দ্রীয় প্রেরণা--গদাধর-বক্রেশ্বর 
দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখকে তিনিই ভাগবতপাঠে ও ব্যাখ্যায় উদ্দীপিত 
করেছিলেন। বঘুনাথ ভাগবতাচার্ধও ছিলেন ঠার কৃপাপ্র।”:। শ্রীচৈতন। 
এবং তার প্রবর্তিত ধূর্সদর্শনে ভাগবতই সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ, তথা 'মৃতিমন্ত 
ভক্তিরস'। কাজেই ভাগবতপাঠ দূরে থাকুক, গৃহে ভাঁ:বত্গ্রন্থ রক্ষাও 
এ-ধর্মমতে পরম শ্রেয়; আর পাঠে-শ্রবণে তো তৎক্ষণাৎ ভক্তিলাভ। বুন্দাবন- 
দাসের গ্রন্থে চৈতন্যের বক্তবো : 

“ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যার ঘরে। 

কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥ 

ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা! হয় । 

ভাগবত-পঠন-শ্রবণে ভক্তি 'য়॥”৫ 
বলা বাহুলা, শ্রীচেতনোর এই নির্দেশেই হরিভক্তিবিলাসে ভাগবতপৃজা দির 
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৪৫৬ ভাগবত ও বা লাসাহিত্য 


বিধান দানে সার্থক হয়েছে । আর “ভক্তিযোগ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান*-__ 
চৈতনোর এই উপদেশই হয়েছে বেঞ্চবীয় টীকাকারগণের ভাগবত-ভাস্তের 
ফ্রবপদ। ভাগবত-ব্যাখ্যায় স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের জন্মগত অধিকারও বৃন্দাবন 
দাসের গ্রন্থ-বিবরণে স্বীকৃত। চেতনাভাগবতে চৈতনাগুরু গঙ্গাদাসকে এ- 
প্রসঙ্গে বলতে শুনি : “মাতামহ যাঁর চক্রবতা নীলাম্বর। বাপ যার জগন্নাথ 
মিশ্র পুরন্দর ॥ উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার । তুমিহ পরম যোগ্য 
ব্যাখ্যাতে টাকার ॥”১ নীলাচলে সার্বভৌমের অনুরোধে ভাগবতের 
“আত্মারামাশ্চ মুনয়ে।” শ্রোকের একাদশ প্রকার অর্থ বাখ্যা তার উক্ত 
জন্মগত অধিকারকেই সমর্থন করছে । কিন্তু টীক! তিনি রচন! করবেন কি, 
ভাগবত শ্রবণেই যে ভাবাবেশে মুহিত হয়ে পডেন। বস্তুত শ্রীচৈতন্যলীলায় 
“ভাগবত আলিঙ্গন” সেখানেই সবাতিশায়ী যেখানে তিনি কৃষ্ণকুপাপাত্র-রূপে 
ভাগবতীয় প্রেমভক্তিরসমাধুরীব শেষ আস্বাদক । বৃন্দাবনদাসের চৈতন্মভাগবতে 
শ্রীচৈতন্যকে এই কৃষ্ণকপাপাত্ররূপে ভাগবতরসের শেষ-আস্বাদকের ভূমিকায় 
যে একেবারে দেখিনা এমন নয়। 

" নবদ্বীপে তরুণ গোরচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণা ছিল অত্ডুত : “এমত বৈষ্ণব 
মুঞি হইমু সংসারে । অজ ভব আসিবেক আমার ছুয়ারে ॥”২ বস্তুত “শিব- 
বিনি ছুলহ” প্রেমভক্তিই প্রকটন করেছিলেন তিনি । “বায়ুদেহমান্দা”” ছলে 
একদিন সেই প্রেমভক্তি-বিকারেরই সাত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল নবদ্বীপে, 
গয়াভূমিতে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তারই বিকাশ, নবদ্বীপে প্রত্যাবতনের পর 
ূর্ণাতিবান্তি। লোকশিক্ষার্থেই দাস্যাদি স্তর পরম্পরায় তা সর্বশেষে স্পর্শ 
করেছে মধুরেব শিখরসীম! : 

“গোপী গোপী গোপী মাত্র কোনদিন জপে। 

শুনিলে কৃষ্ণের নাম জলে মহাকোপে ॥ 
কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্ন্য সে। 
শঠ ধৃষ্ট কিতব ভজে বা তারে কে ॥”"" 
গোকুল গোকুল মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে। 
বৃন্দাবন বৃন্দাবন বোলে কোনদিনে ॥ 
মুর] মথুর! কোনদিন বোলে স্বখে। 
কোনদিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥ 
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ভাগবত ও চেতন্য যুগসাহিতা ৪৫৭ 


ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ব্রিভঙ্গ-আকৃতি। 

চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি |** 

দিবসেরে বোলে রাত্রি রাত্রিরে দিবস । 

এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিবশ ॥৮১ 
বুন্দাবনদাঁস শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্রলীলার দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে গেছেন, 
এব্বপ একটি অভিযোগ একমাত্র এখানে এসেই আশ্চর্ষভাবে খণ্ডিত হয়ে 
যায়! অন্তরক্রলীলায় শ্রীচেতনা কখনও সখীভাবে রাধানুগতা গোপী, 
কখনও স্বয়ং রাধাভানহ্াতিত্ববলিত। শ্রীচৈতন্যের সেই রাগানুগা-রাগাত্মিক! 
উভয় ভাবসাধনাই বৃন্দাবনদাঁসের গ্রন্থে আলোচ্য অংশে একাস্তিক 
আম্মপ্রকাশ করেছে । “গোপা গোপী গোপী” নাম-জপকে কমালা করে 
তিনি যেদিন কঞ্চনাম শ্রবণে মহাকোপে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠেন, সেদিন তার 
গোপী-আনগত্যে রাগানুগ! সাধনভাব বুঝতে হবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার 
ভাবাস্তর ঘটে যায় যখন তিনি কৃষ্ণকে “শঠ ধৃষ্ট কিতব” বলে ভসন1 করেন ॥ 
“কিতব” সম্বোধন যে ভ্রমরগীতার “মধুপ কিতববন্ধো”২ সম্ভাষণেরই 
স্মতিজাত! ছট্শিধত এরপরই তিনি যখন বলে ওঠেন £ “স্ত্রীজিত হইয়! 
স্ত্রীর কাটে নাক কাণ। লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ”৩ তখন তো 
ভ্রমরগীতার প্রধানা গোপীর বৈদগ্চাভণিতিই প্রতিধ্বনিত হয় : “মৃগযুরিব 
কপীন্দ্রং বিবাধে লুব্বধর্মা, স্ত্িমমকৃত বিরূপাঁং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাষ্‌'৪ | 
যেদিন “পৃথিবীতে নখে অঙ্ক” লেখেন, সেদিনও রর ভাগবতীয় 
গোপীভাব বুঝতে হবে। রাসে সমাগতা গোপীরাও কিতব »ষ্চের বাক্যে 
প্রতারিত হয়ে এমনি করেই চরণে ভূমিলিখন করেছিলেন : প্চরণেন ভুবং 
লিবস্ত্যঃ” । আর যে মুহুর্তে পৃথিবীতে লেখেন রিভঙ্গ আকৃতি ? সে-মুহূর্তে 
জয়দেবের বিরহিণী রাধার সেই মদনবেশাকৃতি কৃষ্ণমুঁতি অঙ্কনের দৃশ্যটিও 
ওঠে ভেসে: “বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবস্তমসমশরভতম্‌”৩ | কৃষ্ণ- 
বিরহাবেশে এদিকে 'শাবার “দিবসেরে বোলে রাত্রি বাত্রিরে দিবস” ! 
চণ্ডীদাসের রাধাও অনুন্ধপ ভাবাবেশে রাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্রি 
করেছিলেন : “রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈ বাতি”, তবু কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ 


১ চৈ. ভা. মধ্য । ২৪, ১৬০১৭, ২০-২২, ২৪ ২ ভা’ ১*৷৪৭৷১২ 
তু চৈ, ভাং মধা 1 ২৪, ১৮ 8 ভা* ১-[৪৭।১৭ 
£ ভা" ১০২৯২, ৬ গীতগোবিন্দ ৪১৬ 


Be ৷ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


বোঝেননি রাধা, “বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরিতি”। কৃষ্ণপ্রেমের এই 
অকথ্যকথন-মহিমার উপলব্ধিতে শ্রীচৈতন্য-ভাবসাধনায় এইভাবেই অঙ্গীকৃত 
হয়েছে ভাগবত, জয়দেব, চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনা, ফলত বহুবিস্তৃত হয়ে গেছে 
চেতনাভাবদিগন্ত। এই ভাবদিগন্তের অপার বিশালতার সম্মুখে দাভিয়ে 
বিস্ময়াভিভূত বৃন্দাবনদাস “চৈতনালীলার বাস" রূপে কঠে তুলে নিয়েছেন 
ভাগবতেরই জপমন্ত্র__[ নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনিবর্গকে সূত পাঠক বলছেন 7, 
পক্ষী যেমন নিজের শক্তি অনুসারে অনস্ত আকাশে উডে থাকে. আমিও 
তেমনি অযোগ্য হয়েও সাধণান্বসারে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরে গোবিন্দলীলা 
বর্ণনা করবো। এই “নভঃ পতস্ত্যাতুদ্মং পতত্রিণস্তথা সমং বিষ্ণুগতিং 
বিপশ্চিতঃ”১ বৃন্দাবনদাসের ভাষায় হয়েছে : 

“পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়। 

যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায় ॥”২ 
যে-“অনস্ত চৈতন্বলীলার” দিগস্তাকাশে বৃন্দাবনদাঁস নিজেকে “পত ব্রিণস্তথ।” 
জ্ঞান করেছেন, সেই দিগন্তপাবে চৈতন্যভাবসিন্ধুরই কণামাত্র স্পর্শ করে 
কৃষ্ণদাস নিজেকে বলেছেন “ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি” £ 

“আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী বাঙ্গাটুনি। 

সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥ 

তৈছে আমি এককণ চু ইল লীলার । 

এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥' ৩ 


বস্তুত বৃন্দাবন দাস যে-চৈতন্যলীলা-রহস্যের আভাস মাত্র দানে নীরব হয়ে 
গেছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রধানত তারই কলকঠ শুক । এদিক দিয়ে বলা 
যেতে পারে চেতন্যভাগবতের যেখানে শেষ, চেতন্যচপ্নিতাম্বতের সেখানেই 
শুরু | বৃন্দাবনদাস থেকে যাত্রা করেই কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবনী-সাহিতোর নব- 
দিগন্তে উপনীত হয়েছেন। 

আমর! তো দেখেছি, কৃষ্ণলীলার আদর্শে চৈতন্বলীলার আস্বাদন-রীতি 
কিভাবে মুরারির কডচা থেকে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের মধ্য দিয়ে. 
বাঙলা চৈতন্তজীবনী সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে । এ ব্যাপারে কৃষ্ণদাস 
কবিরাজের ঠেতন্যচরিতামৃতও-বাতিক্রম নয় । বিশেষত কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের 
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আদিলীলার মূল আদর্শ মুরারির কড়চ1 ও বৃন্দাবনদাসের চেতন্যভাগবত । 
ফলে কৃষ্ণজীবনের অন্ুষঙ্গে চৈতন্জীবন বর্ণনার এতিহ্ৃ চৈতন্যচরিতা মতে ও 
অক্ষুপ্ন । প্রমাণস্বরূপ কৃষ্ণদাপ-বণিত চৈতন্য জন্মলীলাই তো উদাহৃত হতে 
পারে “প্রসন্ন হৈল দশদিগ- প্রসন্ন নদীজল । স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে 
বিহ্বল ॥৮১ এ তো প্রকারান্তরে ভাগবতেরই অনুরূপ কষ্ণ-আবির্ভাব পটভূমি 
স্মরণ করায় | নদীয়ার জন্মোৎসব-বর্ণনাও গোকুললীলার একেবারে অনুরূপ ৷ 
চৈতন্যভাগবতাঁদির বর্ণনা থেকে জান! যায়, জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন প্রায় 
নিক্ষিঞ্চন জন। কিন্তু বৃন্দাবনে নন্দের আনুরূপ্যে তাকে প্রভূত রত্বের 
অধিকারী করে তুলেছেন কৃষ্ণদাস : “যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল 
কত/সব ধন বিপ্রে দিল দান । /যত নর্তক গায়ন. ভাট অকিঞ্চন জন,/ধন 
দিয়। কৈল সভায় মান ॥”২ এক্ষেত্রেও গর্গমুনির ভূমিকা নীলাম্বর চক্রবর্তীর । 
তছৃপন্ধি 2াগব্তীয় বালযলীলার মাধুর্য৪ চৈতন্যলীলা-মাধুরীর পাত্রে 
পরিবেষিত। সেহ এক ধ্বজবজ্রাঞ্কুশ-চিহ্নিত পাদপদ্মের রেখাঙ্কন গৃহে- 
আঙিনায়, সেই তার মৃত্তিকা-ভক্ষণ, ননীচৌর্ধ, নদায়ার ঘরে ঘরে বাল্য 
চাপল্য। তে নুতন তথ্য হিসাবে কৃষ্ণনাসের গ্রন্থে পাচ্ছি, ভাগীরখী তীরে 
স্রানাথিনী কন্যাদের প্রতি গৌরাঙ্গের বরদান। বল! বাহুলা, এ-বরদান 
কাত্যায়নী ব্রতে সমবেত গোগীদের প্রতি পরিতুষ্টচিত্ত কৃষ্ণের বরদানের 
সঙ্গে একেবারে এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে: “সঙ্কল্পো৷ বিদিতঃ সাধ্বো ভবতীনাং 
মদর্চনম্‌। ময়াহুমোঁদতঃ সোহসৌ সতে:? ভবিতুমর্থতি”” কৃষ্ণলাভের 
আশায় ত্রতানুষ্ঠান করুণ্ছিলেন ধারা, সেই গোপকন্যাদের ব্রত-এদৃযাপন দিনে 
বলছেন কৃষ্ণ, হে সাধ্বাগণ আমার অর্চনাই যে তোমাদের :ংকল্প তা জেনেছি, 
আর তা অনুমোদনও করেছি । সত্য হাক তোমাদের সে-সংকল্প। 

যেহেতু ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট চৈতন্যই কৃষ্ণস্বরূপ, তাই কৃষ্ণলীলার সঙ্গে 
চৈতন্যলীলার অন্বয় চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যে সাধিত হয়েছে পনে পদে ৷ প্রমাণ- 
স্বরূপ চৈতন্যচরিতামুতের মধ্যলীলার অন্তর্গত চৈতন্ব-রামানন্দ সাক্ষাৎকার 
দৃশ্যটই উপস্থাপিত কর] যেতে পারে । এটি ভাগবতে কথিত ভগবান-বরক্ষা- 
সাক্ষাংকারেরই অনুরূপ হয়ে উঠেছে। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে রায় 
রামানন্দের মুখেও এ-মস্তব্যের সমর্থন পাই ঃ “এত তত্ব মোর মুখে কৈলে 
প্রকাশন। ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ অন্তর্ধামী ঈশ্বরের এই 


১ চৈ, চ. আদি ১৩, ৯৬ ২ চৈ. চ* আদি ।১৩, ১০৮ ৩ ভা" ১২২২৫ 


৪৬* ভাগবত ও ৰাঙলাসাহিত্য 


রীতি হয়ে। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥”১ স্মরণীয় ত্রহ্মাকে 
ভগবান্‌ বলেছিলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ গুণকর্মাদির তিনি শুধু জ্ঞানই লাভ 
করবেন না, ভগবদূ-অনুগ্রহে তা সমাকৃ অনুভবও করবেন । ভগবান-্প্রদত 
সেই “তৈব তত্ববিজ্ঞানমন্ত”২ প্রতিশ্রুতি এবং “বাহিরে ন! কহে বস্তু 
প্রকাশে হৃদয়ে” এই স্বীকৃতি ভক্তচিতে অভিন্ন ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করবে সন্দেহ 
নেই। বস্তুত চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীচৈতন্য ভাগবতীয় 
পরত্রহ্ম তত্বেই অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বামানন্দ সে-তত্বকেই উপলব্ধি করে 
বলেছেন £ “পহিলে দেখিলু' তোম! সন্ন্যাসী স্বরূপ । এবে তোম! দেখি 
মুঞি শ্যাম-গোপ রূপ’৩। শুধু কি রায় রামানন্দ, ভক্তসাধারণ তো শ্রীচৈতন্যের 
সেই শ্যাম-গোপ রূপই প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন নীলাচলে, রথাগ্রে। 
রাসলীলায় যেমন কৃষ্ণের, রথযাত্রায় তেমনি শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ" মাধুর্য : 

“কভু এক মৃতি হয়_কভু বহুমুতি। 

কার্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ 

লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসঞ্ধান । 

ইচ্ছ| জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥ 

পূর্বে যেছে রাসাদিলীলা কৈল বৃন্দাবনে । 

অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন । 

শ্রীভাগবতশাস্ত তাহাতে প্রমাণ ॥%ঃ 


আবার এই রথাগ্রেই ভাগবতীয় কুরুক্ষেত্রমিলনের গ্ঘৃতিচারণে শ্রীচৈতন্যের 
গোপী ভাবাবেশ £ 


“পূর্বের যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ । 
কৃষ্ণের দর্শন পাইয়। আনন্দিত মন ॥ 
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল। 
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়! ধুয়া গাওয়াইল ॥ 
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈল নিবেদন । 
সেই তুমি সেই ত্বামি সে নবসঙ্গম ॥ 
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তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন । 
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥ 
ইহঁ| লোকারণা হাথি থোডা রথধ্বনি | 
তাই পুষ্পারণা ভূঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ 
ইহঁ| রাঞবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। 
তাহা! গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন ॥ 
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই-সুখ-আস্বাদন | 
১ সে-সুখ সমুদ্রের ঞ্িহা নাহি এককণ ॥ 

আম! লৈয়! পুন লীলা কর বৃন্দাবনে। 

তবে আমার মনোবাঞ্চা! হয় ত পূরণে ॥”* 
বস্তুত রথযাত্রায় সূচিত চৈতন্যের এই রাধাভাবকান্তি-অঙ্গীকারেরই পূর্ণস্ফুতি 
অন্ত্যলীলায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে ষায়, অস্তালীলার দুরবগাঁত রহস্যসমুদ্রে 
অবগাহনের প্রারস্তেই ইষ্টবন্দনার ব্যপদেশে কবিরাজ গোস্বামী আীধরটীকার 
অনুসরণে নিজ ভাষায় বলে নিয়েছেন £ “পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মুকমাবর্তয়েৎ 
শ্রুতিম্‌ । যৎকৃপ' তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্‌ ॥”” লক্ষণীয়, ভাগবর্তের 
ভাবার্থদীপিকার সূচনায় শ্রীধরস্বামীর প্রার্থের ভগবৎকৃপাই চৈতন্যচন্পিতাম্বৃত- 
কারের আদর্শস্থল হয়েছে। বিশেষত, অস্তালীলার মুখবন্ধে এ নিবেদনের 
তাৎপর্য গুঢ়তর। কেনন] কষ্ণস্বরূপ শ্রাচৈতনোর রাধা ভাবে বিলাস ভারতীয় 
কাব্য-পুরাণ শান্ত্রে যেমন অভিনব, তেমনই অলোৌকিক। প্রসঙ্গ ত্রমে-_ 
চৈতন্যচরিতামত থেকে “কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিভ্রান্তি”তে গৌরটন্দ্রের “মনসা 
বপুষা-ধিয়!’” কৃত কিছু কিছু এঁকান্তিক ভাবচেষ্টাদিরই তে! সাক্ষ্য গ্রহণ করা 
যায়। যেমন, প্রথমত স্বপ্রদর্শন : 

“একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন | 

কৃষ্ণ রাসলীল। করে -দেখেন স্বপন ॥৮২ 
দ্বিতীয়ত, জগন্নাথ দর্শনে ভাবোৎকণ্ঠা : 

“কুরুক্ষেত্র দেখি কৃষ্ণ' এছে হেল মন। 

কাই কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাই] বৃন্দাবন ॥ ৩ 


১ চৈ, চ? মধ্য । ১৩, ১১৮-২৫ 
২ চৈ, চ, অন্ত্য | ১৪। ১৫ ৩ তন্ত্রের, ৩২ 


৪৬২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


তৃতীয়ত, অপ্রাপ্ডিজনিত বিষাদ £ 
“ভূমির উপর ব'স নিজ নখে ভূমি লেখে। 
অশ্রুগঙ্গ। নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে ॥ 
“পাইলু" বৃন্দাবন-নাথ, পুন হারাইলু' । 
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আহলু' ॥৮৯ 
চতুর্থত, চটক-পর্বত দর্শনে অর্ধবাহো গোবর্ধনশৈল-ভ্রয ও দিব্যোন্মাদনায় 
ভাগবতীয় গোপীর উক্তি আবৃত্তি; “হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্ষে! 
খদ্রামকৃষ্ণচচরণম্পর্শপ্রমোদঃ। মানং তনোতি সহ গোপণয়োস্তয়োধৎ 
পানীয়ন্বজবসকন্দরকন্দমমূলৈঃ॥”২ এ শ্লোক আবৃত্তিতে শ্রীচৈতন্য গোপীদের 
মতোই ঈধিত ও সাম্পহ চিত্তে গোবিন্দের পাদস্পর্শে ধন্য গোবর্ধনের 
সৌভাগা কামনা করেছেন । 
পঞ্চমত, সমুদ্রতীরস্থ পুষ্পোগ্যানে গোগীজ্ঞানে ভাগবতীয় রাসলীলায় 
কথিত বৃক্ষসম্ভাষণ--এক্ষেত্রে “চুত-প্রিয়াল-পনসাসন কোবিদার-জন্বর্কাবি্-_ 
বকুলাঅকদম্বনীপাঃ” ইত্যাদি ভাগবতীয় গ্লোকও পুনবাবৃত্ত হয়েছে। 
সৃরগী-সম্ভাষণে ও পুষ্পসজ্জাকথনেও ভাগবতীয় রসমাধুরী আহরিত | 
ভাগবতোক্ত রূপানুরাগের বিখ্যাত পদ “বীক্ষ/ালকা রৃতমুখং৮৪ এবং চৈতন্যমুখে 
উৎসারিত তাঁর গৌড়ীয় ভাষা বিরচিত কাব্যানুবাদও এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত 
হয়েছে । 
ষষ্ঠত, গম্ভীর! পরিত্যাগ করে ভাবাবেশে মধ্যরাত্রে গোশালায় গমন । 
শেষে ভক্তগণের সন্ধান প্রাপ্তিতে চৈতন্ের স্বগতো'ক্ত : 
“বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন । 
দেখি-গোঠ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 
সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে | 
কুঞ্জেরে চলিল! কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥৮ৎ 
চৈতন্যের বিরহদুঃখ এখানে এখনও রাগানুগ! স্তরেই বিলাস করছে । অতঃপর 
তার কর্ণরসায়ন হয়ে উঠেছে ভাগবতের ১২৯০০ শ্লোকটি। এই শ্রোকের 
রসবিশ্লেষণে তার আক্ষেপোক্তি শেষ পযন্ত খাগাত্বিটায় পর্যবসান প্রাপ্ত 
হয়েছে। 
১ চৈ, চ* অন্তু । ১৪) ৩৪ ২ ভা, ১৭৷২১৷১৮ ৩ ভা ১০৩০৭ 
৪ ভা” ১০৷২৯৷১৯ ৫ চৈচ, অত্ত্য। ১৭, ২২ 


ভাগবত ও চেতন্য যুগসাহিত্য ৪৬৩ 


সপ্তমত উল্লেখযোগ্য শরৎ-জ্যোংৎয়াময়ী রাত্রিতে যযুনাভ্রমে কৃষ্ণবিরহরূপ 
সমুদ্রে ধাবিত চৈতন্যের অপূর্ব অভিজ্ঞত। ৷ একদ! শারদোৎফুল্প রজনীতে 
উদ্যানে ভ্রমণ করেছিলেন তিনি, “রাসলীলার গীত-শ্লোক পঢ়িতে শুনিতে ॥” 
রাসলীলাস্তের ভাগবতীয় জলক্রীড়। সংবাদ শুনছেন, এমন সময় ভক্তদের দৃষ্টি 
এড়িয়ে প্রবল ভাবাবেগে যমুনাভ্রমে সমুদ্রে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঃ 
“চন্ত্রকান্ত্ো উছলিত তরঙ্গ উজ্বল । ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥” এদিকে 
“যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে । কৃষ্ণ করে- মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥” 
অন্যদিকে ভক্তগণ বহুচেষ্টায় ও যত্নে তাকে দৈবক্রমে এক ধীবরের জাল 


থেকে উদ্ধার করে আনেন। অর্ধবাহ্ে উচ্চারিত চৈতন্যের তৎকালীন বিলাপ 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 


অফ্টমত, অক্ররসংবাদে ভবন্-বিরহকাঁতর1 গোপীগণের “অহো। বিধাতস্তব 
ন কচিদ্দস। * এই বিখ্যাত শ্লোকটির সঙ্গে ভাব-সাযুজ্য প্রাপ্তিতে বিধাতায় 
আক্ষেপ । সেই অপূব আক্ষেপবাণীর অংশবিশেষ আস্বাদন করা যায় : 


“না জানিস্‌ প্রেম-বৰ্ম্ম, ব্যথ করিস্‌ পরিশ্রম, 
তোর চেষ্টা বালক সমান। 
তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষ। দিয়ে, 


এমন যেন ন! করিস্‌ বিধান ॥ 
অরে বিধি তো বড় শিঠর। 
অন্যোনাতুর্ল৩ জন প্রেমে করাঞ| সম্মি ন 
একৃতার্থান কেনে করিস দুর ॥” 
বিধিকে তিনি 'দত্তাপহ্ার” বলে কঠিন ভৎ্সন*ও করেন। তার সেই 
আক্ষেপমিশ্র ভৎসনার ভাষ! করুণরমের উৎস : 


“অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন, 
দেত্র-মন লোভাইলি আমার । 
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলে অন্যস্থান 


পাপ কৈলে দত্-অপহুৰ ' 8 
শেষে আক্ষেপ গিয়ে পড়ে নিজেরই অদৃষ্টের ওপর * 


১ ভা* ১*1৩৯১৯ 


৪৬৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দেব দোষ 
পাকিল মোর এই পাপফল। 

যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন, 
এই মোর অভাগা প্রবল ॥ 

এই মত গৌরবায় বিষাদে করে ‘হায় হায়’, 
হাহ কৃষ্ণ! তুমি গেল! কতি। 

গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্য বিলাপয়ে 


গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥"৯ 
এই “গোপীভাব হৃদয়” শেষ পর্যন্ত «ম্ধিরঢচাবে দিব্যোন্মাদে” রূপান্তরিত 


হলো । চৈতন্যচরিতাম্বতের বিবরণ অনুসারে : 

“কৃষ্ণ মথুর! গেলে গোপার যে দশ! হইল । 

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥ 

উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ । 

ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুব সে উন্মাদ-বিলাপ ॥”২ 
গোপীভাবের সঙ্গে সংগতাহেতু তার অন্তর তখন ভাগবতাদি বৈষ্ণব রসশাস্ত্ 
ও কাব্যসমূহের আসম্বাদনে ছিল নিরন্তর উৎ্ত্বক : 

“যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে। 

রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণাম্বৃতে ॥ 

সেই-সেই-ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন। 

সেই-সেই-ভাঁবাবেশে করে আস্বাদন ॥"7৩ 
প্রকৃত প্রস্তাবে ভাগবতাদি বৈষ্ণব ভক্তিসিদ্ধান্ত শান্্রপমুহের এমন তন্ময়ীভূত 
লোকাত্তর সহৃদয় বাঙ লাদেশে আর জন্মগ্রহণ করেননি । বিশেষত তার 
সমগ্র জীবন যেন ভাগবতেরই ভাস্ত। চৈতন্যচরিতও তাই ভাগবতেরই 
আস্বাদন হয়ে উঠেছে । বুন্দাবনদাঁস তারই আভাসমাত্র দিয়ে নীরব হয়ে 
গিয়েছিলেন, আর কৃষ্ণদাস গৌরচন্ত্রের “মনস! বপুষ| ধিয়!” কৃত কিছু কিছু 
অলৌকিক ভাবচেষ্ট"দির সাক্ষো তাকেই করেছেন বিশদীভূত। চৈতন্যের 
অন্তরঙ্গলীলার রসরহস্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে উভয়ের এই যৌথভূমিকাকে মনে 
রেখেই আমর! বলেছি, টৈতন্যভাগবতের যেখানে শেষ, চৈতন্যচরিতাম্বতের 

সেখানেই শুরু। আর শুধু চৈতন্ের অন্তরঙ্গলীলার ক্ষেত্রেই বা কেন, তার 

১ চৈ, চ, অস্ত | ১৯, ৪৩-9৪।৪৫।৪৯*৫* ২ চৈঃচ, অসত্য । ১৪, ১১-১২ ৩ তত্রৈব | ২৯,৫৮-৫৯ 


ভাগবত ও চেতন্য যুগসাহিত্য ৪৬ 


বহিরঙ্গলীল! বর্ণনার ক্ষেত্রেও ভাগবত-প্রচারের ইতিহাস প্রণয়নে চৈতন্য- 
চরিতাম্বত চৈতন্যভাগবতেরই পরিপুরক । 
আমাদের বিশ্বাস, বৃন্দাবনদাঁসের চৈতন্যভাগবতে বাঙলাদেশে ভাঁগবত- 
প্রচারের কালানুক্রমে তিনটি যুগেরই পরিচয় মেলে । প্রথমত, প্রাকৃচৈতন্ব- 
যুগে ভাগবত প্রচারের ইতিহাঁস-রূপে বিত হয়েছে মাধবেন্দ্রপুরীর ভাগবত- 
রস বিতরণ--অনিবার্ষভাবে এ-ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে মাধবেন্দ্র-শিষ্য 
অদ্বৈত-্রীনিবাঁস আচার্ধাদিও অবিস্মরণীয় । দ্বিতীয়ত. চৈতন্যব'তী যুগে স্বয়ং 
* ৮৮ তণ্দেবই কিভাবে গদাধর বঞেশ্বব দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখকে ভাগবতানু- 
নীলনে প্রত্যক্ষত প্রেরণ! দিয়ে বঙ্গে ভাগবত প্রচাবের কেন্দ্রীধ পুরুষ ভয়ে 
উঠেছিলেন, তাও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে স্পষ্টীভূত। তৃতীয়ত 
ঈষৎ চেতন্য-পরবর্তী যুগে তথা চেতন্যভাগবতকার কবির সমসাময়িক কালে 
বাঁচ্‌লাদেংশ ভাগবত-প্রচাবের প্রসাব ও প্রভাবও তো এক চেতন্যভাগবতের 
বাপক ভাগব ৩-৩৬।বন! থেকেই প্মাণিত হত পাবে। অবতার-কথন-প্রস্তাবে, 
সাধ্যসাধন নির্দেশে, ভক্তিতত্ব প্রতগ্ঠায়, উপাখ্যান ধচশাঁঘ, উপমা-উৎপ্রেক্ষার্দে 
প্রযোগে সববত্র " 'গবতকে অঙ্গীকার কবে তিনি চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বাঙল।- 
দেশে ভাগবত-প্রচারের হতিহাসকেই লাপবদ্ী কবে গেছেন। অপরপক্ষে 
চৈতন্যচরিতামৃতে নালাচল-বন্দাবনে ভাগবত প্রচারেখ ও অনুশীলনের চৈতনু- 
সমপাময়িক এবং -পরবতাী যুণ্বে বাপক ইতিহাস পাবো | ভাগ বতেব 
অশ্যতম আবির্ডভাবভূমিক[। কখিত দাক্ষণাত, অদ্বৈত বেদ’ স্তর একচ্ছত্র 
প্রদেশ বারাণসী এবং ভাগবতীয় লালাব আধাব বৃন্দাবনভূমিতে ভাগবতচর্চার 
সূত্র ও সারসংগ্রহে চৈতন্যচরিতাম্বতের ভূমিকা অসামান্য । এদিক দিয়ে 
চৈতন্যভাগবত্তের তুলনায় চেতণ্যচরিতাম্ৃতের পবিপূর্ণতা অনস্বীকা্। 
বৃন্দাবনদাসে চেতন্য-পরিকর শ্রেষ্ঠ রসিক-ভাবুকৰ্ন্দের ভাগবতানুশীলনের 
কোনে! দিগদর্শন লাভ সম্ভব নয়। এদিক দিয়েও কৃষ্ণদাসের চৈতন্ব- 
চবিতাম্বত কোষগ্রন্থ-্বর। | তার চৈতন্যচরিতাম্বত পাঠের ফলে ষড়, গোষামী 
সহ ভারতবিখ্যাত বৈষ্ণব মনীষী-সমাজের ভাগবতচর্চার পরিচয়লাভ সম্ভব ৷ 
সর্বোপরি, শ্রীধর-টাকার সঙ্গে অপরিচিত বাক্তিং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের 
নানাস্থলে মূল টাকাম্বাদনের সৌভাগা অর্জন করবেন। তাছাড! ভাগবতানু- 
বাদে বৃন্দাবনদাঁস যখন স্বাধীনরীতির অনুসারকঃ কৃষ্ণদাস তখন তুলনামূলক 
বিভিন্ন পাঠের মৃলান্বয়ে উৎসুক। স্বয়ং শ্রীচৈতন্ুকে ভাগবত-ব্যাখ্যাতার 
৩৬ 
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ভূমিকায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণদাসের কৃতিত্ব অনম্বীকার্ধ। অবশ্য তার 
গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যকৃত ভাগবত ব্যাখ্যা বলে কথিত অংশগুলিতে পরবর্তীকাঁলের 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ ব্যাপকভাবে প্রবেশ করে থাকতে পারে, 
তবে সেক্ষেত্রেও এ-অংশগুলির এঁতিহাসিক গুরুত্ব একেবারে লোপ পেতে 
পারে না। কেনন! এর! শেষ পর্যন্ত চৈতন্যযুগের ভাগবতচর্চার ইতিহাসেরই 
স্মারক হয়ে গাকবে। প্রসঙ্গত সনাতন-শিক্ষার উপসংহারে ভাগবত-বিখ্যাত 
“আত্বারামাশ্চ শ্লোকের শ্রীচৈতন্যকৃত ব্যাখা! চৈতন্যচরিতাম্ৃত থেকে উদা- 
হৃত হতে পারে। 

বন্দাবনদাসের চৈতন/ভাগবতে আচে, সার্বভৌমের নিকট শ্রীচৈতনা এ- 
শ্লোকের একাদশ অর্থ প্রকাশ কবেছিলেন। চেতনাচরিতাম্ৃতে সে সংখ্যা 
প্রথমত দীড়িয়েছে অষ্টাদশ, পরে একষন্টি । ভাগবতের মাত্র একটি শ্লোক 
দোহন করেই কিভাবে বহুসংখ্যক অর্থের আম্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তাই 
প্রমাণের জন্যই উক্ত একষন্টি অর্থ কৃষ্ণদাসের বিবরণ অনুসরণে উদ্ধার কর! 
আবশ্যক । সেই উদ্দেশ্যে প্রথমেই শ্রোকটি স্মরণীয় । নৈমিষারণ্যে সমবেত 
মুনিবৃন্দকে উদ্দেশ করে বলছেন সূতপাঠক : 

“আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রন্থ। অপু!রুক্রমে | 
কুর্বস্তযহৈতুকীং ভক্তিমিথন্ৃতগুণো হরিঃ ॥ ?* 

অর্থাৎ, ভগবানের এমনই সর্থাকর্ধণের শক্তি যে, ব্রহ্মভূত অবিদ্যা গ্রস্থিমুক্ত 
মুনিগণও তাতে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন। চৈতন্যচিতাম্বতে 
শ্রীচৈতন্যের ব্যাখ্যানুসারে এ-শ্লোকে মোট একাদশটি পদ--১ আত্মারামাঃ। 
২ চ। ৩ মুনয়;ঃ। ৪ নিগ্ৰন্থাঃ। ৫ আঅপি। ৬ উর্ুক্রমে। ৭ কৃর্বস্তি। 
৮ অহৈতুকীম্‌। ৯ ভক্তিমূ। ১০ ইথভ্তুতগুণঃ | ১১ হরিঃ। 

এবার প্রতিটি, পদের তাৎপর্য তার পদাঞ্চ অনুসরণে উদ্ধার কর! যাক £ 
১. আত্ম।সাতটি অর্থ। ব্ৰহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব । 
২. “মুনি”-_সাতটি অর্থ । মননশীল, মৌনী, তপস্বী, ব্রতী, যতি, খাষ, মুনি । 
৩. ননিগ্রস্থ'--অবিদ্যাগস্থিহীন, বিধি-নিষেধ-বেদশান্ত্রজ্ঞানাদি-বিহীন, মুর্খ- 

নীচ-গ়লেচ্ছাদি-শাস্ত্রবিক্তগণ, ধনসঞ্চয়ী, নিধ'ন। 
৪. উউক্ুক্রম'_-“শক্তি, কম্প; পরিপাটা, যুক্তি, শক্ষ্যে আক্রমণ / চরণ- 
চালনে কাপাইল ত্ৰিভুবন ॥” 
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আর 'ক্রম' শব্দের প্রয়োগ তাৎপর্য: ১ বিভুরূপে ব্যাপ্তি, ২ শক্তিতে 
ধারণপোষণ, ৩ মাধূর্বশক্তিতে গোকুল, খশ্বর্যশজিতে 
পরব্যোম প্রকাশ, মায়াশক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডাদি সুজন । 

৫. 'কুর্বস্তি'__-আত্মনেপদী রূপ না হয়ে পরস্মৈপদী হয়েছে। কারণ 
ভক্তির ফল যে-সুখ তা মুশিগণের আত্মার্থে নয়, কৃষ্ণ- 
সুখতাৎপধার্থে। 

৬. “হেতু” কৃষ্ণহেভূ নয়, অন্যতেতু ৷ অনুতেতু : ১ ভুক্তি_ স্বৰ্গাদি 

ভোগ, ২ মষ্টাদশ সিদ্ধি, ৩ পঞ্চবিধ! মুক্তি। 

৭. ‘ভক্তি’- দশপ্রকার অর্থ। তন্মধ্যে সাধনভক্তি-প্রেমভক্তি-শাস্তাঁদি 

পাঁচ প্রকারের ভক্তিও আছে । 

৮. হথন্তুতগুণ:-__ ইথভ্ভৃত' শব্দের অথ পূর্ণানন্মমর। ব্ৰহ্মানন্দ এর 

নিকট তৃণ প্রায়। “গুণ' অর্থাৎ কৃষ্ণের অনস্তগুণ। 

৯. *হরি'_“সর্বব অমঙ্গল তরে, প্রেন দিয়! হরে, মন !? 

১০. চ’ সাতটি অর্থঃ ১ একতধের প্রাধান্য, ২ একীকরণে, 

৩ পরস্পরাথে? ৪ যত্বান্তরে, ৫ সমুচ্ঠয়ে ৬ পাঁণপুরণে, 

৭ অবধারণে। 
১১, অপি'_-সাতটি অর্থ: ১ সম্ভাধনা, ২ প্রশ্ন, ৩ =ঙ্কা, ৪ নিন্দা, 
৫ সমুচ্চয়, ৬ যুক্তপদার্থ, ৭, কামচার [ আপন ইচ্ছামত ] 
এ-প্রসঙ্গে আরও ছু" একটি শব্দার্থের বিশ্পীভবন মনে গড়তে পারে। 
যেমন ব্ৰহ্ম’ শব্দের ব্যাখাার সর্ববৃহত্তম-তত্ত রূপে '্বিয়ং ভএবান্‌' শ্রীকৃষ্ণই 
উল্লিখিত । এইভাবেই আত্মা--সর্বব্যাপক সর্বসাক্ষী গম স্বরূপ শ্রীহরি। 
আত্মারামাশ্চ--সাধক, ব্ৰহ্মময়, প্রাপ্তএক্ষালয়, মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তত্বর্ূপ 
এই ছয়প্রকার আত্মারামগণ “আত্মারায হয়েও (চ) কৃষ্ণভজন1 করেন । 
আত্মারম যোগী সগর্ভ ও নিগর্ভ ভেদে দুই শ্রেণীর। ছুই এশীর যোগীদের 
আবার তিনটি তিনটি করে ছয়টি ভেদ আছে ।_ যোগার রুক্ষু, যোগার, 
প্রাপ্তসিদ্ধি ৷ 'আত্ম।” শব্দে ‘মন’ অর্থ, ‘যত্ন’ অর্থ, ‘ধৃতি’ অর্থ যথাক্রমে কৃষ্ণ- 
বাসনায় মন, কৃষ্ণভক্তিতে যত্র এবং কৃষ্ণসেব « ধৈর্য বাঞ্রিত করছে। “মুনি? 
শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ এবং ‘নিগ্রন্থ' শব্দে মুখ জনও বোঝায়। কেননা, এরাও 
কৃষ্ণ কৃপালাভে বঞ্চিত নয়। ‘ধৃতি’ শবে পূর্ণতাজ্ঞানও হতে পারে। কৃষ্চ- 
ভক্তিতে এই পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। ‘আত্মা’ শবে বুদ্ধিও হয়। বৃদ্ধিত্যাগ 
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করে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ মম্তব। আত্ম" শব্দে ্ভাবও হতে পারে: “জীবের 
স্বভাব -কৃষ্ণদাস অভিমান / দেহে আত্ম।”-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ৷” 
এ পর্যন্ত উনিশটি অর্থ। “আত্মা শব্দে দেহ-অর্থ হলে বোঝাবে--১ দেহারাম, 
২ কর্মনিষ্ঠ, ৩ তপস্বী, ৪ সর্বকাম। 

এপর্যন্ত তেইশটি অর্থ। এব সঙ্গে আরও তিনটি অর্থ যোগ করা 
সম্ভব । যেমন, ‘চ’ শব্দেব অর্থই ধবা যাক। “ চি’-শব্দে সমুচ্চয়ে আর 
অর্থকয়/ 'আত্মাবামাশ্চ মুনযশ্চ' কৃষ্ণেবে ভজয় |” নিগ্রস্থাত হইয়া ইহ 
“অপি? নিখশাবণে ।” কৃষ্ণমনণ মুনি প্রথমাবধি কৃষ্ণভজনা কবেন, গোণার্থে, 
“আআাবাম। অপি ভজে”। « %”-এবাথে? মুনয এব কৃষ্ণ ভজয়। আত্মা- 
রাম!’ 'অপি+--অপি- গর্থা অর্থ কয ॥"' এনিগ্রস্থি' উভঘেবই বিশেষণ হবে । 
পারিভাষিক প্রযোগে “ব্যাধ শির্ধশ” বা বাধ হযেও হবিভঞ্জিপবায়প হওয়। 
সম্ভব, এরূপ অর্থগ্যোতক ও হতে পাবে । এই হলো মোট ছব্বিশটি অর্থ । আবার, 
“বিধিমার্গে ভক্ত ষোডশ ভেদ প্রচাব ॥ বাগমার্গে এছে ভক্ত ষেডশ-বিভেদ |” 
পূর্বের ছাবিবশের সঙ্গে পরেব বত্রিশ মোট আটান্ন প্রকাব অর্থ। অনন্তব 
আর এক অর্থ হলো, ইতবেতব ‘চ’ দিযে সমাস কবপে দাডায় ; “সব 
আত্মারাম কৃষ্ণভক্তি কবয ॥” “মুনয়ণ্ঠ” ভ্জে কবে এ অর্থও সিদ্ধ এবং 
পনিগ্রন্থ এব হঞা” তাৎ। উনষাটেব পবে৪ আছে অন্য এক অর্থ: 
“আত্মাবামাশ্ সুনযশ্চ নিগ্রন্থাশ্ঠ ভজয় ॥” আবাব ‘অপি' = বৰ অবধাবণে গ্রহণ 
করলে দাডায় : “উকক্রম এব, ভক্তমেব, অহৈতুকামে 1, কুর্বন্তোব "| অথ" 
দাডালো ষাট । পুনশ্চ, “আম্নাশব্দবে কহে_ক্ষেত্রজ্ঞ ভ্বীবলক্ষণ ৷ ব্ৰহ্মাদি 
কীটপর্য্যস্ত তার শক্তিতে গণন ॥” এই 'জাব" যদি সাধুসঙ্গ পায়, “সভে সব 
তাজি তবে কৃষ্ণেবে ভক্তয ॥” এই ভাবেই পূর্ণ হলো একষষ্টি অর্থ । 

বঙ্গদেশে চৈতন্য-প্রবতিত গোডীয় দর্শনে ভাঁগবত-চর্চার সৃক্ষ্মতা যে 
কোন্‌ তুঙ্গশিখব স্পর্শ করেছিল উপবি-উক্ত বাখ্যাই তার একটি অনন্য 
উদাহরণ । “মাত্বারামাশ্চ? শ্লোকেব অর্থ একাদশ, অষ্টাদশ, নাকি 
একষটি, ত| নিয়ে এতি-সিক্গণ বিচারবিতর্ক করুন। কিন্তু রসিকের 
কাছে এর মধ্যে একটি সত্যই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, নবদ্বীপ-বৃন্বাবন শিবিশেষে 
সকল বৈষ্ণব সমাজেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতের শুধু 'লোকোন্তব আস্বাদক' 
রূপেই নন, অদ্বিতীয় ভাষ্ুকার রূপেও স্বীকৃত। অন্ত্যলীলায় গোপীভাবে 
বিভাবিত অস্তরে শ্রীচৈতন্য যেমন লোৌকোত্তর আত্বাদক রূপে স্বয়ং ভাগবত- 
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রসভাষ্য তয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে তেমনি রূপান্গ্রহে-সনাতন শিক্ষায় করেছেন 
ভাগবতের অবিস্মরণীয় ভাস্যরচনা | প্রসঙ্গক্রমে চৈতন্য-প্রকাশানন্দ-সংবাদ ও 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে উল্লিখিত হতে পারে । ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, 
একদা প্রখ্যাত বৈদাপ্তিক প্রণ্ণাশানন্দ জনৈক |*গ্ঘ প্রমুখাৎ চৈতন্যদেবের কথা 
ও তার বাণী শুনে কৌতুহ্লা হন। ঘটনাচক্রে ভাবাপিক্ট কীর্তনপর চৈতন্যের 
সঙ্গে তার সাক্ষাৎও ঘটে। প্রকাশানন্দেরই আগ্রহবশে শ্রীচৈতন্য তার সমীপে 
নিগু ভাগবঠাথ প্রকাশ কবেন। ফলত কাণীবাসী সন্নাসী সম্প্রণায়ও 
শ্রৈতন্যের এই শাগবতপার-সংগ্রহে চমৎকৃত হণেন, স্বয়ং প্রকাশানন্দের 
কথা তে বলাই বাহুল্য । প্রকাশানন্দের চৈতন্য-পদাশ্রয়ের ইংগিতেই এ 
ঘটনাবিবরণ ঠেতশ্যচরিতামুতে পরিসমাপ্ত। এ-গ্রন্থে ভাগবতের বিখ্যাত 
টীকাকার বল্ল ভাঁচার্ধকে ও ঠতনা-উপদেশে শ্রীধর-প্রদশিত পথে যাত্রা করতে 
দেটি। স্তর পূর্বভান্ততর সার্বভৌম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারতের 
বল্পভাচার্য ও উওর ভারতের প্রক্ণাশানন্দম-বিজয়েন দ্বাবা কৃষ্ণবাস কবিরাজ 
সমগ্র উত্তরাপথে ভাগবতায় তথ| ৫১ তন্য-প্রেমধর্ম প্রচারের বিপুল ইতি- 
হাসে সম্পু 'ম্ষ করতে চেযেঠেন বলেই মলে হবে। এইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
চৈতনে।ব দাঞ্গিণাঠ্ো-প্রমশক্টালে ভাগবতপর্ম প্রচাবের ইতিহাসও । তার 
দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্য গোপাল ভট্টা এই ভাগবত ধর্ম-প্রচারের বৈশিষ্টো ও 
ভাগবতধর্-প্রচারক শ্রীচৈতনোর অলৌকিক ভক্তিগুণে সমাকৃষ্ট হয়েই তার 
শরণাগত হন বলে জান! যায়। 

স্থাশের পিচ ঠেকে যেমন বিপুল ভারত, কালের দিক থেকে তেমনি 
বিরাট চৈতন।-ধুগ চৈতনাচরিতাষুতেব পটভূমিকায় প্রতিফলিত। এই 
বিরাট যুগের ভাগব৩চর্চার উজ্জল হতিহাসের অঙ্গাভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত 
চৈতণা/চবিতামৃতে কৃঞ্চনাদ কবিবাজের ভাগবত-ভাবনাই আমাদের মনো- 
[যাগ মাকর্ষণ কববে। এ-গ্রন্থেব পঞ্চম অধ্যাযে 'ভাগবতের ৭।ভাঁলী টীকাকা॥? 
অনুচ্ছেদে আমর! তে। বলেছি, ভীগবত-ব।খায় প্রকাশিত গোৌডীয় মন ষার 
ক্ষীরসংগ্রহে কষ্ণদাসেব কতিত্ব অবিসংবাদিত । সবোবরি তিনি নিজেও 
একজন মৌলিক টা+াকার-রূপে পরিচি হওয়ার সম্পূর্ণ যোগা। শুধু 
সুন্্মতায় “য়, সরলতাতেও গৌড়ীয় ভাষায় পরিবেষিত তার ভাগবত-ভাস্ত 
মনোগ্রাহী। উদাহরণস্বরূপ ভাগবতের “অনুগ্রহায় ভঙ্তানাং মানুষং 
দেহমাশ্রিতঃ” গ্োকটির “ভঙ্গতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্ব। তৎপরে! ভবেৎ” 
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ংশের পদাস্ত “ভবেং” ক্রিয়াপদটির ব্যাখ্যা মনে পড়ছে : “ভবেৎ কিয়! 

বিধিলিঙ, সেই ইহা কয়। কর্তব্য অবশ্য এই অন্যথ| প্রত্যবায় ॥৮ ভক্তদের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে মনুষ্য দেহধারণে ভগবান রাসাদি যে-সব লীলা 
করেছেন, তা শুনে “তৎপরে! ভবেৎ” বা তার প্রতি অনুরক্ত হতেই হবে, 
“অন্যথা প্রত্যবায়” বলে কৃষ্ণদাস নিজ সম্প্রদায়ের অভিমত প্রকাশে ও প্রচারে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সন্দেহ নেই । গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
ধারক ও বাহক রূপে শ্রীধর স্বামীর ভাগবতটীকার সঙ্গে তার যোগ ছিল 
নিবিড়। “শরধর স্বামীর প্রসাদেতে ভাগবত জাঁনি”” এই চৈতন্ব-বাণীকে 
অন্তরে অঙ্গীকার করে তিনিও ভাগবত-ব)াখাঁয় ব্রতী হয়েছিলেন । প্রমাণ- 
স্বরূপ ভাগবতের ত্ধর্মঃ প্রোজ্বাতকৈতবোহত্র’” শ্রোকটির তৎকৃত বিশ্লেষণ 
মনে পড়ছে £ 

“তাঁর মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছ। কৈতব-প্রধান। 

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তৰ্ধান ॥ 
ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামি-চরণৈঃ 

উদ্ধিত-কৈতবঃ ফলানুসন্ধান-রহিতঃ 

প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিবপি নিরস্তঃ ॥?'১ 
ভাগবতশাস্ত্রে এরূপ পরিণত প্রজ্ঞার অধিকারী-রূপে কৃষ্ণা সের ভাগবতানুবাদ 
মূলানুগ অথচ প্রায়-মৌলিক কবিত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ “কা 
স্রাঙ্গ তে কলপদায়ত' শ্রোকটির চৈতন্য-কৃত আদ্বাদন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
লেখনীতে কী স্বতঃস্ফৃতি লাভ করেছে স্মরণ কর! যায় : « 

“নাগর কহ তুমি করিয়] নিশ্চয় ॥ 


এই ত্ৰিজগত ভরি আছে যত যোগ্য নারী 
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ৷ 
কৈল যত বেণু ধ্বনি সদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী 
দৃতী হৈয়। মোহে নারীর মন ॥ 
মহোৎকঠা বা. *ইয়া আশর্ষপথ ছাঁড়াইয়। 
| আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥ 
ধর্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে হানে কটাক্ষ কামশরে 


লঙজ্জ|-ভয় সকল ছাড়ায়। 


১ চে.চ, আদি। ১,৫১ 
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এবে আমায় করি রোষ কতি পতিত।াগ দোষ 
ধানমিক হঞা ধর্ম শিখায় ॥ 


অন্য কথ! অন্য মন বাহিরে অন্য আচরণ 
এই সব শঠ-পরিপাটি ৷ 
তুমি জান পরিহাস হয় নারীর সর্বনাশ 


ছাড় এই সব কুটিনা'টা ॥৮১ 
বেণুগীতে সম্মোহিতা করে ব্রজবধৃদের কৃষ্ণই এনেছেন আর্ধপথ থেকে সরিয়ে 
বহু দূরে বৃন্দাবনের বনস্থলীতে, এখন আবার তারই মুখে কিন! আর্ধমাগ- 
অনুসরণের উপদেশ ! এই 'শঠ-বৃষ্ট' মাধবের ছলচাতুরীর উত্তরে ভাগবতীয় 
গোপীর অসুয়1-রোষ উপরি-উক্ত চরণপমূহে পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। সেই 
সঙ্গে প্রার্থনা-অনুনয়ের শাস্তিবারিও স্নিগ্ধ পলেপ দিয়েছে তীব্র মনঃক্ষোভে 
রোষে 


“বেণুমাদ অমুতঘোলে অযুতসমান মিঠাবোলে 
অমৃতসমান ভূষণ শিঞ্জিত। 
[ন অমৃতে হরে কাণ ₹রে মন হরে প্রাণ 


কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥৮২ 

চৈতন্চরিতের পরিবেষণে কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে চৈতনা-মস্বাদিত ভাগবতাম্বত 
এইভাবে বিতরিত হয়েছে একটি-ছুটি ক্ষেত্রে নয়, অগণাবার অগণিত ক্ষেত্রে। 
চৈতন্যচরিতাম্বতে উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে ভ।গবত যখন শত রা! একচল্লিশ 
ভাগ,৩ তখন আমর।* সহজেই অনুমান করতে পারি, চেওন্যচরিতামৃতে 
ভাগবত ও ঠচৈতনাচরিত গৌড়ীয় রসাস্বাদনে তৃল্যমূল্য। 

অনেকেই অবশ্য মনে করতে পারেন, চৈতনাভাগবতকার এবং চৈতন্য 
চরিতামৃতকাঁর উভয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দুই বিশিষ্ট ইন্টগোষ্ঠীর 
প্রতিনিধি বলেই তাদের অনুধ্যানে চৈতন্বজীবনী এইভাবে ₹ষ্জীবনলীলার 
সঙ্গে সংগতিপ্রাপ্ত হয়ে গেছে, ফলত ঠৈতনাচরিতে ও ভাগবতে হয়েছে 
একাকার । কিন্তু চৈতনাজীবনী-গ্রস্থের একটি সাধারণ বৈশিষ্টাজপেই যে 
চৈতন্যজীবন ও কৃষ্ণজীবন, চৈতন্যঠরিত ও ঠাগবতের এই “অপূর্ব অদ্ভুত 
মেশামেশি আত্মপ্রকাশ করেছে, তা প্রমাণের জন্যই সম্পূর্ণ পৃথক এক 
ব্রার কায 
৩ দ্র" “চৈতচ্তচরিতের উপাদান’, ড* বিমানবিহারী মজুমদার, পৃ ৩৬৩ 


৪৭২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


বৈষ্ঞবীয় সন্প্রদায়েব প্রতিনিধিরূপে লোচনদাঁনের চৈতনামঙ্গল সম্বন্ধে আমবা 
এখানে দুচার কথ! বলে নিতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বৃন্দাবনদাস 
যেমন নবদ্বীপেব এবং কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনেব,লোচনদাঁস তেমনি বাঁউ,লাব একটি 
নিজস্ব ভাবসাধনা ও ভক্তদন্প্রদায়েব প্রতিনিধি । বস্তুত গৌবনাগরীভাবের 
সাধক-ক'ব রূপে লোচনেব চৈতনামঙ্গলে ভাগবতের স্থান কতটুকু থাকা সম্ভব 
তা নিতান্ত কম কৌতৃহলেব বিষয় নয়। চৈতন্য-বেনেস্সাসেব প্রতাক্ষ 
উন্তবাঁধিক্কাবী হিসাবেও তাব কানে ভাগব ৩পুবাণ-ভাবনা আমাদের 
বর্তমান আলোনাব ক্ষেত্রে অপবিহার্ধ বলে বিবেচিত হবে । 
বচনাকালেব দিক থেকে চৈতন্বভাগবতেব পববর্তী এবং চৈতন্ত- 

»রিতামৃতেব পূর্ববর্তী চৈতন্যমঙ্গল বাঙ পা চৈতণ্য>বিত সাহিতোব সাধারণ 
&তিহাকেই বরণ কবে নিয়েছে । অর্থাৎ বৃন্দাবনদাস-কৃষ্ণদাস কবিরাজেব 
মতে! লোচনদাসেরও পরমপহায় মুবাঁবির কডচ। ৷ উদ্াহবণস্বৰপ বলা যায়, 
কডচাব প্রথম প্রক্রমেব অন্তর্গত 'শ্রীনাবদান্তাপ” শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গেব 
কলিকলুষাদিব বিবরণ লোচনদাসেব গ্রন্থাবন্তে হুবহু অঙ্গীকৃত। কিন্ত 
আঁ্মবা তো জানি, মুবাবি-কৃত পথে যাত্রাব অর্থই হলো পদে পদে 
ভাগবতানুসবণ , এককথায কৃষ্ণঙ্গীবনের অনুষঙ্গে চৈতনাজীবনেব অনুধ্যান। 
এই বিশিষ্ট লক্ষণ ৰৃন্দাবনদাস-কৃষ্ণদাসেব গ্রন্থেব যেমন, লোচনদাসেব 
চৈতন্যমঙ্গলেরও তেমনি অঙ্গাভূত হযে গেছে। তাই দেখি, চৈতন্যমঙ্গলেও 
স্থান পেয়েছে অদ্বৈত আচার কর্তৃক শচীগৰ্ভবন্দনা, দেবগণেব গোৌবাঙ্গবন্দনা, 
শৃনাচবণে নুপুবনিকণ, গৌরাঙ্গেব বাল৷ণীলাচাপল্য ইত্যাদি । লক্ষণীয়, 
বালক বিশ্বস্তবের অদ্ভুত অলৌলিক পীলাদর্শনে শচীব বিশুদ্ধ বাৎসল্য-রসাশ্রযী 
উৎকঠাঁদিও হ্বন্ধ ভাগবতেব যশোদা-সাক্ষিক। চেতন্যমঙ্গলের বিবরণ 
অনুসারে শচী আপন পুত্রের মঙ্গল কামনায় নিমাইযের এক এক জঙ্গকে এক 
এক দেবতার নামে রক্ষাবঞ্ধন করেছিলেন. 

“এত চিন্তি বক্ষ! বান্ধে অঙ্গে হাত দিয়া | 

জনার্দন হৃষীকেশ গোবিন্দ বলিয়1 ॥ 

শির তোর রক্ষা কর চক্র সুদর্শন । 

চক্ষু নাসিক! মুখ রাখুক নাবায়ণ ॥ 

বক্ষ তোর বক্ষা করু দেব গদাধর। 

ভূজ তোর রক্ষা! করু দেব গিরিধর ॥ 
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উদর-রক্ষণ তোর করু দামোদর | 

নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর | 
জানু দুই রক্ষ| করু দেব ত্রিবিক্রম | 
রক্ষা করু ধরাপ্পর তোর ছ' চ£ণ ॥ 
সব মঙ্গে ফুৎকৃতি দেই শচীমা 5! । 
পুত্ৰভাবেংঅতিশয় হৈল উনমত! ॥” 


মুহূর্তে মনে পড়ে, পুতনাবধের অব্যবহিত পরেই যশোদা- তক বাৎসল।বতা 
গোপীগণসহ নন্দনন্দনের অঙ্গ-বীজন্যাস : 


“অব্যাদজোহংঙিঘ মণিমাংশুণজান্বথোর 

যজ্ঞোহচ্যুতঃ কটি৩টং জঠরং হয়াস্যুঃ । 

হৃৎ কেশবস্তৃবর ঈশ ইনস্ত বং 

বিষ্ণুভু জং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্‌ ॥"* 
অর্থাৎ, অজ তোমার চরণদ্বয়, মণিমান তোমার জানুদ্বয়, যজ্ঞ তোমার উকরুদ্ধ্ধ 
রক্ষা করুন| গ্রচযুত তোমার ক'টতট, হয়গ্র।? তোমার জঠর, কেশব তোমার 
হৃদয়, ঈশ তোমার বক্ষঃস্থল, ইশ তোমাব 42, বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয়, উরুক্রম 
তোমার মুখ এবং ঈশ্বব তোমাৰ মস্তক রক্ষ] বরুন ৷ 

স্মরণীয়, চৈতন্যমঙ্গলপারেব দৃষ্টিতে ও আচৈতন সম ভা"'বতপুরুষ গ্রীক 

হয়ে ওঠায় মুরারির গন্থের মতো তার গ্রন্থে গৌব-জায়। ল*" ভয়ে উঠেছেন 
নারায়ণ-পদাশ্রিতা সাক্ষাঁৎ লক্ষ্মীদেবা। তবে সম্পূণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যব্ূপে 
লোচনদাসেয় কাবো বিষ্ণুঞ্জিয়ার বিপ্রলভ্তাখ। বিরত ও বিস্তৃতভাবে বণ্তি 
হয়েছে । বিষুপ্রিয়াদেণার গোলীগাবে তথা রাধাভাবে বিলাপের পাশাপাপি 
শ্রীচৈতন্যদেবের কষ্ণচভাবে বিলাপও বিশ্ষে উল্লেখনীয় হয়ে আছে। অবশ্য 
শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্যরূপে নদীয়ানাগরীভাবের পোষক কবির 
কাছে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠবেন, এ আর বেশী কথা কি। কিন্তু 
বিস্ময়ের কারণ ঘটে সেখানেই যেখানে ভাগবতাশ্রয়ে চৈতন্যতত্ব প্রতিষ্ঠায় 
শ্রীজীব প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষঃব ধর্মদর্শন প্রমাতাবগের সঙ্গে লোচনদাসের গভীর 
অন্বয় সাধিত হয়ে যায়। ভাগবতে অবতার-কথণ-প্রস্তাবের “কৃষ্ণুব্ণং 


১ ভাং ১০৬২২ 
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ত্বিধাকৃষ্ণং” শ্লোকটি ব্যাখ্যা করে লোচনদাঁস তাই কলিষুগের অবতার প্রসঙ্গে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্তেরই অন্ুকুলতা করে বলেন £ 
« কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে | 
‘কৃষ্ণবৰ্ণ’ নাম তার কহে ভাগবতে ॥ 
কান্তিতে 'অকৃষ্ণ* সেই শুন সর্বজন। 
গোর! গোরা বলি গাই এই সে কারণ ॥ 
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র যত পারিষদ আর! 
সভার সহিত প্রভু কৈল! অবতার ॥ 
অঙ্গে বলরাম বলি-তেঞি কহি “সাঙ্গ”। 
উপ-অঙ্গ আভরণ-_তেঞি সে ‘উপাঙ্গ’ ॥ 
সুদর্শন-আদি অন্ত্র--যত পারিষদ । 
ংহতি আইলা সভে প্ৰহ্লাদ নারদ ॥ *** 
ংকীর্তনপ্রায় যজ্ঞ--ধর্ন পরকাশ । 
স্বমেধা যে জন-_-তাতে পরম উল্লাস ॥ '*" 
কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ--দুই হৈল এক। 
আর ছুই-যুগের বর্ণ_-ইহাঁয় না দেখ ॥ 
কলি দ্বাপর দ্বইযুগে এক বর্ণ। 
দুইযুগে বরণ এক--এই তার মর্ম ৷” 
গর্গমুনির বাক্যকে ক্রমভঙ্গ-দোষতুণ্ট মনে করে যার, সেই বিরুদ্ধবাঁদীদের 
বিপক্ষে তার বক্তব্য রূপ গোস্বামীরই অনুরূপ : 
“ভূত ভবিষ্য বর্তমান কহিবার তরে। 
তিন-কাঁল কহে চারি-যুগের ভিতরে ॥ 
সত্য ত্রেত1 বহি দ্বাপর বর্তমান । 
দ্বাপরে কৃষ্তঅবতার কৃষ্ণশ্নাম ॥ 
‘ইদানী’ বলিয়! তেঞি বোলে গরমুনি | 
ভূওকাল-ভিতরে ভ'বষ্যকাল গণি |*** 
'**ভবিষ্যৎ--অর্থে ভূত প্রমাণে পণ্ডিত। 
নিশ্চয়ত। আছে তার--এইত ইঙ্গিত ॥ 
তথাপি তাহাতে ‘তথ!’ শব্দ দিল মুনি। 
শুরু রক্ত বলি ‘তথ!’ কি কাজ কাহিনী । 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাঙ্তিত্য ৪৭৫ 


“তথা” শব্দে পূর্ব-উক্ত শুক্ল রক্ত যথা । 
কলিযুগে পীতবর্ণ হব হরি তথা ॥” 


লোচনদাসের চৈতনামঙ্গলের এই চৈতন্যতত্ের সঙ্গে শ্রীজাব গোস্বামীর 
সর্বসংবাদিনী মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, “সাধন'তত্বে গৌরনাগরী- 
ভাবাঁবলম্বী তথ| অচিন্ত।ভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের মধ্যে পথের 
তারতম্য যতই থাক, 'সাধ্য' গৌরচন্দ্রের অবতার-তন্ব ভাগবতপুরাঁণ থেকে 
উদ্ভারের ক্ষেত্রে উভয়েরই অত্যাশ্চধ মতৈক্য। 
উভয় গোত্রের আর একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাগবতেরই পরতত্ত 

ব্যাখ্যায়। ভাগবতের “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” 
শ্লোক ব্যাখ্যায় লোচনদাস তাই গোঁ়ীয় বৈষ্ণব মতেরই অনুকূলতা করে 
বলেন £ 

“বৃন্দাবনচন্দ্র যুগ-অবতার নহে। 

পূর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবঞ্জে কহে ।” 


তবে যে গরমুনি ঢাঁঙযুগে চারিবর্ণের কথা বলেছেন! সংশয়ভগ্জনে 
উদ্দেশ্যে লোচনদাস পুনপ্পি বিস্তৃত ব)াখ্য| করে বলেন 

“আপনেহি ভগবান্‌ জন্মি যছ্ুবংশে । 

পৃথিবীতে অবতার করে আব অংশে ॥ 

বিশেষ্য-বিশেষণ করি বাখাশহ ৬$নে। 

এই সে সন্দেহ ইথে-দ্বিধ| তেকারণে ॥.** 

“ধর্ম সংস্থাপন-অধন্মবিশাশ-[শ মতে | 

প্রতিযুগে অংশ-অবতার হয় তাথে ॥ 

আপনেই দ্বাপরে ভগবান্‌ হরি। 

অবতারশিবোমণি সভার উপরি ॥” 
আবার দ্বাপরে যেমন কৃষ্ণ, কলিতে গৌবওন্দ্রহ তেমন গৌরভক্ত-সাধারণের 
দৃষ্টিতে “পূর্ণ পূর্ণ ব্ৰহ্ম” : 

“যেন দ্বাপবে কৃণ্ণ তেন গৌরচ এ । 

কলি-দ্বাপর যুগে এ'দুই স্বতন্ত্র ॥” 
দ্বয়ং ভগবান্‌” শ্রীগোঁরাঙ্গের আবির্ভাব তাঁই কলিযুগেরই শ্রেষ্ঠতামুচক বলে 
মনে করেছেন চৈতন্যজীবনীকার : 
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“এছন করুণা কহ কোন্‌ যুগে আর । 

ন। ভজিতে প্রেম দেই কোন্‌ অবতার ॥ 

পাপ নাশহেতু আছে ধর্ম কর্ম তীর্থ । 

কি জানহ ধর্মণীল পায় হেন অর্থ ॥ 

এতেকে জানিল_কলিযুগ যুগসার। 

সংকীর্তন ধর্ম বহি ধর্ম নাহি আর ॥ 
ভাবতেও কলিষুগ-মাহাত্ব্য কীর্তন করে বলা হয়েছে, দোষশিধি-কলির 
একটি মহান্‌ গুণ এই যে, কৃষ্ণসংকীর্তনেই এযুগে জাব সংসারমুক্ত হয়ে পরম 
পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। আসলে সতাযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে যে-ফল, ত্রেতায় বিষ্ণুর 
যক্ঞ-নিষ্পাদনে, দ্বাপরে বিষ্ণুপরিচর্ধায়, কলিতে একমাত্র হরিসংকীর্তনেই 
সেই ফললাভ সম্ভব ।৯ কৃঞ্ণচরিতমঙগল-পুরাণ ভাগবতের সঙ্গে এইভাবেই 
চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের নিগুঢ় যোগ স্থাপিত হয়ে গেছে কলির উপাসনা তত্বের 
মর্সপ্রকাশে-+কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য যুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ”” তথা “কলো 
তদ্ধরিকীর্তনাৎ” এই ভাগবত-বাণীই চৈতন্যমঙ্গলের বাণী : “সংকীর্তনধর্ম বহি 
ধর্ম নাহি আর ৷” শ্রীচৈতন্য ‘সর্বযুগগাঁর' কলিযুগের এই অভিনব সংকীর্তন ধর্ম 
প্রচারের জণ্যাই “সাঙ্রোপাঙ্গান্তরপার্যদম্‌' -তৃধাকণ্মুতিতে আবিভূর্তি বলে 
চৈওন্যমঙ্গলকার পুনরপি ভাগবত-কথিত ক'ল উপাসা তত্বকেও স্বীকার করে 
নিয়েছেন। “ত্বিষা কৃষ্ণ’ অর্থাৎ অকৃষ্চ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে এ হলো চৈতন্যের 
রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকারেরই ইংগিত। গোরনাগরীভাবে বিভা৭িঠ চৈতন্ব- 
মঙ্গনকারের অভিমতও অন্যরূপ নয় : 


“রাধাঁভাব অন্তরে রাধাবর্ণ বাহিরে 
অন্তর্বাহ্য রাধাময় হঞা। 
সঙ্গে সখ!-সখী-বৃন্দ আর ভক্ত অনপ্ত 


ব্ৰগ্ ভাবে অখিল মাতাঞা ॥ 
ভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি প্রকাশিত বিস্ত্রি বন্দাবন-পরিকরদের বিচিত্রভাবই 
প্রেমের পরাকা্ঠ। হর আহে | আর লোচনদাসের চেতন্যমঙ্গলে সেই পরম- 


১ “কালের্দোধনিধে রাজনস্থি হোকে। মহান্‌ গুণঃ। 
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্ক মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥ 
কুতে যদ্‌ ধ্যায়তো বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতো! মখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্ধাগাং কলোঁ তদ্ধারিকীর্ত্তনাং॥” ভা” ১২।৩1৫১৫২ 
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ভাব ব্রঙ্গভাবকে ‘দেশে দেশে’ ঘিবে ঘবে' প্রগাবের মুত্তিমান্‌ বিগ্রহরূপে 
আবিভূ“ত হতে দেখছি শ্রীচৈশুন্বাদেবকে : 

“দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘরে ঘরে | 

ব্রজভাব-দাস্য সখ্য বাৎসল্য শুলারে ॥* 
অনপিতচরিত শ্রীচৈতন্বের ব্রজভাব প্রচারের সুফল নিশ্চয়ই সম্প্রদায় নিবিশেষে 
বৃন্দাবনদাস লোচনদাস প্ুঞ্জদাসপ কবিরাজে অঙ্গীকৃত হয়েছিল, নতুব। 
তাদের প্রতোকেরই টেওন্যজাবণা কাবো ফিভাবেই ব! ভাগবতের ব্যক্তে- 
সীক্ষিক কুষ্ণ-গোপীপ্রেম বঞ্জিপরিচ্ছে বিগলিত ভয়ে উন্নত উজ্জল ৩ ক্তরস 
রূপে সাধারণাকৃত হতে "1০৩1 ' চেতন্তচন্দ্রামৃতে ৩বোধানন্দ সরম্বতী 
যগার্থই বলেছিলেন : “পুর্বং সংপ্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ।” 
বস্তুত চৈতন্যাবির্ভাবে কিভাবে প্রেম পাধারণীকত হলো। কিভাবেই বা হলে! 
উন্নত উজ্জন "্ক্তিবসের জনে জনে বিতরণ-সাঁধন, তাব অন্তপঙ্গ ইতিহাস 
পরবেষণেই বাও্‌লা চেতণ্যচরিত সাহিত্যের সবোপরি বৈশিল্টা | 


ভাগবত ও শ্রীক 4+€্রেমতরঙ্গি ণী 

চৈতন্যজীখশীকারগণেপ অভমণত 'অগ্ুসারে ভাগব ৩-তন্তবস প্রচারের জন্য 
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তিনি নিজে ভাগবতের পরমতত্ত আস্বাদন পরে 
রসরূপে তা জনে জনে বিতরণ করেছেন । ফলত উৎসারিত হয়েছে পদাবলী 
সাহিত্য, জীবশীকাব্য। প্রণীত হয়েছে ভাগবতেন বিভিন্ন টাকাভ* | আবার 
তাঁরই প্রেরণায় ভাগবতক্ধে আশ্রয় কবে গড়ে উঠেছে গৌড়ীয় বৈধবীয় রস- 
তত্ব্শান্ত্র। সেই সঙ্গে অনিবার্ধ হযেছে ভাগবণ্ডেব অনুবাদ | সস্কৃত অনভিজ্ঞ 
সহস্র সহস্র বঙ্গবাপীর দ্বারে ভাশবতের ওত্বুরস-নিঝ হিণীকে পৌঁছে দেবার 
এছাড়া প্রশস্ত পথ আর কি থাকতে পারে? আমরা তে পূর্বেই দেখেছ, 
মালাধর বস্থুই ভাগবত অনুবাদের পথিকৃৎ পুরুষ। “সুধন্য তা ভবে নর- 
কুলধন” ভগীবথব্রতীর মতোই কৃত্তিবাস যেমন সংস্কৃত-হঁদে আবদ্ধ রামায়ণকে 
গৌড়ীয় ভাষায় জাহ্ৃবীরূপে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, মালাঁধর বসুও কমেনি 
শুক-আঁস্বাদিত ভাগবতীয় অস্ত রসফলটি তুলে ববরেছেন অগণা রসপিপাদু 
বাঙালীর ওষ্টপ্রান্তে। প্নারিরে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি"। গৌড- 
ভূমিরই অবিসংবাদিত প্রতিনিধিরূপে শ্রীটচতন্যের'মালাধর বন্দন! তো! চৈতন্ত- 
চরিতামৃত থেকে আমরা পূর্বেই উদ্ধার করেছি। চৈতন্যের আপন যুগেই 
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আর এক ভাগরত অনুবাদক তার পরম অন্ুগ্রহলাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি 
শ্রীকঞ্চপ্রেমতরঙ্গিণীকার রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। প্রাকৃচৈতন্য যুগে যেমন 
মালাধর বসুই একমাত্র, চৈতন্যযুগে তেমনি রঘুনাঁথ ভাঁগবতাচার্ধই একমাত্র 
ভাগবত-অনুবাদক নন। তবু তাকেই আমরা চৈতন্যযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় 
ভাগবত-অন্ুবাদক হিসাবে গ্রহণ করে এ অনুচ্ছেদে শুধু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীরই 
আলোচন! করবো! । 
রঘুনাথ ভাগৰতাঁচার্ষের গুরু ছিলেন শ্রীটৈতনোর আবাল্য অভিন্নহৃদয় 
সহচর গর্দাধর পণ্ডিত । বখুনাঁথের ভাষায় : 
“বৈকু্টনায়ক &২ চৈতন]-মূরতি | 
তাহার অভিন্ন তেঁহ, সহজে শকতি ॥ 
মোর ইষটদেব গুরু সে দুই চরণ। 
দেভ-মন-বাকো মোর সেই সে শরণ ॥*১ 
গদাধবের নূতন করে পরিচয় দান নিরর্থক । তার ভাগবত পাঠে স্বয়ং 
.শ্রীচৈতন্যও যে “মহামত্ত” হতেন তা তো বৃন্দাবনধাসের চৈতন্যভাগবতের 
আলোচনাকালে পূর্বেই আমর! উল্লেখ করেছি। গদাধর পণ্ডিতেরই যোগ্য 
শিষারূপে রঘুনাথ শ্রীচৈতনে।র তুলা লোকোত্তর ভক্তকেও গৌড়ীয় ভাষায় 
ভাগবত রসপরিরেষণে তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন । প্রসঙ্গক্রমে রঘুনাথের 
ভাগবতানুবাদ শ্রবণে শ্রীচেতখ্।ের ভাববিকারসমূহ চৈতন্যভাগৰত থেকে 
উদ্ধত হতে পারে : 
“শুনিঞা তাহান ভক্তিযোগেকু পঠন । 
আবিষ্ট। হইল! গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ 
বোল বোল বোলে প্রভু বৈকুঠের রাঁয়। 
হুঙ্কার গজন প্রভু করেন সদায় ॥ 
সেই বিপ্র পঢ়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া! । 
প্রভুও করেন নৃতা বাহ্য পাসরিয়! ॥ 
ভক্তির মহ্মিপ্লোক শুনিতে শুনিতে । 
পুনঃ পুন আছাড় পড়েন পৃথিবীতে । 
হেন সে করেন প্রভু প্রেষের প্রকাশ। 
আছাড় দেখিতে সর্বলোকে পায় ত্রাস ॥ 


আকৃষ্প্রেমতরঙ্গিণী, ১1১।১৬-১০ 
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এই মত রাত্রি তিনপ্রহর অবধি. 
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি ॥১ 

অতঃপর বাহালাভ করে শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে পরমসন্তোষে আলিঙ্গন করে 
তাকে বললেন, এরূপ ভাগবত পাঠ তিনি আর কখনও কারে! মুখে শোনেন 
নি-_সেইজন্যেই আজ থেকে তার নাম তবে ভাগবতাচার্য। রঘুনাথকে 
পদবীটির যোগ্যতম ব্যক্তি জেনেই সমবেত সকলে “হরি তরি’ধ্বনি করে উঠল । 
এখন প্রশ্ন, রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর কি সেই বৈশিষ্ট্য যা আর কোনো 
অন্ুবাদকর্মে নেই; দ্বিতীয়ত, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রতি শ্রীচৈতন্যের 
যতই শ্রদ্ধ। থাকুক, শ্রীকৃষ্ণবিজয় শুনে তার সাত্বিক ভাবোদয় হয়েছে এরূপ 
ঘটনা কোথাও মেলে না, অথচ রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রবণে তার 
সেই ভাবোদয়ই চৈতন্যভাগবতের বিবরণে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। মালাধরে 
অনুপস্থিত মখু+;থের এই নিশেষ গুণটিই আমাদের আলোচনার সব শেষের 
লক্ষ্য হবে। 

শ্রীকষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী অন্যান্য ভাগবত অনুবাদের মতোই পয়ার-ত্রিপদীতে, 
নিবদ্ধ একখানি 'বা। এর দুর্লভ বৈশিষ্ট্য খুজতে হবে অন্যত্র । ভাগবতের 
তুল্য দুরূহ ভক্তিশাস্্র তথা তত্বসিন্ু তার সরল অথচ সরস-স্থষমা পূর্ণ 
পরিবেষণরীতিতে সর্বত্র মনোহারী হয়ে উঠেছে, ভাষান্তরকারীর পক্ষে আমর| 
তে এটিকেই প্রথম ও প্রধান গুণ বলে মনে করি। বিষয়সুচী-বিন্যাসেও 
তার অনুবাদকর্ষের পারিপাট্যে মুগ্ধ হতেই বে! বারোট দ্ধে তিনশ 
বত্রিশটি অধ্যায়ে আঠারোঞ্হাঞ্জার শ্লোকে নিবদ্ধ ভাগবতের আক্ষারক অনুবাদ 
প্রায় অসম্ভব; আর যদিও বা সম্ভব ছিল, সেই বিপুল গ্রন্থ আপামর জন- 
সাধারণ কতদূর আত্মস্থ করতো বলা কঠিন। স্বতরাং সে পথে না গিয়ে 
রঘুনাথ সংক্ষেপকরণের সংগত পম্থাই অবলম্বন করেছেন । শ্রীকৃষ্ণপ্রেম- 
তরঙ্গিণীতে তাই দেখি প্রথম ন'ট স্কন্ধের শুধু মর্মানুবাদই স্থান খেয়েছে, আর 
শেষের তিনটি স্কন্ধের, অর্থাৎ দশম একাদশ দ্বাদশের স্থান পেয়েছে আক্ষরিক 
অনুবাদ । এই শেষ তিনটি স্কন্ধের কাব্যানুবাদে অনুবাদকের নিষ্ঠা এমনই 
প্রবল যে পয়ারানুবাদের পাশাপাশি এমন । মুল গ্লোকের সংখ্যা পর্যন্ত 
ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত। প্রথম ন’টি স্কন্ধের মর্মান্ববাদ মাত্র করলেও 
তাতে ভাগবতের মুল বক্রব্যসমুহ, অর্থাৎ জীবের একাত্তিক শ্রেয় এবং. 


৪৮৬ ভাগবত ও বাঁঙ্লা সাহিত্য 


পরমধর্ম, ভগবানের অবতারত্বের হেতু, বিবিধ ভক্তচরিব্র-পরিক্রমা, ভক্তি- 
ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, সাধুসঙ্গের মহিমা, সর্বোপরি ভগবানের নামকীর্তন-মাহাত্মা 
ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়েশি। এককথায় পরিচ্ছন্ন তার প্রকাঁশভঙ্গি, পরিচ্ছন্ন 
তার পরিবেষণরীতি। 

রঘুনাথের দ্বিতীয় পৈশিষ্টা, শান্ত্রবহিভূ্তি প্রসঙ্গ তিনি যথাসাধ্য বর্জন 
করেছেন। শুধু শান্ত্ববহিভূর্তই নয়, ভাগবত শান্ত্-বহিভূতি কথা যথাসম্ভব 
ন। বলবাঁরই চেষ্টা করেছেন! এখানেই রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধের সঙ্গে তার 
সমসাময়িক কালের অন্যান্য ভাগবত-অন্ুবাদকের “বহুত অন্তর” ঘটে গেছে । 
যেমন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মাধবাচার্ধ ; সন্দেহ নেই, তিনি মালাধর-গোত্রের কবি, 
কেনন! ভাঁগবত-অন্ুবাদ নয়, কৃষ্চরিত-প্রণয়নই ছিল তার উদ্দেশ্য, আর 
সেইজন্যই তিনি ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে হরিবংশ-বিষুপুরাণের উপাদানও 
অসংকোচে গ্রহণ করেছেন। আবার “কৃষ্ণমঙ্গল”কাব্যের বি গোবিন্দ আচার্য 
ভাগবত বহিভূ‘'ত, এমনকি লৌকিক দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড লীলাপর্যায় 
পরিবেষণেও কুষ্ঠিত নন। “গোবিন্মমঙ্গল? কাবে।র দুঃখী শ্যামদাস তো শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনের অনুসরণে রাঁধাকে কৃষ্ণের মাতুলানীই করে তুলেছেন! পক্ষান্তরে 
শ্রীকঞ্চপ্রেমতরঙ্গিণীতে রাধানাম রাঁসলীলার সুখ্যাত শ্লোক “অনয়ারাধিতো, 
শ্রোকের অনুবাঁদেই একবার মাত্র উচ্চারিত। বাঙালী কবির পক্ষে, বিশেষত 
চৈতন্যাবিভাঁবের পরে, এ প্রলোভন দমন সত)ই অসামান্য সংযমের 
পরিচায়ক । এই হিসাবেই তাঁর সংকল্প সার্থক £ “মহাভাগবতে ন! কহিব 
অন্যকথা”। “মহাভাগবতে” তিনি যতই “অনাকথা” কম বলেছেন, ততই যে 
অনুবাঁদকর্মটির নিষ্ঠ! বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাছুলা। অনুবাদক হিসাবে 
রঘুনাথের এই নিষ্ঠারই পরিচম়-স্বরূপ ছু'চাবটি উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে 


পারে। 
১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরজিণী £ 
“কহিল পরমধর্ম শ্রীমত্তাগৰতে । 
মুক্তিপদ পর্যন্ত কপট নাহি যাথে। 
নির্মংসর শান্ত জন ধারা অধিকারী । 
হেন মহাভাগবত ধর্ম-অবতারী ॥”* 
তু ভাগবত 
প্ধর্সঃ প্রোত্ধিতকৈতবোহত্ৰ পরমে| নির্মংসরাণাং সতাং” ।২ 


২ ভা" ১।১৷২ 


ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য ৪৮১ 


২ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গি নী : 
“নিগম কল্পতরু-বিগলিত-ফল। 
শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতর ॥ 
ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত-নাম। 
পিয় রে ভাবুক ভাই রসিক সুজান ॥ ++ 
তু' ভাগবত : 
“নিগমকল্প তরোর্গলিতং ফলঃ শুকমুখাদয়তদ্রবসংযুতম্। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো| রসিক ভুবি ভাবুকাঃ ॥:২ 
শ্রীকষ্ণপ্রেমতরজিণী : 


“যত যত অবতার কবেন মৃণ্ণরি ৷ 


G 


কে$ অংশ কেহ কলা বুঝ বিচার ॥ 
পর্ণ বঙ্গ কঃ অবতার-শিবোমণ | 
অন্য-অবতার-অবতারী যগ্রষণি ॥”৩ 


“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ *ঞ্ণস্ত ভগবান্‌ সয়ম্‌ । 

গন্দারিব।াকুলং লোক” মুডয়ন্তি যুগে যুগে ॥”৪ 
শীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী £ 

“গত ভুলা তার দুই এবণ-বিবর । 

কেশবচরিত্র যার নহিশ গোচর ॥ 

যেধ্জহবায় গোবিন্দ-মহিম। নাহি গায়। 

ডেকজিহ্ব1-সদৃশ সে কিবা গুণ তায় ॥”৫ 


৩০ 


তু" শাগবত : 


“বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শ্রথতঃ কর্ণপুটে নরস্যু। 

জিহ্বাপতী দাররিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুকগায়গাথাঃ॥' ৬ 
অবশ্য সবত্রই যে প্রস্দী ভাষার প্রগাঢ় ধ্বনিসম্পদ রক্ষত হয়েছে এমন নয়। 
প্বর্থায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষেশের্ন নিরীক্ষতো। যে"_-যে-নয়ন 
বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ না করে, মমুরপুচ্ছে অংকিত নয়নের তুলা তা নিষ্ষল-এই 


১ আীকুষ্প্রেমতরঙ্গিণী ১২।১৬-১৭ ২ ভূ’ ১১৩ ৩ জীকৃষ্ণপ্রেস* ১৩।৭১-৫১ 
৪ ভা" ১৩1২৮ ৫ শ্রীকুষ্*প্রেম* ২1১।৩৫-৩৬ ৬ তা’ ২৩২০ 
৩১ 


৪৮২ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


দ্বর্থায়িত নয়নে” র নৈক্ষলা “ময়ুর-পাখার চক্ষু জানিহ সমানে”? অনুবাদে 
সমস্পর্ধী শব্দশিল্লে সার্থক নয়। তবে লক্ষণীয়, পদাবলীর মুক্ত গ(তহিল্লোল 
অনুবাদের বদ্ধ পয়ারে স্থানে স্থানে অপূর্ব বৈচিত্রা সৃষ্টি করেছে। ব্রহ্মার 
ভগবৎদর্শনই প্রসঙ্গত স্মরণ কর! যায় : 

“দেখরে দেখরে সুন্দর যদুনন্দন! । 

ইন্দ্রনীলমণি কিয়ে এ শ্যাম বরণ। ॥”২ 
অনুবাদকের ভূমিকা এখানে নিঃসন্দেহে সুরত্রষ্টা বেণুবাদকেরও | প্রসঙ্গক্রমে 
ষষ্ঠ স্কন্ধের অজামিলোপাখ।ানও মনে পড়বে । অনুবাদক এ-আখ্যানের 
উপক্রমণিকা হিসাবে মঙ্গলাচরণে প্যাবলীর নামমাহাত্মামূলক বিংশ শ্লোকটি 
উদ্ধার করেছেন। টঠৈতন্যপ্রবতিত প্রেমধর্মের অবিসংবাদিত প্রভাবের এটি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন । কিন্তু উক্ত প্রভাবের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান দশমেই দ্র্টবা । 
বিস্ময়ের ব্যাপার এই, দশম স্কন্ধে নৃতনভাবে মঙ্গলাচরণ স্তবত-বন্দনাদি স্থান 
লাভ করেছে। চেতন্য-প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের 
আসামান্য গুরুত্বই এর দ্বার! সুচিত হচ্ছে । 
৷ মালাধর এবং রঘুনাথ, উভয়ে সেই তো এক ভাগবতেরই অনুবাদ 
করেছেন, তবু তাদের অনুবাদকর্মে কী বিরাট পার্থক্য ঘটে গেছে ভাবলে 
বিস্মিত হতে হয়। কেউ যেন এই পার্থক্যের মূলীভূত কারণবপে বহিঃ- 
প্রেরণার বৈষম্য নির্দেশ. না করেন। কেননা উভয়ত শ্রীকৃষ্ণবিজয এবং 
শ্রীকষ্প্রেমতরঙ্গিণী, মন্মট ভট্টের ‘শিবেতরক্ষতয়ে” সারস্বতনীতি, ভাষাস্তরে 
সামাজিক অশুভ বিনাশেব হিতব্রতেরই পরিপোষক ৷ রঘুনাথ স্পষ্টতই 
বলেছেন, 

“তবে কতি শুন লোক কৃষ্ণের চরিত্র । 

অশেষ হুরিত হরে পরম পবিত্র ॥৮৩ 
আর মালাধরও তে! বলেছিলেন, “লোক নিস্তারিতে” তার ভাগবত-পাঁচালি- 
প্রবন্ধের অবতারণ। । আসলে উভয়ের পার্থক্য বহিঃপ্রেরণার বেষমো নয়, 
অন্তঃপ্রেরণার ‘বহৃত অন্তরে'। মালাধর বসু এবং রঘু পণ্ডিতের যুগের 
মাঝখানে দাড়িয়ে আছেন শ্রীচৈতন্ত । শ্রীচৈতন্তই সাক্ষাৎ পরমপ্রেষের 
প্রতিমুতি রূপে তার যুগ্নের প্রতিটি কবিশিল্পী রগিকভাবুককে অনুপ্রাণিত 
করেছেন | এ-দিব্য প্রেরণ! মালাধর লাভ করবেন কোথা থেকে ? মালাধরের 

প্রীকৃষপ্রেম ২১৩৯ ২ শ্রীকৃপ্রেম" ২২৪৫ ৩ শ্রীকুফপ্রেম: ১1১৩২ 
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যুগে পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত ছিল অফ্টাদশপুরাণের অন্যতম 
পুরাণ মাত্র, আর চৈতন্যযুগে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লাদেশে বেষ্চব 
সম্প্ৰদায়ে ভাগবত “শান্ত’’। স্বভাবতই অনুবাদকৰ্মে রখুনাথের যে নিষ্ঠার 
পরিচয় পাওয়া! সম্ভব, মালাধরে কি তা আশ্টে সম্ভব? উদাহরণ যোগে 
বিষয়টি স্পষ্ট করা যাঁয়। ভাগবতে কৃষ্ণাবির্ভাবের বর্ণনায় শুকদেবের 
শ্রোকাষ্টক বিখ্যাত হয়ে আছে : 

“অথ সবগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ | 

যর্ষোবাজনজন্মক্ং শান্তক্ষ গ্রহতারকম্‌ ॥ 

দিশঃ প্রসেছুর্গগনং [ণর্নলোডগণোদয়ম্‌। 

মহা মঙ্গলভূয়িন্তপুর গ্রামব্রজাকরা ॥ 

নছ্যঃ প্রসন্নদলিল! হৃদ! জলরুহশ্রিয়ঃ। 

দ্বিজাঁলিকলসন্নাদস্তবক। বনরাজয়ঃ ॥ 

৭০বী বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণাগন্ধবহঃ শুচিঃ 

অগ্রয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥ 

ম*াংস্যাসন্‌ প্রসন্ন সাধৃনামন্তরপ্রহাম্‌। 

জায়মানেইজনে তণ্মন্‌ নেছুন্দুভয়ো দিবি ॥ 

জণ্ডঃ কিন্নরগ্গবাস্তুবুঃ সি্গ2ারণাঃ। 

বিদ্যাধর্ষশ্চ ননৃতুরপ্ররোভিঃ সমং তদা ॥ 

মুমুটুমুয়ো দেবাঃ সুমনাংপি মুদাঘ্িতাঃ | 

মন্দং মন্দং জলধরা জগজু রইসাগরম্‌ ॥ 

নিশীথে তম ৬্ডূতে জায়মানে জনার্দনে | 

দেবক্যাং দেবরূ।পণ।াং বিষ্ণুঃ সবওহাশয়ঃ | 

আবিরাসীদ্‌ যথ। প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুঞ্ধলঃ ॥”* 
মালাধর ইতস্তত অসংলগ্রভাবে এ অংশের ভাবান্ববাদ করছেন। তৎসহ 
ভাগবত-বহিভূ ত কথা ও যুক্ত হয়েছে: 

“ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমি স্বভতিথি। 

হঁভক্ষন সুভযোগ রোহিনি । দাপতি ॥ 

দিন অস্ত গেল নিশি প্রথম প্রহর। 

মেঘে আৎসাদিত হৈল গগন মণ্ডল ॥ 


১ ভা ১০৩১-৮ 


৪৮৪ 


ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্ 


দুয়ারি প্রহরি তার! সভে নিদ্র। গেল। 
ঘোরতর মহানিসি অন্ধকার হৈল ॥ 
দুইত প্রহর গেল টাদের উদয়। 
নগরেত সুরগুর মিথুনে অর্থাকায় ॥ 
প্রসন্নত নদ নদি প্রসন্ন জামিনি। 
প্রসন্নত নিমাপতি আর দিনমণি ॥ 
প্রসন্নত দসদিগ প্রসন্ন সীগর । 

দেবগণ লৈয়া দেখে দেব পুবন্দর ॥ 
হেনই সমএ ক্ষেন মাহেন্দ্র হইল । 
সুন্দরি দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল ॥ 
জয় জয় সব্ধ হৈল সকল ভুবনে ! 
গোবিন্দবিজয় গুনরাজর্থান ভনে ॥”7১ 


পক্ষান্তরে রঘুনাথ শুধু ভাগবতীয় স্কন্ধ ও অধ্যায়ই চিহ্নিত করেননি, শুকদেবের 
কঞ্ণজন্ম-শ্রোকাষ্টকের প্রতিটি শোকের ও সংখ্যা-পরম্পরাধ অনুবাদ করেছেন : 


বে 
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৯ 


সবগুণযুত কাল পরমসুন্দর। 
পৃথিবী পুরিয়া তৈল আনন্মমংগল ॥ 
শুভ বার তিখি যোগ নক্ষত্র করণ। 
পুণাণ্ডণ পুণ/যোগ- সর্ব স্বলক্ষণ ॥ 
দশ দিগ, পরসন্ন গগনমণ্ডল । 
উৰ্দিত তারকাবলা দেখি মনোহর | * 
নদ-নদী-সরোবর বিমলিত জল। 
বিকসিত উতপল কুমুদ-কমল ॥ 
খগ-ভৃঙ্ষ-নিনাদিত স্তবকিত বন। 
সুললিত পুণ্যগন্ধ সুমন্দ পবন ॥ 
শান্ত তৈয়| জলিল দ্বিজের হুতাশন । 
উত্তম জনের চিত্ত হল পরসন ॥ 


-আকাশমগ্ুলে বাজে দ্ন্দভি-বাঁজন । 


সুরমুনিগণে করে পুষ্প-বরিষণ ॥ 


প্রীকফবিজয় ১৭০-১৭৭ 


ভাগবত ও চেতন্য যুগসাহিত্য ৪৮৫ 


৬ গন্ধর-কিন্নর গীত গায় সুমধুর । 
সিদ্ধ-বিগ্ভাধর স্তুতি করয়ে প্রচুর ॥ 
সুর-বিদ্াধরী নৃত্য করে সুললিত। 

৭ মন্দ মন্দ জলধর ঘন গরজিত ॥ 

৮ ভর] নিশি রজনী-তিমির ঘোরতর । 
তেনকালে জনম লভিল! গদাধর ॥ 
অন্তধষামী ভগবান্‌ অচিস্ত্যপ্রভাব । 
দৈবকী-উদরে আসি কৈলা আবির্ভাব ॥"১ 


শেষোক্ত অনুবাদকের অসীম গুণপনা লক্ষ্য না করে উপায় নেই--“অগ্নয়শ্চ 
দ্বিজাতীনাং শান্তান্তব্র সমিন্ধত” ভাযান্ডরে হয়েছে, “শান্ত হৈয়। অলিল দ্বিজেব 
হুতাশন” | পুনরপিঃ “মনাং মন্দং জলধরা জগ্জুর্রনুসাগক্ম্‌* হয়েছে “মন্দ 
মন্দ জলধর ঘন গরজি৩”। অনুবাদে ক্ষেত্রে এই শব্দসাম্যরক্ষার প্রয়াস 
আধুনিক যুগের পক্ষেও বিস্ময়কর । অবশ্য “নিশীথে তম-উদ্ভৃতে জায়মানে 
জনার্দনে” দেবজাষার এই ভাবে-সপ্তমার প্রায়-নিরলংকৃত অথচ মহিঃশ্য় 
প্রকাশভঙ্তি বাঁওণাঁবুলিতে ধরা দেয়নি_“ভর। নিশি রজনী-তিমির ঘোরতর । 
হেনকালে জনম লভিল! গদাধর ॥” তবু মালাধর অপেক্ষা রঘুনাথের অনুবাদ 
যে এক্ষেত্রেও উৎকৃষ্টতর হয়েছে, তা বলা বাহুল্য । রঘুনাথের একমাত্র ক্রটি, 
তিনি অনুবাদকের নিষ্ঠা ও 'অধ্যবপায়ের মর্যাদা রক্ষা করছে গিয়ে কোথাও 
কোথাও অতিভাষণের দৃষ্টান্ত রেখেছেন | সেক্ষেত্রে মালাধর গস্ত অপেক্ষাকৃত 
মিতভাষী ও যথাযথ ৷ * কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় প্রকাশিত মালাধর বস্থর 
‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যের ভূমিকায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত উদাহরণটিই 
তো] উদ্ধার করা চলে। ভাগবতের দশম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে বুন্দাবনের 
বর্ধাবর্ণনায় একটি সুন্দর উপম। ব্যবহৃত হয়েছে : 


“মাগ! বভুবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈম্ছন্ হাসংস্কৃতাঃ | 
নাভাস্মমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥৮২ 
মালাধর ক্ষিপ্রহন্তে চমৎকার অনুবাদ করে: -ন £ 
“দুই দিগে বন বাড়ি পথ আত্সাদিল। 
বেদ না জানিঞ| যেন দ্বিজ নষ্ট হৈল ॥”৩ 


জীকৃষপ্রেম' ১৭।৩।২-৯২ ২ ভা’ ১০।২০।১৪ ৩ অকৃষ্চবিজয় ৭৪৮ 


৪৮৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


রঘুনাথ অতিনিষ্ঠাবশত ধীর হস্তে সতর্ক ভঙ্গিমায় বাগ.বহুল ভাষাস্তর করেছেন» 
অথচ উপমার যাথার্থ্য স্পষ্ট হয় নি, অর্থও জটিল হয়ে পড়েছে : 
“কদ ম দেখিয়! পথে কেহ নাহি হাঁটে । 
তৃণজল পক্ষে কৈল অধিক সঙ্কটে ॥ 
দুষ্ট কলিযুগে যেন দুষ্ট ব্যবহার । 
ব্ৰাহ্মণে ন! পড়ে বেদ ন! ধর্মপ্রচার ॥”* 
এই ধরণের কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও শেষ পর্যস্ত বলতেই হয়, রঘুনাথের 
ভাগবত অনুবাদ শুধু একনিষ্ঠই নয়, কাবারসসিদ্ধও বটে। মুতিমান প্রেরণা- 
স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রতাক্ষ প্রবর্তনায় রুণাথের রসনায় স্বভাবকবিত্ব যেন স্বচ্ছন্দ- 
বিহার করে ফিরেছে । তার রচন1 কোথাও কোথাও এমনকি মৌলিক কাবোর 
প্রতিস্পর্ধীও হয়ে ওঠে, এই বড়ো আশ্চর্য । এ-গুণ মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও 
যে নেই, এমন নয়। তবে মালাধরে যখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা-নৈকট্য লক্ষ্য 
করি, রঘুনাথে তখন অনুভব করি, বৈষ্ণব পদাবলীর মুছনা। উদাহরণস্বরূপ 
জ্ঞাগবতের একবিংশ অধ্যায়ে গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে গৃহে আবদ্ধা 
গোপীদের পুর্বরাগ-পর্যায়টি রঘুনাথের কাব্যান্ুবাদে লক্ষ্য কর! যায়। সন্দেহ 
নেই, এ-অংশে রঘুনাথের কঠে বেজে উঠেছে কাব্যলক্ষ্মীর বীণাধ্বনি। স্থানে 
স্থানে উদ্ধার করে তারই কিঞ্চিৎ মাত্র আস্বাদন কর] যেতে পারে : 
“৭ ইথে ধিক্‌ নাহি আর নয়ন সফল তার 
যে যে দেখে কৃষ্কমুখ-জ্যোতি । 
চন্দ্র-কোটি-পরকাশ মন্য মধু হধা-হাস 
কি সখি কহিব নারীজাতি ॥ 
৮ নব চৃতপল্লৰ ময়ূরচন্দ্রিকা নব 
উতপল-কমলে রচিত । 
আজানু কুহ্বম-মালে মাঝে মাঝে শোভা করে 
পরিধান বিচিত্র-ভূষিত ॥ 


বলদেখদামোদর, দিব্য-বেশ মনোহর, 
শোভে ব্রজ-বালকের মাঝে। 
ভুবন-মোহুন-লীলা খেলে নৃত্য-গীত-খেল! 


রাম-কৃষ্ণ-নটবর-রাজে ॥ 


১ শ্রীরুফপ্রেম* ১০1২০1২৪ 
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৯ ওহে সখি হের বল বেণু কোন্‌ তপ কৈল 
সব গোপী করিয়! নৈরাশে। 
হরিমুখ-সুধানিধি পান করে নিরবধি 
ধন্য বেণু জন্ম যেবা বংশে ॥ 


প্রফুল্ল কমলযুতা৷ সব নদী পুলকিতা৷ 
জনমিল ভকততনয় । 
‘নিবসে আমার বনে, - পুত্র বেণু এইস্মনে 
মুক্তি দিব এ কোন্‌ সংশয় ॥ 
মধুরূপ অশ্রুধারে সকল বৃক্ষের ক্ষরে 
পুত্রপ্রেম হৈল তরুগণে । 
‘জনমিল এই কুলে আমর! তরিব হেলে 


এ সব অদ্ভুত বৃন্দাবনে ॥ 
যেন কোন ধন্য কুলে বৈষ্ণব জনম নিলে 
আনন্দ বাঢ়য়ে বৃদ্ধগণে | 
অচেতন ধর্ম যার জীবধর্ম হয় তার 
কি কহিব বৃন্দাবন-গুণে ॥??৯ 
যার অচেতন-ধর্ম, সে কিনা পালন করছে জীবধর্ম! বৃন্দাবনের এই অদ্ভূত 
গুণের কেন্দ্রে অবস্থান করে যিনি গোপবেশে ধেনু চরান, তার কথারসে মগ্ন 
রঘুনাথ গোপরমণীর পুর্বরাগ বর্ণনায় সবশেষে ৩:ই বলেন : 


«১৯ যতেক বালক মেলি রাম সঙ্গে বনমালী 
গোধন চরায় যদি বনে। 
চরের স্থাবর-ধর্ম স্থাবরের চর-ধর্ম 
হেন চিত্র দেখিল নয়নে ॥? 
২০ এইরূপে বালাকেলি কৈল! যত বনমাল) 
শ্রীরন্দাবিপিনে কুতৃহলে । 
গোকুল-নগর-নারী সভে হুঞা এক মেলি 
বণিতে থাকয়ে নিয় ,রে ॥ 
প্রেম-রভস-রসে আনন্দ-মানস-রসে 
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১. অীকৃষ্ণপ্ৰেম* ১০।২৯৷৭৮১৩ ২ অীকৃষ্ণপ্রেম* ১০৷২১৷২৭-২৯ 


৪৮৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


“প্রেম-রভস-রসে” “আনন্দ-মানস-রসে” “কৃষ্ণময়ী” হলেন যে ব্রজরামারা, 
তাদের অনবদ্য পূর্বরাগ প্রসঙ্গে মালাধবের লেখনী যে কত দুর্বল, তা আলোচ্য 
পর্যায়ে তার অন্ুবাদকর্ম থেকেই প্রমাণিত হয় : 
“স্বণিঞা কৃষ্ণের বেনু অদ্ভুত চরিত। 
হবনিঞা বংসির নাদ জুবতি মোহিত ॥ 
মাথাএ মউর পুৎস করনে পুষ্প কুঁড়ি। 
নর্তকের বেস কৃষ্ণ পরি পিত ধড়ি ॥ 
ব্রজবনিতা সব দেখি মোহ জাএ। 
দেখিয়া সুন্দর কৃষ্ণ প্রান স্থির নএ ॥? 
“প্রান স্থির নএ” বলেই মালাধর গোপীদের পূর্বরাগ-প্রসঙ্গের যবনিকাপাত 
করেছেন। বস্তুত মালাধর ও বরঘুনাথের সবচেয়ে বড়ে| পার্থকাও ঘটে 
গেছে এই গোপীপ্রসঙ্গে এসে, ভাষান্তুরে ভাগবতীয় পরমপ্রেমের পরিবেষণায় । 
মালাধর মূলত এ্রশ্বর্রসের উপাসক, বৃন্দাবন অপেক্ষা মথুরা-ঘারকাই 
তাই তার মনোহরণ করেছে বেশী। যে-উৎসাহে তিনি কুজাকেলি বর্ণন] 
করেন, অন্তত সেটুকু উৎসাহেও গোপীপ্রেম বর্ণনা করেন না। অপরপক্ষে 
রঘুনাথ এমন এক দিবাপুরুষের আশীর্বাদ-ধন্য, ধার আবির্ভাব ভাগবতীয় 
গোপীপ্রেমের আত্বাদনেরই লোভবশত। ফলে, নান! পুরাণের উপাদান 
গ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণচরিত প্রণয়নই যখন মালাধরের লক্ষ্য, একমাত্র 
ভাগবতের একনিষ্ঠ অনুসরণে গোপীপ্রেমের পূর্ণ অম্ৃতকলসটি উদ্ধার 
করাই তখন রঘুনাথের উদ্দেশ্য | রঘুনাথের ভাগবত-অনৃবাদ শ্রবণ করে 
ভ্রীচৈতন্যের সাত্বিক ভাবোদয় হতে।, বৃন্দাবনদাঁসের এ-বিবরণ পাঠে এরপর 
আর বিস্ময় বোধ হয় না। ভাগবত অনুবাদের প্রাবস্তিক ইষ্টবন্দন। ও 
গ্রন্থোদ্ধেশ্ট বর্ণনার পর রঘুনাথ যথার্থই বলেছিলেন : 
*্শ্রীমদ্তাগবতাচার্ধেঃ প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে । 
গীতয়ে পরমানন্বং শ্রীগোবিন্ন কথাম্বৃতম্‌ ॥” 
এখানে «প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে” পদটিই সবচেয়ে তাৎপর্ধপূর্ণ। বস্তুত প্রেমতক্তি- 
বধণনই তার ভাগবতানুবাদের মূলমন্ত্র । মনে পডছে তার প্রতিজ্ঞ! বচন : 
“ভাষায় রচিব কৃষ্ণপ্রেমতরজিণী | 
শুনিলে গোবিন্দপ্রেম হয় হেন জানি ॥”২ 


১. শ্রীকৃ্কবিজয় ৭৫৯-৭৬১ ২ গরীকৃষ্ণপ্রেষতরঞ্জিণী, ১১২৫ 
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লক্ষণীর, মালাঁধর বসুর ভাঁগবতানুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়” আর রঘুনাথের 
ভাগবতানুবাদ 'শ্রীকষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা 
অন্তরে বহন করে তাকে কলিযুগের পরমোপাস্যরূপে* জেনে রঘুনাথ 
ভাগবতাচার্ধ ভাগবতের যে অনুবাদ করলেন, তা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গিণী ছাড়া 
আর কি হওয়। সম্ভব? রথুনাথের গ্রন্থ তাই অনুবাদ হয়েও শুধুই অনুবাদ নয়। 
শ্রীকষ্ঃপ্রেমতরঙ্গিণী একান্তভাবে চৈতন্ব-যুগসাহিত্যেরই লক্ষণাক্রান্ত, অর্থাৎ 
তা অনুবাদ হয়েও ভাষ্য; আবার ভাষ্য হয়েই ত। ভাগবত-বাণীর শ্রেষ্ঠ 
মর্জান্ুবাদক। ভাঁগবতেই ভাগবত-মাহাত্মা কীর্তন করে বলা হয়েছে, এ- 
পুরাণ শ্রবণে বাদুদেবে রতি জন্মায়২। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরহ্নিণীর লক্ষ্যও অভিন্ন ; 
“শুনিলে গোবিন্দপ্রেম হয় হেন জানি” । পরমপ্রেমের শান্তর ভাগবত 
থেকে এই গোবিন্দপ্রেমের তরঙগিণী প্রবাহিত করে চৈতন্যকপাধন্য বঘুনাথ 
ভাগব্তাসখ তৈতন্য-যুৎ'সাহিতর অপরিহার্য অধ্যায় ॥ 


১ “ত্যাকৃষ্*--অকুঞ্ণ গৌরাঙ্গ নিজধাম। 
গৌরচন্দ্র-অবতার বিদিত বাখান ॥” শ্ীবুষ্ণপ্রেম" ১১৫।৭২ 
২ “নষ্টপ্রায়েষভদ্রেধু নিত্যং ভাগবতসেবয়া । 
ভগবত্যুত্তমশ্নোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্টিকী ॥” ভা” ১২1১৮ 
তাৎপর্য, নিত্য ভাগঘত শ্রবণে কামনা বাসন! ক্ষীণ হয়ে উত্তমল্লোক ভগবানে নৈঠ্তিকী ভক্তি জন্মায় । 


সপ্তম অধ্যায় 
ভাগবত ও বৈষ্বেতর সাহিত্য 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য 
“যেই মুনি নিরুপম জ্ঞান-দীপের সম 
লিখন নিগমের সার ' 
প্রকাশিল ভাগবত সংস।রের জীব যত 
সভাঁকার করিল উদ্ধার ॥ 
শিশুকালে বনবাস তেজি সব অভিলাষ 
উপনয়ন আদি ছাঁড়িয়। । 
পুত্র বলি ব্যাস ডাকে উত্তব না দিল তাকে 
তপোবনে প্রবেশ করিয়া ॥''* 
মঙ্গলকাবোর পাঠকমাত্রেই জানেন, এ তলে! চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ট কবি 
মুকুন্দব'য চক্রবর্তীর গ্রন্থ'রন্তে শুকদে ব-বন্দনার অংশ বিশেষ । মুকুন্দরামের 
ইঞ্টদেবী “বিদ্ব-বিনাশিন। ভৈরবা ভবাশী/নগেন্দ্নন্দিনী চও-+, প্রস্তু “ব্রহ্ষেত 
পরমান্মেতি ভগবাণিতি কথ।তে' শ্রীকষ্ণ নন; তাঁর বর্ণনীয় বিষয়ও 
কালকেতু-ধনপ“ত-প্রীমত্ত সদাগরের উপাখ্যান_-“অনুগ্রতায় ভক্তানাঃ মান্ুষং 
দেভমাশ্রিতঃ*শ্রীকষ্ণের লীলাবিস্তার নয়। তবু মুকুন্দরাম তাঁর কাবারন্তে 
কেন ভাগবত-বন্তা শুকদেবের চরণবন্দনা করলেন, এ বড বিষ্ময়কর 
ঘটন|। বস্তুত এই আপাত-বিস্ময়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মধ্যযুগে চৈতনু- 
রেনের্সামের এক অন্রান্ত দিগ দর্শন | মধায়ুণের চৈতন্-রেশে দাসকে বারংবার 
আমরা যে ভাগবত-ভাবান্দোলন বলেছি, এখানে এসে ঠা আর অত্যুক্তি 
বলে বিবেচিত হবে না! ঘাসলে মধাযুগে চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রেরণা 
শুধু বৈষ্ণব সন্প্রদায়েই সীমাবদ্ধ ছিল ন| এবং ভাগবতবাণীর আবেদন ও 
ছিল ন! মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মধোই নিঃশেষিত | শ্রীচৈতন্য ও ভাগবত 
একই সঙ্গে সমগ্র বাঙ্‌লাদেশ ও বাঙলা সাহিতাকে প্লাবিত করেই যুগসতোর 
লক্ষণান্বিত। ভাগবত ও বাউল সাহিত) সন্বন্ধীয় প্রস্তান্রেও তাই 
সম্পুর্ণতা সাধিত ত্‌তে পারে বৈষ্ঞবেন্ধল সাভিতে।র মালে'চনাক্রমেই | 
মধাযুগে বৈষ্ণব সাহিতাই বাঙ্‌ল! সাহিতে = একমাত্র ধারা ছিল না-যদিও 
বৈষ্ণব সাহিতা ধারাই উক্ত যুগের সবচেয়ে এখর্ধশালী সর্বশ্রেষ্ঠ ধারা, তবু 
অপরাপর পুষ্ট ধারার মধ্যে মঙ্গলকাব্য, মহাকাব্য, লোকসাহিতোর ধারাও 


১ “কৰিকম্বণচণ্ডী' প্ৰথম ভাগ ; ক" বি" স" পৃ’ ১৭ 


নূর ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


তো ছিল। সুতরাং শুধু বৈষ্ব সাহিতোর আলোচনাতেই ভাগবত ও 
বাঙলাসাহিত্য সংক্রান্ত সকল আলোচনাই শেষ হয়ে যেতে পারে না। 
আমাদের পরিসর স্বল্প” তাই সেই অসমাপ্ত অথচ অনিবার্ধ আলোচনার 
কেবল সুত্রমাত্রই উল্লিখিত হচ্ছে। আর তারই মুখবন্ধ-স্বক্ূপ মুকুন্দরামের 
শুকদেব-বন্দনার প্রসঙ্গটিই সর্বাগ্র-স্থানাধিকারী | 

লক্ষণীয়, এ অধ্যাক্সের প্রথমেই উদ্ধত মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনার স্তবক 
ছুটি একান্তভাবেই ভাগবতীয় শুক-প্রণামের ভাবানুবাদ মাত্র । মুকুন্দরাম 
বলেছেন : 


“যেই মুনি নিরুপম জ্ঞান-দীপের সম 
লিখন নিগমের পার । 
প্ৰকাশিল ভাগবত সংসারের জীব যত 


সভাকার করিল উদ্ধার ॥" 


আর ভাগবতে সুতপাঠক বলেছেনঃ 
৪ “যঃ স্বান্নভাবমখিলশ্রুতিসারমেকমধ্যাত্মদীপমতিতিতীধতাং তমোহন্ধম্‌ । 
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহাং তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনানাম্‌ ॥?* 


অর্থাৎ, তমোময় অন্ধকার সংসার পার হতে ইচ্ছুক জীবগণের ওপর করুণা- 
বশত যিনি পরমপ্রভাবশালী, সববেদসার, পরতত্ব-প্রকাশক, অনুপম, গুঢ়পুরাণ 
ভাগবত প্রচার করেছেন, সেই মুনিদ্রেরও উপদেষ্ট! ব্যাসপুত্র শুকদেবের 
শরণ গ্রহণ করি। 
ভাগবতের অভিধ! ‘অধ্যাত্মদীপম্‌’ মুকুন্দ রামের শুঁকদেব-বন্দনায় হয়েছে 
জ্ঞান-্দীপের সম’, আবার অখিলশ্রুতিসারম্'__-নিগমের সার’, শেষে 
“সংসারিণাং করুণয়াহু পুরাণগুহ্যং? -“প্রকাশিল ভাগবত সংসারের জীব 
যত / সুভাক্ার করিল উদ্ধার; । 
পুনশ্চ মুকুন্দরাম বলেছেন : 
“[শশুক*লে বনবাস তেজি সব অভিলাষ 
উপনয়ন আদি ছাড়িয়া। 
পুত্র বলি ব্যাস-ডাকে উত্তর না দিল তাকে 
তপোবনে প্রবেশ করিয়! ॥+ 


গু 
ভরত ভিওএ PAO CEREAL a 2 উন এ 


১ ভা" ১২৩ 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য ৪৯৫ 


আজন্ম নিগ্র্থ ব্রহ্মচারী শুকদেবের জীবনের এ অবিস্মরণীয় ঘটন। তে! 
ভাগবতে প্রদত্ত বিবরণ থেকেই সরাসরি গৃহীত : 

“যং প্রব্রজন্তমন্থপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়নো। বিরহকাতর আজুহাব। 

পুত্রেতি তন্ময়তয়! তরবোহভিনেড্স্তং সর্বভূত্বদয়ং মুনিমানতোইস্মি ॥'১ 
অর্থাৎ যে-শুকদেব উপনয়নাদির অপেক্ষ! না রেখেই সর্তত্যাগ করে চলে 
গিগ্লেছিলেন,__পিতা৷ ব্যাস নিকটস্থ যে-পুত্রকে পাচ্ছেন না বলে বিরহকাতর 
তয়ে ‘পুত্র পুত্র” সম্বোধনে ডাকছেন, আর বনস্থ বৃক্ষরাজি শুকরূপে প্রতিধ্বনি- 
চ্ছলে তার উত্তর দিচ্ছে,_-সেই সর্বভূত-হৃদয়-প্রবিষ্ট শুকদেবকে প্রণাম । 

মুকুন্বরামের শুকদেব-বন্ধনার “শিশুকালে বনবাস"""**-উপনয়ন আদি 
ছাড়িয়!”” ভাগবতের পপ্রব্রজন্তমহ্ুপেতমপেতকৃত্যং” ইত্যাদি ঘটনারই 
ভাষান্তর মাত্র, সন্দেহ নেই । “পুত্র বলি ব্যাস ডাকে”; প্রভৃতি ঘটন! বিবরণ 
সন্বক্ষেও ‘একই কথা প্রযোজ্য । এর দ্বার! প্রতাক্ষত ভাগবতের সঙ্গে 
মুকুন্দরামের ঘশিষ্ঠ যোগই প্রমাণিত হচ্ছে। আর শুধু মূল ভাগবতের 
সঙ্গেই ব1 কেন,শ্রীধরটাকার সক্ষেও যে তার বিশেষ পরিচয় ছিল, তা তার এই 
স্বল্লাক্ষর শুক ব-বন্দনা পদটি থেকেই স্পন্ট হয়। ভাগবত সম্বন্ধে সুতপাঠক 
যে যে অভিধা প্রয়োগ করেছিলেন, তার মধ্যে পরম লক্ষণীয় হযে আছে 
‘একম্‌’ পদটি : “শ্রুতিসারম়েকম্”। শ্রীধর এই “একম্‌* ব্যাখ্যা করেছেন এই 
বলে, "“অদ্বিতীয়ম্‌ অন্ুপমমিত্যর্থঃ” | ভাগবতের এই অদ্বিতীয় গুণ-বাচক 
‘অনুপম’ বিশেষণপদটি মুকুন্দরামে হয়েছে ‘নিৰুপম’, অর্থ এ"? ঈাড়াচ্ছে। 

সবশেষ উল্লেখযোগ্য পদটির অন্তে ভনিতায় কবির নিবে, : 

“গোবিন্দ-পদার বিন্দ বিগলিত-মব বন্দ 
অলি কবিকক্কণে গাহে ॥” 
এ-পদাংশ একদিকে যেমন মনে করায় ভাগবতের উদ্ধবোক্তি : “কৃষ্তাডিদ্র- 
পদ্মমধুলিড়্‌ ন পুনবিসৃষ্টমায়াগুণেষু রমতে”২ কৃষ্ণের পাপের মধু একবার 
যিনি আস্বাদন করেছেন, মায়াগুণে তিনি কি আর বিহার করেন ? অপরদিকে 
তেমনি মনে করায় গৌরপদাবলীর অনুরূপ ভণিতা-ভঙ্গিম! : 
“পদপঙ্কজ পর পাবিনদাস চিত 
ভ্রমবী কি পাওব মাধুরিলাভ ॥”৩ 


১ ভা ১২২ ২ ভা" ৬।৩/৩৩ 
৩ গোবিন্দ আঁচাৰ্ঘ-কৃত পদ, ত্র" ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, সা* স" প্রকাশিত, পৃ" ২৯* 


৪৯৬ ৃ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনা-পদে ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের এই যে মিলনসাধিত 
হয়েছে, একে আমরা ইতোপূর্বে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্যেরই সাধারণ লক্ষণ 
বলে নির্দেশ করেছি । এখানে দেখছি, বৈষ্বেতর সাহিত্যের একজন 
প্রতিনিধিস্থানায় শক্তিপূজক কবিও এ-মিলনকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে 
' নিয়েছেন। সূতপাঠকের কাছে “অতিতিতীর্ধতাং তমোইন্বম্” বা তমোন্ধকার 
পার হবার জন্যই অধ্যাত্মদীপ ভাগবতের আবির্ভাব, আর মধাযুগের কবির 
কাছে ভাগবতপুরুষ শ্রীচৈতন্যই স্বয়ং সেই অধ্যাত্মদীপ : 
“ঘোর কলি অন্ধকার শ্রীচৈতন্য অবতার 
প্রকাশিল হরিনাম-গীত ॥”১ 

ভাগবতের মতে। তিনিও "প্রেম-ভক্তি-কল্পতরু”, তথ! “অখিল জীবের গুরু?) | 

মধ্যযুগে ভাগবতাশ্রয়ী এই প্রায়-সর্বগ্রাসী বৈষ্ণবতার প্রভাববশতই 
হয়তো কলিঙ্গরাজ ঘমীপে কোটালের গুক্গরাট.বর্ণনায় অতি স্বাভাবিক হয়েছে 
সেই বিশিষ্ট ভাষাচিত্র-অঙ্কন : “প্রতি বাড়। দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্নজল/ 
দুই সন্ধা! হরিসংকীর্তন” ৷ কিন্তু এহে| বাহা। চণ্ডীমঙ্গলের অন্তরঙ্গ স্বরূপে 
উক্ত বৈষ্ঃবীয় প্রভাবের কোনো নিদর্শন আছে কিন! তাই জিজ্ঞাস্য । আমাদের 
মনে হয়, চত্তীম্জলকাবোর বিশিষ্ট ছুই কবি-দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের 
প্রগাঢ় জীবনরসর£সকতার মূলেই রয়েছে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ফলক্রুতি সঞ্চিত। 
প্রসঙ্গ ক্রমে ড' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত উদ্ধারযোগা : 

“চণ্ডীমঙ্গলের কবি বৈষ্ণব-ভাঁবরসসিক্ত মন লইয়! শক্তিপূজার কাহিনী 
বিরত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন_-ইহাঁর সমস্ত রূঢ় সংঘর্ষ, স্থূল বৈষয়িকতায় 
ক্লিন্ন জীবনযাত্রার উপরে অপাথিব মাধূর্বরস সেচন করিয়া ইহাকে কাব্য- 
লোকের উন্নততর স্তরে উঠাইতে ও ইহার মধ্যে ভাবসৌকুমার্য সঞ্চার করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন |? 

‘একইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর মনসামঙ্গলকাব্যেও ভাগবতকেন্দ্রিক চৈতন্য- 
ভাবান্দোলনের খদ্ধি সমপিত হয়েছে বলে মনে হবে। এষুগের মনসামঙ্গল- 
কাবাকার দ্বিজ বংশীর ওপর বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের জয় সম্বন্ধে ড* আশুতোষ 
ভট্টাচার্য বলেন: 

“দ্বিজ বংশী যখন আবিভুূ“ত হন, তখন বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সমস্ত বাংলা, 
আসাম ও উডিস্তায় বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। দ্বিজ বংশীর মধ্যে সেই 


১ "কবিকন্কণ-চণ্ডী' প্রথম ভাগ ক" বি" সং, পৃ’ ১৯ ২ তত্রব, ভুমিকা, পৃ’ ১1, 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য ৪৯৭ 


বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হুইবে ! 
তিনি স্বয়ং সংকীর্তনের দল বাধিয়া মৃদঙ্গ-মন্দির| সহযোগে মনসামঙ্গল গান 
গাহিয়! বেড়াইতেন। তাহার কাব্যের মধো যেখানেই জীব-প্রেম কিংবা 
অহিংসার কোন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার আন্তরিকত। যেন 
স্বতঃস্ফূর্ত হইয়| উঠিয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়।”১ 

প্রসঙ্গত তিনি দ্বিজবংশীর মনসামঙ্গল কাব্যের উপক্রম অংশের সেই বিশেষ 
ঘটনাটিরই উল্লেখ করেছেন, ছুটি পক্ষিশাধকের প্রাণরক্ষার জন্য তপস্বী জলাঞ্জলি 
দিচ্ছেন তপস্যা । প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধারযোগ্য : 


“পক্ষী ছাও ছুই ওটা আোতে লৈয়! যায় ভাটা। 
ঢেউয়ে তোলে পাড়ে বিপরীত ॥ 
দেখিয়া আকুল হিয়। ছাও আনে সাতারিয়া 
আশ্রমে তপস্বী অনুদিন। 
বৃক্ষের কোটরে থৃুয়য! নিজকর্ম উপেক্ষিয়! 
পুষি ছাও করিল প্রবীণ ॥ 
অনাথ পক্ষীর ছাও তাকে ডাকে বাপ-মাও 
বিপাক ঘটিল দৈবযোগে । 
ভ্রমিয়া গহন-বনে পাইয়। নির্জন স্থানে 
ছাঁও খাইল মনসার নাগে ॥ 
তপস্বী আশ্রমে গিয়া দুই ছাও ন! দেখিয়! 
” শোকানলে কাতর জীবন ।”২ 


ভাঁগবত-পাঠকের মনে হতে পারে, এ-কাহিনী পশুসখা রাজার কাহিনী নয়, 
দ্বিতীয় ভরতরাজার উপাখ্যান। সেই একই ভাবে প্ধর্সেত রাখিয়া মন 
সদাকাল প্রক্জাগণ/পুত্রবৎ পালি সর্ব অংশে”, পরে একে একে “ধন-জন পুত্র 
নারী শেষে সব পরিহরি / একেবারে ছাড়ি রাজ্য আশা” বনবাসে গিয়ে 
কঠোর তপস্যাচরণ। তারপর ভরতরাজার ক্ষেত্রে শোতে পতিত মগশিশুর 
রক্ষণাবেক্ষণ, পশুসখার ক্ষেত্রে পক্ষিশাবকদগ্মের । পরে একইভাবে আবার 
তাদের “শোকানলে কাতর জীবন”, ভাষাস্তরে “বিরহ-বিহ্বল-সম্তাপ- 


১ “বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল', ড* আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ভূমিকা, পৃ* ২৷J*-২॥* * 


৪৯৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


স্তমেবান্ুশোচন্”১। তবে ভাগবত--পুরাখ, মনসামঙ্গল__কাব্য। কাজেই 
হরিণশিশুর প্রতি ভরতের আসক্তি যখন তাকে মোহভঙ্গের মধ্য দিয়ে সংসারের 
অনিত্যতার উপলব্ধিতে বৈরাগা সাধনের পথে নিয়ে গেছে, পক্ষিশাবকের 
প্রতি অনুকম্পা তখন পপ্তসখাকে মৃত্যুবিচ্ছেদ বেদনার মধ্য দিয়ে মর্তামুখিতার 
পথে টাদ সদাগরের পৌরুষ-কঠোর অথচ স্রেহছূর্বল জীবনাটালীপাচক্রে 
আবৰ্তিত করে তুলেছে। ভক্তিশাস্ত্রোখ ভাবান্দোলন থেকে জীবনচারী 
কাব্যের এই স্বরাস্তরটুকু সর্বাংশেই ্বীকার্ধ। যেমন স্বীকার্ধ অন্নদামঙ্গলের 
ক্ষেত্রে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভাগবত-অঙ্গীকারের নিজস্ব রীতিপদ্ধতি। 
মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে সে-রীতিপদ্ধতি এমনই জটিল মনস্তাত্বিক যে তা স্বত্ত 
অনুচ্ছেদে আলোচিত হওয়ার অপেক্ষা! রাখে । তাই এ-অনুচ্ছেদে আমরা 
আপাতত অন্নদামঙ্গলের থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে এনে মধ্যযুগীয় 
মহাকাব্য-ল্লোতের দিকে একবার নিবদ্ধ করতে চাই । 

মধ্যযুগে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ বাঙলাসাহিত্যের বিশিষ্ট ধারা 
হয়ে আছে। একেই আমরা মহাকাবোর ধারা বলতে চাই। এরই 
যুগলবেণী কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাঁসী মহাভারত রূপে বাঙালী মানসকে 
দীর্ঘকাল ধরে পরিপ্লাবিত' করে আসছে । এখন প্রশ্ন, উক্ত যুগলবেণী 
ভাগবতরসের সংযোগে কোথাও কোথাও কি ত্রিবেণীসংগম হয়ে উঠতে 
পেরেছে?  প্রসঙ্গক্রমে প্রথমত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথাই বিবেচ্য । 

আমাদের বিশ্বাস, মালাধরের ভাগবতান্ববাদে যেমন কৃত্তিবাসের 
রামভক্তির প্রভাব পড়েছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রক্ষেপাংশে তেমনি আবার 
কালক্রমে ভাগবতেরও প্রভাব পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই । এ-প্রভাবকে 
অবশ্য “ভাগবতীয় প্রভাব” না বলে 'বৈষ্ণবীয়” তথা 'শ্রীচৈতন্বদেবের ভাবা- 
ন্দোলনের প্রভাব’ বলে চিহ্নিত করেছেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সচিত্র সংস্করণে এ বিষয়ে বলেন ঃ 

'“রামায়ণে সর্বত্রই বৈষ্ণব প্রভাব বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। কোন কোন 
প্রাচীন কৃত্তিবাসী পু'থিতে রাক্ষসগণ কৃত রামস্তব প্রাপ্ত হওয়া যায় না; 
এবং কোন কোন পুঁথিতে এ সকল কথার কোন কোন অংশ কবিচন্দ্র নামক 
কবির ভণিতাযুক্ত পাওয়] 'যায়। এজন্য মনে হয়, হয়ত কৃত্তিবাস সেগুলি 
লিখেন নাই। বিশেষতঃ কোন কোন রাক্ষসবীরের উপর জগাই-মাধাই 


১ ভা" 61৮1১৫ 


ভাগবত ও বৈষ্ণবতের সাহিত্য ৪৯৯ 


প্রভৃতি দুব্বত্তের ছায়া এরূপ গাঢ়রূপে পড়িয়াছে, যে মনে হয় যেন সেই 
সকল কথা চৈতন্যদেবের পরে রচিত হইয়াছে ।”১ 

প্রসঙ্গত তিনি তরণীসেন,২ বারবাহু,৩ এবং রাবণরাজের৪ সঙ্গে শ্রীরামের 
সম্মুখসমর দৃশ্যের ওপরই সে-প্রভাবের সর্বাপেক্ষা প্রগাচরূপ প্রতাক্ষ করেছেন। 
তার মতে, এ-সব বর্ণনায় “রণক্ষেত্রের ধূলি কীর্তনভূমির রেণুর মত পবিত্র” 
হয়ে গেছে এবং “দামামা দগড়ার কাঠি'* যত উচ্চ রবে বেজে উঠেছে, ততই 
যেন তাদের বাছ্যে “মৃদঙ্গের মধুর (ননাদের ঝাঁজ”ও উঠেছে। কিন্তু এ কি 
শুধুই বৈষ্ণবীয় প্রভাব, ভাগবতীয় প্রভাব আদৌ নয়? আমাদের মতে, স্থানে 
স্থানে একে এমন কি ভাগবতীয় প্রভাব বলেও চিহ্নিত করা সম্ভব । যেমন 
তরণীসেনের রামস্তোত্রে আছে : “্্রহ্মাণ্ড একৈক লোমকুপের ভিতর” | 
মুহূর্তে মনে পড়বে ভাগবতে ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তৃতি : “কেদৃপ্বিধাবিগণিতাগুপরমাণু 
চর্য্যাবঃ৩1ধ্বরোমবিবরষা 5 তে মহিত্বম্”৬। অথব| তরণীসেন যখন শ্রীরামের 
বিশ্বরূপ দর্শন করেন, “পর্বত কনার দেখে কত নদ-নদী । জনলোক তপলোক 
ব্ৰহ্ম লোক আদি” তখন মনে পড়বে পুত্রমুখে যশোদার অনুরূপ বিশ্বরূপ দর্শল « 
“বং রোদসী ফ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্ধেন্দুবহ্নশ্বসনান্থুধীংশ্চ । দ্বীপান্‌ নগাং 
স্তদ্দ,হিত্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি”* | তরণীসেন শ্রীরামকে 
বলেছিলেন, “মায়াতে মনুষ্তলীলা গোলোকের পতি’', ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকেও 
মায়ামনুষ্যরপে অতিলৌকিক লালারত দেখি: “কৃতবান্‌ অতিমর্তানি 
ভগবান্‌ গুঢঃ কপটমানুষঃ”’" । আর রামায়ণে রামকে যেমন ০ খি ভক্তবৎসল, 
ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকেও কেমনি ভক্তপরাধীন। ভক্ত তরণীসেনকে কি করে 
বধ করবেন ভেবে শ্রীরামচন্দ্রে চিত্ত হয়েছিল অতিশর করুণার্দ্র,কেন না ভার 


১ “সচিত্র রামাযণ', দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচ।য প্রকাশিত, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ভূমিকা পৃ" ৪ 

৯ ““তরণীসেন স্বীয় অঙ্গে রামনামের ছাপ মারিয়া! রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিত গিয়াছেন, তাহার 
রথের পতাকায়ও নেই রামনামের ছাপ পড়িয়াছে এবং তাহার রণবাছা “রামক্রয়”: শব্দ বাজাইয়া 
রামের সঙ্গে আশ্চধ বিপক্ষতার সুচনা! করিতেছে |” তত্রেব 

৩ “বীরবাহু রামকে “রাক্ষন বিনাশকারী ভুবনমোহুন'” বলিয়া স্তব পড়িতেছেন, রাক্ষন বধ 
করিয়া রামচন্দ্র রাক্ষসের প্রশংসা লাভ করিতেছেন |” তত ; 

৪ “এই রণক্ষেত্র, প্রেমক্ষেত্র বা অনুতাপক্ষেত্রে রাবণ দাড়াইয়া “জন্গিয়। ভারতভূমে আমি 
ছুরাচার/ করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার?” বলয় আক্ষেপ করিতেছেন ও তাহার কুড়ি চু 

হইতে গড়াইয়! গড়াইয়। জল পড়িয়া রাজ-পরিচ্ছদ সিক্ত করিতেছে ।” তত্রৈব 
৫ ‘লঙ্কাকাণ্ড’ পৃ" ৩৮৭ ৬ ভ" ১০১৪।১১ ৭ ভা" ১০।৭৷৩৬ ৮ ভা" ১১1২০ 


৫০০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


ভাষায়, “ভক্ত মোর পিতা মাত৷! ভক্ত মোর প্রাণ” । এ যেন ভাগবতীয় তথা 
বৈষ্ণবীয় মহিমারই প্রতিধ্বনি : “আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গেরভিবন্দনং | 
মন্তক্ঞপৃজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতি”৯। এক কথায় “আমার ভক্তের পূজা 
আম! হৈতে বড।” আবার তরণীসেনের মতো! বীরবাহছও আর এক ভক্ত : 
“নিরবধি বিষ্ণু বিন। অন্যে নাহি মন” | বীরবাহু যেন দ্বিতীয় বৃত্রাসুর--তেমনি 
আপাত বিষ্ণু-অরি, একান্তই বিষ্ণুভক্ত! শ্রীরামপদে তার মিনতি ছিল: 
“চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার । বৈঞ্ঃবাস্ত্রেতে আমায় কর হে সংহার ৷” 
আর হরি-প্রেরিত, ভাগবতের ভাষায় “বিষ্ণুয স্ত্রতো”? ইল্জকে বলেছিলেন 
বৃত্ৰ £ “্নথেষ বজ্রস্তব শত্রু তেজস! হবের্্ধীচেস্তপসা চ তেজিতঃ। তেনৈব 
শত্রং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতে যতো! হরিবিজয়শ্রীগু ণাস্ততঃ,২। অর্থাৎ, ‘ইন্দ্র, 
তোমার বজ্ঞ শ্রীহরির তেজে দধীচির তপস্যায় শাণিত হয়েছে, ত! দিয়ে সংহার 
করে| তোমার শত্রু । স্বয়ং হার কর্তৃক প্রেরিত তুম, সন্দেহ কি যেখানে হরি 
সেখানেই তে! বিজয়, শ্রী এবং সদৃগুণের অবস্থান” তরণীসেনের ক্ষেত্রে 
যেমন, বীরবাহুর ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপভাবেই শ্রীরাম ভক্তবংসল : “যাউক 
জানকী মোর রাজ্য যাউক বয়ে। পুনঃ বনে যাই আমি তোবে লঙ্কা! দিয়ে ।”৩ 
আসলে রামায়ণ-মহাকাব্য বা ভাগবত-পুরাণ__মধাযুগীয় বাঙালী যাই 
পরিবেষণ করুক না কেন, ভক্তিই তার মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে, বিশেষত 
চৈতন্যাবিরাবের পরে “নামে রুচি জীবে দয়! ভক্তি ভগবানে? মন্ত্রেই বাঙালীর 
মানসদীক্ষ! সম্পূর্ণ হয়েছিল। ভক্তিই মধ্যযুগীয় কাবোর ধ্রুবপদ । কথাটি 
ংশত কাণীদাসী মহাভারত সম্বন্ধেও সতা। কাশীদাসেব মহাভারতে এই 

ভক্তি-প্রবণতা 'ভক্তবংসলতার দিকটি আচার্ধ দীনেশচন্দ্রও স্বীকার করেছিলেন £ 

“যদি এক কথায় কেহ শুনিতে চান, কাশীদাসী মহাভাবতের শ্রেষ্ঠত্ব 
কোথায়, তাহ! হইলে আমর! কবির ভক্তিপ্রবণতাকেই নির্দেশ করিব। এই 
ভক্তির সরস প্রবাহ ততরচিত মহাভারতের বিশেষত্ব |” 

প্রসঙ্গক্রমে তিনি মহাভারতের সভাপর্বের অন্তর্গত “বিভীষণের অপমান’ 
শীর্ঘক প্রস্তাবটি স্মরণ করেছেন। তার বক্তব্য : 

“উহ! মুল মহাভারতে নাই, কাশীদাস এই প্রসঙ্গ লইয়া যে সরস ভক্তির 
ধার! প্রবাহিত করিয়! দিয়াছেন, তাহ পাঁঠকহৃদয়কে পবিত্র করে 1৫ 


হ৫2৩ হা ওএড ৪৩ ৪৪ 2 পানা ও জারজ উওর ড ০৪৬ ও ওত জজ উজ 


১ ভা ১১১৯।২১ ২: ভা ৬।১১।২৭ ৩ লঙ্কাকাণ্ড’, পৃ*৩৯৭ 
৪ ‘কানীদানী মহাভারত” দীনেশচন্্র সেন সম্পাদিত, ভূ" 1৮. ৫ তত্রেব, পৃ" 1০৭ 


ভাগবত ও বেৈষ্ণবেতর সাহিত্য ৫৩১ 


“সরস ভক্তির ধার! প্রবাহিত” করে দিয়েছে কাশীদাসের “মূল মহাভারত”- 
বহিভূ্ত যে-প্রস্তাব, সেই “বিভীষণের অপমান'-এ গোবিন্বপদে বিভীষণের 
অপূর্ব প্রণতিবাকা মনে পড়ে : “তোমার কোমল অঙ্গ দৃঢ় আলিঙন।""" 
লক্ষ্মীর দুর্লভ মোরে করিল! প্রপাদ”১। মুষ্ূর্ঠে মনে পড়ে ভাগবতে শুক- 
দেবের অবিস্মরণীয় উক্তি, রাসে ভুজদগুগৃহীতকঠ। গোপীর! যে প্রসাদ পেয়ে- 
ছিলেন, পদ্মিনী স্বর্ন্যারা দূরে থাক্‌ স্বয়ং লক্ষ্মীও সে প্রসাদ লাভ করেননি : 
“নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্ব্োষিতাং নলিনগন্ধরুচাং 
কুতোহন্যাঃ। রাসোৎসবেহস্য ভুজদগুগৃহীতকঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজ- 
বল্লবীনাম্”২। গোবিন্দের কোমল অঙ্গের দৃঢ় আলিঙ্গনকে কাশীদাসও 
বলেছেন “লক্ষ্মীর দুল“ভ প্রসাদ”। কাশীদাস এ-উক্তি ভাগবত থেকে সরাসরি 
আহরণ করে থাকতে পারেন, নাও পারেন । কিন্ত প্রত্যক্ষভাবে ভাগবতের 
সঙ্গে পসিনিভ থাকুন অথবা নাই থাকুন, চৈতন্যাবির্ডাবের পরে ভাগবত-সংস্কৃতি 
অন্নজলের মতেই বাঙালীর প্রাণপন্তায় এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে ত! 
থেকে ছোট বড়ে! কোনে। প্রতিভারই বোধকরি অব্যাহতি ছিল না। 

বস্তুত মধা-তগ ভাগবত যে বাঙালার অন্তরঙ্গ জাবনের কতখানি অঙ্গীতূত 
হয়ে গিয়েছিল, তাপ প্রমাণস্বরূপ প্রবাদ প্রবচন বা লোকসংগীতের ধারাই 
তে বর্তমান । “বাংলায় পুরাণ চ্চ1” নিবন্ধে চিন্তাহরণ চক্রেবর্তা যথার্থই 
বলেছিলেন, “বাঙালীর সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে পৌরাণিক চরিত্র ও 
ঘটনার প্রভূত উল্লেখ দেখা যায়।'' উদাহন্রণস্ব্ূপ তিনি ধ,লন, “ষণ্ডামর্ক 
নামে উল্লিখিত শুক্রের পুত্র প্রহ্নাদের গুরু শণ্ড ও অমর্ক (ভাগবত ৭1৫1১)। 78 
এরূপই আর একট প্রবাদ বাক্যাংশ বলে মনে হয় “পাঁঙগাপাঙ্গ” শব্দট। 
সদলবলে কারো আগমন বোঝাতে “সাঙ্গোপাঙ্গ'র ব্যবহার কলিষুগা- 
বতারের “পাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্ধদম্‌ -আবির্ভাববাচক পদটিরই তির্যক ভগ্নাংশ 
নয় তো! ভাগবত সম্বন্ধীয় সকল প্রবাদ প্রবচনের সবোপগি স্থান অধিকার 
করে আছে অবশ্য ড"সুশীলকুমার দে সংগৃহীত সেই বিস্ময়কর প্রবচন-বাক্যটি £ 
“যত আছে বেদ পুরাণ, ভাগবতের নয় সমান”? | কথাটি বিশেষ করে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবীয় সমাজের প্রাণের কথা হলেও, সম. বঙ্গসমাজের পক্ষেও একেবারে 


১ 'সভাপব, পৃ ২৯৭ , ২ ভা, ১০৪৭৬ 
৩ দ্রৎ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আম্বিন ১৩৭, 
6 তক্রৈব ৫ “বাংলা প্ৰবাদ’, পৃ* ৬৫৬, স* ৬৯৬৭ 


৫০২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


অবজ্ঞেয় নয়। বাঙ্‌লাদেশে রামায়ণ-মহাভারতের পাশাপাশি ভাগবতও 
আপামর জনসাধারণের গৃহে সমাদৃত হয়েছিল। এ পুরাণের অতি দুর্ভেন্ 
দেবভাষার কঠিন বাধা অসংখ্য অনুবাদকই ক্রমশ অপসারিত করে 
দিয়েছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে কথক পাচালিকার কবিগানের গায়করাও নিশ্চয়ই 
ভাগবতীয় ঘটন! ও চরিত্র এবং অধাত্মতত্ব জনগণমনে সঞ্চারিত করে দিতে 
পেরেছিলেন । বিশেষত শ্রীচৈতন্যের সমগ্র জীবনবাণী জীবন্ত ভাগবত-ভাস্তয 
হওয়ায় মধ্যযুগের শিক্ষিত অশিক্ষিত নিধিশেষে সমূহ বাঙাঁলী-চিত্তে 
ভাগবতের স্থান অভ্রান্তরূপে সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে বাঙলার 
তথাকথিত অশিক্ষিত অর্ধ'শক্ষিত সমাজের ভাগবত-গ্রহণ পদ্ধতি কিছুটা 
স্বতন্ত্র। পটুয়াদের প্রসঙ্গে ড' আশুতোষ ভটাচার্ষের উক্তি মনে পড়ছে : 
“***যে ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তি, তাহার মধ্য হইতে নিরক্ষর 
পটুয়াগণ আধ্যাত্মিকত। কিংবা ভক্তিবাদের কোন সন্ধান করিবার পরিবর্তে 
কেবল মাত্র বাৎসলা রসটিকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের কাব্য রচন! করিয়া 
থাকে ।” ১ 
উদাহরণস্বরূপ বীরভূম থেকে সংগৃহীত একটি লোকসংগীত এখানে 

উল্লিখিত হতে পারে । “আখ্যানগীতি,র অন্তর্গত গানটি বালকৃষ্ণের মৃত্তিকা- 
ভক্ষণ লীলাবিষয়ক। কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করছেন শুনে যশোদা ছুটে এসে 
তাকে ভর্ঘসন] করেন, উত্তরে গোপাল বলছেন £ 

“মৃত্তিকা নাহি খাই গালি দেহ অকারণ ॥ 

শুন গো, মা, যশোমতী, করি নিবেদন্দ। 

তোমার সাক্ষাতে দেখ মে'লৰ বদন ॥ 

মায়! করি মুখ যে মেলিএ চক্রপাণি। 

বিশ্বরূপ বদনে দেখিল! নন্দরাণী ॥ ’২ 
এ-পর্যস্ত হুবহু ভাগবতীয় ঘটনাবিবরণ গৃহীত । অধিকস্ত ভাগবতে এরপরও 
আছে, কৃষ্ণকর্তৃক বৈষ্ণবী মায়াবিস্তার এবং ফলত যশোদার পুনরায় পুত্র- 
বৎসলতা-প্রাণ্তি। পঙ্গশান্তরে লোকসংগীতকার ভাগবতীয় তত্বরাজ্যের এ-সকল 
সুক্্মত| ব1 জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে মূল ঘটনাটিকেই তার শ্রোতৃবৃন্দের 


*১ "বাংলার লোকসাহিত্য', ১ম'থণ্ড, আলোচনা পৃ* ৮১ 
২ লোকসঙ্গীত রত্বাকর' ড* আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ’ ৫১ 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য ৫০৩ 


ক্ষেত্রেও একইভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সরলত| এবং মর্ম্পণিত। ৷ কিন্তু 
সেই সঙ্গে একথাও আমাদের সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে হবে, তথাকথিত 
নিরক্ষর শ্রোতৃর্ন্দ ভারতবর্ষের যুগ যুগ সঞ্চিত অধ্যাত্মরসে আদো বঞ্চিত নন । 
তাই পলীগ্রামের অবজ্ঞাত কোণে অখ্যাত গায় :কর কেও তত্বৃচিস্তার গভীর 
স্বর লাগতে বিলম্ব ঘটে না, মুশিদাবাদ থেকে সংগৃহীত একটি কাওয়ালী গান 
প্রসঙ্গত উদাহৃত হতে পারে £ 
“হরি বল রে মন। 
বিষম বিষে দহে জীবন । 
নামামৃত পান করিলে জুঙাঁবে জীবন । 
হরি ভর বল, পাবে প্রেমধন, 
হরি ভ'জে গেল ব্রজে শ্রীরপ-সনাতন ॥"". 


হরি হরি তরি বল, ওরে আমার মন) 

তরি বলে অজামিলের বৈকুণ্ে গমন, 

প্রজ্লাদ জপে এই হরিনাম, বিষঅগ্নিতে পায় পরিত্রাণ, 

জগাই মাধাই তাতার প্রমাণ, হল উদ্ধারণ ॥৮১ 
অধ্যাত্বরসপিপাসু লোকসংগীত-গায়কের কঠে এখানে একই সঙ্গে ভাগবত ও 
শ্রীচৈতন্ব-নামান্দোলনের শরিক অজামিল এবং জগাই-মাধাই বাঁধা পড়েছে: 
“হরি বলে অজামিলের বৈকুণ্ঠে গমন'-'জগাই-মাধাই তাঁর প্রমাণ, হল 
উদ্ধারণ।” 

লোকসংগীতের বিশিষ্ট ধারা বাউলসংগীতেও অনুরূপভাবে ভাগবত ও 

শ্রীচৈতশ্যের মিলন সাধিত হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে এসে মিশেছেন বজদেশে 
চৈতন্ত-ভাগবত-ভাবান্দোলনের অন্যতম ধারক-বাহক নিত্যানন্দ : 

“চল দেখি মন গৌরাঙ্ষের টোলে। 

হয় ভাগবত, গীতা, হরিকথ! প্ৰেমদাত| নিতাই বলে ॥ 


আগে ধরান প্রথম ভাগ, যাতে হয় রে অনুরাগ, 
রাগ বৃদ্ধি হলে পরে দেয় রে 'বরাগ, 

তাতে হলে বৈরাগা দেয় দেগে দাগ, 

সেই দাগে দাগে বুলালে প্রেমের বিদ্যা মিলে ॥ 


৫০৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


পরে স্বভাবের সাধন, পাবি রূপে দরশন, 
স্বভাব-দোষ থাকিলে হবে স্বভাব-সংশোধন। 
পাবি গুরুর করণ, ধরণ-ধারণ, পাবি জীব-রতি ঘুচে গেলে । 


যদি পড়তে যাবি মন, 
দাস নবদ্বীপের কথা শোন, 
গুরু বলাইটাদের চরণ আগে কর সাধন। 
হবে সাধন-সিদ্ধ-প্রেমের বৃদ্ধি, যুগল মন্ত্রেতে সিদ্ধ হলে ৷” 
লক্ষণীয়, “আগে ধরান প্রথম ভাগ, যাতে হয় রে অনুরাগ ।” কিন্ত 
বাউল সাধক জানেন : 
“কৃষ্ণের অধীন হওয়া মুখের কথ] নয় ॥ 
কেবল রসিক অন্ুরাগীর কর্ম, 
রাগের গুণে সুলভ হয় ॥”২ 
কঠিন সে অন্নুরাগের পথ, অতিগুঢ অনুরাগীর লক্ষণ : 
“অনুরাগীর এই লক্ষণ__ 
ভাবে মগন তনু মন, 
বাতুলের প্রায় দরশন, 
বোবা ন্যাকার ভঙ্গী তাক ।”৩ 


এ তো! ভাগবতের সেই ভক্তলক্ষণেরই ভাষাস্তর মাত্রঃ ননৃত্যস্তি 
গায়স্ত্যনুশীলস্তাজং ভবস্তি তুষ্তীং পরমেতা নির্তা£ঃ।”* আর সেই সঙ্গে 
অনুসৃত হয়েছে চৈতন্য-অঙ্গীকৃত তক্তলক্ষণ : 
“তৃণাদপি হ্বনীচ জন। 
সর্বত্র যার সমজ্ঞান, 
কৃষ্ণময় যাঁর দ্বিনয়ন, 
তার ধ্যানে সদাই কৃষ্ণ রয় ॥” 
এহেন যে-পরমধোয় পরমপুরুষ রসিকোত্বম কৃষ্ণ, তারও খণ একমাত্র 
গোপীপ্রেমের কাছে। ব্যউল সাধকের ভাষায় : 
১ “বাংলার বাউল গান', ড* উপেন্রনাধ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ২য় থ'. পৃ’ ৩৮৩-৮৪ 
২ তত্রৈষ ৩ 'তন্ত্রৈষ ৪ ভা, ১১৩৩২ 
* “বাংলার বাউল গান’, ২য় খণ্ড. পৃ" ৩১৭ 


ভাগতৰ ও বৈষ্খবেতর সাহিত্য ৫০৫ 


গঅপ্রাকৃত গোবিন্দ কয়, 
সর্দাচার-কর্দাচারে নয়, 
কেবল গোপী-প্রেমে খণী হয়, 
শ্রীভাগবতে ব্যাসদেখে কয় ॥৮৯ 
লক্ষণীয়, “কেবল গোপী-প্রেমে খণী ঠয়,/শ্রীভাগবতে ব্যাসদেবে কয়”। 
প্রাসঙ্গিকতায় উল্লেখযোগা, রাসে অন্তর্ধানের পর পুনরাবির্ভাবে ব্রজবধূগণ- 
জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজনতত্ব সম্বন্ধীায উপ্দেশের চরমকোটিতে দাড়িয়ে 
ব্রজবধূ-প্রেমের বন্দনা করে বলেছিলেন: 
৷  “ন পারয়েইতং নিরবছ্যসংযুজাং 
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাঁপি বঃ। 
যা মাভজন্‌ দুর্জবগেহশৃঙ্খলাঃ 
ংবৃশ্চ্য তদ্‌ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥”২ 
তাৎপর্য, ছুশ্ছেছ্য গৃহশুঙ্খল মোচন করে তোমর! যে নিঙ্কপট পরম-অনুরাগে 
আমার ভজন! করেছ, যদি দেবতাদের তুল্য আয়ুও লাভ করি, তবু তাতেও 
তোমাদের সে” সাধুক্‌তোর প্রতাপকার করতে সমর্থ হবে! ন।। 
একমাত্র গোগীপ্রেমের কাছে কৃষ্ণের অপরিশোধা খণ যেমন ভাগবত- 
স্বীকৃত, তেমনি আবার গোপীশ্রেমের আস্বাদন লোভে তার “অন্তঃকৃষ্ণ 
বহির্গের’রূপে আবির্ভাব রসিকজন-অভিনন্দিত। বস্তত চেতন্য-রেনেসাস 
তথ! মধাযুগের ভাগবত-ভাবান্দোলনের সর্বোপরি দান-কধত বাঙালী মরমী; 
সাধক এই গোপীপ্রেমে্ অর্চন-বন্দন-কীর্তন তথা অনুগতিকেং স্বীকার করে 
নিয়েছে : 
“গোপী-ভাব নিষ্কামী বলে, 
ত ঘটে সহজ সাধন-বলে, 
রামানন্দ-গৌর মিলে 
সাধ্যবস্ত-নি পণ, 
ধনের সন্ধান দৈবজ্ঞ-গণন 
শ্রীহাঁঙ. সনাতনে কয় ॥”৩ 
প্রশ্ন উঠবে, বাঙলার অবজ্ঞাত পললীকোণে-কোণে অনাদবে অবহেলায় প্রস্ফুটিত 


উদ অত ৩৬ জটিজ জা রগ ভ ভরি 


১ তত্রেব ২ ভা" ১৩২২২ 
৩ বাংলার বাউল গান, ড* উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচায -প্রণীত, ২য় খণ্ড ৩১৯ পৃ" 


৫০৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


এই কুহৃমগুলির গোপীপ্রেম-সৌরভ মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কারের ছায়াতপে লালিত 
ভাবজাগরণের কোনে! গুঢ় বাণী,উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুক্তিরুক্ষ বুদ্ধি-প্রথর 
রাজপথে, অন্তত ক্ষীণভাবে ও, বহন করে আনতে পেরেছে কিনা । এ-প্রশ্নের 
উত্তরদানে মাঝখানে আর একটি ব্যাসকুটের সমাধান করতে হয়। মধাযুগ ও 
আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাগবত- 
পাঠের স্বাক্ষর কতদূর সমর্থনযোগ্য ? কৃষ্ণগোপীর অলৌকিক প্রেমলীলার 
পবিত্র অনুষঙ্গ কেন অনুসৃত হলে! বিগ্যাস্বন্বরের প্রাকৃত মদনমহোৎসবলীলায় ? 
আমরা পূর্বেই বলেছি, ভারতচন্দ্রের ভাগবত-গ্রহণ পদ্ধতি জটিল, মনস্তাত্বিক । 
এবার বিদ্যাসুন্দরের রহঃকেলিকাব্যের স্মালোচনায় সেই জটিলতারই উন্মোচন 
ঘটুক । 


ভাগবত ও ভারতচজ্ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভাবতচন্দ্র মঙ্গলকাবা-মালঞ্চের অদ্বিতীয় মালাকর । 
তাঁর কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভার অন্নদামঙ্গল পলাশর যুদ্ধের মাত্র পাঁচ বৎসর 
পূর্বে [ ১৭৫২ ] সম্পূর্ণ হয়। সহজেই অনুমান কব! চলে, কী বিচিত্র ভাব 
যুগপ্রকৃতি, কী বিচিত্র সংস্কৃতি-সমাবেশ। একদিকে বঙ্গের মুসলিম শাসন 
অস্তঃসারশুন্য হয়ে এসেছে, “যেন শুন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছট! |” 
অন্যদিকে সুযোগসন্ধানী বণিকের বেশে নবযুগের দ্বারপ্রান্তে এসে দীডিয়েছে 
বিজ্ঞান-দীক্ষিত আধুনিক প্রতীচা । একদিকে মুণিদাবাদ,অন্যদিকে ফরাসভাঙা, 
এরই মাঝখানে কৃষ্ণচনগবে আর একটি সংস্কৃতি-কেন্দ্র স্টমস্ততান্ত্রিক পক্ষচ্ছায়ায় 
পরিবধিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণনাগরিক সভারুচির প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় 
অন্নদামঙ্গলের পরিসরে বিগ্াসুন্দরের রসকেলি বিলসিত। এই বর্ণাঢ) 
মছলন্দের তলদেশেই অবশ্য বাঙ্‌লাদেশের সনাতন অর্থনৈতিক চিতাকাষ্ঠ 
স্বপ্রকট-“অন্ন বিনা কলেবর অস্থি-চন্মসার”। বর্গী-হাঙ্গামার পরবর্তী 
জঠরাগ্রিতলিত বাঙলাদেশে অন্নদামঙ্গল গানের আয়োজন যথাযোগা 
সন্দেহ নেই। 

রাষ্ট্র ও সমাজের মতো। বাঙলাদাহিতোও এ এক বিরাট যুগসন্ধি। 
বিচিত্র, এমনকি বিপরীত রুচি ও রীতির সন্মিলনে অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ- 
সাহিত্য তথা সংস্কৃতি মিশ্র ও জটিল। উক্ত যুগপরিবেশে একপ্রান্তে প্রবাহিত 
ছিল চন্দ্রশেখর-দীনবন্ধুদাসের পদাবলী, ঘনশ্যামদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, 


ভাগবত ও বেৈষ্ণবেতর সাহিতা ৫০৭ 


প্রেমদাসের চৈতন্-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী ; তৎসহ শচীনন্দন বিদ্যানিধি ও 
দ্বারকাদাসের যথাক্রমে উজ্জ্বলনীলমণির ও ভাগবতের অনুবাদ | অপর- 
প্রান্তে রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন, দুর্গাদাস মুখটির গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, 
দুর্লভ মল্লিকের মীননাথ গোরক্ষনাথ, গোবিশচন্দ্র-ময়নামতী গাথাকাব্য। 
এই বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত-নাথ সাহিতোর পাশাপাশি একই সঙ্গে জনরুচির 
তোষণ করে চলছিল 'নদে শাস্তিপুরে'র খেঁড়, [ < খেউড 1 
মহৎ সাতিতোর লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ভারতচন্দ্রের অনদামঙ্গল সমগ্র যুগ- 
সাহিত্যের বিভক্ত বিচ্ছিন্ন দর্ববিধ প্রবণতাকেই অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। 
ইতিহাস ও ধর্ম, সমাজ ও দর্শন, রাজনীতি ও প্রেমের সংগমে স্থাপিত 
হয়ে ভারতচন্দ্রীয় কাবা তাই সামগ্রিক জীবনের প্রতিনিধি । তবু 
প্রশ্ন উঠতে পাবে, বাঙলাদেশের মধ্যযুগীয় শান্ত সাহিত্যের ধারক ও 
বাতকরসে ভারতচন্দ্রেব অন্নদামঙ্গল কাব্যে বৈষ্ণব ধর্মসংস্কৃতির ভূ মক! 
থাকা আদে সম্ভব কিনা । প্রসঙ্গত ড' মদনমোহন গোস্বামীর উক্তি 
উদ্ধাবযোগা : 

“বিদ্যাসুল ব হাবো যে-সুরতের কথা পাওয়। যায় তাহ! চৌবী-সুরনত 
[ = 36০19: Love ]| বিদ্যান্ুন্দর কাব্যের সহিত চৌৱরপঞ্চাশিকাব এই 
জন্যই এত সহজ যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে 1""" 

“আদিতে বিদ্াঙ্বন্দর কাবোর লালাক্ষেত্র উজ্জয়িশী ‘কংব। যেখানেই হউক্‌ 
না কেন, ভারতচন্দ্রের বিগ্যাসুন্দর সম্পূর্ণ বাঙ্গাল! দেশে বন্যাসুন্দর হইয়] 
গিয়াছে ।-..বিদ্ভা ও সুন্দরের আদিরসপ্রধান জীবনযাত্রা বাঙ্গালার আদি 
কবি জয়দেবের 'গী হগোবিন্দ হইতে সুরু করিয়া বড, তণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তন'-এর মধ্য দিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সাভিতে।র প্টভূমিকায় বিস্তৃতিলাভ 
করিয়াছে ।”১ 

পটভূমিকাগত এই বৈষ্ণৰীয় প্রভাব বিগ্যাসুন্দর কাঁবে'' অন্তরঙ্গ স্বরূপে 
সঞ্চারিত হয়েছিল বিনা, এখন সেই জিজ্ঞাসা । এ-জিজ্ঞাসার উত্তরদানে 
একবার ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তাস্তেব দিকে দৃষ্টিপাত কর! যাক। ঈশ্বরচন্দ্র 


১ “রারগুণাকর ভারতচন্তর' পৃ' ১২:-২৩, ১ম' সং 


৫০৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


পরমাশ্চর্যের বিষয়, এ-সময়ে তার অধীত বৈষ্ণবশান্ত্রসমূহের পুরোভাগে 
ছিল ভাগবত £ 


“ভারত পুরুষোতমে গিয়া রাজপ্রসাদে প্রসাদভোগ ভোগ করত 
শরীত্রীভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধের মঠে বাসপূর্ববক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়- 
দিগের গ্রন্থসকল পাঠ করেন, সর্বদাই বৈষ্ণবদ্দিগের সহিত আলাপ করিয়! 
সুখী হয়েন।৮১ 


ফলত বেশপরিবর্তন করে তিনি বৈরাগীর গেরুর! বস্তু পর্যন্ত ধারণ করে- 
ছিলেন | এ-বেশেই একদিন বৃন্দাবনের পথে পদযাত্রায় বহির্গতও হন। কিন্তু 
মধ্যস্থলে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণপগরে গোপীনাথজীর মন্দিরে “মনোহর- 
সাহী” কীর্তনের আসর থেকে কৌশলে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে সংসারী 
করলেন তার আন্বীয়স্বজন। ব্রজের তীর্থাভিসারী চিত্ত এইভাবেই গৃহশুক 
হয়ে পড়লো-ভাগবতরসিক হলেন বিদ্যাহ্বন্দর বার্তাজীবী। কিন্তু তাই 
বলে দীর্ঘজীবনের বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলন কি কবিজীবনে সমূহ বার্থ 
হয়ে গেল? মনম্তত্বের সূত্র অনুসারে দীর্ঘকাঁলের সংস্কারের সহজে অন্তধণন 
সম্ভব নয়। বস্তুত ভারতচন্দ্রের কাব্যে জয়দেব-বিদ)াপতির কবিভাষার 
স্বীকরণ বা ব্রজবুলিতে রচিত একাধিক পদের মধ্যেই তা নি:শেষিত হতে 
পারে না। ভারতচন্দ্রের জীবনে ভাগবত-পাঠের ফল তথ! বৈষ্বতার মূল 
আরে! গভীবে অন্বেষিতব্য | 

অন্নদামঙ্গলের নান্দীপাঠে ভারতচন্দ্র গণেশ-শিবাদি দেবতার সঙ্গে সঙ্গে 
বি্ুবন্দনাও করেছেন। এই গতানুগতিক স্তবগাণে বিষ্ণুর নামাবলী লাভ 
ভিন্ন কাব্যরঘলাভের আকাঙ্ক্ষা! তৃপ্ত হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 
বৈশিষ্ট্য, বিষ্ণুবন্দনায় শারদ রাসলীলার দৃরস্মৃতি সঞ্চার : 


“কদন্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে 
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়। 

ছয় খতু সহচর বসন্ত কুসুমশর 
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায় ॥ 

ভূঙ্গের হুঙ্কার রব কুহরে কোকিল সব 
পূর্ণ চন্দ্র শরদযামিনী। 


১ দ্র’ ভারতচন্-গ্রস্থাবলী, ব* সা* প', ভূমিকা, পৃ’ ২৮ 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য ৫০৯ 


বীণা বাঁশী আদিযন্ত্রে গান করে কামতন্ত্ে 
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥ 
শেষে শ্রীনিবাস-পদে তার নিবেদন : 
"উর প্রভু শ্রীনিবাস শায়কের পূর আশ 
নিবেদিনু বন্দন! বিশেষে । 
ভারত ও পদআশে নূতন মঙ্গল ভাষে 


রাজ! কৃষ্ণচনন্দ্রের আদেশে ॥” 
“ভারত ও পদ আশে নুতন মঙ্গল ভাষে” কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
বস্তুত অনুদামঙ্গলে কৃষ্ণমঙ্গলে মিশে গিয়ে ভারতচন্দ্রের যে অ্ভনব কাবা- 
খানি গড়ে উঠেছে তা নুতন মঙ্গল ছাড়া আর কী। চণ্তীমঙ্গলগানে শুকদেব- 
বন্দন! যেমন মুকুন্দরামের বিচিত্র কীতি, অন্নদামঙ্গলে হরিপদাশ্রয় তেমনি 
ভারতচত্ধার। প্রথম খণ্ডে খষিগণের কাশীযাত্রায় শিবপদে তার প্রার্থন। 
যখন ঃ 


“জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত 
উমেশ" পর্বতদুতাবর ॥” 
তখন হরিপদে £ 
“জয় সবতোজয় সঙ্জনোদয় 


ভারতাশ্রয় জীবন ॥” 
শ্রীচৈতন্য এবং তার ভাগবত-ভাবান্দোলনের দায়ভাগ যে কিভাবে 
ভারতচন্দ্রেও বর্তেছিন্থ, তাঁরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে 'ব্যাসের বারাণসী 
প্রবেশ" । পদটির প্রথমাংশ যেমন জগন্নাথ মন্দিরে ৮ তন্মদেবের বেঢ়া কীর্তন 
তথা রথযাত্রায় তার বিখ্যাত সংকীতনযজ্ঞ স্মরণ করায়, আবার দ্বিতীয়াংশ 
বিশেষ করে আস্বাদন করায় ব্রহ্গসংহিতার শ্োক ও নরোতমদাসের 
পদমাধুরী, শেষাংশ তেমনিই ভাগবতীয় লীলা'নধাস। শেষোক্ত ভাগবতীয় 
লীলাসংগ্রহের মধে। আছে কংস-কারাগারে ভগবানের আবির্ভাব, বদুদেব- 
বাহিত হয়ে ব্রজে-আগমন, পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, যমলার্জুনভঙ্গ, তণাবর্তবধ, 
মুত্তিকাঁভক্ষণ ছলে যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রৎ নি:ননীচৌর্ষ, দামবন্ধন, বক-অঘাদি 
বধ, সেই সঙ্গে বংস-কেশী-প্রলম্ব বধ, পক্ষান্তরে গোবধনধারণ, দাবানলপান, 
কালিয়দমন, যজ্ঞঅন্নগ্রহণ, ব্রহ্মমোহন। এ-সবই প্রধানত তার এশ্বর্ধলীলার 
অন্তর্গত ৷ মাধূর্বলীলার মধ্যে পড়েছে বসনচৌর্য, রাস। তারপর ব্রজলীলাস্তে 


4১০ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


মথুরায় অক্রুরসহ গমন, রজককে বধ করে বন্ত্রসমূহ পরিধান, কুজ্জাকে গ্রহণ, 
কুবলয়-হস্তী সংহার, চাণুবাদি বধ,কংস'নধন এবং বসুদেব-দৈবকীর পদবন্দনা, 
অবশেষে উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অধিঠিত করে দ্বারকায় গমন। 
মোটামুটিভাবে এই হলো! ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলার সারসংক্ষেপ । ভারতচন্দ্রের 
ভক্তচিত্তে এই “অপার”১ কৃষ্ণচলীলার মধ্যেও আবার রাসই নিত্যকাল- 
অনুষ্ঠিত সর্বমুকুটায়মানালীলা : 
"ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে সদা রাসরসরঙে 
নৃত/ গীত বাদ্য নানামত ॥” 

আমাদের বিশ্বাস, ভাব্তচন্দ্রে ভাগব৩-স্বীকারের শেষ সুধা সঞ্চিত হয়েছে 
রাসলীলা-পবিকল্পনাকে ঘিবে। ভারতচন্দ্রের কাব্যের নায়িক। “রাস বিনোদ 
বিনো।দশী”২। ফলত এ-কাব্যের নায়কও রাঁসরসশেখর “মদনমোহন” । 
প্রমাণস্বব্ধপ শ্রন্দরের পরিচয়” স্মরণীয় : 


“কে সব ঠাই কেহ দেখে নাই 
বেদেতে কহে অনুপ । 
ভারতের নিধি মিলাইল বিধি: 


না কহিও চুপ চুপ ॥” 
জিজ্ঞাস! স্বাভা বক, কোন্‌ গুটবহস্মকে আডাল করে রাখতে কৰি এমন সতক 
ভঙ্গিতে তর্জনী ওঠে তুলে ধরেছেন : “না কহিও চুপ চুপ”। যথার্থই সুন্দরের 
পরিচয় দানে কবি-উল্লিখিত “বেদেতে কহে অনুপ” নিরতিশয় চমকৃপ্রদ | 
বিদ্যা! ও মৃন্দরের প্রাকৃত পরিচয়কে অতিক্রম করে তা চাবিপার্শ্বে আর এক 
অতীন্দ্ৰিয় অপ্রাকৃত পরিচয়ের জ্যোতির্বল্ষ এমন ঘশীভূত ও বহুদূর বিস্তৃত 
হয়ে গেছে যে ভারতচন্দ্রের কাবা অধিকাংশস্থলেই ভাগবত-ভাবিত বৈষ্ণব 


পদাবল।র খিভ্রম সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'রাঁজসভায় চোর আনয়ন’ 
বর্ণশাটি : 


‘অপাৰ এ পারাবার কতেক কহিব তার 
'_ বিখ্যাত ভারত ভাগবতে॥” 

“কোকিলনাদিনী গীপেরিবাদিনী 
হীপরিবাদবিধারিনী । 

ভারতমানন মানদসারদ 


রাম বিনোদ বিনোদিনী ॥” 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য ₹১১ 


“কি শোভ। কংসের সভায় । 
আইল! নাগর শ্যামরায় ॥ 


ংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তার! 
বাণা সে গোবিন্দগুণ গায়। 
বারগণ আছে যত বলে কংস ভৌক হত 
হেন জনে বধিবারে চায় ॥ 
ধাঁরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে 
লুটিব এ চরণধূলায়। 
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ 


শরুভাবে মিত্রপদ পায় ॥? 
শ্যামসুন্দরের সঙ্গে বন্দরের এই শিন্নত| প্রতিপাদন, একা কাব্যলংকারেরই 
একটি প্র গচাতুর্ধ মানে, পরস্ত যথাস'তা নয়? বিদ্যানুন্দরের প্রতীকাবরণভঙ্গে 
বিরুদ্ধবাদীর। অবশ্য অনায়াসেই মন্তুবা করতে পারেন, কৃষ্ণগোগীর প্রেমলীলার 
সঙ্গে বি্যাসুন্দরের প্রেমবিপাস সমান্তরাল সরলবেখায় বেশীদুর টেনে নিয়ে 
যাওয়া অসম্ভৎ ৷ |বগ্যাসুন্দরের পাথিব মিলনের বাস্তব পরিণাম ভাণবতের 
উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীকেই স্মরণ করায়», অনিরুদ্ধের পিতামত কৃষ্ণের 
কন্দপরজয়ী রাসপালাকে কদাপি নয়। সন্দেত নেই, এখানেই ভাগবতীয় 
কষ্ণগোগীলীলার সঙ্গে ৬ারতচন্দায় বিছ্বান্বন্দ ৰ-প্রেমবিলাসের একটি বডে। 
পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে । এ পার্থকা আমাদের মতে আসন্ন 'মাধুনিক জীবন- 
মননেরই অমোঘ অঙ্কুধ্রি সংকেত। এতাবৎকাপ কৃষ্ণ ও গোপী বা কৃষ্ণ ও 
রাধা ছিলেন একানস্তভাবেই অতান্ড্রিয়লোকের ছ।ধিষ্ভাত।অধিষ্ঠাত্রা_মানস- 
বৃন্দাবন বা সনাতন গোপোক-বিহারী-বিহারণা। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্রের 
বিদ্যাসুন্দর এতহাসিক প্টভূমিকায় স্থা।পত, সামাজিক কাঠামোয় 
ংযোজিত, অবশ্য এতৎসত্তেও অন্তলান প্রেমসৌন্দধে আধ্যাত্মিক । 
ইতিহাস-মনস্কতায় ‘এবং সমাজভাবনায় পূর্ববর্তী অপ্রাপ্ত বৃন্দাবনলীলার 


১ স্বয়ং বীরসিংহ নৃপতিও স্ষন্দর চোরের সম্বন্ধে চিণ্ড। কবেছেন £ 

“এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল। 

তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥” 
ভাগবতে এই উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে দশম স্বন্ধে দ্বিষ্টি ও ত্রিষষ্টি অধ্যাযে। 
উধার অনিরদ্ধ-ধ্যান স্মরণীয় ২ "সা চ হুন্মরবরং বিলোক্য মুদ্দিতাননা''। 


&১২ ভাগবত ও বাঙলা! সাহিত্য 


অধ্যাত্সসাধনায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাত্বন্দর ভারতবর্ষাঁয় স্বদীর্ঘকাঁলের এঁতিহাকেই 

শেষ পর্যন্ত বরণ করে নিয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, ‘রাজার নিকটে 

চোরের শ্লোকপাঠ” সাধক চণ্ডীদাসের লেখনী-সম্ভৃত হলেও হতে পারতো : 
“মোর পরাণপুতলী রাধা । 


হৃতন তনুর আধা ॥ 

দেখিতে রাধায় মন সদা ধায় 
নাহি মানে কোন বাধা । 

রাধা সে আমার আমি সেরাধার 
আর যত সব ধাধা ॥ 

রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান 

বাধা সে মনের সাধা। 

ভারত ভূতলে কতু নাহি টলে 

রাধাকৃষ্পদে বাঁধা ৷? 


বিশেষভাবে লক্ষণীয়, “রাধা সে আমার আমি সে রাধার/আর যত সব 
ধাধা” । আমাদের জ্ঞানবিশ্বাসমতে, ভাগবতের ক্ষেত্রে যেমন কৃষ্ণগোপীর 
সর্বকালজয়ী এক অমর প্রেমের আদর্শ স্থাপিত হয়েছে, বিদ্াসুন্দরের ক্ষেত্রেও 
তেমনি একটি অনন্ত প্রেমদাম্পতোর আদর্শ স্থাপনই মুখা হয়ে উঠেছে। কবি 
ভারতচক্দ্রের অন্নদামর্গলকাবোর রতিরসের আলম্বন বিভাব বিদ্যা ও সুন্দর 
সর্বরূপগুণের আকর যুগল মায়ামূতি | এ-মৃতি নির্মাণে বৈষ্ণব অলংকার- 
শাস্ত্রের সিন্ধুমথিত অনুপম রাধামাধবের বিগ্রহ অনুক্ষণ তার হৃদয়ে জাগ্রত 
ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। এ-প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কবিমানসের অভ্রান্ত 
পরিচয় প্রদান করবে তার “রসমঞ্জরী'র নান্দীপাঠ : 


“জয় জয় বাধা শ্যাম নিত্য নব রসধাম 
নিরুপম নায়িকা নায়ক । 
সর্ববহ্থলক্ষণধারী সর্বব রস বশকারী 
সর্ব'প্রতি প্রণয় কারক ॥ 

বীণ! বেণু যন্ত্র গানে রাগ রাগিণীর তানে 
বৃন্দাবনে নাটিক] নাটক । 

গোপ গোপীগণ সঙ্গে সদ! রাস রসরজে 


ভারতের ভক্রিপ্রদায়ক ॥” 


ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য ৫১৩ 


আমাদের বিশ্বাস, একদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর নিরন্ন রঙগদেশে “হ1 অন্ন হ! 
অন্ন বিন! শুনিতে না পান,” অন্যদিকে শক্তিভক্ত রাজ] কৃষ্ণচন্দ্র-_এই দুই 
বাহ্য প্রেরণাবশেই রায়গুণাঁকর অন্নদামঙ্গলের প্রস্তাবনা করেন। কিন্তু তার 
গভীরতর অন্তঃপ্রেরণা ছিল অন্যত্র নিহিত! তাই মহৎ কবির স্বতীব্র 
মানবতাবোধ, অপরপক্ষে পরভূতকের প্রভু- আজ্ঞ। শিরোধার্ধের মধ্যেও তিনি 
অস্তঃসলিল। বিদ্যাসুন্দর-প্রেমগীতিকায় নিদ্বিধায় স্বীকার করেছেন “ভারত 
ভূতলে কভু নাহি টলে/রাধা কৃষ্ণপদে বাধ1।” এইজন্যই, ভাগবতীয় কৃষ্ণগত- 
প্রাণা গোপীদের ইষ্টলাভার্থ উদযাপিত কাত্যায়নী ব্রতবর্ণনার মতোই 
'সন্ধিখননে? নিযুক্ত সুন্দরের বর্ণনায় ভারতচন্দ্রও চামুগ্ডার উচ্চ-জয়নাদের 
মধোই গ্রুবপর্দে ভাগবতকারের তথা গীতগোবিন্দকারের পদাঙ্কান্ুসরণে 
ঘোষণা করেন £ 
«“কলিমলমথনং হরিগুণকথনং 
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে ॥” 

বস্তুত, যুগসঞ্ধিব কবি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাসের 
কবিপুরুষ মধুস” নেন কট্‌ ক্রি’ কতদৃব স্বীকার্ধ, এখানে এসে বাবংবার সে-প্রশ্ন 
জাগে । ভাগখতের দ্বিতীয় স্কন্ধে তৃতায় অধ্যায়ে পবিত্র ভাগবতকথাকে বলা 
হয়েছে: “নণাং যন্তরিয়মাণানাং মনুয়োষু মনীষিণাম্‌্” বা আশসন্নযৃত্যু 
মনীষীদের ক।ছে কথিত । ভাগবতীয় রাসলীল! যে কামকেলিসবস্ব নয়, 
বরং আসন্নমৃতু। মনীষীদের কাছে কথিত অপ্যাত্মবাণী, উদ্বতির দ্বারা তাই 
প্রমাণিত হচ্ছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যও অ্্িয়মাণ মানুষের "মনে উপস্থিত 
হয়েছিল এবং তাবও কামসবস্বতার অন্তরালে শিগুঢ অভিপ্পায় অন্বেষণ করাই 
মনীষার পরিচয় । বিগ্যাসুন্দরের আপাত-কামকেলিসবস্বতার মধ্যে আমরা তে! 
ভারতবর্ষীয় নিত।কালের এক প্রেমচ্ছবিকেই স্বতন্ত্র বেশে প্রত্যক্ষ করি মাত্র। 
ভাগবতীয় কৃষ্ণগোপী-প্রেমই পদাবলীর বাঁধা কৃষ্ণ প্রেমের জা দিয়ে ভারত- 
কাবো বিগ্যাহ্বন্দরের পেম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে--ফলত এতিহাবরণের 
মহৎ 8808 ভারত তার নিজের কালে তথা পরবর্তী কালের হাতেও 


০০০০ 


yr The man of Krishnagar—the fat -৩৫ of 5 very vile school 
of poetry” 
দ্র’ ২৪ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে রাঙ্জনারায়ণ বন্গকে লিখিত মধুক্রদনের চিঠি, নধুদদন-গ্রস্থাবলী, 
ৰ’ সা" প', তিলোত্তমাসন্তৰ, ভূ" ॥১০ 
৩১ 


৫১৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন । উনবিংশ শতাব্দী লেই এঁতিস্থাগত পরম-প্রেমের 
মূল্যায়ন কিভাবে করেছে সে-প্রশ্ন ঘতন্্। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার 
উত্তরদানেই অবশেষে অনিবার্ধ হয়ে উঠবে ভাগবত ও বাঙুলাসাহিত্য 
বিষয়ক সর্বশেষ আলোচনা--উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চা ॥ 


অষ্টম অধ্যায় 
উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চচ। 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চা 

বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চ বিষয়ক আলোচনার উপক্রমেই 
মনে পড়ে ভাগবত ও ভাগবতীয় গোপীপ্রেম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের সেই 
তীব্র শ্রেষোক্তি : 

“-*শ্ত্রীভাগবত বেদাস্তসূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি 
স্ববাক্ত হইতেছে যেহেতু । অথাতে। ব্ৰহ্মজিজ্ঞাস।। অবধি। অনাৰৃত্তিঃ 
শব্দাৎ | এ পর্যন্ত সাড়ে পাচ শত বেদাস্তসূত্র সংসারে বিখাত আছে তাহার 
মধ্যে কোন্‌ সূত্রের বিবরণস্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহ! 
বিবেচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের ভাস্তরপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি না তাহ! 
অনায়াসে বোধ হইবেক। তদৃযথা । দশম স্কন্ধে--:২২ অধ্যায়ে । ভগবানুবাচ। 
ভব,ত্য। শদি মে দাসে)। ময়োক্তধচ করিস্তথ। [১৯] অত্রাগত্য স্ববাসাংসি 
প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ। ১২ শ্লোক ॥ ৩৩ অধ্যায়ে। কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত- 
কুগুলত্বিষমণ্ডিতং । গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তানম্বংলচবিবিতং। ১৪ শ্লোক । 
'**শ্রীকৃষ্ণ গো পীদিগোর বস্ত্র হরণপূর্বক রৃক্ষরোহণ করিয়। গোপীদের প্রতি 
কহিতেছেন যদি তোমর! আমার দাসী হও এবং আমি যাহ! বলি তাহা কর 
তবে তোমরা হাস্যবদনে আমার নিকট এরূপ বিবন্ত্রে আপিয়। বস্ত্র গ্রহণ কর। 
১২। নৃত্যের দ্বারা দ্রলিতেছে যে কুগুলদয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে 
যে আপন [২০] গণ্ড সেই গণ্ডকে শুঞ্ঞ্জের গগুদেশে ঘর্পণ করিতেছেন 
এমন যে কোনে! গোথী তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চবিবিত তাম্ব.ল গ্রহণ 
করিতেন ॥ ১৪ ॥ বেদান্তের কোন্‌ শ্রুতির এবং কোন্‌ সূত্রের অর্থ এই সকল 
সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহ! বিজ্ঞ লোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন ন! 
বিবেচন। করেন 0৮৯. 

বামমোহনের এ-উক্তিরই ঠিক বিপরীত কোটিতে দাড়িয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলছেন £ 

এ প্রেমের মহিমা কি আর বলব! এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি, 
গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধোও এমন নিবোধের 
অভাব নাই, যাহার! শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের তাৎপর্য বুঝিতে 
পারে না। আমি আবার ৰলিতেছি, আমাদেরই স্বজাতি এমন অনেক 


আত vr কপ ০৯৫ লজ র সহিত বিচার’, রামমোহন দী, বঃ সা" গি*, i ৫১-৫২ 
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অত্তদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে উহ]! অতি 
অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া! ভয়ে দশহাত পিছাইয়! যায়। তাহাদিগকে শুধু 
এইটুকু বলিতে চাই--আগে নিজের মন শুদ্ধ কর; আর তোমাদিগকে 
ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, 
তিনি আর কেহই নহেন, তিনি সেই চিরপবিত্র ব্যাসতনয় শুক ।*১ 

“চিরপবিত্র ব্যাসতনয় শুকে”র মতোই ্শ্রীকৃষ্ণজীবনের এই অতি অপূর্ব 

ংশের তাৎপর্য” উদ্ধার করে, তথা গোপীপ্রেমের মহিমা কীর্তন করে একই 
বক্তৃতায় বিবেকানন্দ পুর্বেই বলেছিলেন: 

“কে গোপীদের সেই প্রেম-জনিত বিরহ্যন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ--যে- 
প্রেম প্রেমের চরম আদর্শ, যে-প্রেম আর কিছু চাহে না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত 
আকাজ্কা কবে না, যে-প্রেম ইহলোক-পরলোঁকের কোন বস্তু কামনা করে 
না! হে বন্ধুগণ্র, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নিগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে 
বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে 1৮২ 

‘ রাজা রামমোহনের পূর্বোদ্ধত “গোস্বামীর সহিত বিচার’-এর সন ১৮১৮ 
আর মাদ্রাজে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের ‘The Sages of Ind’ বা 


১ ‘ভারতীয় মহাপুরুষগণ,’ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্ধালয় প্রকাশিত, 
ধম থণ, ১৫১-৫২ পৃ'। মূল ইংরেজী.বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক স্থল নিয্নোদ্ধত হলো! : 

“And what a 1056 ! I have told you just now that it is very difficult to 
Understand the love of the Gopis. There are not wanting fools, even in the 
midst of us, who cannot understand the marvellous significane of that most 
marvellous of all episodes. There are, let me repeat, impure fools, even 
born of our blood, who try to shrink from that as if from something impure. 
To them I have only to say, first make yourselves pure ; and you must 
remember that he who tells the history of the love of the Gopis is none else 
but Shuka Deb. The historian who records this marvellous love of the Gopis 
is One who was born pure, the eternally, pure Shuka, the son of Vyasa.’’ ‘The 
82ges ot India,’ The complete Works of Swami Vivekananda, Mayavati 
Memorial Edition, Volume III, p. 258 


২ তত্রৈব, পৃ" ১৫*। খুঁট ইংরেজী বক্তৃতার প্র্যসঙ্গিক স্থল নিয়োদ্ধত হলো: 

“Who can understand the throes of the love ot the Gopis—the very ideal 
of love, that wants nothipg, love that even does not care for heaven, love 
that does not care for anything in this world, or the world to come? And 
bere, my friends, through this jove of the Gopis has been found the only 
solution of the conflict between the Personal and Impersonal God ” Ibid, 
D. 257 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫১৯ 


‘ভারতীয় মহাপুরুষগণ” বক্তৃতার তারিখ ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্ব। অর্থাৎ উভয়ের 
মধ্যে সময়ের বাবধান উনআশী বৎসর বা কিঞ্চিৎন্যুন এক শতাব্দী । বঙ্গদেশে 
এই এক শতাব্দীতে ভাগবতের চর্চা যে কি ভাবে শুরু হয়ে কোথায় কোন্‌ 
শিখরসীমায় উপনীত হয়েছিল, তার একটি অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত রূপেই রামমোহন ও 
বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি পাশাপাশি স্থাপন করা! হলো । রামমোহনের জিজ্ঞাস! 
ছিল চিরকালের সামাজিক মানুষের জিজ্ঞাসা। ভাগবতে পরাক্ষিতও 
শুকদেবকে একহ প্রশ্ন করে বলেছিলেন : 
“স কথং ধর্মসেতুন! বক্তা কর্তাভিরক্ষিত|। 
প্রতীপমাচরদ্‌ ব্রহ্মন্‌ পরদার!ভিমর্ধণম্‌ ॥”* 


ধর্মসেতুর বক্তা কর্তা ও অভিরক্ষক হয়ে কি করে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পরদার- 
গমনের এই বিরুদ্ধ আচরণ করতে পারলেন? রামমোহনের ভাষায় 
“বেদান্তের কোন্‌ শ্রুতির এবং কোন্‌ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ববলোকবিরুদ্ধ 
আচরণ হয়”? পক্ষান্তরে বিবেকানন্দের উপলদ্ধি চিরকালের রসিক 
ভাবুকের উপলব্ধি । ভাগবতে উদ্ধবও অনুরূপভাবে উচ্ছৃসিত কে গোপাদর 
পদবন্দনাগান গেয়ে উঠেছিলেন : 


“আসামহে। চরণরেখুজুষামহং ব্যাং 
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্‌। 
যা দৃস্তযজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্ব। 
ভেভুমু্কুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিষ্ব : ম্‌ ॥”২ 
ধারা যুগপৎ স্বজনবগ এবং আর্ধপথ পরিত্যাগ করে শ্রুতি-অন্বিষ্ট 
শ্রীকৃষ্ণপদবী প্রাপ্ত হবেন বলেই শুধু সভক্তি সেবন করেছেন, সেই 
বৃন্দাবনগোপীদের চরণরেণু-সংলগ্ন গুল্মলতাদির কোনো একটি হয়ে ব্রজে 
জন্মলাভ করলে ধন্য হই। আমর! জানি, এই পরম প্রার্থনাকারী উদ্ধবই 
গোপীবৃন্দের কৃষ্ণ-বিরহব্যথ। দর্শন করে সবিষ্ময়ে বলেছিলেন, আপনাদের 
কৃষ্ণবিরহ আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ : “বিরহেন মহাভাগ! মহান্‌ মেহনুগ্রহঃ 
কৃতঃ”৩। আর বিবেকানন্দের ভাষায়, “Who can understand the 
throes of the love of the Gopis—the very ideal of love, love 
that wants nothing, love that even does not care for heaven, 
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love that does not care for anything in this world, or the 
world to come." 

বস্তুত, উনবিংশ শতাব্দীরই প্রথম পাদে যুক্তিবুদ্ধির দ্বার! ভাগবতীয় তত্ব 
তথা গোপীপ্রেমকে বাঙালী কিভাবে কষ্টিপাথরে কঠিন পরীক্ষায় যাচাই 
করে নিয়ে উত্তরপাদে আবার তাঁরই “নিকষিত হেম’ স্বরূপদর্শনে তাকে 
মন্তকোপরি ধারণ করে নিয়েছে সে-ইতিহাস যেমন চমকৃপ্রদ তেমনি 
হৃদয়গ্রাহী । আর সে-ইতিহাসেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনাক্রমে উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাঙালী-কৃত ভাগবতচর্চাকে আমরা প্রথমেই ছুটি গোত্রে বিভক্ত 
করে নিতে পারি। প্রথমত দীক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাগবতচর্চা, দ্বিতীয়ত 
অদীক্ষিত সমাজের ভাগবতান্ণীলন । আমরা মনে করি, বাঙ্‌লাদেশে 
দীক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাগবতচর্চার সুবর্ণ প্রহর চেতন্যযুগের সঙ্গেই অবসিত, আর 
সেই ভাগবতচর্চার সুবর্ণ প্রহরের বিবরণ আমর! “ভাগবত ও শ্রীচৈতন্র,। 
‘ভাগবত ও গৌভীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন" এবং “ভাগবত ও চৈতন্য-যুগসাহিত্য’ 
অধ্যায়ত্রয়ে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবেই লিপিবদ্ধ করেছি। কাজেই এ-অধ্যায়ে 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাঁঙালীকৃত ভাগবতচর্চার প্রসঙ্গে শুধু অদীক্ষিত সমাজের 
ভাগবতানুশীলন বিষয়ক আলোচনারই অবকাশ আছে। উক্ত সমাজের 
ভাগবতানুশীলনকে আবার কালান্বসারে তিনটি পর্বে বিন্যস্ত কর! যায়। প্রথম 
পর্বটির নাম দেওয়া যেতে পারে ‘বামমোহন-যুগ,’ দ্বিতীয় পর্বটির নাম “বঙ্কিম 
যুগ,’ তৃতীয় বা শেষ পর্বটিব নাম 'বহ্মোত্তর যুগ? । 

আমরা জানি, ১৮১৪ সনে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসতি 
স্থাপন করেন। এই বংসরটিকেই তার পরিণত শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্মচর্চার 
হৃফলপ্রসূ সময় বলে চিহ্নিত করা সম্ভব। এর পূর্বেও অবশ্য তার ধর্মচিন্তার 
বৈশিষ্ট্য অন্যত্র প্রকাশিত । কিন্তু তা বঙ্গভাষায় লিখিত বা অনুশীলিত শয়। 
১৮১৫ সনেই রামমোহনের প্রথম বাঙ্‌লাভাষায় রচিত গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ 
_বেদাস্তপ্রন্থ । এগগ্রন্থে গৌড়ীয় ভাষায় তার যে শান্তুচর্চার সূত্রপাত, 
১৮৩৩ সনে তার দেহাস্তের ছু-চার বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তার আর বিরাম ঘটেনি। 
এর ঠিক পাঁচ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব--১৮৩৮ সনে। একই 
বৎসরে কেশবচন্দ্রের জন্ম। হেমচন্দ্রও আটত্রিশের সম্ভান। নবীনচন্দ্রের 
উদয় শতাব্দীর মধ্যসন্ধির আরো! কিছু সন্মিকটে-_-১৮৪৭ সনে। বাঙ্‌ল! 
কৃষ্ণায়ন সাহিতোো এই চারি-চন্ত্রের ভূমিকা অনম্বীকার্ধ। বিশেষ করে 
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উল্লেখযোগ্য বদ্ষিমচন্ত্র। বাঙলাসাহিতো কৃষ্ণভাবনার ক্ষেত্রে তিনি 
একাধারে শিল্পী ও গবেষক । রামমোহনের গবেষণামূলক তুলনাত্মক 
ধর্মচিস্তার বিশিষ্ট পদ্ধতিকে ,সামনে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় অলোকসামান্য 
প্রতিভা-বলে বাঙলাদেশে কৃষ্ণায়ন সাহিতোর এক নূতন দিগন্ত খুলে 
দিয়েছেন। রামমোতনের শ্রেষ্ঠ এশ্বর্য তার মন৷স!। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র 
শুধুই মনীষা নয়, সঙ্গে ছিল শিল্পীর বিশুদ্ধ সুষ্টিপ্রেরণা, রসিকচিত্তের উদ্বোধন । 
তার কৃষ্ণচরিত্র বিশ্লেষণে ক্ষুরধার বিচারবৃদ্ধির সঙ্গে মাজিত আবেগের 
মণিকাঞ্চন যোগ প্রত্যক্ষ করি | রামমোহন শান্ত্বাকোর আশ্রয়ে কৃষ্ণচরিত্রকে 
কেবল খণ্ডবিখণ্ড করতেই চেয়েছেন ; বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনের এই নেতিবাদ- 
মূলক কৃষ্ণভাবনার ভিত্তির ওপর অন্তচর্থক কৃষ্ণচরিত্রের প্রেম-ভক্তি-আদর্শের 
অপুর্ব ভাস্কর্য রচন] করেছেন | কৃষ্ণচরিত্র মূল্যায়নের এই বঙ্কিমচন্দ্রায় বিশিষ্ট 
দৃষ্টিভঙ্গি উনবিংশ শতাব্দীব দ্বতীয়ার্ধের ভাগবতানুশীলনে অনুসৃত হয়েছে । 
তার 'কষ্ণচরিএ! [ ১৮৮৬] এবং ধর্মতত্' [ ১৮৮৮ ] এ-পর্বের শ্রেষ্ট সারস্বত 
ফসল। হেমচন্দ্রের বৃত্রপংহার" | ১৮৭৫ ] এবং নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী মহাকাব্য 
[ 'রৈবতক? ১৮৮৭, “কুরুক্ষেত্র? ১৮৯৩, প্রভাস’ ১৮৯৬ ] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ-। 
অপরদিকে ব্রাহ্ম সমাজে শন্তভু ক্র হযেও ক্শেবচন্দ্র তার দলমতনিরপ্ক্ষে 
উদার ধর্মচেতনার জন্য প্রণম)। উনবিংশ শতাব্দাতে বাস্কমচন্দ্র যদি হন 
রুষ্ণায়ন সাঁহত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পা, তবে কেশবচন্দ্র হবেন সবচেয়ে কৃষ্ণ- 
ভাবিত বাক্তিত্ব । তার ভাগবতচর্চাও তাই শতাব্দীর গৌরবের স্তল। 

বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই ভাগবতকে বূপকার্থে গ্রহণের একটি 'ণতা বাড্‌লা- 
সাহিত্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল । “কুষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্? ভাগবতের এই প্রৰপদে 
তথ মূল-বিশ্বাসে অবিচল থাকলেও ভাগবতের সমুদয় অলৌকিক উপাদানকে 
‘রূপক’ হিসাবে ব্যাখা! করে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উক্ত প্রবণতার সূত্রপাত করে 
গিয়েছিলেন । তাই দেখি, বহ্ছিমচন্দ্রের উত্তরসূরিদের মধ্যে কেউ কেউ 
ভাগবত-ীবশ্রেষণে রূপকবাদী । এদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম 
উল্লেখযোগ্য । আবার যুকিভিত্তিক রূপকবাদের বাইরে আবেগাত্মক 
বিশ্বাসবাদের প্রাবলো ভাগবতীয় ভক্তিধর্মকে স্বীকার উনবিংশ শতাব্দীতেও 
দুর্লভ ছিল না। প্রসঙ্গত উনবিংশ শতাব্দীর 'ভক্তিরত্বাকর' রূপে খ্যাত নাটক 
'জনা'র নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কথ! মনে পড়বে । 

গিরিশচন্দ্র ধার শিষ্য ছিলেন, সেই রামকৃষ্ণ পরম5ংসদেবেরই প্রিয়তম 
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উত্তরসাধক বিবেকানন্দেই এ-শতাব্দীর ভাগবতচর্চার দুই পৃথক ধারার, 
রূপকবাদ ও বিশ্বাসবাদের বিস্ময়কর সমন্বয় সাধিত হয়েছে । বিবেকানন্দ 
ভাগবতকে যে কোথাও কোথাও রূপকার্থে গ্রহণ না করেছেন, এমন নয়। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাব মধো রামমোহনের যুক্তিশাসন ও বঙ্কিমচন্দ্রের 
ক্ষুরধার বিচার বিশ্লেষণকে পরাস্ত করেই জয়ী হয়েছে গুরু রামকৃষ্ণদেবের 
বিশ্বাসবাদ, ভক্তিধর্স। বঙ্কিমোত্তর যুগেব আর কোনো বিশ্লেষকই 
বিবেকানন্দের মতো ভাগবতের মর্মস্থলে এমন করে প্রবেশ লাভ করতে 
পারেননি । বঙ্কিমোত্তর যুগের আলোচনায় তাই বিশেষ করে বিবেকানন্দের 
প্রসঙ্গই উত্থাপিত হবে । আর সে-পর্বেরই সমাক্‌ অনুধাঁবনে আদিপর্ব 
‘রামমোহন যুগ-এব আলোচনাই সর্বাগ্রে কামা। 

নবদ্ধীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ২৮৮ বৎসর পরে এবং তিবোধানের 
২৪১ বৎপর পবে ১৭৭৪ সনে হুগলী জেলাব অন্তঃপাতী রাধানগরে রামমোহন 
রায়ের জন্ম । উভয়েব মধো প্রায় আডাইশে| বংসরেব কাল-বাবধান বর্তমান । 
ফনস-বাবধান আরও অধিক। এ-ব্যবধান মুখ্যত পরিবর্তমান যুগেব, গৌণত 
নবাগত পাশ্চাত্যের ইহবাদী সভাত। ও সংস্কৃতির প্রভাবের ফলজাত । 
বাঙলাদেশে তখন চৈতন্যযুগ তার ভাবসম্দ্ধ প্রহরের পিপূর্ণ জোয়ারের 
কালকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ প্রেরণা হারিয়ে ক্রমে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক 
সীমায় নান। ভ্রষ্টাচারের ঘূর্ণাবর্তে মুমুর্যু হয়ে পড়েছে । বৈষ্ণব-যুগের এই 
প্রেরণাহীন ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি ও চারিত্রশূন্য অবক্ষয়ের প্রতান্তভাগেই 
রামমোহনের আবির্ভাব । বৈষ্ণব ধর্সেতি হাসে যে-যুগপ্রয়োজন শব্দটি বাবহৃত 
হয়েছে, তারই যেন উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন মধ্যযুগের মধামণি শ্রীচৈতন্য 
এবং আধুনিক যুগের প্রবর্তক রামমোহন । বঙ্গসংস্কৃতি সাধনায় চৈতন্যের 
যুগপ্রয়োজন যেমন ছিল আচারসর্বস্ব অন্ব-তামসিকতার নৈরাজ্য অহৈতুকী 
নিঃশ্রেয়স প্রেমভক্তি প্রচার, বামমোহনের তেমনি ফেনসর্বস্ব ভাবতারলোর 
গড্ডলিকা-প্রবাহে মননদীপ্ত যুক্তিযোগ-সাধনা তথা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার নব- 
নবোন্সেষণ! । বস্তুত যুগপ্রয়োজনেরই অমোঘ নিয়মে রামমোহন পরিণত 
বয়সের স্থিরপ্রজ্ঞায় ও যুক্তি-পপারঙ্গমতায় বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত 
করতে চেয়েছিলেন। তার খনিত্রে যে ফসল উঠেছে, তা বুদ্ধিজাত। 
শ্ীচৈতন্যের ভাবসমৃদ্ধ রসঘন পরিমণ্ডলের সঙ্গে এই বৃদ্ধিজাত ততৃজ্ঞানরাজ্যের 
পার্থক্য গম্ভীর । 
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অথচ রামমোহন বৈষ্ণবপরিবারেরই সন্তান ছিলেন। এ-পরিবারের 
ইউদেবত। ছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ। উল্লেখযোগা, গৃহদেবতার সেবার বায়ভার 
বহনে স্বীকৃত হয়ে তবেই তিনি ১৭৯৬ সনে ডিসেম্বর মাসে পৈতৃক সম্পত্তির 

ংশলাভ করেন। এই বায় তিনি নিয়মিতভাবেই বহন করেছিলেন । তবে 
১৮১৪ সনে রংপুর থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ঠন কালে রামমোহন তার 
ভাগিনেয় গরুদাস মুখোপাধ্যায়কে পৈতৃক গৃহের অর্ধাংশ দান করে 
বিগ্রহসেবার দায়মুক্ত হন।১ এই বিগ্রহেরই সেবায় জীবনের বহু বৎসর 
অতিবাহিত করেছিলেন রামমোহন-জননী তাবিণী দেবী। শাক্তবংশের কন্যা! 
হয়েও শ্বশুরকুলের ইস্টদেবত! শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পদাশ্রয়ে তিনি ছিলেন 
একান্তভাবেই শরণাগতা। তার এ-শরণাগতি এমনই দুঢ়মূল ছিল যে তা 
আপন বিরুদ্ধাচাঁরী পুত্রকেও কোনোদিন ক্ষম। করেনি । মাঁতা-পুত্রের সেই 
মর্মান্তিক মকদ্দমায় রামমোহনের পক্ষ থেকে তারিণী দেবীকে যে-জের1] কর! 
হয়, তারই অংশবিশেষ উদ্ধারযোগয : 

“আপনি কি বার-বার বলেন নাই যে, আপনি রামমোহনের সবনাশসা ধন 
করিতে চান, এসং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ হওয়া দুরে 
থাকুক, রামমোহন পূর্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন ন! করিলে তাহার 
সর্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে ? আপনি কি সর্বপমক্ষে বলেন নাই, যে-. 
হিন্দু প্রতিমা-পূজ। ত্যাগ করে, তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই 1” 

“এই মকর্দম। আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাশের কলিকাতাস্থ 
সিমলার বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু ম চান নাই! 
বিবাদী কি উহার পরিবর্তে দরিদ্রের সাহাযোর জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন 
নাই, এবং প্রতিমা-পৃঙ্জাব জন্য কোনরূপ সাহাযা করিতে অস্বীকার করেন 
নাই ? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসস্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ 
অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই ?”২ 

উল্লেখযোগা, কামমোহন-প্রদত্ত অর্থে বুদ্ধবয়সে স্বাচ্ছন্দো দিনাতিপাত 
করার সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে তুচ্ছজ্ঞান করে পদব্রজে একাকী তিনি শ্রীক্ষেত্ে 
গমন করেন। সেখানে প্রতিদিন জগন্নাথদেবের আউিন1 মার্জন] করে তার 
শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তার প্রাণবায়ুও এই শ্রীক্ষেত্রেই ভক্ত- 


১ দ্র" সাহিতাসাধক চরিতমালা, ১ম খ*, পৃ ৪৫ 
২ দ্র" সাহিত্যদাধক চরিতমালা, ১ ম খ*, পৃ* ১৯-৫০ 


RSE ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


€বষ্ণবাকাজ্কিত ধামেহ বিলীন ভয়েছিল। অর্থাৎ রামমোহনের বংশগত 
বৈষ্ণবতার এঁতিহ্া উভয়ত তার পিতামাতা থেকে আগত । জনৈক 
ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জী'র সেই ধিক্কারপূর্ণ উক্তি স্মরণ করা! যায় : 

“কি আশ্চর্যা, স্থরাচার্ধ্য সুবাসঙ্গে পরম রঙ্গে অচৈতন্য হইয়া শ্রীস্তৈন্য 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতারকে এবং তছ্বপাসক সকলকে অমান্য ও জঘন্য জ্ঞানে 
অয্নানবদনে অতি সামান্যের ন্যায় বাঙগ ও নিন্দা করিয়াছেন, ভাতার পিতা 
ও মাতা চিরকাল যে গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও তদ্ভক্তগণের অধরাম্ৃত 
পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন, সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমুষলের ন্যায় 
উক্তি করিয়াছেন, ধিক্‌ ২ এ নরাধমের কি গতি হইবেক, পিতামাতার বহু 
জন্মাজ্জিত স্বকৃতিপুঞ্জপুঞ্জের ফলেই এতাদূশ স্বসস্তান জন্মিয়া কুল উদ্ধার 
করে ।”১ 

লক্ষণীয়, “তাহার পিতা ও মাতা চিরকাল*'গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও 
তদৃভক্তগণের অধরামৃত পান করিয়। উদ্ধার হউয়াছেন”। তবু রামমোহন 
ক্লেন যে “সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমুষলের ন্যায় উক্তি” করেছেন, তার 
সংগত কারণ বল! বাহুল্য নিহিত আহে তার যুগে এবং তার প্রাতিষ্বিক ধর্স- 
চেতনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই | 

আমাদের মনে রাখতে হবে,বাঁমমোহনের জন্ম ইতিহাস ও রাজনীতি- 
সচেতন ঘটনাবহুল যুগে ।. এ হলো পলাশির যুদ্ধের মাত্র সতেরো! বছর 
পরের এবং মহারাজা নন্দকুমারের বিচার ও ফাসির ঠিক এক বছর 
পূর্বের কথা । একই বৎসরে স্বপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ওয়ারেন 
হেস্টিংস গভর্ণর জেনাবেল নিযুক্ত হন। আবার ১৭৬৯-৭০ সনের বা বাও.লা 
ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তরও সমসাময়িক অভূতপূর্ব ঘটনা। পলাশির যুদ্ধ 
[ ১৭৫৭ ] থেকে চুক্তিনাম1 [১৮১৩ ] পর্যন্ত বিস্তৃত কালটিকে বাঙলা দেশের 
রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় পটপরিবর্তনের জন্য চিহ্নিত করা যায়। 
এক্ষেত্রে রামমোহনের অবিসংবাদিত ভূমিকাটি স্বীকার করে ড’ সুশীলকুমার 
দে যথার্থই বলেছিলেন; মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে যাত্রার পথে দেশ যে 
বিশাল ও জীবস্ত পরিবর্তন সমূহের মধা দিয়ে চলেছিল, রামমোহন রায় 


৩ সপ এ সি পালা রন 


১। 'পাবগুলীড়ন", “কোনে! ধৰ্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্কি কর্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় 
লোক হিতাৰ্খ” প্ৰস্তত পত্রের “উন্মত্ত প্রলাপ-থণ্ডনে| নাম প্রথমোল্লাস”, রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ব* সা" গ' 


প্রকাশিত, পৃ* ৫১ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত, চর্চা ৫২৫ 


ছিলেন তারই অন্যতম অগ্রদ্ূত*। তবে ভুললে চলুনে না, এ-নবাতন্ত পুরাতন 
পথ ও মতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নয়। রামমোহন-জীবনীকার সোফিয়া 
ডবসন কোলেটের অনুসরণে বলা যায়, প্রাচীন বর্ণধর্মের সঙ্গে আধুনিক 
মানবতার, পুরাতন কুসংস্কারের সঙ্গে বিজ্ঞানের, স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের, 
অচল আচারবিচারের সঙ্গে সংরক্ষণণীল প্রগতির ওথা অনেকেশ্বরবাদের সঙ্গে 
একেশ্বরবাদের মধ্যবতী বাবধানের যোগস্থাপনকারী খিলানস্বরূপ ছিলেন 
রামমোহন | তাই দেখি, রামমোহন তৎকাঁল-গ্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সমর্থন 
করেননি যেমন, তেমনি স্বীকার করেননি ডিরোজিও-দীক্ষিত হিন্দুকলেজ- 
লালিত ইয়ং বেঙ্গলদের আমূল এঁতিহ বিরোধও | তিনি যে কোনো নবলন্ধ 
ধর্মতত্ব প্রচার করেছেন, এমনও নয়| বরং সত্যসন্ষিৎসার প্রেরণায় তিনি 
প্রাচীন ভারতবর্ধেরই পদপ্রান্তে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সে-ভারতবর্ধ মূলত 
বৈদান্তিক ভারতবর্ষ । তবে শ্রুণত স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র নিধিশেষে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন দুগের সমুদয় তত্বসন্ধনাই একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুকূলে তার 
সহায়ক হয়েছে । আবার একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় শুধু হিন্দু ক্রুতি-স্থত্্‌ 
পুরাণ-তন্তরই নয়, কোরান পাঠের ফলশ্রুতি তথা খীষ্টায় ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব ও 
যে তাতে বিশে, কার্ধকরী হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয় নেই । তার জীবন- 
চর্যাতেও মুসলিম সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক আচারের বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছিল। 
তার শৈববিবাহ, মগ্-মাংসাদি সেবন, মুসলমানী পোষাক-প্রীতি ইত্যাদি সেই 
মিশ্রণেরই প্রতাক্ষ ফল। হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৃতের দ্বারা তিনি 
তন্ত্র-প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ তো! সবজনখিদিত। তাই ১ দিকে যেমন 
তিনি ‘তান্ত্রিক ব্রাহ্ম অবধৃত' নামে পরিচিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি 
‘Mouluvee Rama Mohuna Raya’ শামেও খ্যাত হন। বীরাচার 
গোত্রীয় তার এই মিশ্র সাংস্কৃতিক জীবনধারাএ জন্য তিনি সমসাময়িক বৈষ্ণব 
সমাজের বিশেষ বিরাগভাজন হয়েছিলেন । বৈষ্ণব সমাজ ও ধর্মের প্রতি 
রামমোহনের বিজাতীয় ক্রোধ ও অপরিসীম অবজ্ঞার এও হয়তো! একটি 
বড়ো কারণ। বিশেষত বৈষ্ণবতার নামে প্রচলিত কিছু কিছু ভণ্ডামি তাকে 


১1006 country was passing through vast and vital changes, from what 
may be called the mediaeval to the modern ৪৮৩, and Rammohan Ray was 
one of the important Heralds of the new spirit.” Bengali Literature In the 
Nineteenth Century, p. 501 


৫২৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অসহিফু করেছে। 'ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ছী'র ‘চারি প্রশ্গের' প্রত্যুতয়ে তার সেই 
মর্মভেদী শ্লেষ মনে পড়ে : 

“নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্ধদণ্ড ব্যয় হয় ও ভুরি 
কাল হন্তে মাল! যাহাতে যবনাদির স্পর্শাম্পর্শের বিচার নাই এবং লোকের 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে অতান্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ [১৭] পর্যযস্তেরও 
নিন্দ এবং সর্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান 
করিলাম ও বাহ্োতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্বদ। মুখে নির্গত 
হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা আহার হয় না ।”১ 

তাছাড়। কবিওয়ালার গানে, যাত্রায় এবং সঙ. শোভাযাত্রায় বিপথগামী 
বৈষ্ণবতার বিকৃতিও তার ক্রোধাগ্নির ইন্ধন যুগিয়েছে : 

“যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হূর্জয় মানভঙ্গ ও সুবলসম্বাদ 
এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান যাহা কেবল চিতমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের 
কারণ হয় তাহাকে পরমার্থসাধন করিয়া! জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার 
সুঙকে সন্মুখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই 
প্রমাণে অনুষ্ঠান করে এমত ব্যক্তির প্রতি গভ্‌্ডরিকাবলিক1 শব্দের প্রয়োগ 


উচিত হয়” । 
সমসাময়িক কালে কতিপয় অধোগামী আদর্শঢাত “গড্ডরিকাবলিক!”বৎ 


বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ ও ঘ্বণাই রামমোহনকে প্রকারাত্তরে বেঞ্চবের ‘অল 
শান্ত ভাগবত. ভাগবতের পরমোপাস্য শ্রীকষ্চ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের 
কচিৎ উপায় কচিৎ উপেয় শ্রীচৈতনা এবং ঠতন্য-প্রুবতিত বাঙলার বৈষ্ণব 
ধর্মসংস্কৃতি নস্যাৎ করতে প্রোৎসাহিত করেছে। রামমোহন একেশ্বর “সদজ্ধপ 
পরব্রন্ষে* বিশ্বাসী ছিলেন বলে কৃষ্ণ-শিব-দুর্গাদি কোনো! দেবদেবীর অস্তিত্বে 
তার আস্থা থাক! সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সাকার ব্রহ্ম উপাসক অসংখ্য 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙলার বেঞ্চবদ্রের তিনি যেভাবে আক্রমণ করেছেন, 
তা সতাই তুলনারহিত। রামমোহন সর্বপ্রকার ভাবাবেগ-বঞ্জিত যুজ্তিমনস্ক 
শান্্রবিবেকে সাকার উপাসন! বর্জনীয় জ্ঞান করেছিলেন। কাজেই “কৃষ্ণন্ত 
ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” বা কৃষি স্বয়ং ভগবান, এই সাকার পরব্রক্মবাদী ভাগবতের 
ভাক্তততৃ-প্রস্থান তার মনোভিরগ্জক হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভাগবতের প্রতি 
3. নারি প্রশ্নের উদ্ভর', জাদদোহন-অহাবলী, না” গ* স, পৃ" ১৪ 
২ তত্রৈৰ? পৃ’ ১২ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চচা ৫২৭ 


তায় সুগভীর অবজ্ঞা শুধু মত-পার্থক্যের সূত্রেই যেন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় । 
আমাদের পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি, তার পরিদৃষ্ট 
বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধাই তাকে ভাগবতীয় পরমতত্বের প্রতি অধিক 
অবভ্ঞাশীল করে তুলেছে । নতুবা কোনে! দীক্ষিত বৈেঞ্চবের চেয়ে কোনে 
ংশে কম ভাগবত পাঠ তিনি করেননি । রামমোহনের পুস্তকাবলীর বহুস্থলেই 
ভাগবতের গুরুত্বপূর্ণ অংশের উল্লেখ আছে | কিন্তু সে-সবই তাঁর মতবাদের 
অনুকূুলত! সাধনেই একমাত্র গৃহীত। এ-বিষয়ে তার অভিমত ছিল, বিতর্কের 
দ্বারাই শাস্তার্থ নির্ণয় কর! কর্তব্য “.**বুতস্পতি। কেবলং শান্ত্বমাশ্রিতা ন 
' কর্ভবো!| বিনির্নয়ঃ | যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজ্তায়তে। কেবল 
শান্ত্রকে আশ্রয় করিয়। অর্থের নিশ্চয় করিবেক না যেহেতু তর্ক বিনা শান্তা 
[ ৩৪ ] থকে নির্ণয় করিলে ধন্মের হানি ॥৮৯ বামমোহনের ভাগবতচর্চার 
এইটিই মূলসূত্র । ছু’একটি উদাহরণ যোগে বক্তব্য বিশদীভূত করা যায়। 
প্রত্তিমা'পৃজা! নিরাকরণে তথা নিরাকার ব্রন্ষের উপাসনাতত্ব প্রতিষ্ঠায় 
রামমোহন ভাগবতের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করেছেন। যেমন বল! যায়, 
সৃত্াঙ্জয় বিছ্যালক্কারের বেদাস্তচন্দ্রিকাস্থ সাকার পরব্রহ্গবাদ খণ্ডন করতে 
গিয়ে তিনি ভগ-দগীতা ও মুণ্ডকোপনিষদের উদ্ধৃতির পরেই ভাগবত স্মরণ 
করেছেন : “অহং যৃয়মসাবর্ধ্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেপ্যেব যহুতরেষ্ঠ 
বিষুগ্যাঃ সচরাচরং ॥ ২১ ॥ হে যদ্রবংশশ্রেষ্ঠ আমি ও তোমরা! ও এই বলদেব 
আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এ 
সকলকে ব্ৰহ্ম জানিবে এমুৎ নহে কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত "দায় জগৎকে 
ব্রহ্ম করিয়া! জান ॥২১।৮২ এর দ্বার] রামমোহন এই লিথান্তে উপনীত 
হচ্ছেন, “আমাদের শরীরে” অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমে তথ! সমুহ দ্বারকাবাসীসহ 
রামকৃষ্ণ-শরীরে ব্রক্মবরূপের কিছুমাত্র নৃনাধিক্য নেই। 
প্রতিমাপূজার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়েও রামমোহন 
ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ভাগবতেরই দশম স্কন্ধের চুরাশি অধ্যায়ের ব্যাসাদির 
প্রতি ভগদ্বাক্যের সহায়ত! গ্রহণ করেছেন £ “কিং স্বল্পতপসাং ন ণামচ্চায়াং 
দেবচক্ষুষাং। দর্শনিস্পর্শন প্রশ্নপ্রহ্ষপাদার্চানাদিকং।॥ ভগবান্‌ শ্রীধর 
স্বামীর ব্যাখা! । তীর্থ স্লানাদিতে তপস্তাণু দ্ধ যাহাদের আর প্রতিমাতে 


২ ‘ভট্টাচার্ধের সহিত বিচার’, রামমোহনশ্রস্থাবলী, ব* সা" পণ) পৃ ১৮ 


৫২৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


দেবতাজ্ঞান যাহাদের এমতরপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরেদের দর্শন স্পর্শন 
নমস্কার আর পাদাচ্চন অসম্ভাবনীয় হয়। যত্যাত্ববুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে 
স্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্ঘবদ্ধিশ্চ জলে ন কহিচিৎ জনে 
[৪]ঘভিজ্ঞেযু স এব গোখরঃ ॥ যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় শরীরেতে আত্মার 
বোধ হয় আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মভাব হয় আর মৃত্তিকানিন্মিত বস্তুতে 
দেবতাজ্ঞান হয় আর জলেতে তীর্থবোধ হয় আর এ সকল জ্ঞান তত্বজ্ঞানীতে 
ন! হয় সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয় ॥”* 

এই মুত্তিপূজার বিপক্ষে তথা নিরাকার ব্রন্মোপাসনার স্বপক্ষে রামমোহনের 
আধকতর সহায়ক হয়েছে ভাগবতীয় কপিলবাক্য | রামমোহন মাওুঁক্যোপ- 
নিষদের ভূমিকায় লিখছেন : শশ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিশ অধ্যায়ে 
কপিলবাকা ॥ যো! মাং সব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্বানমীশ্বরং | হিত্বার্চাং ভজতে 
মৌটঢাৎ ভস্মন্যেব জুতোতি সঃ ॥ ২২ ॥ সর্বভূ্তবাপী আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর যে 
আমি আমাকে যে বাক্তি তাগ করিয়] মুঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাতে পুজা করে 
সে কেবল ভস্মেতে হোম করে ।”২ এ থেকেই রামমোহনের সিদ্ধান্ত, “যে 
কোনো শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনায় এবং প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তাহার 
ফল কহিয়াছেন সেই সকল শান্ত্রকে অপর! বিদ্যা করিয়া জানিবেন এবং 
যাহাদের কোনে! মতে ব্রহ্মতত্তে মতি নাই এবং সর্বব্যাপী করিয়! পরমাত্বাতে 
যাহাদের বিশ্বাস নাই এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত এ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন””৩। 
বিশেষলক্ষণীয়, যে সকল শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনার তথা প্রতিমাদি পূজার 
বিধান ও তার ফল দেওয়া হয়েছে, রামমোহনের অভিমত অনুসারে সেগুলি 
অপরাবিগ্ঠার অন্তর্গত । রামমোহন ভাগবত থেকে প্রতিমাপূজার নিষেধবাকা 
উদ্ধার করেছেন, আবার এর পূর্বে বস্বদেবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি উদ্ধার করে 
দেখিয়েছেন এ-শাস্ত্রের “ব্রহ্মতত্বে মতি”, অতএব বলতেই হয়, ভাগবতকে 
তিনি অন্তত “অপরাবিদ্ার শাস্ত্র বলেননি ৷ কিন্তু তাই বলে তিনি এ-শাস্ত্রকে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতো! “বেদাত্তসূত্রঁ বলেও গ্রহণ করেননি, অথবা “সর্ব- 
প্রমাণাং চক্রবতিভূতম্” বা সর্বপ্রমাণের চক্রবন্তিভূত বলেও করেননি 
অভিনন্দিত। আগলে ভাগবতকে তিনি একখানি সাধারণ পুরাণ হিসাবেই 


১ *ঈশোপনিষৎ, ভূমিকা, রামমোহন-খরস্থাব৯ 
৮ 'মাঙুক্যোপনিষৎ' ভূমিকা, রং ২৪৩ 
"৩ তত্রৈৰ, পৃ’ ২৪৩-৪৪ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত, চর্চা ৫২৯ 


গ্রহণ করেছেন। আর এ-কথ! আমাদের কারে! অবিদিত নয়, পুরাণ সম্বন্ধে 
রামমোহনের প্রগাঁঢ শ্রদ্ধা কোনোকালেই ছিল না । 


তাগবতাদি ভারতীয় পুরাণ সম্বন্ধে রামমোহনের চিন্তাধারার সম্যক্‌ 
পরিচয় লাভ করতে হলে তার “গোস্বামীর সহিত বিচার” নিবন্ধটি সতর্কতার 
সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। “গোস্বামীর সহিত বিচার’ নিবন্ধের ‘গোস্বামী’ 
ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী, রামমোহনের ভাষায়, “ভগবদেগীরাঙ্গ- 
পরায়ণ গোস্বামিজী”। কাজেই এ'র সঙ্গে রামমোহনের বাদানুবাদের 
আলোচনাক্রমে ভাগবতের প্রতি তো কুটেই, ভাগবত সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্তসমূতের প্রতি ও'রামমোহনের অভিমত জান! যাবে । গোস্কামিজীর প্রশ্ন 
ছিল “পরিপূর্ণ ১১ পত্রে”। তারই একস্থানে পুরাণ সম্বন্ধে তিনি মন্তবা- 
করেছিলেন, “বেদার্থনির্ণায়ক যে পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় 
এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে ।” উত্তরে রামমোহন প্রথমেই 
বলেন, “স্বতানাং ব্রতমৃত্তমং” সৃত্রবলে ইতিহাস-পুরাণেই ইতিহাস-পুরাণের 
সর্বোপরি মহিম। কীর্তন করা হয়েছে, নতুবা “পুরাণ ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদ 
নহেন”১। দ্বিতীয়ত স্ত্রী-শদ্র-পতিত ব্ৰাহ্মণ প্রভৃতি বেদাধিকার-বঞ্চিত সমাজের 
জন্যই পুরাণাদির পরিকল্পন| ৷ অতএব ধাদের “বেদ ও বেদ-শিরোভাগ 
উপনিষদের আলোচনাতে” অধিকার আছে, তারা কেন পুরাণাদিতে গুরুত্ব 
দেবেন ?২ গোস্বামী যে গরুড়পুরাণের প্রামাণ্যবলে বলতে চেয়েছেন, 


১. “ত*পুরাণ ইতিহান সাক্ষাৎ বেদ নহেন---তবে যে বেদের তুলা করিয়া পুরাণে পুর'ণকে 
কহিয়াছেন এবং মহাভাবতে ্মহাীভারতকে বেছ হইতে গুরুতর লিখেন »'র আগমে আগমকে 
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র যেমন বরতানাং 
ব্রতমুত্তমং অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন এ ব্রত [ ১ ] অন্য সকল ব্রত হইতে 
উত্তম হয়েন” ৷ “গোস্বামীর সহিত বিচার’, রামমোহন-গ্রস্থাবলী+, ব* সা* পণ' পৃ” ৪৬-৪৭ 

২ «পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্ধ্য তাহা ওঁ পুরাণ ইতিহাসের কর্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। 
স্বীশৃদ্রা্বিজবন্ধনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা । ভারতব্যপদেশেন হায়ায়ার্থাঃ প্রদণিতাঃ । স্ত্রী শৃদ্র এবং 
পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণ গোচর বেদ হইতে পারেন না এ নিমিত্ত ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের 
অর্থ ম্পষ্টরূপে ধ্রহিয়াছেন। সর্ব [১১] বেদার্থসংযুক্তং পুরাণং ভারতং শুভং। স্ত্রীশূদ্রদ্িজবন্ধনাং 
কুগার্থং মুনিন! কৃতং। সকল বেদার্থ সম্বপিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রী শুত্র 
পাতত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যান কাঁহ 'ছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ 
উপনিধদের আলোচনাতে ধাহাদের অধিকার আছে তাহার! সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ 
হইবেন” 'গোথামীর সহিত বিচার" পৃ* ৪৭ 


৩৪ 


৫৩ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


“পুরাণের মধ্যে যে ২ স্থানে বিষ্ণুর মাহাত্বয আছে সে সাত্বিক আর ত্রহ্মাদির 
মাহাত্বা যে পুরাণে আছে সে তামস,’ এ বিষয়েও রামমোহনের বক্তব্য, 
গরুড়পুরাণের উদ্ধৃতি কোনো! প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের দ্বার! ধৃত না হওয়ায়, 
তার প্রামাণ্যে আস্থা স্থাপন কর! সম্ভব নয়। ত! ছাড়া “'যন্নেহান্তি ন 
কুত্রচিৎ’’ ব! ‘যাহ| নাই ভারতে তাহা নাই ভাৱতে’ বলে যার খ্যাতি সেই 
মহাভারতে তে। কোথাও শিবমাহাত্মাযুক্ত গ্রন্থকে তামস বল] হয়নি, বরং 
মহাভারতীয় দানধর্মে শিবের প্রতি “সদাশিবাখা যা মুতিস্তমোগন্ধবিবজিত!” 
এই বিষ্ণুবাকো সদাশিবাখ/ মুতি তমোরহিতই বল! হয়েছে ।১ গোস্বামিজী 
আরও বলেছিলেন, “বেদান্তসূত্র অতি কঠিন ভগবান্‌ বেদব্যাস পুরাণ এবং 
ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরতোষ ন! পাইয়! বেদান্তসূত্রের ভাস্তস্বরূপ এবং 
মহাভারতের অর্থস্বরূপ পুরাণচক্রবর্তী শ্রীভাগবত মহাপুরাণ কহিয়াছেন।” 
উত্তরে রামমোহনের বক্তবা ছুটি অংশে পৃথক্‌ করে আলোচন! করা যায়। 
প্রথমত, “ভগবান্‌ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ 
না পাইয়।” ভাগবত প্ৰণয়ন করেন, এ বিষয়ে রামমোহনের অভিমত । 
দ্বিতীয়ত, “ভাগবত বেদাস্তসূত্র” এই গৌভায় বৈষ্ৰীয় অভিমত সম্বন্ধে 
রামম়োহনের বক্তব্য । স্মরণীয়, পুরাণ এবং ইতিহাস রচনা করেও চিত্তের 
পরিতোষ প্রাপ্ত ন! হয়ে বেদব্যাস ভাগবত পুরাণ প্রণয়ন করেছিলেন, এ 
বিষয়ে রামমোহনের কিছুমাত্র সমর্থন নেই । তিনি বলেন, “ইহার প্রামাণ্য 
আদে কোনে! খষিবাক্য নাই''।২ তাছাভা, “'পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের 
গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই এরূপ যুক্তি দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে 
চাহ তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি 
ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচন| করেন তবে এ যুক্তির দ্বার] ইহা প্রতিপন্ন হয় 
যে শ্রীভাগবত করিয়! চিত্তের পরিতোষ ন! হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ 
রচিলেন। শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ । ব্রাহ্মং দশসহআনি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি 
চ। শ্রীবৈষ্ণবং ত্ৰয়োবিংশং চতুব্বিংশতি শৈবকং। দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং 
নারদং পঞ্চবিংশতি। বিষুপুরাণে। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং 
তথা। ইত্যাদি বচন শ্রীভাগবতকে সর্বদা পঞ্চম করিয়া] কহেন ।॥”৩ এবার 
অনুধাবনষোগা “ভাগবত বেদাস্তসূত্র” এ-সন্বন্ধে রামমোহনের অভিমত। 


চি 


১. তক্ৰৈৰ, ৪৯ ২ ‘গোষ্বামীর সহিত বিচার”, পৃ*ং৩ ৩ তক্রৈৰ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৩১ 


তিনি প্রথমেই বলে নিয়েছেন, “শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমৎ বিবাদ 
করিতে আমর! উদৃযুক্ত নহি কিন্তু বেদাত্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ শ্রীভাগবত 
নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমাদের সকলেরি নিশ্চয় আছে”১৯। ভাগবত 
পুরাণ নয়, “এমৎ বিবাদ” না করলেও, তার কিঞ্চিৎ আভাস যে না দিয়েছেন, 
এমন নয়। বিশেষত তিনি যখন বলেছেন, শাক্তর| দেবীভাগবতকেই পুরাণ 
বলেন, ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত মনে করেন না। আর বেদাস্ত- 
সূত্রের ভাস্তদ্বরূপ পুরাণ ভাগবত নয়, এর অনুকূলে তার বক্তব্য তে স্পষ্টতর, 
বিশদীভূত। তার মতে, গরুড়পুরাণ্রে যে-উক্তিবলে২ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 
ভাগবতকে ব্রহ্গসূত্রের ভাষ্য বলেন, আগেই বলা হয়েছে ত| কোনে! প্রাচীন 
গ্রন্থকারের ধৃত” না হওয়ায় তার প্রামাণ্যে আস্থ। স্থাপন করা অসম্ভব । 
গরুড়পুরাণের এত স্পষ্ট বচনই যদি থাকতো, তাহলে শ্রীধরস্বামী কতকগুলি 
“অস্পষ্ট বচন” উদ্ধার করে ভাগবত পুরাণকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন 
ন।| আবার, সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহাভারত, এবং বেদার্থনির্ণায়ক 
যে-বেদাস্তদূত্র, ভাগবত যদি গরুড়পুরাণ-মতে তাদেরই ভাষ্য হয়ে থাকে, 
তাহলে এ পুরাণকে কি করে একই সঙ্গে “সাক্ষাৎ বেদ'ও বল! যাবে? 
বিশেষত, গ-ড়পুরাণ-মতে ভাগবতকে যেমন পুরাঁণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার 
করতে চান গৌড়ীয় বৈষ্ণব, তেমনি শাক্তরাও কালীপুরাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চান স্বন্বপুরাণের প্রামাণা-বলেও। ফলত, “পূর্বের লিখিত বেষ্ণবের 
রচিত বচন এবং এইরূপ শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ 
দ্বার! শাস্ত্রের অপ্রামাণা,এবং [১৮] অর্থের অনির্ণয় ও ধন্মেক লোপ এককালে 


১ ‘গোষ্বামীর সহিত বিচার”, রামমোহন-গ্রন্থী।ল, ব" সা" পণ পৃ" ৪৯ 
১ “অর্থোহয়ং ব্রন্ষনুত্রাণাং ভারতার্থবি নির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভা্তরপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥ 
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাস্তগবতোদিতঃ | দ্বাদশস্বন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদদসংযুতঃ। 
্রস্থোৎষ্টাদ শসাহশ্রঃ শ্রীমত্ভাগবতা ভিধঃ ৷’ 

৩ “ভগবত্যাঃ কালিকায়। মাহাত্ম্যং যত্ৰ বর্ণতে | নানাদৈত্যবধৌপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিছুঃ ॥ 
কলোঁ কেচিদ্দ,রাস্মানো ধূর্তা বৈধবমানিনঃ। অন্যন্তাগবতং নাম কলয়িযাস্তি মানবাঃ ॥”" 
রামমোহনের অনুবাদে অন্ঠার্থ-_“ষে গ্রস্থেতে নানা অস্থর বধের সহিত ভগবতী কালিকার 
মাহাত্মা কহিয়াছেন তাহাকে ভাগবত করিয়। জানিবে । কলিযুগে বৈধ্ণবাভিমানী ধূর্ত দুরাত্বা লোক 

সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রস্থকে ভাগবত ন। হু'গয়। অন্য ভাগবতের কল্পনা কবিবেক।” 
গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ «*। “কলো কেছিদ্দ.রাস্বানো! ধূর্তা বৈধবমানিনঃ বাগ ১ভলিটি 
ভারতবর্ষের শান্ত-বৈষবের বহু কালব্যাপী বিরোধের সুচক । 


৫৩২ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


হইয়া উঠে।”১ অতঃপর রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, “যে সকল পুরাণের 
ও ইতিহাসের সর্বসম্মত টীক1 ন! থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত 
না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না।”২ বলা বাহুল্য, পুরাণ বিষয়ক আধুনিক 
গবেষণার এটি একটি সূত্রবাক্যব্ূপেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য । তবে শুধু যে 
এই সূত্রবলেই তিনি ভাগবতকে বেদাস্ত-ভাস্ঘ বলতে চাননি, তা নয়। তাব 
মতে, কৃষ্ণের ব্র্লীলার “সর্ণলোকবিরুদ্ধ” ননীচৌর্য পরদারাভিমর্ধণ ইত্যাদি 
আচরণের সঙ্গে বেদাস্তসূত্র সম্পুর্ণ যোগসৃত্রহীন। কেবল তাই নয়, বেদাস্ত- 
সূত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত কৃষ্ণ-নাম বা কৃষ্ণের কোনে! প্রসিদ্ধ নামেরই 
লেশমাত্র উল্লেখ নেই । “অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বার! নিশ্চয় হইতেছে 
যে বেদাস্তসূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই।”৩ বিশেষ করে, 
বেদাস্তের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে গোতম কণাদ জৈমিনি শঙ্কর অদ্বৈত- 
বাদকেই প্রচার করেছেন, কিন্তু ভাগবতেব প্রতিপাদ্য সাকাব গোপীজনবল্পভ । 
এমনকি, ভগবান মনুও বেদের অধ্যাত্বকাণ্ডের অর্থ নিরূপণে বেদাস্তসম্মত 
অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেছেন, বিগ্রহ বা! প্রতিমাকে 
নয়। অবশ্য এক এক অঙ্গের এক এক অধিষ্ঠাত| দেবতার বর্ণনাদানে তিনি 
বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলে বন্দন| করেছেন, এইমাত্র । 

লক্ষণীয়, ভাগবতকে “বেদাস্তসূত্র' রূপে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত- 
প্রতিপাদ্য সাকার 'গোপীজনবল্পভ" শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলে স্বীকার করাও তার 
পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই “ত্রহ্ম সাঁকাব কৃষ্ণমু্তি হয়েন কিন্ত সে আকার 
মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয়” গোস্বামিজীর * এ-উক্তিও রামমোহনের 
নিকট উপহাস্াস্পদ, “পৃথিব্যার্দিভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার 
আছে কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাব উত্তর। শ্রুতি 
স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রতাক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনকার এ কথা সেইরূপ হয় 
যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও শশারুর শৃঙ্গ ইহারেো একটি ২ [৩২] অপ্রাকৃত রূপ 
আছে কিন্ত তাহা কেবল সিদ্ধপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় আর আকাশপুষ্পেরে। 
অপ্রাকৃত এক প্রকার গন্ধ আছে কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের ঘ্রাণগোচর 
হয়। বস্তুত আনশ্খের হস্ত পাদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ 
সকল রূপক করিয়। বর্ণনা হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান 
নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নি'কট কেবল হাস্যাম্পদ হয় কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস 

১. ।গোদ্বানীর সহিত বিচার”, পৃ’ ৫, ২ তন্রেষ ৩ তত্রৈব, ৫১ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতণ্চর্চ! ৫৩৩ 


এ ছুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে 
যে আনন্দের রচিত হস্তপাদাদিবিশিষ্ট মৃত্তি আছেন তাহার বেশ ভূষা 
বস্তু অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববন্তি ও প্রেয়সী 
এবং বৃক্ষার্দি সকল আনন্দের রচিত বস্তুত আনন্দের দ্বিতীয় ব্ৰহ্মাণ্ড হয় অথচ 
আনন্দের কিন্বা ক্রোধাদির ব্রহ্মা্ড দেখা দূরে থাকুক অদ্যাপি কেহো আনন্দাদি 
রচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না।”১ এ থেকেই তার বক্তব্য দীড়ায়, 
প্রতাক্ষসিদ্ধ যে অস্থায়ী পরিমিত সাকার রূপ তাকে ব্যাপক ও নিতাস্থায়ী 
পরমেশ্বর কোনোক্রমেই বলা যায় না।' প্রসঙ্গত তিনি সাকার উপাসনার 
গুরুতর ক্রটি দেখাতে চেয়ে বলেছেন, সাকার উপাসনাবিধির প্রমাণস্বরূপ 
গোপালতাপনী শ্রুত ও ভাগবতকে প্রমাণ করে গোস্বামিজী যেমন “কৃঞ্চকে 
ব্রহ্ম কহেন”, শাক্ত ও শৈবরাও তেমনি আবার অন্ুরূপভাবেই যথাক্রমে 
দেবীসূক্তকৈবল্যোপনিষৎ এবং শতরুত্রী-শিবপুরাণের উক্তি উদ্ধার করে 
ভগবতী শক্তি ও ভগবান শিবকে স্বয়ং ব্রহ্ম বলে থাকেন। কিন্তু সমস্য! এই, 
“অবয়ববিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্ৰহ্ম হইলে । একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ষ। 
নে নানান্তি কিঞ্চন। ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতির বিরোধ হয়।”২ তাছাড়! 
“সাকার ব্রহ্দে"র কল্পনায় নিয়লিখিত শ্রুতিবাক্যেরও বিরুদ্ধত1 অবশ্যম্ভাবী 
“্্হ্মদৃষ্টিকৎকর্ষাৎ ৪ অধ্যায়। ১ পাদ। ৬ সূত্র ॥৮ অর্থাৎ নাম-রূপেতে 
ব্রন্দের আরোপ সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্মে নাম-রূপের আরোপ সম্ভব নয়, কেননা, 
ব্ৰহ্মই সর্বোৎকৃষ্ট । তাই শেষ পৰন্ত রামমোহনের অভি্গিত, রূপরহিতের 
রূপকল্পন। সাধকের হিঁতের নিমিতই কথিত হয়, যেহেতু চাল্পনিক রূপের 
আরাধনায় চিত্রশুদ্ধি হয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় ঘটে । তবে একবার ব্রহ্গ- 
জিজ্ঞাসার উদয়ে কাল্পনিক রূপের উপাসনার আর কোনরূপ প্রয়োজনই 
থাকেন] । 

পরিশেষে ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে রামমোহনের অভিমত অনুসন্ধান কর! চলে । 
গোস্বামিজী বলেছিলেন,“ত্বমেব বিদিত্বাতিষৃত্যুমেতি” শ্রুতিবাক্যের “বিদিত্বা 
শব্দের পর এব-কার নেই, এতেই বোধ হচ্ছে_জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ 
মুক্তি হয়, আবার ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ সম্ভব । উত্তরে রামমোহন 
ভগবদূগীতার উক্তি উদ্ধার করে বলেন, “জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি ন! 1৩ 


১ ‘গোস্বামীর সহিত বিচার’, পৃ" ৬-৫৭ ২ তত্রেষ ৫৯ 
৩ ‘গোস্বামীর সহিত বিচার’, পৃ’ ৬. 


৫৩৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্া 


ভগবদূগীতায় আছে, যে-সকল ভক্ত এইরূপ আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে 
শ্রীতিপূর্বক ভজন! করে তাদের আমি জ্ঞানরূপ উপায় দান করি যাতে তারা 
আমাকেই প্রাপ্ত হয়১। আবার কঠবলী উপনিষদেও জ্ঞানযোগের সাধুবাদ 
প্রচারিত-_যে-সকল ব্যক্তি সেই বৃদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাদের 
শাশ্বতী শান্তি অথাৎ নিতামুক্তি হয়, তদিতরের হয় না।২ মনৃস্থৃতিতেও 
“বল! হয়েছে, আত্মজ্ঞানই-পরম-ধর্ম, তাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানবে, যেহেতু 
আত্ম-জ্ঞানেই মুক্তি ।* 

এইভাবে ভাগবত পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণের সমন্বন্ধ-মভিধেয়-প্রয়োজন 
তত্বকে নস্যাৎ করতে চেয়ে রামমোহন প্রকারান্তরে গৌভীয় বৈষ্ণবীয় 
ধর্মদর্শনকেই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জীর প্রতি তার 
সেই বিদ্রপ স্মরণীয় : 

“প্রণব গায়ত্রী উপনিষৎ মন্বাদি স্মৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগুঢ় হউক কি 
অনিগুঢ় হউক ইহারি প্রমাণে তাহার! [ “ভাক্ত তত্বজ্ঞানীর|” ] জ্ঞানাবলম্বনে 
প্রবৃত্ত হয়েন কিন্তু বেদবিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও ছুটি ভাই ও তিন প্রভু 
এই সকলের সাধকের! কোন্‌ শান্ত্রপ্রমাণে অনুষ্ঠান করেন জানিতে বাসন] 
করি ।”৪ 

অন্যত্ৰ তার অসহিষ্ণুতা অধিকতর তীব্র: “গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রন্ম ও 
চৈতন্তচরিতামৃত যাহার, শব্দব্রহ্ম তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ-"*কেবল বৃথা 
শ্রমের কারণ হয়” | 

রামমোহন নির্মম কৌতুকে ‘তল্তররত্রাকরে'র প্রমাণবলে গৌরাঙ্গ ও তার 
সম্প্রদায়ের উচ্ছেদে অগ্রসর হয়েছেন । এ-গ্রন্থে গণেশ বলেছেন, পত্রিপুরাদুর 
মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধন্ম নাশের নিমিত্ত তিন পুরের স্থানে 


১ “তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে 
তেষামেবান্রকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞান্দীপেন ভাস্বতা ॥” 
২ “্তমাতুস্থং যেহনুপস্ঠাত্তি ধারাস্তেবাং শাস্তিঃ শান্বতী নেতরেষাং।” 
৩ “সর্বেষামপি চেতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। 
তদ্ধ্যগ্রং সর্ববিগ্ঠানাং প্রাপাঁতে হামৃতং ততঃ ॥” 
৪ “চারি প্রশ্নের উত্তর" রামমোহন-গ্রদ্থাবলী, ব* সা* পণ, পৃ' ১২ 
€ “পথ্য প্রদান’, পৃ" ১৩৪ ' 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতু চর্চা ৫৩৫ 


গৌরাঙ্গ, নিতানন্দ, অদ্বৈত এই তিন রূপে অবতীর্ণ হইল, পরে নারীভাবে 
ভজনের উপদেশ করিয়া! ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী ও বর্ণসঙ্করের দ্বার! 
পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়! পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিলেক”?। 

ভ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ২৮৮ বৎসর পরে এই বাঙ লাদেশেই নিষ্ঠাবান 
বৈষ্ণব পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে যিনি একমাত্র “সদ্রপ পরত্রহ্ষে” বিশ্বাস 
স্থাপন করে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে এরূপ অত্বৃতপূর্ব কৌতুক করতে পারেন, 
শ্রীচৈতন্য-সাধনার ধন গোপী-প্রসঙ্গ তার কাছে কৃষ্ণের পরদারাতিমর্ধণের 
সর্বলোকবিরুদ্ধ ইতিবৃত্ত ভিন্ন আর কি'! অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, 
ভাগবত পুরাণেব তথ| কৃষ্ণত ভ্র-গোপীতত্ব-ভক্তিতত্বের বিরোধিতা করে 
রামমোহন যে তর্কজাল বিস্তার করেছিলেন তা শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ বিচারে খণ্ডন 
কর! কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল ন! | উদ্দাহরণত বলা যায়,ভাগবত পুরাণের বিপক্ষে 
এবং নিরাকার ব্রন্দের স্বপক্ষে রামমোহন যে যে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, তার 
প্রতেকাট খণ্ডন করে তবেই শভ্রীজ্জীব গোস্বামী তার ভাগবতসন্দর্ভে ও অনু- 
ব্যাখ্যা সর্বসংবাদিনীতে ভাগবততত্ব, কৃষ্ণতত্ব, তক্তিতন্ত প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়ে- 
ছিলেন। আদলে ভারতবর্ষে তত্বজ্ঞানের উষাকাল থেকেই সাকার-নিরাকার 
তথা ভক্তি-জ্ঞাণ নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক চণে আসছে; কোনোদিনই তার 
নিবৃত্তি ঘটবে না । তবে রামমোহনের দুর্ভাগা, তার সমসাময়িক কালে শ্রীজীৰ 
গোস্বামীর তুলা বৈষ্ণব মনীষী তে! দূরে থাক্‌, তার শিষ্াহুশিষ্তের শিষ্যানু শিষ্য 
হওয়ার যোগাতাসম্পন্ন কোনো গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতই রামমোহনের সঙ্গে 
শাস্ত্রীয় বিতর্কে যোগদ্বান করেননি । তাহলে অনুমান ক্ক যায়, ভাগবত ও 
ভাগবতাশ্রয়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে রামযোহনের বিরুদ্ধ বক্তব্য আরও 
যুক্তিনষ্ঠ তথ্যনির্ভর সৃচাগ্র হয়ে উঠতে পারতো-_শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণের 
প্রত্যত্তরে আত্মরক্ষাতেই তার মতো শাস্ত্র-যোদ্ধার রণকৌশল অপব্যয়িত হয়ে 
যাওয়া ক্ষোভের বৈকী। তবু বলা যায়, দুর্বলতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 
দাড়ালেও রামমোহনের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজীশিক্ষিত 
শব্যভাবধারায় দীক্ষিত বাঙালীর সম্মুখে ভাগবত, কৃষ্ণগোপী ও চৈতন্বদেবকে 
অগ্নিপরীক্ষায় দাড করিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ একদ! বলেছিলেন, “বিরোধ ও 
বাধ। ছাড়া সত্যের পরীক্ষা হতেই পানে না। সতোর পরীক্ষা যে কোনে! 
এক প্রাচীনকালে এক দল মনাষীর কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের 
৮ পান 


৫৩৬ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


মতো চুকেবুকে যায় তা নয়, প্রত্যেক কালের লোকের কাছেই বাধার ভিতর 
দিয়ে, আঘাতের ভিতর দিয়ে, সত্যকে নুতন করে আবিষ্কৃত হতে হবে ।”৯ 
এও তাই। আর সেই অগ্নিপরীক্ষায় উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তমনস্ক মানুষের 
“বাধার ভিতর দিয়ে, আঘাতের ভিতর দিয়ে” ভাগবত তার কৃষ্-গোপীতত্ব 
ও শ্রেষ্ঠ রসিকভাবুক শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে জয়ী হতে পারলে! কিনা, একমাত্র 
সেই আলোচনাতেই বাঙ্লাদেশে ভাগবতচর্চার সতারূপ স্বীকৃত হওয়! সম্ভব । 
এ সতে/র সন্ধানে কোথায় কবে বিদ্যাসাগর বহুবিতকিত 'বাদুদেবচ্রিত, 
লিখলেন কিনা, ব| ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুপ্রাপাতাহেতু ভাগবত পুথি 
দ্রাবিডাদি দেশ থেকে আনিয়ে শ্রীধরটীকাসহ দুইখণ্ডে প্রকাশ করলেন [১৮৩০] 
কিনা, কেন ঈশ্বর গুপ্ত শেষ বয়সে ভাগবতের অনুবাদ শুরু করেন, কিন্তু 
শেষ করে যেতে পারেন না, এ-সব প্রশ্ন অবাস্তর। বস্তুত রামমোহনের পরে 
বাঙলাসাহিত্যের পূর্বোল্লিখিত “চারিচন্দ্রে'র আলোচনাক্রমেই একমাত্র 
ভাগবতচর্চার সতারূপ উদঘাটিত হওয়। সম্ভব! এদের মধ্যে আধার বন্কিম- 
চন্ড্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনেব শাস্বচর্চাব মূলসূত্র ছিল বৃহস্পতি-বচন, 
“কেৰলং শাস্তমাশ্রিতা ন কর্তবো] বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ 
প্রজায়তে 1৮ অর্থাৎ, কেবল শান্ত্রকে আশ্রয় কবে অর্থের নিরূপণ করবে না, 
কেননা তর্ক ব্যতিরেকে শ্বাস্্রার্থ নিকপণ করলে ধর্মহানি ঘটে। আমরা 
বলেছি, রামমোহনের ভাগবতচর্চার এইটিই মুলসূত্র। পরমাশ্চর্ষের বিষয়, 
বহ্কিমচন্দ্রেরও ছিল একেবারে অনুরূপ বিচারসম্মত দৃ'্টিভঙ্গি, অভিন্ন মৃলসূত্র 
আশ্রয়। ধর্মতত্বে গুরু তাই শিষাকে এই সূত্রটি স্মরণ কবিয়ে দিয়ে বলছেন: 
“বিন! বিচারে, খধিদিগের বাক্যসকল মস্তুকের উপর এতকাল বহন করিয়! 
আমরা এই বিশৃঙ্খল।, অধৰ্ম্ম এবং দুদশায় আসিয়া পঙ়িয়াছি। এখন আর 
বিনা বিচারে বহন কর! কর্তব্য নহে ।-..নহিলে আমর! চন্দনবাহী গর্দভের 
অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভাঁরেই পীড়িত তইতে থাকিব--চন্দনের 
মহিমা! কিছুই বৃঝিব না 1২ 

বস্তুত তিনিও শাস্ত্কে “প্রণপাতেন পরিপ্রশ্নেন* সেবা করেছেন । 'কৃষ্ণ- 
চরিত্র’ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুভাষণটি মনে পড়বে : “যাহ! বিশ্বাস্ম তাহাই 
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*১ জর" ‘গোরা!’ উপন্ঠাদে পয়েশবাবুর উক্তি, রবীন্ত্র-রচনাবলী, বি* ভা” ৬ খণ্ড, পৃ ৫০৭ 
২ খ্ধর্মতত্ব’, বন্ধিম রচনাবলী, সা’ স' পৃ’ ৬৬৫ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৩৭ 


শাস্ত্র, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাত্য নহে”১ ॥ অধ্শ্য রামমোহনের বিচারবুদ্ধি 
অঙ্গীকার করলেও, মনে রাখ] দরকার, ভারতীয় ভক্তিধর্মের সনাতন 
বিশ্বাসবাদই বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্রয়ভূমি | প্রমাণস্বরূপ কৃষ্ণচরিন্দের উপক্ষেমণিকায় 
তার সেই বিখ্যাত ঘোষণাবাক্যই উপস্থিত আছে :* 

“কৃষ্ণন্তু ভগবান্‌ স্বয়ং'**আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া ঢ 
বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার 
সে বিশ্বাস দু়ীভূত হইয়াছে ।”২ 

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন; একজন গোভীয় বৈষ্ণবের মতোই 
বঙ্কিমচন্দ্র ভাগবতের এই গ্রুবপদ আশ্রয় করেছিলেন । তার ভাষায় £ 

“কিন্তু ইহার! ভগবান্কে কি রকম ভাবেন ? ভাবেন, ইনি বালো চোর-_ 
ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক_-অসংখা 
গোপনারীকে পাতিত্রতা ধর্ম হইতে ভ্রষ্ঠ করিয়াছিলেন ; পরিণত বয়সে বঞ্চক 
ও শঠ _বঞ্চনার দ্বার এোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি 
এইরূপ 1? 

“ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বণিত হইয়াছে, 
তাহা! জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, মামি পুরাণ ইতিহাসের আলোচন! 
করিয়াছি । তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কষ্চসম্বন্ধীয় যে সকল পাপো- 
পাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে 
পারিয়াঠি |।”৪ 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের * কাছে কৃষ্ণের যে-এঞ্জলীলার শ্রব' শীর্ভন-অনুস্মরণ 
পরম-পাপহারী, বাঙ্কমচন্ট্রের কাছে তাই “পাপোপাখ্যান»* এবং পুরাণাদি 
বিচার করে তিনি জানতে পেরেছেন, ত! সবই “অমূলক” । বস্তুত এইখানেই 
তার ওপর জয়ী হয়েছে শ্রীষ্টায় নীতিশাসিত যুগমানস, এখানেই জয়ী হয়েছেন 
রামমোহন রায়। নতুবা রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বঙ্গীয় ধর্মসংস্কৃতির 
ধারাবদল হয়ে গেছে আমুল। তাই দেখি, রামমোহনের পক্ষা যখন বেদাস্ত- 
প্রতিপাগ্য ধর্ম, বন্ধিমচন্দ্রের তখন অনুশীলন তত্ব। একজন ও্পনিষদিক 
আবেষ্টনে ভারতাত্মার পুনর্জন্ম অনুধ্যান করেছিলেন, অন্যজন পৌরাণিক 


১ ‘কৃষ্ণচরিত্র', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী” ৯ম খণ্ড থ', পৃ" ৪৪৭ 
২ 'কৃঞ্ণচরিত্র' ১ম খণ্ড, উপক্রম ণিকা, বন্কিমরচনাবলী, সা* সণ পৃ* ৪০৭ 
৩ “কৃষচরিত্র', ১ম খণ্ড, সা" সণ পৃ ৪০৭ ৪ তত্রৈব 


৫৩৮ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


প্রতিবেশে ভারতধমের করোছলেন পুনরুজ্জীবন সাধন । একজনের তন্তরপ্রীতি 
ও অন্যজনের কৃষ্ণপ্রীতি পরস্পর বিপরীতকোটিতে অবস্থান করে উনবিংশ 
শতাব্দীর বঙ্গ-ধর্মসংস্কৃতির ভারসামা রক্ষা করেছিল। রামমোহন তাই যখন 
সাকারব্রহ্মকে উচ্ছেদ করতে উৎস্থক, বঙ্কিমচন্দ্র তখন ঘোষণ। করেন, “আমি 
নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বপিয় দু বিশ্বাস করি”। কৃষ্ণ এবং চৈতন্যকে 
উপহাস কবে প্রকারাস্তরে বাঙলার টৈষ্তবীয় ধর্মদর্শনকে যখন রামমোহন 
নস্যাৎ করতে চান, বঙ্কিমচন্দ্র তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের নবমূল্যায়ন কবে 
বঙ্গভূমিতে তাদেব শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসান। বিস্ময়ের কথা, ষোডশ 
শতাব্দীর বাঙ্‌লাদেশে চৈতন্-ভাবান্দোলনেব প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি 
সর্বপ্রথম বহ্কিমচন্দ্রই আকর্ষণ করে বলেছিলেন : 

“আজ পেত্রার্, কাল লুখর, আজ গ্যালিলিও» কাল বেকন, ইউরোপের 
এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগেণাচ্ছ্াস হইল । আমাদিগেরও একবার সেই দিন 
হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চেতন্যচন্দ্রোদয় ; তার পর রূুপসনাতন 
প্রভৃতি অসংখ্য কৰি ধর্ম্মতত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, 
গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপর-গামিগণ। আবার বাঙ্গাল! 
কাবোর জলোচ্ছাস। বিগ্ভাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পুর্ববগামী। কিন্তু 
তাহার পরে চৈতন্যের পরবন্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা 
অপরিমেয় তেজ্বিনী, জগতে অতুলনীয়! ; সে কোথা হইতে ?”?৯ 

শুধু মধাযুগীয় বাঙলার রেনের্সাম বা নবজাগরণের পটভূমিকাতেই নয়, 
ভারত-ইতিহাসের বিপুল পরিপ্রেক্ষিতেও চৈতন্বদেক্েব বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
স্থান নির্ণয় করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, পক্ষান্তরে উন্যুক্ত রণস্থলে রামমোহনকে 
করেছেন মুক্ত-কৃপাণবিদ্ধ : 

«***কুটততৃময়ঃ নির্ববাণবাদী, অহিংসাত্ম।, দুর্ব্বোধা ধর্ম, শাকাসিংহ এবং 
তাহার শিল্তগণ সমগ্র ভারঙবর্ধকে-_ গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, 
উদ্দাসীন, ব্রাহ্মণ, শূৃত্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় 
ছিল না? শঙ্করাচার্যা সেই দৃঢ় বদ্ধমূল দিগ্থিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত 
করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্কে শেবধর্ম শিখাইলেন-লোকশিক্ষার কি 
উপায় ছিল ন1? সে দিনও ঠৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণৰ করিয়। 
আসিয়াছেন । লোকশিক্জার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, 
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১. শ্ৰাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খ*, পৃ* ৩৩৯, সা* স 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৩৯ 


রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ 
ব্রাহ্মধৰ্ম্ম ঘুষিতেছে। কিন্তু লোকে তো শিখে না । লোকশিক্ষার উপায় ছিল, 
এখন আর নাই ।”* 


প্রকৃতপ্রস্তাবে, রামমোহনের জীবনবোধ বাঙালীর বিশিষ্ট ধর্মসংস্কাতির 
প্রায় সহশ বৎসরের এঁতিহোর কিঞ্চিৎ বিরোধী হওয়ায়, বিশ্ববোধের মহৎ 
চৈতন্যে উদ্ৰিক্ত হয়েও সর্বাংশে জনগণের গ্রহণযোগা হয়ে ওঠেনি । পক্ষান্তরে 
বঙ্কিমচক্দ্রের জীবনদর্শন আধুনিক প্রতীচোর আরোহপদ্ধতির প্রগতি-লক্ষণাত্রাস্ত 
হয়েও শেষ পর্যন্ত বাঙালীর মানস-প্রবণতারই একাস্ত অনুকূল হয়ে উঠেছে । 
ফলত, রামমোহনের আবেদন যখন “একঘরে” মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 
সীমাবদ্ধ থাকে,বক্কিমচন্দ্রের আহ্বান তখন কোটি কম্ুক্ে নববিশ্বাসের সংগীত 
হয়ে ওঠে। রামমোহনের সুদৃঢ় কৃষ্ণ-নেতিবাদের সৌধমূল চূর্ণ করে এত সহজে 
তাই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-অস্তিবাদের বিরাট ভাস্কর্য নির্মাণ করতে পেরেছেন 
রামমোহন-আদর্শবা। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই অপূর্ব নিমিতির দিকে তাকিয়ে 
সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, “বিচারের লোঁহাস্ত্রদ্বার! শাস্ত্রের মধা হইতে কাটিয়। 
কাটিয়া কুঁদিষ! কুঁদিয়া মহত্তম মনুম্যোর আদর্শ অনুসারে দেবতা -গঠনকার্ধ”২। 
মনে পড়ে, একেবারে প্রথম যৌবনে এই র্রব।ন্্রনাথই মধুসূদনের বিরুদ্ধে 'মহত 
চরিত্র বিনাশে'র অভিযোগ এনেছিলেন৩। রামমোহনের বিরুদ্ধেও অনুরূপ 
অভিযোগ আনা সম্ভব। তিনিও এদেশে “সর্ববযাপক"* কৃষ্ণ ও সকল 


১ “লোকশিক্ষা, তত্রৈবু, ৩৭৭ 

২ “বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্ররচনাবলী, বি* ভা", ৯ম থ” পৃ" ৪০৫ 

৩ সহসা যখন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজা অধিকাৰ করিয়! বসেন, মনুষাচরিত্রের 
উদার মহত্ব তাহাদের মনশ্চক্ষের সন্মুখ অধিষ্ঠিত হয, তখন তাহার! উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়। সেই 
পরমপুরুষের প্রতিম! প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিতে থাকেন। সে মন্দিরের 
ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। 
সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিঙিত হন তাহার দেবচাবে মুগ্ধ হইয়া, পু৭)কিরণে অভিস্ুত হইয়। 
নানা দিগ দেশ হইতে যান্ার! তাহাকে প্রণাম করিতে আসে ।......কৰি কোন্‌ মহৎ কল্পনার বশবন্তী 
হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ? কবি বলেন ; I despise Ram and 
his rabble । সেটা বড়ে। যশের কথা নহে ”। “ দঘনাদবধ কাব্য, সমালোচন', অচলিত সংগ্রহ, 
২য় খণ্ড, বি" ভা", পৃ*৭-৮০ 

৪ “বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। খ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে 
কৃষ্ণের পুজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে 


৪ ভাগবত ও বাঙলাসাহিত্য 


বাঙালীর পরম “আপনার”? শ্রীচৈতন্যকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন । 
বস্ছিমচন্দ্র বাঙালীকে আবার তার কৃষ্ণচরিব্র চৈতন্যচরিত ফিরিয়ে দিয়েছেন | 
মুহূর্তে প্রশ্ন উঠবে, সেইসঙ্গে ভাগবতীয় গোপীপ্রেমকেও কি তিনি নবমুলো 
ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন ? প্রশ্নটির উত্তরদানে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনসাধনার 
গভীরে একবার প্রবেশ করতে হবে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসাধনাকে ছুটি পর্বে বিভক্ত করা চলে । প্রথম পর্ব 
শিল্পীর ইতিহাস, দ্বিতীয় পর্ব সাধকের ইতিবৃত্ত । ১৮৬৫ সনে ছুর্গেশনন্দিশীর 
সহযাব্রায় শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। দশ বৎসরের একটানা 
ইতিহাসের পর কমলাকান্তের পত্রাংশের শেষাংশ থেকেই শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের 
পরিচিত রূপাবয়বের মধ্যে আর এক নূতন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম প্রত্যক্ষ করি । 
বস্তুত কমলাকাস্তেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসন্ধির সংকট তীব্র। “বুড়া বয়সের 
কথা*য় তারই ইংগিত £ “আজিকার বর্ষার দুর্দিনে--আজি এ কালরাত্রির শেষ 
কুলগ্নে,;_এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে, আমায় আর কে 
রাঁখিবে ?”২ আবার “কৃষ্ণচবিত্র” গ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ তথা ভাগবত- 
বিখ্যাত কালিয়দমনের রূপকার্থ বিশ্লেষণে লেখক যেন তার আত্মমানসের এই 
সংকট মোচনেরই অন্তরঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন, “এই কলবাহিনী 
কৃষ্ণসলিল! কালিন্দী অন্ধকারময়ী কালশ্রোতত্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর 
আবর্ত আছে। আমর! যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই 
কালক্রোতের আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুগ্যশত্র সকল এখানে লুক্কায়িত 
ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় 
অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ব্রিবিধ- 


moanssdusousunnsivonvnnal 


কঞ্চনাম। কাহারও গায়ে দিব!ব বসতে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ । কেহ কৃষ্ণনাম 
না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম ন! লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন 
না; ভিথারী “জয় রাধে কৃষ্ণ” না বলিয়! ভিক্ষ। চায় না । কোন ঘৃণার কথা শুনিলে “রাধে কৃষ্ণ ! 
বলিয়া আমরা ঘৃণা! প্রকাশ করি; বনের পাখি পুষিলে তাহাকে “রাধে কৃষ্ণ” নাম শিখাই। কৃষ্ণ 
এদেশে সর্ধবব্যাপক 1” কৃষ্ণচূরিত্র, ১ম খ', উপক্রমপিকা, সা" স, পৃ" ৪ 

১ "আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তে। চৈতগ্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তে বিঘাকাঠার মধ্যেই 
বান করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানৰকে আপনার করিয়াছিলেন । তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে 
বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্সযী করিয়া তুলিয়াছিলেন।” 'চিঠিপত্র', রবীন্দ্র-রচনাবলী, বি’ ভা’, ২য় খণ্ড, 


পৃ" ৫২৮ 
২ “বুড়া বয়সের কথা”, সা' স', পৃ" ১** 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চ৷ ৫৪১ 


ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মুল, তাহ! হইলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটি 
ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহ1 ভাবিলে, ইহার 
সহ ফণা । আমর! ঘোর বিপদাবর্তে এই ভূজঙ্গমের বশাভূত হইলে 
জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়াস্তর নাই। কৃপা 
পরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলি৩ করিয়া মনোহর মুত্তিবিকাশ- 
পূর্বক অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়] সুখে 
সংসার যাত্র। নির্বাত করে। করালণাদিনী কালতরঙিণী প্রসন্নসলিল। হয়। 
এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদ্দিনী কালুস্রোতস্বতীর আবর্তমধ্যে অমঙ্গল- 
ভুজঙ্গমের মন্তকারঢ এই অভয়বংশীধর মুত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব সৃষ্টি । যে 
গড়িয়! পূজ! করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়৷ উপহাস করিতে সাহস 
করিবে 1”১ 

“কৃষ্ণসলিল! ভীমনাদিনী কালশ্রোতস্বতীর আবর্তমধ্যে অমঙ্গল-ভুজঙ্গমের 
মন্তকার্গ এই অভযবংশীধর”" কৃষ্ণমুতিই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনগ্রন্থের এক 
অলিখিতপূর্ব অভিনব অধ্যায়ের সূচনা! করেছে । বঙ্কিম-মানসের এই উৎক্রান্তি 
শুধু অনায়াস আত্মসমর্পণেই সম্ভব হয়নি, এর অন্তরালে রয়েছে বঙ্কিমচন্ত্রে 
সারাজীবনের অবিরাম বিক্ষত অন্বেষণ। ধর্মতত্ত্ব’ গ্রন্থে ‘গুরু'-২দ্মবেশী 
বঙ্কিমচন্দ্র তারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দান করে বলেছেন £ “ “এ জীবন লইয়] 
কি কবিব?” “লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহাঁরই উত্তর 
খুঁজিয়াছি।-**জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপপাত করিয়া পরিশ্রম 
করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের জন্য এইটুকু শি শিয়াছি যে, সকল 
বৃত্তির ঈশ্বরানুবন্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই । “জীবন 
লইয়| কি করিব।” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। খহাই যথার্থ উত্তর, 
আর সকল উত্তর অযথার্থ।৮২ 

বঙ্কিম-জীবনবেদের সারাংসার এই ‘অনুশীলন ধর্ম” । আবার শারীরিকী, 
জ্ঞানার্জনী, কার্ধকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী এই চতুবিধ বৃত্তির উপযুক্ত স্ফুতি, পরিণতি 
এবং সামঞ্জস্যে যে-অনুণীলন ধর্ম তত্বরূপে প্রতিফলিত, কষ্ণচরিত্রে তাই দেহ- 
নিদি | করণীয় এই অনুশীলন ধর্মেরই তত্বালোকে বঙ্কিমচন্দ্র রাসলীলা 


১  কুচরিত, ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত স', বন্ধিম রচনাবলী, পৃ ৪৫২ 
২ “ঈশ্বরে ভক্তি', ধর্মতত্ব, বঞ্চিম রচনাবলী, সা" স" পৃ" ৬২২ 
৩ ৭.*এঅনুশীলন ধর্মে যাহ! তত্বমাত্র। 'কিফচরিত্রে' তাহা দেহবিশিষ্ট । অনুশীলনে যে আদর্শে 


€৪২ ভাগবত ও বাঙলামাহ্িত 


ও গোপীপ্রেম ব্যাখা! করে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্্‌লাদেশে ভাগবতচর্চার 
ইতিহাসে এক নব দিগন্ত উদঘাটিত করেছিলেন। তার মতে, প্তত্বাত্মক 
রূপকই রাসলীল।” | সেই তত্ব আর কিছু নয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিরই বিকাশ 
মাত্র। বহ্কিমচন্ড্রের বক্তবা ছিল, প্রাচীন ভারতে স্ত্রীদের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ । 
স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গও কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাদের বিশেষ অধিকার | 
ভক্তি হলে। ঈশ্ববে পরানুরক্তি । এই পরানুরক্তি বা অনুরাগ নান! কারণে 
জন্মাতে পারে, কিন্তু “সৌন্দর্ষের মোহঘটিত যে অনুরাগ” তাই “মনুষ্যে 
সর্বাপেক্ষা বলবান্‌্”। আর সেই সৌন্দর্যের মোহঘটিত সর্বাপেক্ষা বলবান; 
অনুরাগই রাসে প্রকটিত, কেননা “অনন্ত স্বন্দরের সৌন্দর্ধোর বিকাশ ও 
তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা ন! হউক, স্ত্রী জাতির জীবন সার্থকতার 
মুখা উপায়। এই তত্বাত্মক রূপকই রাসলীল11” স্মরণ করা যায়, রাস- 
লীলার “তত্বাত্বক রূপক” বিশ্লেষণে তিনি জীবাত্ব। ও পরমাত্বার অভেদ জ্ঞানের 
প্রসঙ্গটিও তুলেছিলেন, “মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে বায়িত 
করিয়াও ইহ! পাইয়া উঠেন না। কিন্ত এই জ্ঞানহীন1 গোপকন্যাগণ কেবল 
জগদীশ্ববের সৌন্দর্যোর অনুরাগিণী হইয়া (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছ্ি, তাহার সৰ্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়। ঈশ্বরে বিলীন হইল ।”১ “বলা বাহুল্য, এ-তত্ব তিলমাত্র সাম্প্র- 
দায়িক সম্মতি লাভ করবে না। এমন কি, রাদলীলায় বঙ্কিমচন্দ্র যে-মুর্তিমান 
অনন্ত-স্সোন্দর্য ও অনস্ত-সৌন্দর্ষগ্রাহিণী বৃত্তির বিশুদ্ধ বিকাশ লক্ষ্য করেছেন, 
তা অদীক্ষিত সম্প্রদায়েও রূপকপ্রিয় আধুনিক মনের একান্তই কাব্যরসবিলাস 
ছাডা আর কিছু বলে পরিগণিত হবে না । কিন্তু এতৎসত্বেও লক্ষ্য করার বিষয় 
এই,বাসলীল! যখন রামমোহনের জ্ঞানবিশ্বাসমতে “সর্বলোকবিরুদ্ধ পরদার]- 
ভিমর্নণ,, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তখন তা “ঈশ্বরোপাসন।” | বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকঠে 
ঘোষণা করেছিলেন, “সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীল! অতি অশ্লীল 
ও জঘন্য বাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত 
করিয়াছে । কিন্তু আদে। ইহা! ঈশ্বরোপাসন1 মাত্র” । অনস্তহন্দরের 
সৌন্দর্ঘের বিকাশ শধ। অনুগীলন-ধর্মের আরোপ যাই করুন ন! কেন, 


উপস্থিত হইতে হয়, কুষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্র সেই আদর্শ ।” 'কৃক্চরিত্র'ঃ ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত 'প্রথম 


ভাগ'-এর বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য 
১ ধর্সতত্ব'। ২৭ শ অধ্যায় . ২ তত্রৈব 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা টি 


বঙ্কিমচন্দ্র রাসলীলাকে ‘উপাসনা’ই জ্ঞান করেছেন, “সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ” 
নয়। এইখানেই উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
বাঙালী মানসে গোপীপ্রেমের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়েছে। অবশ্য এটি 
পুনরুদ্ধারের একেবারেই প্রথম পর্ব বলে, তাতে সামাজিক মাহৃষেও দ্বিধা- 
দৌর্বলাও কম নেই । কৃষ্ণজীবনে গোগীপর্বকে নিয়ে বিশেষত বঙ্কিমচন্জের 
ংকটের প্রশ্নটও উত্থাপন না করলে সত্যরক্ষা/ হবে না। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র 
স্বীকার করেছেন বটে, কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীর সম্বন্ধ “অতিশয় গুরুতর?” তত্ব, 
কিন্তু সে-তত্তের গভীরে প্রবেশে সবদা যে সমান সাহসী হয়েছেন, 
এমন নয়। তাই দেখি, মহাভারতের সভাপর্বে দ্রৌপদা-কৃত কৃষ্ণস্তবের 
কোনো কোনে! পাঠে যে “গোপীজনপ্রিয়” কথাটি আছে, তার 
ব্যাখ্যায় তাকে বলতে হয়, “গোপ থাকলেই গোপী থাকিবে। 
কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর মাধুর্যাময় এবং ক্রীডাশীল বালক ছিলেন, এজন্য 
তিনি শোপগোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন | "অতএব এই “গোপীজনপ্রিয়? 
শব সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রাজনহ্থলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না1”১ 
অথব। রাঁসবর্ণনায় ‘রতি’ শব্দটিকে সর্বদাই ক্রাভার্থে ব্বহাব করতে হয়, 
এবং বলতে হণ বিঞুপুরাণেই প্রথম রাসলীলার যে-উল্লেখ পাই, তা “নির্দোষ 
ক্রোড1” যুবক-যুবতীর একত্রে নৃত্য কবায় “ধর্মতঃ” কোনো! দোষ ঘটে না, 
সেই সঙ্গে এও জানাতে হয়, “ভাগবতোক্ত রাস বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংণের 
রাসের ন্যায় কেবল নৃতাগীত নয়। যে কৈপাসশিখরে তপস্বী কপদ্দীর 
রোষানলে ভস্মীভূত,সে ব্লন্দাবনে কিশোর রা'দবিতারীর পদ” ণয়ে পুনজ্জীবনার্থ 
ধুমিত। অনঙ্ক এখানে প্রবেশ করিয়াছেন ।”২ বলা বাঞ্লা, ভাগবতীয় 
বাসে অনঙ্গদীপনের এই বঙ্কম-উথাক্তি প্রসঙ্গ টাঞ্চাকার শ্রীধরস্বামীর 
ণ“কন্দর্পবিজয়” কাব্যরূপে ভাগবত-বর্ণনার একেবারেই বিপরীতকোটিতে 
দাঁভিয়ে আছে। কিন্তু প্রশ্ন সেখানে নয়, অন্যত্র । বিষ্ণুপুরাণে বণিত রাস 
কি শুধুই তথাকথিত “নির্দোষ” নৃতক্রীড়া ? বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদে বিষ্ণু- 
পুরাণের প্রাসঙ্গিক তিপটি শ্লোক স্মরণ কর] যায় £ “এক গোপী নর্তনজনিত 
শ্রমে শ্রান্ত হইয়! চঞ্চলবলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাহুলতা৷ মধুসুদনের স্বন্ধে স্থাপন 
করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোগ। ₹ৃষ্ণগীতের স্ততিচ্ছলে বাহুদ্বারা 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুসৃদনকে চুম্বিত করিল। 


কৃষ্ণের ভুজদ্বয় 
ae ১ “কৃষ্চরিত্র। বন্ধিম রচনাবলী, সা" সণ, পৃ" ৪৫৪ ২ তত্রৈব, পৃ" ৪৬৪ 


৫68 ভাগৰত ও বাঙলাসাহিত্য 


কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত হইয়! পুলকোদগমরূপ শত্তোৎপান্দনের 
জন্য ষ্বেদান্থুমেতত্ব প্রাপ্ত হইল ।”৯ এ কি যুবক-যুবতীর মণ্ডলাকারে “নির্দোষ” 
নৃত্যক্রীডা মাত্র? বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, “ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও 
নাই??? আসলে সমাজশিক্ষক বন্ধিমচন্দ্রের পক্ষে দেহগেহবিপ্মারী সমাজ- 
শৃঙ্খলছিন্নকারী নিরুপাধি গোপীপ্রেমকে স্বরূপে অবিকৃত রেখে সর্বান্তঃকরণে 
মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই কোথাও রূপকের অন্তরাল রচনা করতে 
হয়েছে, কোথাও তথাকে সরলীকৃত করতে হয়েছে; আবার যা তার 
আরোপিত-তত্বের বিরুদ্ধ তাকে সরাসরি অধ্বীকারও করতে হয়েছে কোনো 
না কোনো ছলে। কিন্ত সমাজশিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র যাই বলুন, শিল্পী তথ! 
রসিক-ভাবুক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । তাই ভাগবতের দশম স্কন্ধে 
একবিংশতি অধ্যায়ে প্রকাশিত গোপীদের পূর্বরাগ প্রসঙ্গে শেষোক্ত বঙ্কিম- 
চন্দ্ৰই বলতে পারেন, “পূর্ববান্ববাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন ।”২ বন্ত্রহরণেব তুল্য “আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ” বিষয়েরও উল্লেখে 
বলতে পারেন তিনি : “অভ্যন্তবে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহিত আছে। 
হরিবংশকারের ন্যায় ভগবতকার বিলাসপ্রিয়তা দোষে দুষিত নহেন। 
তাহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগুট ও অতিশয় বিশুদ্ধ ।”৩ অভিপ্রায় আর কিছু 
নয়, “গোপীগণের কৃষ্ণে সর্বার্পণ” : “স্ত্রীলোক, যখন সকল পবিত্যাগ করিতে 
পারে, তখনও লজ্জ। ত্যাগ করিতে পারে না। ...এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে লঙ্জাও 
অপিত করিল। এ কামাতুরাব লজ্জার্পণ নহে--লজ্জাবিবশার লজ্জার্পণ !”* 
সমাজ শিক্ষক বন্ধিমচন্দ্রের ওপব রসিক-ভাবৃক বঙ্ষিমচন্দ্রের জয় এইভাবেই 
সুনিশ্চিত হয়েছে। আর কৃষ্ণচক্িত্রের সম্পূর্ণতা সাধনে গোপীপ্রেমেব মূল্যও 
হয়েছে স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্রেব ভাগবতচর্চারও এটিই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ 
হাফল বলে আমাদের বিশ্বীস। নতুবা ভাগবতে কৃষ্ণের অন্যান্য ব্রজলীল! 


১ “পরিবর্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়ল!পিনীম্‌। 
দদে| বাহুলতাং স্বন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ 
কাচিৎ প্রবিলনদ্বাঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্‌। 
গোগী গীতন্তত্ব্যাজনিপুণামধুত্দনম্‌ ॥ 
গোপীকপোলসংগ্লেষমভিপত্য হরেভুজৌ। 
পুলকোদগমশস্যায় বানু খনতাংগতে) 1” ৰিষ্ণু ৫1১৩।৫২--৫৪ 
২ “কৃষ্ণ চরিত্র, বন্ধিম রচনাধলী, সা" স', পৃ" ৪৬১ 
৩ তটব্রব, পৃ’ ৪৬২ ৪ তত্রৈব, পৃ* ৪৬৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা &৪৫ 


সম্বন্ধে বক্ষিমচন্দ্রের মূলত লঘুচপল ক্রুত মস্তব্যগুলিতে আমাদের বিশেষ 
আস্থা নেই। 

আমরা জানি, কৃষ্চরিত্রের সর্বাদি ‘এতিহাসিক সমালোচক’ হিসাবে 
স্বাধীন মনুষ্তবুদ্ধির তিনটি প্রধান সৃত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র তার সারস্বত-অভিজ্ঞার 
অঙ্গীভূত করেছেন: 

“১ | যাহা প্ৰক্ষিপ্ত বলিয়! প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব । 

২। যাহ] অতিপ্রকৃত, তাহ। পরিত্যাগ করিব। KR 

৩। যাহা প্ৰশক্ষিপ্ত নয়, বা অত্িপ্রকৃত নয়, তাহ! যদি অন্য প্রকারে 

মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব ।”+১ 

ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের বিভিন্ন ব্রঙ্গলীলাও এই তিনটি সৃত্রবলে 
পরীক্ষিত। তারই কিছু কিছু উদাহরণ “কৃষ্ণচরিত্র' থেকে সংকলিত 
হলো : 

১ পুতনাবধ £ “আমরা যাহাকে “পেঁচোয় পাওয়া” ব'ল, সৃতিকাগারস্থ 
শিশুর সেই রোগের নাম পৃতন1 | সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত 


স্তন্পপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই 
পৃতনাবধ 1১ 


২ শকটভঙগ : “খথ্েদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার শকটভঞ্জনের একটা 
কথ! আছে । এই কৃষ্ণকৃত শকটভঙ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নুতন সংস্কার 
মাত্র হইতে পারে | 

৩ মাতৃক্রোড়ে ক্রষ্ণের বিশ্বস্তরমুর্তি-ধারণ-__“ভাগব"* কারেরই রচিত 
উপন্যাস বোধ হয়|” 

৪ তৃণাবর্ত : “চক্রবাু মাত্র ।” 

৫ মুত্তিকাভক্ষণ ও বিশ্বরূপদর্শন : “***কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস ।” 

৬ ননীচুরি: “কথাটাই অমূলক ৷” 

৭ যমলার্জুন ভঙ্গ : “অর্জুন বলে কুরচি গাছকে ; যমলাজ্জুন অর্থে জোড়! 
কুরচি গাছ। '''যদি চারাগাছ হয়, তাহ! হইলে বলবান্‌ শিশুর বলে এরূপ 
অবস্থায় তাহা ভাঙিয়! যাইতে পারে ।” 

৮ দামোদরলীল! ব! রজ্জুবন্ধন : “দংনর দ্বার! ষিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, 


nunuohadunnesesten 


১ ‘কৃষ্চচরিত্র', বন্ধিম রচনাবলী, সা" সঃ. পৃ ৪৩৬ 
৩৫ - 


৫৪৬ ভাগবত ও বাঙশ্াসাহিত্য 


দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামট! প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়! 
ভাগবতকার দড়ি বাধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি ?”'* 

৯ বৎসাসুর, বকাদুর এবং অঘাসুর বধ £ “ইহার একটিরও কথ! বিষ্ণু- 
পুরাণে ব। মহাভারতে, এমনকি হরিবংশেও পাওয়। যায় না। ত্বতরাং 
অযৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য 1৮২ 

১০ ব্রহ্মমোহনলীলার তাৎপর্য: “ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিম! বুঝিতে 
অক্ষম ৷” 

১১ অনন্তব কালিয়দমনলীল : “কেবল উপন্যাস নহে - রূপক । 
রূপকও অতি মনোহর |” এই “মনোহর রূপকে’”’র সঙ্গে বঙ্কিম-মানসের 
অন্তরঙ্গ যোগটিকে আমরা পূর্বেই পরিশ্ফুট করে তুলেছি । সেখানে দেখেছি, 
কালিন্দী হয়েছে ‘কালস্রোতস্বতী’, তার 'ভয়ানকাবর্ত' হয়েছে কালশোতেরই 
দ্ুঃসময়ের বা বিপৎকাঁলেব আবর্ত, কালিয় ‘অতি ভীষণ বিষময় মনুস্তুশক্র” 
তার সহস্র ফণা ‘অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ” আর কৃষ্ণ--অমঙ্গল-পদদলনকারী 
জগৃাদীশ্বর” | 

১২ গোবর্ধনধারণ তথ ইন্দ্রপূজার তাৎপর্য বিশেষ উল্লেখযোগা £ “এই 
জগতের একই ঈশ্বর । ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়৷ কোন দেবতা 
নাই। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে, তাহাব পর রক্‌ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া 
যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ণ করেন । বর্ণ করে কে? যিনি সর্ববকর্তা, 
বিধাতা? তিনিই বৃষ্টি করেন,__বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক্‌ বিধাতা কল্পনা করা 
বা বিশ্বাস করা যায় 52 

বল! বাহুলা, উপাঁর-উক্ত লীলাপর্যায়ের আলোচনায় স্থানে স্থানে 
বঞ্চিমচন্দ্ lai সম্বন্ধে এতিহাসিক গবেষণার মুল্যবান সূত্রনির্দেশ 
করেছেন। কিন্তু অধিকাঁংশস্থলেই দ্রুত মন্তব্যের অবশ্যম্ভাবী বিপদসন্তাবনাও 
রয়েই গেছে প্রসঙ্গত একটি মাত্র উদাহরণযোগে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত 
হতে পারে। ইতিহাসাদির পৌর্বাপর্য আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র যথাক্রমে 
মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবতের পুতনা-বৃত্তান্তের বর্ণন। দিয়েছেন 
এইভাবে, “মহাভারক্ষে পৃতন! শকুনি”, বিষ্ণুপুরাণেও “পুতন। শকুনি”, আবার 
হরিবংশে প্পৃতন! মানবী বটে।” কিন্তু “সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া 
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ব্রজে আসিল” । পরিশেষে ভাগবতে “পূতন! রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, 
মানবীও নহে। সে ঘোররূপা রাক্ষপী 1” বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদশিত এই পৌর্বাপর্য 
একমাত্র সুক্ম ইতিহাসচেতনারই ফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু মহাভারতের 
পূতনা-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তিনি যে আমাদের নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌছে দিতে 
পারেননি, এই সঙ্গে সে-কথাও বলা দরকার | মহাভারতের সভাপর্বে চত্বারিংশ 
অধায়ে চতুদ্শ শ্লোকে শিশুপাল কৃষ্ণের পৃতনাবধের উল্লেখ করে ধিক্কার 
দিচ্ছেন: “গোত্রঃ স্ত্ীঘ্ষশ্চ সন্ ভীষ্ম তদ্বাক্যাদৃযদি পৃজাতে । এবসভূতশ্চ যে! 
ভীম্ম কথং সংশ্রবমর্থতি*_ হে ভীম্ম, আমার ধারণা তোমার উপদেশেই পাগুব- 
গণ কৃষ্ণের পূজ। করছে। কিন্তু যে-কৃষ্ণ গো-হত্য! ও স্ত্রা-বধ করেছে সে কি 
পাধুসংসর্গ লাভের যোগ্য 1__বল| বাহুল্য, পূতন! এখানে শকুনি মাত্র নয় । 
উপরন্তু বৎসাদুর প্রসঙ্গ মহাভারতে নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের এ-সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হয়ে 
যাচ্ছে। অতএব ভাগবতবব্যাখ্যায় তার অস্থিরতা, কটুকাটব্যজনিত চপলতা! 
বা যুংক্তর যথাঁযোগাতা« অভাব ঘটেছে, আমাদের এরূপ মন্তব্যের কারণ আর 
অস্পষ্ট থাকছে না। বস্তুত আমাদের বিশ্বাস, ভাগবতব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 
এঈ কৃষ্ণবালালীল! সংক্রান্ত অধিকাংশ ঘটন! বর্জনের প্রবণতার মুলে আছে 
বঙ্কিমযুগের পুবাণগ্রহণ-পদ্ধতিরই বৈশিষ্ট্য । তারই পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের 
‘পঞ্চভূত’ গ্ৰন্থে সমীরের জবানবন্দীতে £ 

“সমীর কহিল- ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম 
ঘটিতেছে। বঞ্ষিমের কৃষ্চচরিত্র তাহার একটি উদাহরণ । বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা 
করিবার এবং কৃষ্ণপূজ। প্রচার করিবার পূবে কৃষণকে নির্মল বং স্বন্দর করিয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন-কি, কৃষ্ণের চরিত্রে অনৈসগিক যাহা- 
কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জন করিয়াছেন। তিনি একথা বলেন নাই যে, 
দেবতার কোনে! কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জনীয়। 
তিনি এক নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছেন ; তিনি পৃজাবিতরণের 
পূর্বে প্রাণসণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে 
পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়! সন্তুষ্ট হন নাই ।”১ 

“দেবতার কোনে! কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জনীয়” 
_-সমীরের, নামান্তরে স্বয়ং পঞ্চভূত-গ্রন্থপ্র,ণতার এ-উক্তি ভাগবত-বিখ্যাত 
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শুকৰচনকেই স্মরণ করায়। ভাগবতোক্ত রাঁসলীলা বর্ণনার পরে রাজ! 
পরীক্ষিতের সামাজিক প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলেছিলেন: 
“্ধর্মবাতিক্রেমো দৃষ্ট ঈশ্বরাঁণাঞ্চ সাহসম্‌। 
তেজীয়সাং ন দোষায় বন্ধেঃ সর্বভুজে। যথা ॥৮১ 

অর্থাৎ ঈশ্বরগণের তথা তেজবীদেব দুঃসাহসিক ধর্মব্যতিক্রম দেখ! যায় বটে, 
কিন্তু সর্বভুক্‌ হয়েও অগ্নি যেমন অপবিত্র হয় না, ধর্মবাতিক্রমে এ'দেরও তেমনি 
দোষস্পর্শ ঘটে ন1। 

প্রকৃতপ্রস্তাবে, ভারতবর্ষের পুরাঁণিকযুগের সঙ্গে বাঙলাদেশের পুরাণ- 
নবীকরণ যুগের পার্থক্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ-অঙ্ুলিনির্দেশ অন্রান্ত। 
প্রাচীন পুরাণিকযুগেব বৈশিষ্ট্য ছিল অসংশয়ী দেবমহিমাবাদে। দেবতার 
অতিলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী সেষুগের শুকদেবের তাই ঞ্রুবপদই ছিল 
"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো! যথা ।” আব আধুনিক পুরাণ-নবীকরণ 
যুগের বৈশিষ্ট্য মানববাদে-_মানবীয় চরিত্রনীতি ও সমাজতত্বের আলোকে 
দেবতার পুনবিচারে। এক্ষেত্রে মানবীয় জ্ঞানের দ্বার। দৈবমহিমা বহুলাংশে 
খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বভাবতই দেবতা এখন আর সর্বলন্দেহাতীত 
লোকে নিজস্ব মহিমার উচ্চচূড়ায় বসে নিত্যপূজা পান না, মানুষের নবজাগ্রত 
তর্কবুদ্ধির কাছে তাঁকেও ক্রমাগতই অগ্রিপরীক্ষ। দিতে হয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর নবজাগ্রত বুদ্ধিবাদের অগ্রিপরীক্ষায় রামমোহনের হস্তে ভাগবত এবং 
কৃষ্ণ-€গাপী কিভাবে অনুতীর্ণ প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, সে তো আমর! পূর্বেই 
দেখেছি, এখন দেখলাম সে অগ্নিপরীক্ষায় বক্ধিযুচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের নানা 
অনৈসগিক ও লোকবিরুদ্ধ দিক নানাভাবে বন ও খণ্ডন করার চেষ্টা 
করে এ-চরিত্রকেই “সর্বত্র সর্ববসময়ে সর্ববগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল”২ 
“মহামহিমায়*৩ অতুলনীয় বলে বর্ণনা করলেন। কৃষ্ণ-জীবনের অপরিহার্য 
অধ্যায় গোপীপ্রেমও বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারকঠিন অগ্নিপরীক্ষায় যে অংশত 
দহনোত্তীর্ণ তাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। কৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণতা সাধন 
এইভাবেই সর্বাংশে সার্থক । আর এখানেই, সামান্য ক্রটিবিচাতি সত্বেও, 
বন্ধিমচন্দ্রের কীর্থি ও মহিম! পূর্বসূরী রামমোহনের প্রতিস্পর্ধা হয়ে উঠেছে। 
রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই সর্বোচ্চ শ্রেয়োবোধ ছিল চিৰস্তন মানবধর্ষে 
উদ্দীপিত--কেবল হিন্দুশান্ত্রবি ধতে সীমায়িত নয়। এই সাধারণ ধর্মেই 


EES PLT ও আখ ও জা ও ওলি উরি তেও 


১ ভাং ১51৩০1৯৪ hl £_‘বৃকচরিত্র'। পু» ৪৩৮ ৩ তব্রৈব ৫৮৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চ। ৫৪৯ 


বেদান্ত-প্রতিপাগ্যের বিশ্বক্গনীন ধ্যানলোক কৃষ্ণচিত্রে হয়ে উঠেছে সর্বজনীন 
জ্ঞান,.কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শলোক। 

উল্লেখনীয়, এই বিশ্বজনীন ধ্যানলোক এবং জ্ঞান কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার 
আদর্শলোকের মাঁঝখানেই নিত্যকালের ভক্তের এক বিশ্বাসলোক রচনাই 
কেশবচন্দ্রের অবিস্মরণীয় অবদান । বাঙলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে 
ভাগবতচর্চার ইতিহাসে যুক্তিবুদ্ধি বিচাঁরবিতর্কের রাজ্যে কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎ 
হৃদয়ধর্ম।, ভক্তিবাদী বাক্তিত্ব। ভাগবতের কাছে শিক্ষার্থী-রূপে ভক্তিশিক্ষা 
গ্রহণে কিংবা কৃষ্ণ-গোপী-চৈতন্যবন্দনায় তাঁকে কোথাও যুক্তিবুদ্ধির পদে 
নতি স্বীকার করতে হয়নি অথব! বিচারবিতর্কের দ্বার তিল-মাত্র বজ নও 
করতে হয়নি, কোনে! স্বরচিত ততৃ-আরোপের মধ্য দিয়ে সতাকে সর্বসমাজ- 
মান্য করার চেষ্টাও করতে হয়নি কোথাও । তিনি পুরাণের ভক্তি-বিশ্বাসের 
সবকিছুই গ্রহণ করেছেন, সবকিছুই স্বীকার করেছেন। 

পরমাশ্চর্মের বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্গধর্মের পথিকৃৎ 
প্রব্ত। মহাত্ব। রামমোহন রায়, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্া 
কেশবচন্দ্র সেন তিনজনই ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান । 
মাধানগরের বিখ্যাত রায় পরিবাবের ইষ্টদেবত1 ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ । মহৰি 
দেবেন্দ্রনাথের পিতা প্রিন্স দ্বারকানাঁথের কুলদেবতা ছিলেন লক্ষ্মী-জনার্ন | 
আর ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল এবং পিতা প্যারীচরণ 
উভয়েই ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কিন্তু তৎপত্বেও ব্রাহ্মধর্মের ত্রয়ী পথিকৃৎ 
প্রবক্তাই কুলধর্ম বৈষ্ণবধধ্ পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম অবঙ্গী,. করেছিলেন । 
‘গোস্বামীর সহিত বিচারে, প্রবৃত্ত হয়ে রামমোহন কিভাবে তার কুলধর্মকে 
র্ণবিচুর্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ, ভাগবত ও শ্রীচৈতন্-কেন্দ্রিক বাঙলার বৈষ্ণবধর্মকে 
বিপুল উৎসাহে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন, দে তে। আমর! পূর্বেই দেখেছি। 
আমরা এও জানি, মহৰি দেবেন্দ্রনাথ পৌত্লক জ্ঞানে কৌলিকধর্ম বিসর্জন 
দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পূর্বরাত্রে মাতৃদেবীকে স্বপ্নে দর্শন করে আশীর্বাদ লাভ 
করেছিলেন, “কুলং পবিভ্রং জননী চ কৃতার্থ|”। অর্থাৎ, বৈষ্কবধর্মের প্রতি 
রামমোহনকে যদি সম্পূর্ণ অসহিষ্ণু বল! চলে, তবে দেবেন্দ্রনাথকে বলতে হবে 
উপেক্ষাসহিত উদ্দাসীন। কেশবচন্দ্রও ১৮৬৭ সনে গোপনে ব্রাহ্মসমাজের 
প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করার পর ১৮৫৮ সনে জ্যেষ্ঠতাত হব্রিমোহনের নিকট 
ইষটমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের নির্দিষ্ট দিনে সহপাঠী সতোন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবস্থা 


৫৫৩ ভাগবত ও বাঁঙল। সাহিত্য 


অনুসারে দেবেন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । দীক্ষাসভা শেষ 
হলে বহুরাত্রে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কেশবচন্দ্রের ভক্তিসাধনার 
ইতিহাস বিচারে এ-ঘটনার তাৎপর্য অপরিসীম । দীক্ষিত বৈষ্ণবের মতো 
তাঁর জীবনের অন্তলান ভক্তিধর্ম যে কোনোদিনই কোনে! সাম্প্রদায়িক 
আরোপিত নিয়মনিষ্ঠাকে স্বীকার করেনি, এ ঘটন! তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন 
করছে। কিন্তু তথাপি বালোর মধুর বৈষ্চবীয় ভাবসংস্কার তার মধ্যে যেভাবে 
জয়ী হয়েছে, কোনে দীক্ষিত বৈষ্ণবের মধ্যেও তা তেমনভাবে জয়ী হওয়] 
বিস্ময়ের ব্যাপার । ধর্মজগতে রাঁমমোহনের পৌত্র এবং দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ 
পুত্র হয়েও কেশবচন্দ্র মনেপ্রাণে স্বভাব-বৈষ্ণব, স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণভক্ত, সমুৎসুক 
গৌরাঙ্গপরায়ণ । “নববিধানে'র প্রবর্তক ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহধিদেবের 
দক্ষিণহত্ত এবং “ভারতবর্ষীয় ব্রান্মপমাক্জে'র প্রতিষ্ঠাতা হয়েও এইভাবেই মত 
ও পথে পিতা-পিতামহ থেকে বহুদুবে সরে গেছেন। “মহাত্মা রামমোহন ও 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” প্রবন্ধে তিনি ব্রাহ্গধর্মের এই ছুই মহান্‌ পথপ্রদ্শকের 
প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেও গোৌরাঙ্গাদি সাধু-্বজনের হননকারা- 
রূপে তাদের প্রত্যক্ষত দায়ী করেছেন। পূর্বসূরীর সঙ্গে উত্তরসূরীর এই মত- 
বৈষম্য পথ-পার্থকোর বিষয়টি উক্ত প্রবন্ধে সবিনয়ে স্বীকার করে ১৮৮১ সনে 
পয়লা জানুয়ারিতে ‘ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র বলছেন : 

“বিধানদ্বীপে আমরা বাস করি, আমাদিগের সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র । সকলেই 
প্রায় সাঁধুদিগের বিচার করে। এক ধর্মের লোক অপর ধর্মের সাধুকে 
বিচার করে, নিন্দ! করে, কটু কথ বলে, বিষ খাওয়াইয়! কি ক্রুশে বিদ্ধ 
করিয়া প্রাণদণ্ড করে |"*" 

“ধৰ্ম্মে সুপণ্ডিত বিচারপতির আসনে বসিয়। ঈশা, মুসা, গৌরাঙ্গ, নানক 
প্রভৃতিকে যংপরোনাস্তি কঠোর পরীক্ষা! করিয়। তাহাদিগকে দণ্ডনীয় করে।--* 
সাবধান, রসনা, গুরুনিন্দা, মহাজন-বিচার হইতে আপনাকে রক্ষা কর।*" 
আমাদিগের দৃষ্টি ভক্তচরণে, উপকারী বন্ধুর হস্তের প্রাতি।”১ 

লক্ষণীয়, “সাবধান, রসন!, গুরুনিন্দা, মহাজন-বিচার হইতে আপনাকে 
রক্ষা কর।""*আমাদিগের দৃষ্টি ভক্তচরণে*। এই মহাজন-বিচার থেকেই 
নিরস্ত হয়ে ভক্তচরণে দৃষ্টি নিবন্ধ করে একই বৎপর নয়ই জানুয়ারিতে 
কেশবচন্দ্র বেদনার্ত কঠে বলছেন 
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উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চঠ৷ ৫৫১ 


“ওহে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ওহে ভক্তির অবতার চৈতন্য তুমি কি 
ব্রাহ্মদ্দিগকে কিছু খণ দিয়াছ ? জ্ঞানগব্ৰী ব্ৰাহ্ম বলিতেছে, জ্ঞানী সুসভ্য 
ব্রান্মের! কেন শ্রীচৈতন্বকে মানিবে ? চৈতন্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়! 
চলিয়। গেলেন, স্বতরাং ব্রান্দেরা চৈতন্তকে কিরূপে ভক্তি দিবেন? হে 
অহঙ্কারী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, ভয়ানক খণের ভার কমাইবার জন্য তোমার মনে 
অকৃতজ্ঞত1 ও নীচ ভাবকে স্থান দিও ন1।১7৯ 

'ধর্মপিতা” এবং 'ধর্মপিতামহে"র সঙ্গে এই মতানৈকা প্রদর্শন করে তথ! 
'নববিধানে*র মতাদর্শ পরিন্ফুট করে ইতোমধ্যে দোসর! জানুয়ারিতে প্রদত্ত 
ভাষণে তিনি ঘোষণ। করেছিলেন . 

“পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত, তাহাই নববিধান।'*" 
নববিধান সমুদায় ধম্মের সার লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্ত ও 
মিলন বুঝাইয়! দিবেন। ইনি সকল শান্্কে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত 
করিবেন । ইনি পৃথ্বার সমুদায় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক 
আসনে আদর করিয়া! বসাইবেন ।”২ 

স্মরণীয়, নববিধান পৃথিবীর “সমুদয় ধর্মের সার”সংগ্রহে বৈঞ্চবীয় ভক্তি- 
ধর্মকে, “সকল শান্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত” করতে গিয়ে ভাগবত- 
শান্ত্রকে এবং “সমুদয় মহাপুরুষ-ভক্তযোগীদের” এক আসনে সাদরে বসাতে 
গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে পরমশ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছে। বস্তুত, সন্ধিলগ্রের 
বাউল-কবি লালন ফকির এবং মধ্য-উনিশ শতকের সাধক রামকৃষ্ণ পরম- 
ংসদেবের সরবধর্মসমন্বঞ্মর মহৎ আদর্শের পাশে কেশবচ' 'র “নববিধান 'ও 
আর এক উদার মতাদর্শের দৃষ্টান্ত । এই সর্বধর্মসমন্য়-মূলক উদার মতাদর্শে 
ভাগবত ও ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মুল্যায়ন তাই আমাদের মনোযোগ 
বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করবে। 

কেশবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হয় শ্লোক-সংগ্রহ' ব 
পৃথিবীর নান! ধর্মশান্ত্র থেকে সংগৃহীত শ্লোকের সংকলনগ্রন্থ । ১৮৬৬-১৯৫৬ 
সন পর্যন্ত এ-গ্রন্থের মোট আটটি সংস্করণ সম্পাদিত হয়েছে । এর মধ্যে প্রথম 
এবং পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণদ্বয় কেশবচন্দ্রের জীবিতকালেই প্রকাশিত। 
তৃতীয় পরিবধিততর সংস্করণটি ১৮৮৬ সনে কেশবচন্দ্রের তিরোধানের মাত্র 
দু'বত্সর পরে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্করণগুলির ক্রমশ স্ফীতাকাঁর কৌতৃহলের 


শি 
একি পি সপ চপ নি অন হত এত 


১ “মহাজনগণণ মাঘোৎসব, পৃ’ ৩১-৩২ ২ 'নববিধান,' মাঘোৎসব, পৃ* ৭-৮ 
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বিষয়। এটি কেশব-মানসে নব নব উপলব্ধিরই সুচক। 'শ্লোকসংগ্রহে’ 
সংগৃহীত গক্লোকাবলীর মধ্ো হিন্দুধর্মেস্ব আকর গ্রন্থরূপে বেদ-উপনিষত, 
মন্ুসংহিতা-যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারত-ভগবদৃগীতা, বিষ্ণুপুরাণ-ব্রহ্মাুপুরাণ- 
ভাগবত-পুরাশ এবং মহানির্বাণতন্ত্রকে স্বীকার করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে আবার 
ভাগবতের স্থান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । শ্লোক-সংগ্রহে*র ছুটি তাৎপর্য 
বাকোর প্রথমটিই শ্রীমন্তাগবত থকে সযত্বে আহরিত : ভূঙ্গ যেমন সকল পুষ্প 
থেকে সার গ্রহণ করে, ধীর ব্যক্তিও তেমনি ক্ষুদ্র-মহৎ সব শাস্ত্র থেকেই সার- 
ংগ্রহ করবেন? | কিন্তু 'এহোত্ুম* | শ্লোক সংগ্রহে সংগৃহীত কয়েকটি ভাগবতীয় 
শ্লোক কেশবচন্দ্রের ধর্সচেতনায় কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, ভাষাস্তরে 
কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্ম-উপলন্ধিতে ভাগবতীয় যে-শ্রোকগুলি বিশেষভাবে 
সহায়ক হয়েছে ক্লোক-সংগ্রহে সেগুলিই যে সাদরে গৃহীত, এই আলোচনাই 
আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর সে-আলোচনার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের 
ধর্মচিস্তামূলক কিছু কিছু ভাষণ তার মৌলিক রচন! হিসাবেই অনুধাবনীয়। 
'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ» 'জীবনবেদ' এবং “মাঘোৎসব+__কেশবচন্দ্রের সুবিপুল 
মৌলিক রচনার মধ্যে এই তিনখাঁনি বাঙলা গ্রন্থ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 
কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মসাধনার এরাই অন্তরঙ্গ ইতিহাস, তার জীবনচর্যার এরাই 
‘ত্ৰিপিটক’ ৷ এর মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ১৮৭৬-৮০ সনের মধ্যে প্রদত্ত যোগ ও 
ভক্তি বিষয়ক ধারাবাহিক উপদেশাঁবলীর অনুলিখিত সংকলন, দ্বিতীয়োক্তটি 
১৮৮০-৮২ সনে বিরত আত্মসমীক্ষা এবং শেষোভ'টি ১৮৬৯ জানুয়ারী থেকে 
১৮৮৪ জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন মাঁঘোৎসবে পরিবেষিত «আধা ত্মিক অনুভূতি- 
মূলক বক্তৃতার অনুলিখন। বস্তুত, ১৮৭৬ সনে 'ব্রক্মগীতোপনিষদে্ই যোগ- 
ভক্তির বিধিপূর্বক সাধন ব্রাঙ্গসমাজে প্রথম প্রচলিত হলে! । ব্রঙ্মে ভক্তি 
অভিনব ব্যাপার, সন্দেহ নেই । রাময়োহনের ব্রহ্ম ছিলেন জ্ঞানে অধিরচ, 
ঘেবেন্্রনাথের ব্রহ্ম জ্ঞানসহিত হৃদয়ানুভূতিতে। রামমোহন-দেবেন্দ্রলাথের 
উত্তরসাধক কেশবচন্দ্র আবার ব্রক্ষ-উপাসনার এক নূতন পথ প্রস্তুত করলেন। 
উপনিষদের জ্ঞান ও ভগবদৃগীতার যোগভক্তিকে সন্মিলিত করে আবিভূ“্ত 
হলে! ব্রক্ষগীতোপনিশৎ । কেশবচন্ড্রের 'জীবনবেদে'র ভাষায় : “জীবনযঙ্ছ্ে 
এক সুর বাজিতে লাগিল | এইটি ভক্তির সুর, যোগের সবর । ছুই এক হইলে 


EES © me শরিক জাজ চাহক চির এপ ওনাকে 


১ “অপুভ্যন্চ মহস্তাচ্ছ শান্ত্রেভাঃ কুশলো! নরঃ। 
সর্বতঃ সারমাদগ্যাৎ পুশ্পেন্তা ইৰ বটপদঃ 8+ ভা" ১১1৮।১* 
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আনন্দময় ব্রহ্মকে পাওয়া যায়”? । এই ঝে।ধের সঙ্গে সঙ্গে বিধিপূর্বক 
যোগভক্তি শিক্ষাদানের প্রয়োজনও অনুভূত হলে! । ব্রাঙ্গসমাজে তখন কেশব- 
অনুগারী যে-সাধকের! ছিলেন তাদের মধ্যে অঘোরনাথ গুপ্তকে যোগশিক্ষ্যথা- 
রূপে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ভক্তিিক্ষার্থী-রূপে, গৌরগোবিন্দ রায়কে জ্ঞান- 
শিক্ষার্থীরূপে, ত্রৈলোকানাথ সান্যালকে ভক্তিশিক্ষার্থীরই অনুগামী-রূপে এবং 
পরে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও উমানাথ গপ্তকে সেবাশিক্ষার্থী-রূপে নির্বাচিত করা হয় । 
কেশবচন্দ্র এঁদের ভক্তি, যোগ. সেবার শিক্ষা! দিতেন নিয়মিতভাবে । প্রত্যহ 
দ্বিপ্রহরে তিন ঘটিকায় উপদেশ আরম্ত'হতো।, উপদেশের পর প্রার্থনা, শেষে 
সংকীর্তন। কেশবচন্দ্রের সমূহ উপদেশই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু 
যেহেতু ভাগবতীয় ভক্তিবাদই আমাদের আলোচা সেইজন্য ভক্তিশিক্ষার্থার 
প্রতি তার উপদেশাবলীই আমাদের একমাত্র বিবেচ্য । 

'ব্রন্মগীতোপনিষদে' দেখি, ভক্তিশিক্ষার্থীর জন্য নির্দেশিত “সংযমবিধির' 
মধে “নামশ্রবণ” 'নামগান ? “ভক্তসেবা” “কীর্তন * প্রভৃতিই প্রধান । ভক্তির 
সাধনাঙ্গ হিসাবে আবার পাই “সাধুসঙ্গ” “চিত্তশুদ্ধি””। এগুলি সবই ভাগবত 
থেকে আহরিত | বিশেষত উল্লেখযোগা ‘সাধুসঙ্গ’ । ভাগবতে পুনঃপুন সাধুসঙ্গের 
গুণগান কর! হয়েছে । এর মধো কেশবচনন্দ্রর শ্লোক-সংগ্রহে' উৎকলিত 
প্রসিদ্ধ ভাগবত-সৃক্তটিই তে! স্মরণ করা যায় : খারা ভক্তসঙ্গে পরমাত্ার 
কথামৃত শ্রবণপুটে পান করেন, তার! নিজেদের বিষয়-কলুধিত চিত্তকেই 
পবিত্র করে ভগবদৃ-চরণারবিন্দ লাভ করেন।২ “ভক্তি কি'- এই মূল প্রশ্নের 
উত্তরে কেশবচন্দ্রের *ব্যাখ্যাও ভাগবত-অনভিলফষিত =- : “ভক্তি ভাব- 
বিশেষ+ঃ। উল্লেখযোগ্য, ভাগবতেও ভক্তি 'ভাব" রূপে কোথাও কোথাও 
চিহ্নিত। এ-পুরাণে ভক্তিযোগ তাই ভাবযোগ £ “এবং বিশ্বশ্য সুধিয়ে! 
ভগবত্যনন্তে সর্বাত্মন| বিদধতে খলু ভাবযোগম্?”৩। অবশ্য ভক্তির স্বরূপের 
সঙ্গে সত্য-শিব-হ্বন্ববের সম্বন্ধ স্থাপন একাস্তভাবেই কেশবচন্দ্রের নিজ্ব 
উপলব্ধিগত। ভক্তিকে “অহৈতুকী” রূপে ব্যাখ্যা করে যদিও তিনি ভাগবত- 


ও ক জপে তত ও যয এন আঠ জনও খা এড ও চা শান 


১ ‘জীবনবেদ,’ ব্ৰহ্মগীতোপনিষৎ, পৃ ৮৪ 
২ *“পিবস্তি ষে ভগবত আত্মনঃ সতাং ৩ ভা* ৬৩২৬ 


কথামৃতং শ্রবণপুটেযু সম্ভুতম্‌। 
পুনস্তি তে বিধয়ৰিদ্বধিতাশয়ং 
ব্রজন্তি তচ্চরগসরো রুহাত্তিকম্‌ ॥” ভা" ২।২।২১ 


৫৫৪ ভাগবত ও বাঙল৷ সাহিত্য 


বৈরাগ্য এবং ভক্তের প্রেম একই বস্ত। তার সমর্থনে উপস্থিত আছে 
'শ্লোক-সংগ্রহে” সংগৃহীত ভাগবত-উক্তি: অতএব গাঢ় ভক্তিযোগে ও 
বৈরাগযসহকারে অসৎপথাবলম্বী সংসারাসক্ত চিত্বকে অল্পে অল্পে বশীভূত 
করবে ।৯ বস্তুত ‘ভক্তিযোগ’ শব্দটির জন্যও কেশবচন্দ্র যুগপৎ ভগবদৃগীতা ও 
ভাগবতের কাছে সমভাবে খণী। শেষোক্ত ভক্তিশান্ত্র থেকে সংগৃহীত 
'শ্লোক-সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক শ্রোকটিই স্মরণ কর! যায়: পরমেশ্বরের নাম- 
গ্রহণাদির দ্বার! তাতে ভক্তিযোগই এ-সংসারে মনুষ্যদের একমাত্র পরমধর্ম ।২ 
“ভক্তিযোগে। ভগবাত’'রই সাধনাঙ্গ “তন্নামগ্রহণ” কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মগীতো- 
পনিষদের মূলাশ্রয়। ‘শ্লোক-সংগ্রহে’ সংগৃহীত ভাগবতের উক্তিই কেশঘ- 
চন্দ্রের প্রাণের কথা হয়ে উঠেছে : যাতে উত্তমশ্রোক ভগবানের মহিম! কীতিত 
হয়, তাই মনোরম, রুচির, নিত্যনৃতন, নিত্য মনোমহোৎসব তথা মনুস্তের 
শোঁকার্ণবশোষক ।৩ 

আমর! জানি, চৈতন্য-দর্শনেরও এই ছিল প্রবপদ । “নামে রুচি জীবে 
দয়] ভক্তি ভগবানে"র মধো “নামে রুচি”কেই তিনি “রুচিরং নবং নবং 
তদেব শশ্বন্মনসী মহোৎসবম্‌” ব। শাশ্বত মনোমহোৎসব রূপে গ্রহণ করে- 
ছিলেন। “চেতোদর্পণমাজনং ভবমভাদাবাগ্নিনির্বাপণং”-_-শিক্ষাঞ্টকের এই 
সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকেই তার জীবনব্যাপী নামসাধনার সংহিতা সংহত। ঘটনা- 
বিবরণে প্রকাশ কেশবচন্দ্রকে শাস্তিপুর-নদীয়াবামিগণ এই চৈতন্ব-ভক্তিবাদ 
পুনরুজ্ছীবণেরই প্রধান প্রবর্তকরূপে অভিনন্দিত করেছিলেন ১৮৬৮ সনের 
ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে বাঙলার বেঞ্চবায় ধর্জসংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র 
শান্তিপুর দর্শনকালে ভক্তি ও শ্রীচৈতন্য সন্বন্ধীয় তার একটি আলোচনার 
শেষে ।৪ বস্তুত, ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের উত্তরাধিকার লাভ করে আধুনিক 


১ “অতএব শনৈ শ্চিত্তং প্রসক্তমস হাং পথি। 
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ ধিরস্তযা চ নয়েদ্‌ বশম্‌ ॥” ভা' ৩/২৭।৫ 


২ “এতাবানেব লোকেহন্মিন্‌ পুংসাং ধম: পরঃ স্মতঃ | 
ভক্তিযোগে! ভগবতি তয্নামগ্রহণাদ্বিভিঃ॥” ভা* ১৷৩৷-২ 
৩ “তেব রম্যং ক্চিরং নবং নবং 
তদেৰ শধ্বন্মনসা ফ্যহাৎসবম্‌। 
তদ্বেব শোকার্ণবশোধণং ন্‌ ণাং 
বনুত্তমন্লোকযশোহইনুগীয়তে ॥” ভা" ১২।১২৷৪৯ 
8 “Keshav here delivered a lecture on Bhakti and Shri Chaitanya which 
80 impressed the leaders of that faith that he was hailed as the chief 
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কালে বাঙজাদেশে কেশবচন্দ্রই নামকীর্তন ও নামশ্রবণের নব-প্রবর্তক। 
এক্ষেত্রে তার অধ্যাত্মজীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবও অবশ্য একই 
সঙ্গে উল্লেখযোগা হয়ে আছে । টৈতন্যদেবের মতে! রামকৃষ্ণদেবেরও নির্দেশ 
ছিল, “কলিযুগে ভ্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থন!। ভক্তি 
যোগই যুগধর্'? ।২ ভাগবত ও শ্রীচৈতন্বের অস্ত:প্রেরণার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রত্যক্ষ প্রবর্তন! যুক্ত হয়ে কেশবচন্দ্রের পনামগুণগান ও প্রার্থনা” শতধাবে 
উৎসারিত, সর্ব-পরিপ্লাবা । প্রকৃত প্রস্তাবে হরিনাম-সংকীর্তনযজ্ঞ পুনরুজ্জাবনের 
তিনি যে তার কাজ্কিত লক্ষ্যেই পৌছতে পেরেছিলেন, তারই সাক্ষ্য উপস্থিত 
আছে তার ‘জয়লাভ’ অধ্যায়ে £ 

“কে জানিত, দেশের লোকে ইংরাজী শিখিয়1, মৃদঙ্গ বাজাইয়1, ছোট 
লোকের মতন কীর্তন করিয়া বেড়াইবে ?-* হরিনাম কি প্রবলই হইয়াছে! 
পঁচিশ বৎসরে দেশের মুখ ভিন্ন লক্ষণ ধারণ করিয়াছে । ***হরি ধন্য, হরি 
ধন্য, হরি ধন্য। আমার কেবলই লাভ হইতেছে | ***এই যে দেখিতেছি” 
শ্রগৌরাঈ আমাদের দলে আসিয়! নাচিতেছেন। সমস্তই চক্ষে দেখিয়াছি; 
অবিশ্বাস করি কিরূপে ? এ ভক্ত হাঁরিল ন।, কিছুতেই হারিল না ; কেবলই 
জয়লাভ কাঁপল; আর কি সংবাদ চাও? জয়ী হইয়! হরিনামের নিশান 
পথে পথে উড়াইয়াছি'”৩ ॥ 

নিঃসন্দেহে এটি মহাকালের একটি বিচিত্র কৌতুক বলেই বিবেচিত 
হওয়ার যোগ্য । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রন্ম-প্রতিপাদ্য ধর্মের প্রবক্তা 
রামমোহন যখন কাঙ্জলর গতিতেই ভাগবত, ভক্তিধর্স, জী. সঃ ও শ্রীচৈতন্বকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ‘সদ্রপ পরব্রন্ষে'র উপাসনাকেই পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীরই দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্ম- 
সমাজেরই অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র যুগ-প্রয়োজনে দেই উপেক্ষিত ভাগবত- 
তক্তিধর্ম-শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্বকেই আবার সাদরে বঙ্গ-ধর্মসংস্কৃতির পৃজাঙ্গনে বরণ 
করে নিলেন। শুধু শ্লোক-সংগ্রহের সংগ্রহশালায় সধত্বে স্থান দিয়েই নয়, 
তার নাম-ভক্তি-আন্দোলনে ভাগবত-বাণীকে আশ্রয় করে তিনি এ-পুরাণের 


ageney for the revival of bhaki: cult in Bergal.” ‘Life and works of 
Brabhmananda Kesbav’; Dr. Premsundar 305৪, p. 141. 

২ গ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীম-কথিত, ১ম ভাগ, =ম পরিচ্ছেদ, পৃ' ৫৯-৬০ 

৩ ‘জয়লাভ’, জীবনবেদ, পৃ" ১০১ 


ই ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছেন | ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার শ্রদ্ধাঞ্জলিও 
'সেবকের নিবেদন’ ‘একাধারে নর-নারী প্রকৃতি” প্রভৃতি বাঙলা প্রবন্ধে 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চার ইতিহাস 
প্রণয়নে কেশবচন্দ্রকে কেন যে আমর! সবচেয়ে কৃষ্ণ-ভানিত ব্যক্তিত্ব বলেছি, 
উক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠে তা যে-কেউ অনুধাবন করতে পারবেন । উল্লেখযোগ্য, 
কেশবচন্দ্রেরই প্রেরণায় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও 
ধর্ম” গ্রন্থটি রচন1 করেন। কৃষ্ণের জীবনের যে-বৃন্দাবনপর্ব রামমোহনের 
অভিমত অনুসারে 'সর্বলোৌকবিরুদ্ধ', এমনকি বহ্কিমচক্দ্রের মতেও কিছুট! 
“অনৈসগিক*, “অমূলক উপন্যাস’, সেই বৃন্দাবনপর্বেই বিশ্বাসের নিত্যধামে 
কেশবচন্দ্রের ভক্তহৃদয়ের স্বপ্রপ্রয়াণ : “বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত জোড় করিয়। 
তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আনন্দের শ্রীরন্দাবনে চিরবাসী 
করিয়। রাখ ।”১ বিস্ময়কর রামমোহনের শাস্তরবিবেকে যা পব্দারাভিমর্ষণ? 
বলে পীডা দেয়, কেশবচন্দ্রের ভক্তিযোগসিদ্ধ দৃষ্টিতে তাই নয়নাভিরাম : 
“আমি বলিলাম, ‘হরি হে! এজন্য কি আমি কাঁদি নাই? অমনিই 
হরি কলিকাতায় বৃন্দাবন দেখাইলেন ; সেই যমুনা, সেই প্রেমের ব্যাপার 
দেখাইলেন।”২ ব্রন্গ-প্রতিপাগ্ভ ধর্মের বিবর্তন বাঙ্‌লাদেশের সর্বগ্রাসী 
সর্বজয়ী হৃদয়াবেগমূলক মনঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট এইভাবেই শেষ পর্যন্ত হয়ে 
ধাডালো৷ “ভাগবত-ভক্ত-ভগবান্‌ আন্দোলন। প্রসঙ্গত পামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র 
সাক্ষাৎকারের একটি দৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য৷ দৃশ্যটি র্রামকৃষ্ণদেবের 
ভাষ্যে উপস্থাপিত এইভাবে : “আমি বললাম, যিনিই ভ্গবান তিনিহ একরূপে 
ভক্ত । তিনিই একরূপে ভাগবত । তোমরা বলে! ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। 
কেশব বললে, আর শিস্তেরাও সব একসঙ্গে বললে, ভাগবত-ভক্-ভগবান। 
যখন বললাম, ‘বলে! গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব’, তখন কেশব বললে, মহাশয়, এখন 
অত দূর “য়; তা হলে লোকে গোড়া বল্বে ।”৩ কেশবচন্দ্রের 
সন্প্রদায়ে উপাসনান্তে এই “ভাগবত-ভক্ত-ভগবান? বন্দিত হওয়ার দৃষ্টান্ত 
বহুন্থলে বিগ্কমান। তবে সেই সঙ্গে কেশবচন্দ্রের উক্তির দ্বিতীয়াংশও মনে 
রাখতে হবে, “মহাশয় এখন অতদূর নয় ; তাহলে লোকে গোঁড়া বলবে' | 


১ ‘নিত্যবৃন্দাৰন’, মাযোৎদব , 
২ ‘ভক্তিসঞ্চার’, জীবনবেদ, পৃ'১০৮ 
৩ গ্রীগ্ীরাসন্ক্-কথামৃত, শ্রীন-কৃথিত, ১ম ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১১১ পৃ* 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্দা ৫৫৭ 


বস্তুত, শুধু লোকাপেক্ষাতেই নয়, স্বভাবধর্মেই কেশবচন্দ্র কোনোক্রমেই 
কোনে! গোঁডামির দাসত্ব করতে কোনকালেই প্রস্তুত ছিলেন ন1। 
তার ভাগবতধর্ম তথা চেতন্য-প্রেমধর্ম অঙ্গীকারের এখানেই বৈশিষ্ট্য । 
গোঁরাঙ্গের সঙ্গে খীষ্টের, কৃষ্ণের সঙ্গে কালীর নাম উচ্চারণে তাই তার 
দ্বিধা ছিল না। “কালী কৃষ্ণ এক সঙ্গে বসিলেন। কালীকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে 
কালী দেখিতেছেন ভক্ত ।”১ কিংব! “্খীষ্টানে হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত 
হইতেছে। কৃষ্ণে শীষ্টে মিলন হইতেছে ।”২ অথবা, “এই ঘরই আমার 
বৃন্দাবন, ইহ! আমার কাণী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুশালম।৮”৩ প্রভৃতি 
উক্তি আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থিতি আছে । তবে রামমোহন 
“এক পৃথিবী" প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন অদ্বৈতবাদে, কেশবচন্দ্র ভক্তিবাদে । 
তাই সকল ধর্মের সকল সাধকের ধেয়ানের ধনকে সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার 
করে 'নববিধান? রচনা করলেও তার ভিত্তি রমে গেছে ভাগবতধর্সে তথা 
চৈতন্য-পমধ্মে নিশ্তি। তীর প্রার্থনা মনে পড়ে: 


“দাও বুদ্ধদেব, আমাদের তন্তে তোমার নির্ববাণের নিশান দাও, মৃহষি 
ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার ইচ্ছাপাঁলনের নিশান দাও; মহম্মদ, 
তুমি আমাদিশের হস্তে তোমার “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” ঈশ্ববের নিশান দাও; 
শ্রীগৌবাঙ্গ, তুম আমাদিগকে প্রেমোন্মত্ততার নিশান দাও ।''* 


মূলে এ-প্রেমোন্মত্ততা ভাগবতধর্মেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। এ-গ্রন্থের প্রথম 
অধ্যায়ে ভাগবতধম “বিচারে আমাদের বক্তবা ছিল, "ভাগবতধর্ত, শেষ বিচারে 
তাই প্রেমধম । আধ্ন প্রেমধর্ম বলেই ভাগবতধর্ম “নিত 4 কাজেই তার 
আবেদনও বিশ্বজনীন |? উনবিংশ শতাব্দীতে ব্বামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের 
উত্তবসাধক কেশবচন্দ্রের সাধনায় এই 'নিত্যধর্স” প্রেমধর্সেরই দ্রিগন্তবিস্তার 
“শ্রীহরি, বুকের ভিতর খুব প্রেম ঢেলে দাও। প্রেমেতে হিতৈষণা হউক ।”৬ 
এই “প্রেমেতে হিতৈষণা” উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেরই অন্যতম মর্মবাণী। 
সেই মর্মবাণীকে উদ্ধার করে কেশবচন্দ্র বাঙলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর 
ভাগবতচর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়ে পরিণত। আর হেমচন্দ্রের “দধীচিঃ 
সেই মর্মবাণীরই বেদীমূলে বিশ্বহিতে আত্মসর্জনের যুগোচিত প্রতাকে পরিণত । 


১ জীবনবেদ, পৃ* ১:৫ ২ তত্রৈব, ১০৮ ৩ মাঘোৎসব, ১৭৩ 
ও মাযোৎ্সব, পৃ” ৩৭ € দ্র’ এ-গ্রন্থের পৃ” ৬২ ৬ মাঘোৎসব, পৃ' ৪* 


৫৫৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


আশ্চর্যের বিষয়, হেমচন্ত্রের দধীচি পরমবৈষ্ণব। প্রমাণস্বরূপ ইন্দ্রের প্রতি 
শিবের সেই আদেশ স্মরণীয় : 
“বদরী-আশ্রমে খষি দধীচি এক্ষণে 
তপস্য! করিছে, বিষ্ণু-আরাধন! ধরি, 
সেইখানে, স্বরপতি ইন্দ্র, কর গতি, 
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে ।”১ 
লক্ষণীয়, “তপস্যা করিছে, বিষ্ণু আরাধনা ধরি””। দরধীচির মহাপ্রয়াণও 
বৈষ্ণবাকাজ্কষিত হরিসংকীর্তনের উচ্চরোলে, “উচ্চে হরিসংকীর্তন মধুর গম্ভীর” 
তারই মধ্য, 
“বাহিরিল ব্রহ্গতেজ ব্রহ্মরন্ত্ ফুটি 
নিরুপম জ্োোতিঃপূর্ণ_ ক্ষণে শূন্যে উঠি 
মিশাইল শূন্যদেশে । রাজিল গম্ভীর 
পাঞ্চজন্য-_হরিশঙ্খ ১২ 
বৃত্তসংহারকাব্যে কাশীদাসী মহাভারতের প্রভাব যাঁর! নিদেশ করেন, তাদের 
স্মরণ করিয়ে দেওয়] যায়, উক্ত মহাভারতে দধীচি কোথাও বৈষ্ণবরূপে 
উল্লিখিত হন নি। দর্ধীচিকে বৈষ্ণবরূপে বন্দনা ভাগবতেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য । 
বস্তুত, বৃত্রাসুরবধের জন্য ভাগবতের যেরূপ প্রসিদ্ধি, অন্য আর কোনো পুরাণ- 
ইতিহাসেরই সেরূপ প্রসিদ্ধি নেই। মৎস্বপুরাণের পুরাণদান-প্রস্তাবে তে! 
স্পষ্টই এল! হয়েছে, যে-পুরাণের প্রারস্তে গায়ত্রীর অর্থ সূচিত হয়েছে এবং 
যাতে বৃত্রান্বরবধ ও অন্যান্য নান! ধর্মবর্ণনা আছে, তাই ভাগবত বলে জানবে । 
এখন জিজ্ঞাস, ভাগবতের ষঠ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধাায় পর্যন্ত 
দ্বিশতাধিক শ্রোকে বন্ুবিস্তৃত এ-কাহিনীর সঙ্গে হেমচন্দ্রের পরিচয় ছিল কি? 
স্বীকারোক্তি অনুসারে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মস[হিতোর সঙ্গে তার পরিচয় আদৌ 
প্রগাঢ় নয় । বৃত্রসংহার কাবোর প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কবি তাই সবিনয়ে 
জানিয়ে দিয়েছেন, বাল্যাবধি তিনি শুধু ইংরেজী ভাষারই চর্চা করে এসেছেন, 
সংস্কৃত ভাষ! তার অনধিগম্য। আমাদের কিন্তু মনে হয়, সংস্কৃত জ্ঞানের 
অভাব উনবিংশ শতাম্বীর পুরাণ-পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে হেমচন্দ্রের ভূমিকাকে 
অপ্রধান করে তোলেনি। বিশেষ করে আত্মজীবনী অনুসারে নবীনচন্দ্রও 
যখন ভাগবত পুরাণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বঙ্গানুবাদেরই মাধামে। 


15 বহর পচ হাশর জা ত 


১ বৃত্রসংহার, ১ম খ", ১০ম সর্গ ২ বৃত্রসংহার, ১ম থ' ১৩প সর্গ 
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আসলে এ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন ও বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় ধর্মসন্প্রদায়গুলির 
মধ্য যে-তর্কবিতর্কের সূত্রপাত, দ্বিতীয়ার্ধে তা উপশমিত ন! হয়ে নান! শিবিরে 
ছড়িয়ে পড়ায় উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই প্রাচীন ভারতীয় 
ধর্মসংস্কৃতির বাহক পুরাঁণগুলি সম্বন্ধে কিছু ন! কিছু অবহিত হয়েই ছিলেন । 
হেমচন্দ্রকে তার ব্যতিক্রম ভাবার কারণ নেই। হেম-জীবনীকার মন্মথনাথ 
ঘোষেরই তো! বিবরণ অনুসারে ১৮৫৭ সনে হিন্দু কলেজে কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 
তর্কসভায় হেমচন্দ্ৰ ‘Life ০1 5rik৮i৪॥৷9” ব। শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত বিষয়ক 
এক প্রস্তাব পাঠ রুরেছিলেন৯ | উনুবিংশ বৎসরের নবযুবকের এই কৃষ্ণ- 
জীবন সমীক্ষা পরবতীকালের পরিণত সাধনায় বন্ধিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণচরিত্রে’'র 
সমতুলা কোনে! চিরস্থায়ী সৃষ্টিতে সমাহিত হতে পারে নি বটে, তবে 
কৃষ্ণলীলার প্রতি কবির আগ্রহ যে তিরোহিত হয়েছে, তা নয়। বরং এ 
আগ্রহ জীবনের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে পরিণত বয়সে একজন নিষ্ঠাবান 
হিন্দুর হ়িভক্িতেই রূপান্তরিত হয়ে নারায়ণ-চরণ শরণ করেছে। তার 
‘কবিতাবলী’তে নারদ-বিতবিত হরিনামামতে তাঁরই ইংগিত স্পষ্ট ঃ 


“কিবা সে কৈলাস বৈকুণ্ঠ নিবাস 
অলক! আমর! নাহিক চাই ; 
জয় নারায়ণ বলিয়া যেমন 


ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই ।”২ 
বল! বাহুল্য, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উদার ধর্মীয় মতাদর্শের মুক্ত 
পরিবেশে লালিত কবির, পক্ষে একই সঙ্গে 'দশমহাবিদ্যা্ 1 ত্র রূপবর্ণনার 
পাশাপাশি কৃষ্ণের অবতাবত্ব প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র আস্বাভাবিক নয় : 
“...হেন কাল রূপ আর কি আছে, 

এখন (ও) নাচিছে নয়ন কাছে, 

প্রেম ভক্তি পথ শিখাতে লোকে, 

যার হৃদি পূর্ণ হয় আলোকে, 

এ শুরতি যার মনে উদয়, 

সে জন কখন মানুষ নয়।”৩ 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়, “প্রেম ভক্তি পথ শিখা লোকে ।” মুহূর্তে মনে পড়বে 


১ “হেমচন্ত্র'* ১ম’, পৃ’ ৯৮-৯৯ 
২ গঙ্গার উৎপত্তি', কবিতাবলী, ১ম খ* । ৩ “ব্ৰজবালক’, তত্ৰৈৰ 


৫৬০ ভাগবত ও বাউলাসাহিতা 


কৃষ্ণের আবির্ভাবহেতু-নির্দেশে ভাগবতে কুস্তার দেই অপূর্ব অনুভব ' “ভক্তি- 
যোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি প্তিয়ঃ”--ভক্তিযোগ-বিধানের জন্মই তাঁর 
আবির্ভাব, এ ছাড়া তো অন্য কোনো আবির্ভাব-হেতু স্ত্ীবৃদ্ধিতে আর দেখতে 
পাইনা । চৈতন্যচৱিতামৃতের ভাষায়, “যে লাগি অবতার কহি সে মুল 
কারণ ॥**'বাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।” হেমচন্দ্রের কবিতাতেও 
কৃষ্ণের অনুরূপ কারণেই অবতারত্ব : “প্রেম ভক্তি পথ শিখাতে লোকে ।” 
এরপর আর কি বলা যায়, ভাগবতের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন হেমচন্দ্র? 
ভাগবতের সঙ্গে ঠার পরিচয়ই বোধকবি তীর কাব্যেব কেন্্রস্থ পুরুষ দধীচিকে 
ভাগবতধর্ম-পরায়ণ করে তুলতে প্রেরণা দিয়েছে । ভাগবতে এই মহান বিষ্ণু- 
ভক্ত ভাগবতধর্ষেই অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছিলেন, এ-দেহ আমার যত প্রিয়ই 
হোক, একদিন তা অবশ্যই আমাকে পরিত্যাগ করতে হবে। অতএব 
আপনার! যখন ভিক্ষা! করছেন, তখন আপনাদের নিমিত এ-দেহ আমি 
এখনই পরিত্যাগ করবে! £ প্ধর্মং বঃ শ্রোতুকামেন যৃয়ং মে প্রতু!দাহৃতাঃ। 
এষ বঃ প্রিয়মাত্মানং তাজন্তং সংত্যক্গামাহং?১। এই পপবমনির্সংসরাণাং 
সতাং, পরমনির্সংসব অহিংস মানবপ্রমীব আচরিত হিতব্রত উদ্যাপনেই 
হেমচন্দ্রের দধীচি ভাগবতধর্ষেব মূর্ত বিগ্রহ। দধীচির প্রতি ইন্ত্রের প্রশস্তিতে 
তারই স্বীকৃতি : 

“কর্তবা নবের নিত্য স্বার্থ-পবিহাব, 

জীব'কুল-কল্যাণ সাধন অনুদিন। 

পবহিতব্রত্‌, খষি, ধৰ্ম যে পরম। 

তুমিই বৃঝিয়াছিলে উদ্‌ঘাপিলে আজ ।”২ 

ভাগবতধর্ের বিশ্বজনীন আবেদন এইভাবেই কালাস্তরের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে আধুনিক যুগমানসে নিত্যধর্ম বলে অভিনন্দিত। তাই দেখি, ‘উনবিংশ 
শতাব্দীর মহাঁভারত”-প্রণেতা। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যের শেষার্ধে কৃষ্ণের এই 
বিশিষ্ট প্রেমধর্মের পৃতমন্ত্র নিয়ে ‘হরিকুলেশ’ বা হারকিউলিস চলেছেন গ্রীসে, 
পাঁগুবগণ যছুবংশের অন্যতম “কুকুর শাখা নিয়ে চলেছেন লোহিত সাগরের 
কুলে। পরে তারা লবণসমুদ্রের তীরেও পৌচেছিলেন বলে নবীনচন্্র 
জানিয়েছেন । এ-ছুটি কেন্দ্র যথাক্রমে মহম্মদ ও যীশুর আবির্ভাব ক্ষেত্ররূপে 
প্রসিদ্ধ । সুতরাং মুসলিম ও খীন্ট-ধর্মের সঙ্গে ভাগবতধর্মের আস্তর যোগাযোগ 


আব জামা ও চাপ নী রাজার 89 রও 


১ ভা" ৬১০৭ ২ বৃজ্রসংার, ২য় খ'- ১৩শ সর্গ 
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স্থাপনের কল্পনায় এ-ধর্ম নবীনচন্দ্রের কাব্যে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক । 
ভাগবতধর্মে আর্ধ-অনার্ধের মিলনম্বপ্ন তারই ভিভিরচন! করেছে। আমরা জানি, 
শৈলজাকে কৃষ্ণ বলেছিলেন, “বাহবকি ও জরৎকাঁরু !__-ইহাদের সম/ভক্ত মম 
নাহি শৈল ! এই ধরাতলে”১। বস্তুত,নবীনচন্দ্রের কাব্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ অনার্ধ 
কৃষ্ণভক্তই ভাগবতীয় ভক্তিতত্বের প্রতিমুতি। অনার্ধা শৈলজাও ভাগবতীয় 
প্রেমধর্মের বিগ্রহ-প্রতিমা । যদিও বাসুকি, জরৎকারু ব| শৈলজ], এই 
তিনটি ভক্তচরিত্রের একটিও ভাগবত পুরাণের অস্তভূক্ত নয়, বরং পুরাণিক 
নামের সাদৃশ্টে একান্তভাবেই কবির স্বকপোলকল্পনা-সম্ভব, তথাপি ভক্তি- 
মার্গের উচ্চাঙ্গ আলাপে নবীনচন্দ্রের উনবিংশ শতকীয় মহাভারত’ নিঃসংশয়ে 
ভাগবত-ভাবিত। ভক্তের লক্ষণ বিচার করে ভাগবত যে বলেছিল, প্রিয়ের 
নামক্তনে জাতানুরাগ ও দ্রবচিত্ত হয়ে তিনি উচ্চেঃস্বরে রোদন করতে 
থাকেন, কখনও হাসেন, কখনও আবার লোকবাহ্ হয়ে নৃত্য করেন, 
অলে।।কক বাক্য বলেনঃ গান করেন, কখনও প্রমবস্ত লাভে নির্ত হয়ে 
তৃষ্বীভাবও ধারণ করেন, নবীনচন্দ্রের প্রভাস কাব্যে বাসুকি তারই জীবস্তু 
ভাষ্য। সেইসঙ্গে সে স্থাবরে জঙ্গমে সর্বত্র সর্বব্যাপী পরমাত্বা হরির 
উপলব্ধিতে ‘ভাগবতোত্তম’২ বলেও প্রতিপন্ন হবে £ 

“কোথা কৃষ্ণ ?” _-উচ্চহাসি বাসুকি উঠিল হাসি, 

সে হাসিতে কি আনন্দ, কিবা প্রেমহ্বধারাশি। 

“কোথ। কৃষ্ণ ? --দেখিছ ন! কৃষ্ণ কোথ।, ধনঞ্জয় ? 

বীরেন্দ্র চাহিয়। দেখ চরাচর কৃষ্ণময় ! 

কৃষ্ণ চন্দ্রেঃ কৃষ্ণ সূর্যে, কৃষ্ণ গ্রহে উপগ্রহে। 

অন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বছে। 

মেঘে কৃষ্ণ, বজ্ডে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ দীপ্ত চপলায় ; 

কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায়। **" 

কৃষ্ণ মম রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, কৃষ্ণ মজ্জায়। 

কৃষ্ণ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখ না, হায় !”২ 
জরৎকারুও অনুরূপ ভক্তিবারিতে স্লাতা, প্রেমানন্দে বিহ্বল । অপরপক্ষে 
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২ * সর্থভূতেযু যঃ পশ্যেদ্‌ ভগবস্তাবমান্মনঃ। 
ভুতানি সগবত্যান্মস্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥” তা" ১১1২1৪৫ 
৩৬ 


৪৬২ ভাগকত্ত ও বাঙলাসাহিত্য 


হৃতত্রা-পার্থও পরম হরিভক্ত। শৈলজার প্রয়াণদৃশ্যে হরিনাম-গর্জনসিন্ধৃতীরেই 
ভাই নবীনচন্দ্রের আর্ধ-অনার্ধ মিলনতীর্থ রচিত। বস্তুত হরিনাম-সংকীর্তন 
ষজ্ঞকে এ-ককি তার ব্রয়ীকাবোর মূলসূত্র-রূপে নির্বাচন করেছেন। সংকীর্তন- 
এইভাবেই ভাগবতশান্ত্র থেকে চৈতন্যজীবন-সাঁধনায় বহুগুণিত হয়ে প্রবাহিত 
হয়ে গেছে উনবিংশ শতাব্দীর অদীক্ষিত সমাজের ভক্তিসাধনার ধারাপথে। : 
ভাঁগবতের বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনার সম্পূর্ণ আধুনিক তাৎপর্ষদানে নবীনচন্দ্রের 
কাব্যে পুরাণের যতই রূপাস্তর ঘটুক, কীর্তন-মহিমাব তিলমাত্র বাতায় ঘটেনি। 
ষে-আত্যস্তিক আবেগ, আন্তরিক বিশ্বাস এবং অক ত্রম আগ্রহ নিয়ে কৰি 
নবীনচন্দ্র একদিন ভাগবতপাঠ শুরু কবেছিলেন, তার মর্যাদা ত্রয়ীকাব্যে 
এভাবেই সুরক্ষিত । 

নবীনচন্ট্রের ‘আমার জীবন’-এর ঘটনাবিবরণ অনুসাবে, ‘পলাশির যুদ্ধ' 
কাব্যের রচয়িতাকে রাঁজদ্রোহের অপরাধে ১৮৭৭ সনে এক বৎসরের জন্য 
অন্যায়ভাবে পুরীতে বদলি হয়ে যেতে বাধা হতে হয়। “সই সময়েই 
রখফাত্রার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কবি এক বৃদ্ধা ও এক বালিকার জগন্নাথদর্শণের 
ব্যগ্রতা দেখে জীবনে এই প্রথম গভীরতর আকৃতির সন্মুখীন হলেন । ত্রিশ 
বৎসরের পূর্ণযুবক কবির একটান! বায়রনিক ফেনিল উচ্ছাসের তরঙ্গে এসে 
পৌঁছলে! অভাবনীয় জগৎ থেকে লোকোত্বরের আহ্বান । বঙ্গানুবাদের 
সাহাযো শুরু করলেন তিনি ভাগবতপাঠ। 'টববতকে"র বহুপূর্বেই 'রঙ্গমতী, 
কাব্যে উপ্ত হলো! ত্রয়ীকাবোর বীজ। ১৮৮৩ সনে রাজগুহে” বাসকালে 
মহাভারত-পাঠে পুষ্ট হলো! সে-বীজ। তাই দেখি ত্রয়ীকাব্যের দেহ 
মহাভারতীয়, আত্মা ভাগবতীয়--ঘটনার বিস্তার মহাভারতের আদিপর্বের 
কাহিনী-সংযোগে, দর্শনের বিকাশ ভাগবতের অন্তলাঁন ভক্তিযোগে । 
কাঠামো-রচনায় ভাগবতের কাহছিনী-অংশ কিছু কিছু সংযোজিত হয়েছে, 
সত্য। কিন্তু তার আমূল স্বরান্তর বডেো কম ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ 
রৈবতকের সপ্তম সর্গটি স্মরণীয়। এ-সর্গটি কৃষ্ণের অতীত স্মৃতিচারণমূলক | 
সন্দেহ নেই, পাঠককে ব্রজলীলাফাধুরীর সঙ্গে পরিচিত করার এটি একটি 
চমৎকার কৌশাধা। এ-অংশে নবীনচন্দ্রের করিত্বও একইসঙ্গে মধুসূদন- 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্পর্ধী। কিন্তু ঘটনা-বিবরণ আদৌ ভাগবতকে পদে পদে 
অনুসরণ করেনি । বিশেষ করে কালিগ্ন্মন-ল’ল! হয়ে উঠেছে “অনার্য- 
তস্কর+-শাসন, বিপ্রবধৃ-উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মপ সংঘাতের পটভূমি! কিন্তু 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতন্চর্চ! ৫৬৩ 


নবীনচন্দ্র ভাগবতীয় সিদ্ধরসের সর্বাপেক্ষা অন্যথা ঘটিয়েছেন শাগদরজ- 
বর্ণনায় £ 

“নরনারী শিশু বৃদ্ধ নাচি সংকীর্তনে 

.  গাঁহিতেচছে ‘হরিনাম’ আনন্দে মধুরে ।”* 

বলা বাহুলা,যমুনাতীরে অনুষ্ঠিত ভাগবতীয় রাস এ নয়, এ ইলো ভাগীরধীতীরে 
শ্রীগৌঁরাঙ্গের “বহিরঙ্গগনে” উচ্চ-ভরিনাম-সংকীর্ভন। অবশ্য ‘কুরুক্ষেত্র 
কাবোর অভিমন্ত্ার স্বগতোক্তিতে কৃষ্ণের যে- -রাসলীল। উল্লিখিত তা ভাগবতীয় 
রাসই, সংকীর্তনযজ্ঞ নয় : 

“ভক্তিতে বিহ্বল গোপাঙ্গনাগণ 

দেবভাবে আকর্ষণ 
করিতেছে প্রাণমন, 

পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান, 

ছুটিছে পশ্চাতে ভক্তি উচ্ছুসিত প্রাণ’’২ 
লক্ষণায়, “পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান” | ভাগবতীয় রাস এখাকে 
সম্পূর্ণ অবিকৃ*্ঠাবে আধুনিক মনের কাছে তুলে ধরতে সাহসী হয়েছেন 
কবি, পরস্ত বন্ষিমচঞ্জের মতো! তাকে কোনো বূপকার্থের আবরণ সৃষ্টি করতে 
হয় নি। আর এখানেই নবীণচন্দ্র ভাগবতীয় তাৎপর্ষের নান! অন্বথ। ঘটানে! 
সত্ত্বেও, এ-পুলাঁণের ছুই প্রধান সত্যের অঙ্গীকারে অবিচল । তার 'কুরুক্ষেত্রে' 
কল্পিত ধর্মরাজ্যর “অক্ষয় মৃণাল কপওন'ম"*_যে নাম “ভাধাইল ব্রজ- 
ভূমি/শৈশবে কৈশোরে”? দ্বিতীয়ত, ভাগবত ও ভাগবগু-'শত কৃষ্ণলীলা 
তার কাছে ‘রূপক’ নয়, সতা”। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নবীনচঙ্গের 
আলোচনার অংশবিশেষ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে : 

“***রাধাকৃ্চ সম্বন্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন 

“আমি অনেক সময়ে ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কিনা। বিশেষতঃ ভাগবত 
সম্বন্ধে অন্যান্ব্রান্মগণে॥ হইতে আমার ধারণা স্বতন্ত্র । আমি ভাগবতখানিকে 


১. “রৈবতকা', ৭ম সৰ্গ ২ “কুকক্ষেত্র', ১২শ অর্শ 

৩ ভাগবতীয় রাসে, গোগীদের দুদ্ধপানরত শিশু “ত্যাগ করেই "ব্যত্যন্তবপ্রাভরণা” হরে 
কৃষ্ণের বীধ্বনির অনুলরণ করতে দেখি। এ-শিশুর1 যে গোগীদের আপন আত্মজ, একথ। শ্বীকার 
করেন ন। গৌড়ীয় বৈধষ। তা.দর মতে এরা ভ্রাতৃপুত্রাদি। ভাগবতেরও অনুরূপ অভিপ্রায় থাকলে 
বল! যাবে না “সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে”। 

৪ প্রভাস, ২য় সর্গ ৫* প্রভাস, ৪র্থ সর্গ 


৬৬৪ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


একটি খুৰ উচ্চ অঙ্গের ৪1198০:5 ( রূপক ) মনে করি।” আমি বলিলাম 
“উহ| রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই । আপনি সেই 
ভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাঁজিয়া আসিলে দেখিয়! 
অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমার সেই কালে| পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। 
আমার জন্য উহ! রাঁখিয়। দিউন ।”* 

ভাগবত ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এই আবেগাত্মক বিশ্বাসই উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাগবতচর্চায় নবীনচন্দ্রের বিশিষ্ট দান। এ বিশ্বাস রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের জীবনব্যাপী সাধনায় কালাস্তরের যুগমানস-বদলের দিনেও 
পুনরুদ্ধার লাভ করেছিল। কেশবচন্দ্রের অশ্রজলে তার পুষ্টি, নবীনচঞ্চরের 
কাব্যে ব| গিরিশচন্দ্রের নাটকে তারই পল্লবিত শাখা-বিস্তার। “যাত্রার 
গানে কৃষ্ণ সাজিয়। আসিলে দেখিয়|া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না”-_ 
নবীনচন্দ্রের এই উক্তি অকপট বিশ্বাসবাদেরই অশ্রনিবেদিত স্বীকৃতি । 
অপরপক্ষে “ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের ৪1198০: ( রূপক ) 
মনে করি" রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তি উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চার 
রূপকবাদী শিবিরেরই একান্তিক অভিমতেব সূচক । বন্ধিমচন্দ্র ভাগবতীয় 
বিভিন্ন কৃষ্ণলীল! ব্যাখ্যায় এর সূত্রপাত ঘটান, পরে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত 
সমাজে তারই বিশেষ প্রসার । বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্স্থানীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
স্বীকৃতি২ তো! উপস্থাপ্রিত হয়েছে । এখানে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাগবত- 
বিচারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিটিও উল্লিখিত হওয়ার দাবী রাখে। 
'রাসলীলা, গ্রন্থে “ইতিহাস নয় রূপক” অধ্যায়ে তিনি মহাভারত, হরিবংশ, 
ব্ৰহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রন্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণের তথ্যাদি যোগে প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন, ভাগবতীয় রাস রূপক মাত্র, ইতিহাপ বা যথাসত্য নয়। তার 


১ “আমার জীবন", “চতুর্থভাগের শেষাংশ’, নবীনচন্ত্র-রচনাবলী, ব' সা" পণ, ওয় খণ্ড, 
পু’ ৬৩-৬৪ 

২ প্রকৃতপ্রস্তাবে রবীন্দ্রনাধ যে প্রচলিত ব্রাহ্মমতানুনারে ভাগবতকে 'পরদারাভিমর্ণে'র 
কলুষিত-কথাঞ্জান করেননি+ এমনকি মানবীয় প্রেমনাটারগেও নয়, বরং অধ্যাত্দর্শন এবং 
তন্বশান্্পেই গ্রহণ করেছিলেন, তারই একটি আপাতলঘু নিদর্শন সংগ্রহ বরা যায় 
“ক্ষপিক' কাব্য থেকে“: “ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ। পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম, [আজ 
ৰদস্তে বিনয় স্বান! যম-। বন্ধ করে! জ্রীমদ্ভাগবত | শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে। 
শীতগোবিদ্ধ খোল! হোঁক্‌-ন| তবে।' “যুগল: ক্ষণিকা, রবীন্্ররচনাষলী, *ম খ+, পূ’ ১১১-১২ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত .চর্চা ৬৬৫ 


“..জীকৃষ্ণ ধর্মের সেতৃ-“ধর্মসংস্থাপনেত্ন জন্য তাহাত্ব অবতান্ধ। তিনে 
পরদ।রাভিমর্ধণ-রূপ ধিপরীত আচরণ কির্ূপে করিলেন? 

“শুকদেবের ও উত্তযের ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ পার্মাথিক নহে, 
প্রাতিভাসিক-_এ রাসক্রীড়াঁও প্রাকৃত ব্যাপার নহে, অপ্রাকৃত লীলামাত্র। 
শুকদেব আরও বলিয়াছেন যে, গোগীদ্দিগের পতিগণ কৃষ্মায়াম মোহিত 
হইয়| স্ব স্ব বনতাকে শয্যাপার্শ্বেই অবলোকন করিতেন-_-সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি তাহাদের অসুয়া হইত না| তাহাই যদি হয়, তবে ব্বাসলীলাকে 
ইতিহাস বল! যায় কিরূপে ?*১ | 

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এ-শিবিরের ভিত্তি যুক্তিবাদ, এবং অন্থিষ্ট 
ইতিহাস । পদ্ধতিও যে বিচারমূলক, তা বলাই বাহুল্য । 

অপরপক্ষে গিরিশচন্দ্রের মূলমন্ত্র : “বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুযবর” । 
তাঁর নিক্তস্ব ভাষায়, “বিশ্বাসই 5ufi০ien৮ ০৮০০ ( যথেষ্ট প্রমাণ )। এই 
জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ ।”২ বদ্তৃত, 
“বিশ্বাসই প্রমাণ” এই প্বপদকে আশ্রয় করেই গিরিশচন্দ্র ভাগবভীষঘ 
‘ঈশানুচরিত’ ব' ঈশ্রানুগৃহীত ভক্তচরিত পরিক্রম! শুরু করেছিলেন । তারই 
ফলস্বরূপ তার বিভিন্ন ভক্তচরিব্র-আশ্রয়ী নাটকের আবির্ভাব, যেমন, ধ্রুধচরিত্র, 
প্রহলাদচরিত্র প্রভৃতি । আমরা জানি, রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদলাভই গিরিশ- 
চন্দ্রের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এ-ঘটন। তার নাটকের চরিগ্রকেই 
একেবারে আমুল পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। ‘চৈতন্যলীল!' = তারই প্রথম 
আভাস, ‘জনা 'য় পূর্ণ অভিবাক্তি। “উনবিংশ শতাব্দীর ভঙভিত্বীকর” বলে 
প্রসিদ্ধ এই পৌরাণিক নাটকে ভক্তির বিচিত্র ধারা এসে মিশেছে ।.'তাক 
মধ্যে আবার উজ্জ্বলতম ধার] “প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ” বিদূষকের ক্ৃষ্ণতক্তি । 
বিদূষকের ব্যাক্স্তুতিমূলক হু" একটি উক্তি স্মরণ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে : 
“একবার নাম ক'রূলে তরে যায়”৩, “কৃপাময় হরিকে ডেকে এঁছিকের ভালাই 
কারুর কখন হয় নি”*1 ভাগবত-পাঠকের এখানে মনে পড়তে পারে, 
একবার নাম করলে তরে’ যাওয়ার উদাহরণ অঙ্জামিল; অপরপক্ষে 'কৃপাময় 
হরিকে ডেকে এঁহিকের” কিছু ভালে! না হার কথা বলেছিলেন প্রধান! 
গোপী বিখ্যাত ভ্রমবগীতায়,-_তার বক্তব্য ছিল, কৃষ্ণনাম যে-একবার্ কানে 


১ 'ক্বাসলীলা, পৃ" ৬২ ২ 'জীপ্রীরামকৃষ্কথাম্ৃত,' শ্রীম-কথিত, ওয় ভাগ, পৃ’ ২০১ 
৩ জনা” ১ম অন্ধ, ১ম গর্ডা্চ ৪ তৈষ, ৪ৰ্থ গর্ভাক 


৪৬৬ ভাগবত ও বাঙ্লাসাহিত্য 


শুনেছে, তার তো! সংসার পরিত্যাগ ভিন্ন অন্য গতি নেই ! এবার ভাগবতীয় 
রশ্থর্ষ-মাধূর্ষলীল! সম্বন্ধে বিদূষকের সরস মন্তবা শোন! যেতে পারে : 
“নিন্দে কি মহারাজ ! সংস্কৃত ক'রে এই কথা বললেই স্তব 
হতো! । মুনিরা যে মন্তর আওড়ায়, তার মানে বোঝেন? 
যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের ন! একজনের 
সর্বনাশ ক'বেছেন। নাম কিনা, মুরারি, নাম কি না 
ধনুধারি, নাম কি না কংসারি, দানবারি অরিরী একেবারে 
কেয়ারি ! নাম কি না ননীচোর, নাম কি না বসনচোর, এই 
ছোট ছোঁট কাজগুলি প্রেমের কাজের ভেতর ৷”: 
বিদৃষকের এই অস্ত:সলিল। ভক্তি-ফন্তুধার! বাঞ্চিতের পদপল্পব লাভ করেছে 
পাগুবসখা-ভারাবতরণকারীর নয়--মুরলীধারী রাধারমণেরই দর্শনলাতে : 
“মুরলীধারী হও তো হও নইলে সোজ! পথ আছে-চ’লে যাও। আর 
চতুভূপ্জ কর, তার আর চারা কি? কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্ছি নে।”২ 
পয্মরণীয়, রূপ গোস্বামীব শ্লোকে আমরা চতুভুর্জ কষ্ণকে নারায়ণজ্ঞানে 
গোপীদের প্রণাম কবতে দেখে । সেই কুষ্ণঃ আবার কোনোমতে দ্বিভুজ 
না হয়ে থাকতে পারেন ন| রাধার আবির্ভাবে। গিরিশচন্দ্রের বিদূষকও 
রাধাপ্রেম-পবীক্ষিত দ্বিভুজ মাধুর্যমুতির দর্শনাকাজ্জী হয়েছিলেন । প্চতুভূর্জ 
কর, তাব আর চার! 1৮? কিন্তু চোখের কাঁপড আম খুল্ছি নে” ভাগবত- 
পুরুষের সর্বপ্রকার এ্রশর্ষলীলার দিক থেকে মুখ 'ফরিয়ে নিয়ে শুধু তার 
মাধুধলীল-ধাানের এই চেতণ্য-সম্প্রদায়ানুগত প্রবর্ণত| বাঙলাদেশে উনবিংশ 
শতাব্দীতে আবাব উদ্ধার করে বাঙালীর বিশিষ্ট মানসগঠনের দিকেই যেন 
ভ্রান্ত অঙ্থুলিনির্দেশ করে গেলেন গিশিশচন্দ্র। আর বিবেকানন্দ তারই 
পটভূমিকায় এ-শতাব্দীর প্র।মার্ধে বিত গুরু-অপমানভাঁর থেকে গৌরবের 
সঙ্গে উদ্ধার করলেন ভাগবতীয় গোপীপ্রেম £ 
“কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়।। এমন কি 
দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মন্ততার সহিত তুলনায় 
দাড়াইতে পারে সা। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীবে সেই চরম লক্ষা 
মুক্িসাধনের উপদেশ, দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেষের মধ্যে 
ঈশ্বর রসাষাদের উন্মত্ততা, খোর প্রেমোন্মত্ততাই বিদ্যমান ; এখানে গুরু- 


০০০ আও ও উ জা রচাঞরাচ ৪, আজ ঢা এট উহ পথ 


১ ত্র "২ তব্বৈব, ৫ম অঙ্ক, ১ম গৰ্ভাঙ্ক 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৬৭ 


শিষ্য, শান্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব 
গিয়াছে-_-আছে কেবল প্রেমোন্মতৃত।। তখন সংসারের আর কিছু মনে 
থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ-_-একমাত্র সেই কঞ্চ বাতাত আর কিছুই 
দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাহার নিজের মুখ 


পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের মতে] দেখায়, তাহার আ'গ্রা তখন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়। 
যায়। মহানুভব কৃষ্ণের এতাদুৃশ মহিমা !--- 


“***কৃষ্ণের উপদেশ বলিয়! কথিত এই নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমতত্ 
জগতে অভিনব মৌলিক ভাব নহে-ইভা প্রমাণ কর দেখি ।--*ভগবাঁন্‌ কৃষ্ণই 
ইহার প্রথম প্রচারক, তাহার শিষ্য বেদব্যাস এ তত্ব জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচার করিলেন। মানবভাষায় এরপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় 


নাই। আমরা তাহার গ্রন্থে গোগীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাঞ্জ 
অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই না| |৮১ 


“কৃষ্ণ-অবতাঁবে । মুখ৷ উদ্দেশ্ঠ-"'গোগীপ্রেম শিক্ষা দেওয়!” তথা “নিষ্কাম 
প্রেসতত্ব” প্রচার--])9 love of the 69015 | That is the very 
essence of the Krishna Incarnation”! “love for love’s sake,... 
the Liovl Krishna was 1019 first rreacher of this”’—বস্ুৃত গোৌরাজ 
পরিকররৃন্দ ভিন্ন অদ্যাবধি আর কোনে! মঠাঁজনই এরূপ উপলব্ধি করতে 


১ *ভাবতীয় মহাপুঝনগণ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন।, উদ্বোধনী কার্ধালয় প্রকাশিত 
৫ম থণ, পৃ" ১৫২-৫৩। মূল ইংরেজী বক্তার প্রাসঙ্গিক স্থল নিয়োদ্ধত হলো £ 

“the love of the gopis | That is the very essence 6“ the Krishna Incarna 
tion, Even the Gita, dhe great philosopuy itself, does ¥ compare with thal 
madness, for in the Gita the disciple is taught s.1wly how to walk 
towards the goal, but here 15 the madness of enjoyment, the drunkenness 
of love, where disciples and teachers and teachings and books and all 
these things have become one, even the ideas of fear, and God, and heaven, 
Everything has been thrown away. What remains is the madness of 
love. It is forgetfulness of everything, and the lover sees nothing in the 
World except that Krishna, and Krishna alone, whic. the face of ever) 
being becomes a Krishna, when his own face looks like Krishna, 
when hls own soul has become tingcd with the Krishna colour. That wa: 
the great Krishna ! ... I challenge any one to show whether these things, 
these ideals—-work tor work’s sake, 1.6 for love’s sake, duty for duty’s 
sake were not original ideas with Krishna. the Lord Krishna was the first 
preacher of this ; his discipl2, Vyasa tookitupand preached it unto man- 
kind, This is the highest idea to picture. The highest thing we can get oul 
of him is Gopijanavallabha, the Beloved of the gopis of ৬1100850919, ‘The 
Sages of: India’, Swami Vivekananda’s Works, ৬০1. Il, p. 259 


৫৬৮ ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


পারেননি । মহাভায়তের মহাসৃত্রধার কৃষ্ণকে বিশ্বরণাঙ্গনের ভীত্মপর্বে 
প্রতিষ্ঠিত কন্নতে যখন আধুনিককালের মহারথগণ ব্যস্ত, তখন স্বামী 
বিবেকানন্দের সাধনা সম্পূর্ণ বিপরীতকোট্টিতে ভাবের গভীরে অবগাহন 
করেছে: “আমরা তাহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ 
অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাইন।’’—“T'he highet thing we 
can get out of him is Gopijanavallabha, the Beloved of the 
Gopis of Vrindaban.’ গোপীপ্রেমের তন্মধীভূত সহৃদয়ের পক্ষেই 
একমাত্র এর যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ কর! সম্ভব। বিবেকানন্দও একজন 
লোকোত্রর সহৃদয়ের সংস্পর্শে এসেই গোপীপ্রেমের যথার্থ তাৎপর্য উপলদ্ধি 
করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি আর কেউ শন, তারই মহান্‌ গুরু রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব | প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আমেরিকা যুক্তর।স্ট্র থেকে শিবানন্দকে 
লিখিত এক পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়েছিলেন, প্রথমে রামকৃষ্ণদেবকে 
অনুধাবন না করে কেউ কখনও বেদ-বেদান্ত ভাগবত এবং অপরাপর পুরাণের 
প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সমর্থ হবে না১। বেদ-বেদান্ত ব! অন্যান্য পুরাণের 
কথা থাক্‌, এখানে শুধু ভাগবতের প্রসঙ্গেই দেখতে হবে, বিবেকানন্দের 
উক্তিটি কতদুর গ্রহণযোগ্য । 

পরত্ত্ব উপলব্ধিতে রামকৃষ্ণদেব ভাগবত-প্রণসদ্ধ তত্বেই উপনীত 
হয়েছিলেন : 'ব্রন্দেতি পর্মাত্মেতি ভাগবানিতি শব্দাতে,। রামকৃষ্ণদেবের 
ভাষায়: “একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তাঁব নাম পূজারী ; যখন রাধে 
তখন রা"ধুনি বামুন ।"'নাম ভেদমাত্র। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই 
ভগবান ।”২ তবে ভাগবতের ক্ষেত্রে এই অভিন্ন তত্ববস্থ “স্বয়ং ভগবান্* কৃষ্ণ, 
আর রামকৃঞ্চদেবের ক্ষেত্রে “যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী ৷” কিন্তু শাক্তসাধকই 
তো তার শেষ পরিচয় বা একমাত্র পরিচয় ছিল না_তিনি বৈষ্ণবীয় সাধন- 
মার্গে ভজন! করেও সিদ্ধি লাভ করেছিলেন জান! যায়। স্বভাবতই ভাগবত 
ছিল তাঁর পরম-কর্ণরসায়ন। তার দিদ্ধি-কালীন আবেগ-আগ্রহের প্রসঙ্গে 
তিনি তাই বলতেন, “আ্রামার এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার 
জন্যে ব্যাকুলত। হ’তে|। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় 
মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম।”৩ এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে, ভক্তসঙ্গে 


বউও দয আয়ে চি কং চট ও ক বড ভি পি ০০উএক বগি ভাগ তু 


১ Epistles, The Complete Works of Swami Vivekandnda, vol. vil, p. 473 
* ২, কথামৃত, ১৫ ভাগ, পৃ’ ২২১ ও তীব্র, ২য় ভাগ, পৃ* ১ 


উনবিংশ শতাবীর ভাগবত চর্চা ৫৬৯ 


তিনি ভাগবতের নান! তত্বকথা গল্পচ্ছলে শে।নাতেন । শিষ্যদের ভাগবত- 
পাঠের উপদেশ দিতেও ভুলতেন ন! । ভাগবতের মতো তার অভিমতও ছিল 
“ভক্তিযোগ যুগধর্ম।”১ 'এহোত্বম”। ভাগবতীয় লীলাস্থলী দর্শনে তার 
ব্রজভাবের উদ্দীপন হতো, বৃন্দাবন থেকে তিনি ফিরতেও চাননি । নরেন্দ্রনাথ 
যে তার মধ্যে বীরভাবের পাশাপাশ সম্বীভাবকেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ত1 
মিথ্যা] নয়। সংকীর্তন-মধে/ তার অভাবনীয় ভাবোন্মাদ-দর্শনে কেশবাদি 
ভক্তগণও তাকে ‘Nineteenth century-র চৈতন্য” বলতেন, এর তাৎপর্যও 
নিতান্ত সামান্য নয়। যুগপৎ গোপীপ্রেমে ও চৈতন্প্রেমে তার স্বচ্ছন্দ প্রবেশ 
আমাদের বিস্মিত করে। উভয় প্রেমের আম্বাদনে তাঁর সেই উক্তি 
অবিস্মরণীয় : “আহা, গৌপীদের কি অনুরাগ !'*'সেই প্রেমের যদি একবিন্দু 
কারু হয়! কি অনুরাগ। কি ভালবাসা! শুধু ষোলআন। অনুরাগ নয়, 
পাঁচ সিকা পাঁচ আন! ! এরই নাম প্রেমোন্মাদ ।”২ প্রেমোন্মাদের লক্ষণত্বরূপ 
সবভুতে তাদের কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি: “প্রেমোনম্মাদ 
হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। 
কৃষ্ণময় দেখেছিল । বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা! গাছ 
দেখে বলে, &্টরা তপস্বী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছে । তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে 
স্পর্শ করে এ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে ।”৩ দিব্যোন্মাদ যার চরমাবস্থা, 
সেই গোপীপ্রেমকে তিনি পপ্রেমাভক্তি” বলেই বর্ণনা! কবেছেন, এতে 
কোনে। কামনা-বাসনার লবলেশ মাত্র নেই। রামকৃষ্ণঘেবের ভাষায়, “বাঘ 
যেমন কপ কপ করে ঞ্জানোয়ার খেয়ে ফেলে তেমনি -নুরাগ বাঘ’ কাম 
ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে 
কামক্রোধাদি থাকে না। গোগীদের এ অবস্থ। হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ ।”* 
ষোড়শ শতাব্দীতে চেতন্য-সম্প্রদায়ের অনবদ্য গোপীপ্রেম-ভাস্ প্রণয়নের পর 
উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণদেব এ-প্রেমের আর এক বিচিত্র ভাম্ত রচন! 
করেছিলেন, সন্দেহ কী! তাই দেখি, এই অভিনব ভাস্তকেই সম্মুখে রেখে 
বিবেকানন্দ গোপীপ্রেমের মহিমাগানে এমন উচ্চকঠ। আমর! জানি, 
রামকৃষ্ণদেব তাকে প্রায়ই বলতেন, “যন আমার শুকদেব?। বস্তুত ‘উনবিংশ 
শতাব্দীর শুকদেব* গোপীপ্রেমের মর্সান্সপ্ধানে যে-গভীরে প্রবেশ করেছেন 


১ তত্ব, ১ম ভাগ, পৃ’ ১৭২ ২ তত্রৈব, ১ম ভাগ, পৃ" ১৫০-১৫১ 
তি তত্ব) ২য় ভাগ, পৃ’ ২৪৬ ৪ তত্রৈনঃ ২য় ভাগ, yl ৪ 


৫৭০ ভাগ'বত ও বাঙলা সাহিত্য 


তা প্রাক্স তুলনারহিত। তার “ভক্তিযোগণ গ্রন্থ থেকে মানবীয় ভাষায় ভগবৎ- 
প্রেমের বর্ণনা বিষয়ক অপূর্ব আলোচনাটির অংশ বশেষ উদাহরণস্বরূপ তুলে 
ধরা যায়: 

“দিব্যপ্রেষে মাতোয়ারা ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেম বর্ণন। করিতে গিয়! 
সর্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়! থাকেন, ৭হাঁকেই যথেষ্ট 
উপযোগী মনে করেন। মূর্খের] ইহা! বুঝে না-_তাহাবা কখনও ইহা বুঝিবে 
না। তাহারা উহা কেবল জভঘৃর্টিতে দেখিয়া থাকে । তাহারা এই 
আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মতত| বুঝিতে পারে না। কেমন ক্রয়] বুঝিবে ? “হে 
প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন। যাহা তুমি একবার চুম্বন 
করিয়াছ, তোমার জন্য তাহাব পিপাসা বর্ধিত হইয়া থাকে, তাহার সকল 
দুঃখ চলিয়া যায়। সে তোম! ব্যতীত আর সব ভুলিয়। যায়।*১**"ভগবান 
ধাহাকে একবার তাহার অধরামৃত দিয়! কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার সমুদয় 
প্রকৃতিই পরিবন্তিত হইয়া যায়। তাহার পক্ষে জগৎ অন্তহিত হয়_ত্তাহার 
পক্ষে সূর্ধ-চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না, সমগ্র জগতপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত 
প্রেমের সমুদ্রে বিগলিত হইয়! যায় । ইহাই প্রেমোন্মত্তাব চবম অবস্থা ।”২ 
গোপীদের এই অপূর্ব অদ্ভুত “প্রেমোন্মস্ততা"”র চরমাবস্থায় দ্কিগুবাগ বাঘে' 
ষড়রিপু গ্রাস করেছিল বলে জানিয়েছিলেন রামরুষ্জদেব। বিবেকানন্দও 
বলেন, এ-প্রেমে কাম বা কামনার স্পর্শমাত্র নেই, থাকতে পারে না : 

“সেই ভাগ্যবতী গোপীরা সবকিছু ভুলিয়া_জগৎ ভুলিয়!, জগতের সকল 
বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য, সংসারের স্বখহূঃখ ভুলিয়া _র্তাহার সহিত সাক্ষাৎ 


১ “সুবতবর্ষনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠ, চুম্বিতম্‌ । ইবরাগবিষ্মারণং নণাং ব্তিরবীর 
নস্তবেহধবামৃতম্‌ ॥% ভাগবতীয রাসে কৃষ্ণের অন্তর্ধানে শোকদন্তপ্তা গোগাদেৰ বিখ্যাত গীতের অংশ, 
দ্র’ ভা" ১০।৩১।১৪ 

2 “Often it so happens that divine lovers who sing of this divine love 
accept the language of human love in all its aspects as adequate to describe 
it. Fools do not understand this , they never will. They look at it only 
with the physical eye. They do not understand the mad throes of this 
spiritual love. How can they? “For one kiss of thy lips, 0 Beloved ! One 
who has been kissed py Thee, bas his thirst for thee increasing for ever, all 
his sorrows vanish, and he forgets all things except Thee alone.” ...To him 
who has been blessed with such a kiss, the whole of nature changes, worlds 
vanish, suns and moons die’out, and the universe itself melts away into that 
one infinite ocean of love. That is the perfection of the madness of 10৩.” 
‘Human Represntations of the Divine Ideal of Love’, Swami Vivekanand’s 
Works, 111, p. 98 


উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা ৫৭১ 


করিতে আসিত, মানবীয় ভাষ! তাহ] প্রকাশ করিতে অক্ষম । মানুষ__মানুষ, 
তুমি ভগবৎ-প্রেমের কথা বলো, আবার জগতের সব অসার বিষয়ে নিযুক্ত 
থাকিতেও পারে; তোমার কি মন মুখ এক? ‘যেখানে বাম আছেন, 
সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে 
পারেন না। আলে! এবং অন্ধকার (রবি ও রজনী) কখনও একসঙ্গে 
থাকে না।১৯ 
“জই| রাম তহঁ| কাম নহী", জহঁ| কাম তর! নহী রাম । দহ” মিলত নী" 

রব রজনী নহী' মিলত একঠাম ॥৮২ গোপীপ্রেমের অনবদ্য নির্মলস্বভাব বর্ণন। 
করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ-ব্যবহৃত তুলসীদাসী দোহা! মুহূর্তে মধাযুগের 
বাঙালী সাধকের চরণ স্মরণ করাবে : 

“কাম-প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ । 

লৌহ আর হেম যৈচে স্ববূপে বিলক্ষণ ॥ 

জ।ত্েক্রিয়-গ্রীতি-ইচ্ছ। তারে বলি কাম। 

কৃষ্জেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপধ নিজসন্তোগ কেবল । 

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল ॥ 

পোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্স কর্ম। 

লজ্জ। ধের্যা দেহসুখ আত্মহ্থখ মর্ম ॥ 

দুস্তাজ আরপথ নিজ পরিজন । 

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্বসন ॥ 

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 

কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ 

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ । 

স্বচ্ছ ধৌত বন্ত্রে হেন নাহি কোন দাগ ॥ 


১০006 ০6701655604 09015 rushed out to meet him, forgetting, every 
thing forgetiing this ৬০114 and its ties, its duties, its Joys, and its sorrows. 
Man, 0 map, you speak of divine love.and at the same time are ১০ to attend 
to all the vanities of 0015 world— are, ‘usincere? “Where Rama is, there 
is 100 room for desire—whiere desire is, there is no room for Rama ; these 
never coexist—like light and darkness they are never together,’”’ Human 
Representation of the Divine Ideal of Love. The complete works of Swami 
Vivekananda, Vol. [1]. p. 99 


৫৭২ ভাগবত ও বাঙলা! সাহিত্য 


অতএব কাম প্রেমে বনত অন্তর । 

কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥ 
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ। 
কৃষ্ণসুখ-লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥”৯ 


“কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর”, ভাষান্তরে, “হু” মিলত নহী' রব রজনী 
নহী” মিলত একঠাম।” বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভাগবতীয় প্রেম ওই 
“দ্রিবসে’’রই “নির্মল ভাস্কর” । তা “নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়” । 
চৈতন্যপাক্ষিক সমগ্র মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাধনার শেষ-খদ্ধি গোপীপ্রেম এইভাবেই 
আধুনিকযুগের সকল বিরুদ্ধগতি, আঘাত ও বাধার মধ্যেও তার নিতাকালের 
সত্যরূপকে উদঘাটিত করে সর্বলয়ী। 

আমর! জানি, একদ! সমতটের ভোজবর্ষের শাসনে উৎকীর্ণ "গোপীশত- 
কেলিকার”” শ্রীকষ্ণপ্রসঙ্গ বৃহৎ-বঙ্গের আপামর জনগণের মানস-প্রবণতার সাক্ষ্য 
দিয়েছিল। জয়দেবযুগের সাধনাও গোপীশতকেলিকারের বিচিত্র লীলাম্বাদনে 
নিরলস। শ্ীচৈতন্যের লোৌকোত্তর রাগাত্মিকাভজনে এবং তার অনুবর্তাদের 
রাগানুগাসাধনে উক্ত গোপীজনবল্লভ তার গোপীশতযৃথ নিয়েই বাঙালীর 
চেতনজলে সহঅ্রদলে বিকশিত। উনবিংশ শতাব্দীর নব-মুল্যায়নের 
সংকটাবর্তে সেই রাখালুরাজ নিন্দিত, বৃন্দাবন-গোপী হতাঁদর। ৷ বাঙলা 
দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অভিলাষ অপূর্ব! শুকদেবের তুল্যই এক পরম- 
নিগ্রন্থ আত্মারাম সন্নাাঁসীর হস্তেই বাঙালী-সাধকের বহু বাঞ্ছিত 'লুপ্ততীর্থ' 
উদ্ধার হলো । গোপীপ্রেমের বনমালাটি কে ধারণ করে বাঙালীমানসে 
রাখালরাজের এ হলে! পুনঃ প্রত্যাবর্তন । শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তার পদে 
বাঙালী নিবেদন করলো! £ “মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও 
চিত্রিত হয় নাই। আমর] তাহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের 
রাখালরাঁজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই না”--710018 is the 
Hightest idea to picture. The highest thing we can get out 
of him is Gopijanavallabha, the Beloved of the Gopis of 
Vrindaban.’’ 

বাঙ্লাদেশেরী' সহস্রাধিক বৎসরের কৃষ্ণ-গোপাপ্রেম-সাধনার ইতিহাসে 
ভাগবতচর্চ৷ এখানে এসেই এক পূর্ণবৃত্ত কালপরিক্রম! শেষে ভবিষ্গর্ডে নিহিত 
পুর্ণতয় সফলতর নব-নব সম্ভাবনায় ভাস্বর 


পা পা আরও 


১ চৈ, ৮, মধ্য |৪। ১৪ *-৪% 


সংশোধন ও জংযোজন 


সংশোধন ও সংযোজন 


পৃষ্ঠা পংক্তি 


bo) 


২-৩ 


“আমোক্ষকাল’’: ভাগবতের “নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং”’ 
শ্লোকের “আলয়ং” অংশের “আমোক্ষ”-ব্যাখা! শ্রীধর-কৃত ও 
গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ স্বীকৃত। তবে কি বলতে হবে, 
'ভাগবত-রসফল আমোক্ষকাল পেয়’ এ-বাক্যে এই বলা 
হচ্ছে, মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত পেয় ? শ্রীধর বলছেন, ন, 
ভাঁগবতাম্ৃতপান মোক্ষেও ত্যাঞজজা নয়, “ন চ ভাগবতাম্তপানং 
মোক্ষেপি তাজ্যমিতাহ” | কি করে? তারই উদ্ভরদানে 
তিনি আরে! বলেনঃ “আলয়ং লয়ে! মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ 
লয়মভিবাঁপা”” | 'লয়”_-মোক্ষ' | 'আ”--অভি?। অর্থাৎ 
এককথায়, “আলয়'--লয়কে বা মোক্ষকে “অভিব্যাপ্যপ। 
শেষ পর্যন্ত বুঝতে হবে, মোক্ষেও ভাগবত-রসফল পেয়। 
প্রমাণ “খাত্বারামাশ্চ” শ্রোক। 

আর একটি কথা। “তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্জ! কৈতবপ্রধান?, 
ঠিকই। কিন্তু ভক্ত মোক্ষ বাঞ্ঠ! ন! করলেও ভগবান তাঁকে 
মোক্ষ-মপবর্গ দিয়ে থাকেন, বস্তুত ভক্তি সাক্ষাৎভাবেই 
জীবের দেহাভিমান বিনষ্ট করে। ভাগবতে খষভদেব-বাক্য 
থেকেই জানা যায়, “প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাহ্থদেবে ন মুচাতে 
দেহযোগেন তাবৎ”, [ ভা" ৫1৫1৬ ]। শ্রীরূপ গোষামীও তার 
ভক্তিরসাক্কতসিন্থৃতে ভাগবতের বিভিন্ন ভক্তস্ঙ না তুলে ধরে 
তাই বলেছিলেন, উক্ত প্রার্থনা-শ্লোকমালায় “তাজ্যত- 
য়ৈবোক্তা। মুক্তিঃ” [ পূর্ববিভাগঃ ২২৮ 4-মুক্তিকে তাণগ 
করতে বল। হয়েছে, “সববিধাপি চেৎ” সর্বভাবেই, তবু 
“পালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত নাতিবিরধ্যতে"_ সালোকাদি 
মুক্তি ভক্তির অতিবিরুদ্ধতা করে না। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মদর্শন মুক্তির পরমপুরুষার্থতা স্বীকার না করলেও 
পারমাধিকতা স্বীকার করেছে, এ তো! সুনিশ্চিত। 
“তিনশ বন্রিশটি অধ্যায়” ২ ভাগবতের সব পাঠেই অধ্যায় 
ংখ্য। এক নয়। কোথাও বত্রিশ, কোথাও পঁয়ত্রিশ, আবার 
কোথাও ছত্রিশ | 


৫ ৭৬ 


পৃষ্ঠা পংক্তি 


২৪ 


২৯ 


৩-৪ 


১২ 


১৬ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গের তুলনা £ 
প্রথম-দ্বিতীয় স্বন্ধ--দুই চরণ, তৃতীয়-চতুর্থ স্কন্ধ-_ঢুই জানু, 
পঞ্চম দ্ন্ব--নাভি, যষ্ট-সপ্তম স্বন্ধ--ছুই বাহু, অষ্টম স্কন্ধ__বক্ষ, 
নবম স্বন্ধব--ক৪১ দশম স্বন্ধ--প্রফুল্লমুখারবিন্দঃ একাদশ স্বন্ধ 
ললাট-পট্ট, দ্বাদশ স্বন্ধব_মত্তক। 


তেনেইয়ং তেনেয়ং 

ব্ৰহ্মসন্মিত পুরাণ” £ '‘সর্ববেদতুল্যম্‌’’ [ দ্র" ভাবার্থদীপিকা 
১|৩।৪5 

দ্বিজ-বন্দু দ্বিজবন্ধু 


বাকাটির অংশবিশেষ বাদ পড়েছে । পুরে! বাক্যটি এই হবে 
“তাই দেখি এর বংশানুচরিতে প্রাক্-ধগ্রেদীয় যুগের কয়েকজন 
রাজার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজোর প্রথম কয়েকজন বিখ্যাত 
রাজারও নাম পাওয়া যাচ্ছে” | 


‘অষ্টাদশ পুরাণ’ £ চোদ্দটির নাম ছাপা হয়েছে । বাকী চারটি 
_ অগ্নি, গরুঙ, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত ও ভবিষ্যপুরাণ ৷ উল্লেখনীয়, 
ভাগবতে ও বিষুণপুরাণে বাষুপুরাণের নাম নেই, শিবপুরাণের 
আছে৷ স্বন্দপুরাণে আবার পদ্মপুরাণের পরিবর্তে শিৰপরাণের 
নাম পাই। 
“কালিকাপুরাণ' £ এঁতিহাপদিক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার “পঞ্চোপাসন।' গ্রন্থে লিখেছেন, “কালিকাপুরাণ বাংলা- 
দেশেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস । ইহার 
রচনাকাল কৃত্তিবাসের পূর্বে [ পৃ” ২৮১ ]। একই সঙ্গে 
উদ্ধারযোগা দেবীভাগবত সম্বন্ধে তার মস্তবা, “ইহ! মুল 
মাৰ্কণ্ডেয় পুবাণের অনেক পরে রচিত” [ তত্রৈব, পৃ” ৩৬১ ]1 
॥দেৰীভাগবতে ‘ভাগবত’ সম্বন্ধে বল! হয়েছে : 

“কলে কেচিদ্দরাম্রানে! ধূর্ত। বৈষুবমানিনঃ | 

অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িয্যন্তি মানবাঃ ॥” 


" অর্থাৎ, কলিকালে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত দুরাত্মারা [ ভগবতী 


২১ 


২২ 


১০ 


৩১ 


১৮ 


সংশোধন ও সংযোজন ৫৭৭ 


অশুদ্ধ গুদ্ধ 
কালিকার মাহাত্মাযুক্ত গ্রস্থকে ভাগবত না বলে] অন্য 
ভাগবতের কল্পনা করবে। 


“দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ এই বারোটি শ্লোক” £ শুদ্ধপাঠ “দ্বাদশ 
থেকে ত্রয়োবিংশ এই বারোটি শ্রোক”। 


উদগীত উদ্‌গীত 
“অহো 'অমীষাং” £ পাঠান্তর “অহে] বতৈষাং”। 
চহুবু'হ চতুবু। হ 
প্রবৃহেহয়ং প্ৰবৃত্তেয়ং 
স্ফৃরত স্ফুরিত 


'আনন্দতীর্ঘ” £ মধ্বাচার্ধ। এ'র জন্মকাল :১৯৯ খীষ্টাব্দ বলে 
এতিহাসিকগণের অভিমত। 

“কছে।। খলু” £ পাঠান্তস “কলে বছ” । 

'ভাগবত-তাৎপর্য প্রণেতা £ শুদ্ধপাঠ 'ভাগবত-তাৎপর্য-নির্ণয়”- 
প্রণেতা | 

ভাষাগত প্রাচীন প্রয়োগ বা আধধ-প্রয়োগ £ হণিদাস দাস 
বাবাজী সংকলিত ‘গোঁডীয় বৈষ্ণব অভিধান’ থেকে এর 
দু'একটি উদাহরণ উদ্ধৃত হতে পারে। যেমন, “€ ৩11৪৭ ) 
প্রতিহর্তবে তুমর্থে তবেন্‌ প্রত্যয় ।*"( ১০।২৯।৪০) 'পুলকান্ব- 
বিভ্রন্» ‘অবিভরুঃ’ স্থলে আর্ধ | **"বিয়ং দশুঃ ( ১০/৪৭১৯ ) 
দদৃশিম?।” [ দ্র" শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বেষ্ণব-্অ“ভধান, ৩খ, ১৭১১ ] 
“ছন্দোবিষয়ে"* ব্যতিক্রম” £ যেমন, “(ভ! ১।২।৩) ‘অধ্যাত্মদীপ- 
মতিতিতীর্ধতাং তমোহইম্বম্*--এইস্থলে ৮ম ও ৯ম অক্ষর যথা- 
ক্রমে দীর্ঘ ও হৃস্ব হইলে বসন্ততিলক ইইত।” আবার একই 
শ্লোকের “দ্বিতীয় চরণটি--"চেলাঞ্চল”-বৃতঘটিত” [দ্র 
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান, ৩খ, ১৭০৯ ]। 


পরমানন্দ চিন্নুতি পরমাণন্দচিন্মংতি 
পুত্রভ্যাং পুত্রাত্যাং 
তত্রৈব ১৫ তত্রৈৰ ২ 


স্বকর্মভিরুশত্বমঃ স্বকর্মভিরুশতুম 


৩৫ 


২৭ 


১৯ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অপ্তুদ্ধ শুদ্ধ 
অন্বান আহ্বান 
টকলা: চাংশকলাঃ 
“অবতারাহাইসংখোয়া£ শুদ্ধ পাঠ “অবতারাহাসংখ্যয়াঃ” ॥ 
তীর্থস্থান তীৰ্থস্নান 
কুবলয়পীড কুবলয়াপীড 


“কুস্তা ছিলেন বাহ্বদেবের ভগিনী”,হবে “বস্বদেবের ভগিনী” 
“'সত্যত্ৰতং সত্যপরূং ত্রিসতা” £ শুদ্ধপাঠ “সতাব্রতং সতাপরং 
ত্রিসত্যং”। এশশ্লোকেব “নিহিতঞ্চ সত্য” এবং “সতাস্য” এই 
দুটি অংশের অনুবাদ বাদ পড়েছে । হবে যথাক্রমে, “তিনি 
পঞ্চভূতে অস্তর্ধামা-রূপে নিহিত” এবং সত্যবাকা ও সর্বত্র 
সমদর্শনের প্রবর্তক সেই “পরমার্থতত্ব” সত্যস্বরূপেরই শরণ 
নিয়েছেন দেবতার! । 

পুণগডক' বাদুদেব 'পুণ্ড ক’ বাসুদেব 

‘Song of Solomon’ £ সলোমনের সংগীতে উদ্গীত “I am 
০1৪০”, ইত্যাদি চরণ দয়িতার নিজের বলেই বিদ্বৎ-সমাজ- 
স্বীকৃত। ফাদার গ্যতিয়েন ও অমলকাস্তি ভট্টাচার্য এ-অংশের 
অনুবাদ করেছেন এইভাবে £ 

“দয়িতা'। জেরুজালেমনন্দিনীগণ, শ্টামা আমি, তবু 


“চেয়ে থেকে! ন! অমন অপলক, আমি কৃষ্ণ! ব'লে।” 
[ দ্ৰ* ‘গানের সেরা গান’, কবি ও কবিতা, ৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা ] 
স্বতরাং “জেরুস়ালেমের এই কৃষ্ণত্বন্দর পুরুষটি কে” বলা 
বিভ্রান্তিকর! তাছাডা সলোমন-গীতির দয়িত পুরুষ কৃষ্ণবর্ণ 
ছিলেন না। প্রমাণ দয়িতার উক্তি ঃ 
“My beloved is white and ruddy” 
[Fhe Holy Bible’, The British & Foreign 
Bible Society] 
পর্বোক্ত অনুবাদকদ্বয়ের ভাষায় £ “প্রিয়তম আমার শুভ্রবর্ণ, 
রক্তিম” । 


সংশোধন ও সংযোজন 


পৃষ্ঠা ংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৪৪8 ১০-১১ “এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞানে কৃষ্ণোপাসনার সেই তাগবত- 
উচ্চারিত মন্ত্র” : 
“শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্কষভাবনিঞ্গ. 
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্ষ । 
গোবিন্দ গোপবনিতাত্রজভৃত্যগীত- 
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্‌ ॥” 
[ভ1।০ ১২৷১১৷২৫] 


'’ ১« গোপীগী ত-তীর্থীভূত গোপীগী ত-তীর্ঘভূত 

৪৮ ১ পদ্মযোনি বিষ্ণুর পদ্মনাভ বিষ্ণুর 

8৯ ২৭ ভা” ১৯৷২৮৷১৬ ভা” ১০৷২৮৷১৬ 

৫০ ১৯ উদ্ভুতে উদ্ভূতে 

৫২ ১৫ সর্বভূত'ন্ সবভূতাত্বা 

৫৮ ১৭ “পন্বন্ধান্থগ! নয়, রাগান্গ1” হবে “সন্বন্ধানুগ! নয়, প্রেমানুগা” | 
২৯ ভা” 8১৪২৪ ভা” 81১৪।২৫ 

৫৯ ২৭ ভাত ৪৷২২৩৷৯ ভ|১ ৪।২২৷৩৯ 

নর ৫ “নিখিল প্রাণীর অন্তঃস্থিত সমূহ ব্যথাবেদনাকে নিজে ভোগ 


করবে!” হবে “নিখিল প্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের সমূহ 
বাথাবেদনাকে ভোগ করবে!” । 


৬০ ১২ মৃতুর ও মৃত 
রর ৩* ভা” ৬1১৬1৪১ ভা!” ৬।১৬।৪ ১-৪২ 
৭১ ৪ “গৌতম-প্রণাত নিরীশ্বর সাংখোর” হবে “কপিল-প্রণাত 


নিরীশ্বর সাংখ্যের”। ইনি ভাগবতের দেবহুতি-তনয় কপিল 
নন ; মহাভারত-কথিত অগ্নিবংশজ কপিল । 

১১ “এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার” ; বঙ্কিমচন্দ্র 
অনবধানতাবশত সাংখোর পুরুষতত্বকে “ঞাগতিক পদার্থ” 
বলেছেন। সাংখোর পুরুষতত্ব চৈতন্যতত্ব, তাই সাংখ্যর 
পুরুষ “জাগতিক পদার্থ” ই: ত পারেন ন1। 

» ২৮ সৃষ্টিততৃ সৃষ্টিতত 


৭২ ৯ সতৃ সতত 


ভাগবত ও বাঙলা! সাহিতা 
পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৪-১৫ যদমোঘপামস্তরুপ্তং যদমোঘমপামস্তরুপ্তং 
৪ উপনিষদ উপনিষদ 
১৯ মহাদ্রিভিঃ সহান্দ্রিভিঃ 
২৮ তৈলাভ্যঙ্কে তৈলাভ্যঙে। 
২৩ আবত্ৰহ্মস্তম্ভ আব্রহ্গস্তম্ 


"পঞ্চদশ শতাব্দের আগে বাঙ্গালাদেশে ভাগবত-পুরাণ জানা 
ছিল বলিয়া! কোন প্রমাণ নাই৷’ ড” সুকুমার সেন মহাশয়ের 
উপরিউক্ত অভিমত সম্বন্ধে আমাদের বক্তবোর সমর্থন পাওয়। 
গেল অধ্যাপক জাঙ্কবীকুমার চক্রবতাঁ মহাশয়ের সম্প্রতি- 
প্রকাশিত 'আর্ধাসপ্তশতী ও গোৌড়বঙ্গ' গ্রন্থে প্রথম প্রকাশ £ 
রাসপূণিমা, ১৩৭৮ ]। অধ্যাপক চক্রবর্তী উদ্বাহরণ-যোগে 
প্রমাণ করেছেন, আর্ধার “বভিন্ন শ্লোকে কৃষ্ণের শকটভঞ্জনাদি 
যে যে লীলাকথা পর্রিবেষিত হয়েছে, তাতে অন্যান্য পুরাণ 
অপেক্ষা ভাগবত পুরাণের প্রভাবই সর্বাধিক পরিদৃষ্ট হয়। 
বিশেষত গোগীপ্রেমের পরিবেষণায় আর্াসপ্তরশতী ভাগবতায় 
গোগীপ্রেমেরই একাস্ত অনুবত্তিতা করেছে। প্রমাণস্বরূপ 


অধ্যাপক চক্রবর্তী-প্রদত্ত বিশিষ্ট উদাহরণটি এখানে উদ্ধৃত 
হলো £ 


“আর্ধার আর একটি মুক্তকে পাওয়া যায়-_কৃষ্ণের বংশীধ্বনি 
শ্রবণে মদন্-শরবিদ্ধা কোন গোপীর মর্মবেদনার কথা, 
মধুমথনবদনবিনিহিতবংশীসুষিরাহৃসারিণো! রাগাঃ। 
হস্ত ভরস্তি মনে! মম নলিকাবিশিখাঃ স্মরস্যেব ॥ ৪৩৭ ॥ 
এই বেদনার অভিব্যক্তি ভাগবতবণিত বংশীধ্বনি শ্রবণে 
স্মরবেগে বিক্ষিপ্তমনা গোগীর গভীর আতির প্রতিধ্বনি । 
সেখানেও কৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে ব্রজন্ত্রীগণ এমনই করিয়াই 
স্ব-সখীদের নিকট স্মরোদেগ প্রকাশ করিয়াছেন, 
[ তদ্‌ ব্রজন্ত্রিয় আশ্রত্য বেণ,গীতং স্মরোদয়ম্‌। 
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য ্বসখীভ্যোহম্ববর্ণয়ন্‌ ॥ 
তর্দবর্ণয়িতুমারন্ধাঃ স্মরস্তাঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্‌। 
নাশকন্‌ প্মরবেগেন বিক্ষিগুমনসো নৃপ ॥ (ভাগ ১০.২১) 


সংশোধন ও সংযোজনু ৫৮১ 


গংক্তি অশুদ্ধ শখ 
তাহাছাড়া, কৃষ্ণকে স্ববশে আনিবার গৌরবে ‘সেঁভাগ্যমদ’ 
প্রকাশ ভাগবতীয় গোপীদেরই বিশিষ্টতা। রাসপঞ্চাধ্যায়ে 
তাহার একাধিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে_‘আসত্মানং মেনিরে স্ত্রাণাং 
মানিন্যোইভ্যধিকং ভুবি’ ( ভাগ. ১০. ২৯)। আর্ধার শ্লোকেও 
মানগবিত| গোপীর এই চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে 
(৩৭৯) ।” [তত্ৰৈব ৮৮] 

১০ ৬ “কথকতা” : সাম্প্ৰতিক গবেষণায় কেউ কেউ দেখিয়েছেন, 
কথকতা বলতে বর্তমানে আমরা যা বুঝি, তার প্রচলন খুব 
বেশীদিনের নয়। অভিমতটি যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার 
করতে হবে, মালাধরের অন্থবাদের পূর্বে ভাগবত পাঁচালি- 
গানের আকারেই প্রচলিত থাক! সম্ভব, কথকতার আকারে 


নয়। 
২৫-২৭ পোঁগ্ডক, পৌও পৌণ্ড ক, পৌণ্ড, 
১০৫ ১-১৬ পৌগু পেৌগ্ড, 


১০৬ ১৬ “স্ত্রামৃতিটিকে রাধার বলে ভুল করেননি মনে হয়” £ 
পাহাডপুরের যুগলমুতিটির বৈশিষ্ট্য, কষ্ণ-সঙ্গিনী এখানে 
কৃষ্ণের স্কন্ধে বামবানু স্থাপন করে আছেন। প্রসঙ্গত প্রধান! 
গোপীসহ কৃষ্ণের অন্তধ্ধানে পদচি্হ্বানুসারিণী অন্যান! 
গোপক্দের উক্তি মনে পড়ে ঃ “কস পদানি চেতানি 
যাতায়! নন্দসূন্থনা । অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণ! 
যথা” [ভাগ ১০।৩০।২৭)] 
রাসান্তেও পরিশ্রাস্ত। এক গোপীকে [ভ্র" ভা* ১০1৩৩1১১ ] 
আলস্যবিমণ্ডিত বাহু কৃষ্ণের স্কন্ধে অপণ করতে দেখি। 
সবাধীনভতূর্কাত্ব দেখে সনাতন একে রাধারূপে চিহ্নিত! 


করেছেন । 
১১৫ ২১ নৃত্যতি নৃত্যতী 
১১৮ ৫ কেন্্রস্থ কেন্তরস্থা 
১১৯ ২১ পুত্ৰ বান্ধব 


১২৯ ১৯-২০ গোবিন্দাজ্যজরেণবঃ গোবিন্দাউভ্রজরেণব: 


৫৮২ 


পৃষ্ঠা 


৯৩১ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 
ব্রহ্মশৌ ব্ৰহ্মেশৌ 
দধুমূ দ্ধাঘম্তয়ে দধুমূ্দ্যঘনুতয়ে 


“হরভ্রমে” শব্দটি বাদ পড়েছে। হবে, “তবে কেন হে অনঙ্গ, 
হুরভ্রমে আমাকে প্রহারের জন্য ছুটে আসছে! ?” 


ভারতায় ভারতীয় 

তর্থাৎ অর্থাৎ 

তর্করত্ব বিগ্যারতু 
অনুরাগিনী অনুরাগিণী 
শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়। শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়ী 
তাঙ্বুল তাম্ব,ল 
সবোত্তমলীল! সর্বোত্রমালীল। 
শক্লোমামশ্বরাঃ শক্লোমামরেশ্বরাঃ 
ববধুনন্দগোকুলে বব্ষুর্ণন্দগোকুলে 
ব্যবর্ধাস্তে বাবর্ধাস্ত 
তমোরবেঃ তমো রবেঃ 
উপাংশু গঞ্জিতঃ উপাংশু-গঞজিতঃ 


পাম্ভীরতোয়ৌঘ জবোমি ফেনিলা হবে *গ্ভীরতোয়োৌঘ- 
জবোমি-ফেনিলা?। 

শ্লোকসংখা। হবে ভা, ১০1৩।৪৯-৫০ | 

“কাল মধুমাস বৈশাখ’ হবে “কাল মাধর্বমাস বৈশাখ’ । 

‘হরে যান? হবে “হয়ে যান’ । 


বাসালবকৃষ্দীক্ষো ব্যাসাল্লব্ধকৃ্চদীক্ষে। 
‘কুক্সিনী-স্রয়ন্বর’ ‘কুকব্মিণী-সবয়শ্বর’ 
প্রহণ গ্রহণ 

হুসের হুসেন 


“্ৰংশানুচরিতের মাত্র বাসুদেব-লীলাকেই গ্রহণ করেছে” : 
ভাগৰতের মহাপুরাণিক দশলক্ষণ অনুসারে বাসুদেব হলেন 
দশম পদার্থ "আশ্রয়? | স্বতরাং পংক্তিটির শুদ্ধপাঠ হবে £ “এ- 
কাবা ভাগধত-কথিত “দশম পদার্থ” 'আশ্রয়'-রূপী বাহবদেবেরই 
লীন্গাক্গাাক আক্রীনার ভারা?) । 


২২৮ 
২২৯ 


১৩ 


সংশোধন ও সংযোজন ৫৮৩, 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 

তার তারা 
কুজ্জস্তমনুকুজতি কুজস্তমনুকু্জতি 
ছাওল ছাওাল 
মথাতীং মথস্তীং 
ধাবিত ধাবিত! 
আঙ,ল অঙ্লুলী 
গাত্র গাএ 
অপাথির অপাথিব 
শ্রবণাদিজা শ্রবণাদিজ 
পরাণ চর্যা পরমাণুচর্য! 
বিসসর্জাঙ্ঘিকুটনৈঃ বিসসর্জাডিম্্কুট্টনৈঃ 


কচ্চিদ্,তাগমনকারণম্‌ কচ্চিদ্ব তাগমনকারণম্‌ 

পারিজাত-হরণ£ ভাগবতে পারিজাত-হরণের উল্লেখ পাই 
কুরুনারীদের পরম্পরালাপে [ভা ১1১০।৩০ ], নাদের 
কৃষ্ণন্ত ততে £ঃ  “পারিজ।তাপ্হরণমিন্ত্রন্য চ পরাজয়ম্‌” 


[ ভা ১০৷৩৭৷১৭]। দ্বাদশ স্কন্ধেও স্মরণীয় £ “আদানং 
পারিজাতস্য”” [ ১২১১।৩৭]| 


তদহ্মজুন তদহম্জুন 

“শ্রীকৃষ্ণুকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কালগত ব্যবধান সামান্য 
নয়”--শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্ীকঞ্চবিজয় কাব্য দুখানিকে যদি 
পঞ্চদশ শতাব্দীর রচন! বলে স্বীকার করে নেওয়! হয়, তাহলে 
উভয়ের কালগত ব্যবধান “'সামান্য নয়” বলা যাবে না। 


কঞ্ঝবর্ণং কষ্ণচবণং 
টীকাকারেবই টাকাকারেরই 
সাঙ্গে"পাঙ্গান্ত্র পার্ধদং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্র-পার্ধদং 
ব্রজগোপীকূলেও ব্রজগোপীকুলেও 


“চিরাৎ”? পদের নিতান্ণলার্থেও ব্যবহার £ চিরাৎ-পদটি 
নিতাকালার্থে গ্রহণ করেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তা “অনপিতচরীং” 
পদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন £ “কথভভতাম্‌ অনপিতচরীম্‌? 
কেনাপি ন অপিতপূর্বাম্‌ ৷” 


৮৪ 


পৃষ্ঠা পংক্তি 


২৪২ ২১ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অনপিত-চরিত £ শ্রীরপ গোস্বামীর শ্লোকে উন্নত-উজ্জল- 
স্বভক্তিত্রীর বিশেষণ-বূপেই অনপিতচরী” শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়েছে । এই অনপিতচরী-ভক্তির প্রচার আবার গৌঁরচন্দ্রেরই 
“অনপিত-চরিত' বলে আমর! মনে করি । এক্ষেত্রে 'অনপিত- 
চরিত” শব্দটির অর্থ দাড়াবে, গৌর-চরিতের সেই বৈশিষ্ট্য যা 
অপর আর কোনে! অবত্ারে অপিত হয়নি। সে বৈশিষ্টযটি 
কি? ভক্তরূপে গৌরাঙ্গ-অবতার নিজে সাধন করে জনে 
জনে মধুরাশ্রিতা রাগান্ুগ৷ বা কামানুগা সাধনেরই নির্দেশ 
দিয়ে গেছেন। তাঁব কামান্গা আবার মঞ্জরী ভাবেরই 
সাধনা । আকাজ্ষা! না থাকলেও কৃষ্ণমিলনে সখীর বাধা 
নেই । কিন্তু যঞ্জরীভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন বারিত। 
ব্রজেব নিত্যসিদ্ধা মঞ্জবীবা ব্রজের নিতাসিদ্ধা রাগামুগা-সেবা- 
প্রাপ্তা গোগীদেরই আন্বগত্যে বাধাকৃষ্ণসেবা সার করেন । 
চৈতন্-প্রবর্তিত অগ্তরীভাবের সাধনায় ব্রজের উক্ত নিতাসিদ্ধা 
মঞ্জরীদের আনুগত্যে রাঁধাকৃষ্ণ সেবা বিধেয়। স্মরণীয়, শ্রীরূপ 
গোস্বামী এই সাধনভক্তিকেই “ততদৃ-ভাবেচ্ছাত্মবিক! কামাহুগা” 
বলেছেন । প্রার্থনার পদে নবোত্তমদাস এই কামানুগারই 
আম্ুগত্যে গেয়েছেন £ 
“ললিত বিশাখা সঙ্গে €সবন করিব রঙ্গে 
মাল! গাঁথি দিব নান! ফুলে। 
কনক সম্পুট-করি কপূর তাম্বুল পুরি 
যোগাইব অধর-যুগলে ॥ 
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন 
সেই মোর জীবন-উপায় |” 
অর্থাৎ, এ-সাধন। রাধারূপে কৃষ্ণরতি আস্বাদন নয়, রাধার 
সেবিকা রূপে রাঁধাকষ্থাশ্রিত মধুররস-পান। গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবায় রসশাস্ত্ে মধুররসই উজ্্বলরসরূপে স্বীকৃত । এ-রস 
সর্বাপেক্ষা ‘উন্নত রস” বলেও এ"শাস্ত্রে কী।তত। কাজেই 
চৈতন্ত-্অবতারে নির্দেশিত কামাহুগাভকি-সাঁধনায় যে-রস 


সংশোধন ও সংযোজন ৫৮৫ 


আঘ্বাছ্া হয়ে উঠলো, তা “উন্নতোজ্ঘল রস’ ছাড়া আকু 
কি? ‘এহোত্তম’। চৈতন্য প্ৰবৰ্তিত কামানুগাভক্তি-সাবন! 
সখীভাবের চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ মঞ্জরীভাবে বিহিত হওয়াতেও 
এ-রস উন্নতোজ্জল বলে আখ্যাত হতে পারে । 
প্রশ্ন উঠতে পারে, চৈতন্য-অবতারেই কৃষ্ণরতি রসরূপে ভক্ত- 
রসিকের আস্বাদ্ব হয়ে উঠলো, এ সিদ্ধান্ত কি আদৌ যুক্তি- 
ংগত ? কেননা, উদাহরণত বলা যায়, রাধার চিতে কৃষ্ণর তি 
তো! গৌড়ীয় মতে স্থায়িভাব এবং বিভাব-অন্ুভাব-সাত্বিক- 
ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে তা রসরূপে পরিণতও হয়, আক 
সে-রস তিনি আম্বাদনও করতে পারেন । তাহলে কৃষ্ণরতির 
রসরূপতা-প্রাপ্তি গৌরাঙ্গ-অবতারের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য-সৃচক বলা! 
যাবে কোন্‌ যুক্তিবলে ? 
উত্তর বলা যায়, সহ্দয় সামাজিকের আষাগা হয়ে ওঠার 
পথে রসনিম্পত্তির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়। “সাধারণীকৃতি? 
উক্ত উদ্াহরণে অনুপস্থিত । শ্রীতিসন্দর্ভকার জীব গোস্বামী 
বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে বলেছিলেন, যে-ল্লীতি- 
রসিক ভক্তগণ ভগবানের “লীলাম্তঃপাতী' বা নিত্যসিদ্ধ 
পরিকর, তাঁদের বসাস্বাদন “স্বত এব সিদ্ধো রসঃ’” [ প্রীতি” 
১১১] । সেখানে সাধারণীকরণের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু 
যাঁর! লীলাস্তঃপাতিতা তিমানী, অর্থাৎ অন্তশ্চিস্তিত মঞ্জরী- 
দেহে নিত)সিদ্ধা মঞ্জরীর আনুগত্যে রাধাকৃফ্সেবা করছেন 
বলে মনে করেন, তাদের ক্ষেতে বা ভক্তপামাক্িকের 
ক্ষেত্রেও রসাস্বাদন সমানবাসনাযুক্ত পরিকর-বিশেষের 
বিভাবাদির সাধারণীকরণের মুখাপেক্ষী । শ্রীজীবের ভাষায়- 
“্যদি সমানবাসনস্তলীলাস্তঃপাতী ভবেং, তদা! স্বয়ং সদৃশো 
ভাবএব তস্য তল্লীলান্তঃপাতিবিশেষস্য বিভাবাদিকং তাদ- 
শত্বাভিমানিনি সাধাবণী-করোতি” [ তত্রৈব ]। মনে রাখতে 
হবে, রাগাস্তিকাশ্রিত মংনরসের আস্বাদন একমাত্র নিত্যসিদ্ধ। 
কৃষ্ণতপ্রেয়সীতেই সীযবদ্ধ থাকতো, যদি সে-রস ভক্ত- 
সামাজিকের পক্ষেও আম্বাদনের পথ চৈতন্যদ্দেব খুলে ন 


৫৮৬ 


পৃষ্ঠা 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 

দিতেন। বস্তুত, উন্নত-উজ্জবল-রসপ্রধানা রাগানুগ! ভক্তি- 
সাধনার পথনির্দেশ দিয়েছিলেন বলেই ““গৌরচন্দ্র উদিতে 
প্রেমাপি সাধারণঃ” হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেমের সাধারণীকৃতিই 
চৈতন্য-অবতারের অপূর্ব অনপিত বৈশিষ্ট্য৷ 


দর্শনাদিজা দর্শনজ 

প্রার্থনাতেও "চরিত" প্রার্থনাতেও তেমনি ‘চরিত’ 
বিরহ ও বিপ্রলন্তের বিরহ ও প্রেমবৈচিত্ত্ের 
সর্বাপর্ণের সর্বার্পণের 
স্থিতধৃূলিসদৃশং স্থিতধূলীসদৃশং 
নিকৃষ্ট অতিনিকৃষ্ট 

যুগপৎ যুগপৎ 
শ্রীচৈতন্যেদেবের শ্রীচৈতন্যদেবের 

পন্থ| পন্থাঃ 

বলেননি বলেনি 

দেখবার দেখাবার 

অঙ্গীভুত অঙ্গীভূত 

সৃষ্টিতস্তবে সৃষ্টিতত্তে 

অদ্ধকার অন্ধকার 
এতাষদেবজিজ্ঞাস্মুং এতাবদেবুজিজ্ঞাস্যং 
শিবঃ পন্থা শিবঃ পন্থা£ 

ভেদাভদ ভেদাভেদ 

জীবর্ধয জীবস্ 

শৌণক শৌনক 

অখণ্ড অখণ্ডশ্চ 

‘বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম’ ‘বাংলার বেষ্ণব দর্শন’ 


ন্‌ 


“প্রেয়োরস ব! প্রেমরসের স্থায়ী ভাব স্নেহ” £ ভক্তিরসামৃত- 
শিন্ধুতে শ্রীপ গোস্বামী কিন্তু সখ্যভক্তরসকেই নামাস্তরে 
প্রেয়োরসঃ বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, সধ্যরূপ 


পৃষ্ঠা পংক্তি 


৩২৮ 


৩৪১ 


সংশোধন ও সংযোজন, ৫৮৭ 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 

স্থায়ভাব আত্মোচিত বিভাবাদির দ্বারা সাধুদের চিত্তে 
পরিপুফি লাভ করলেই তা হয়ে ওঠে প্রেয়োরস £ 

“স্থায়ী ভাবো বিভাবাদৈঃ সখ্যমাত্বোচিতৈরিহ। 

নীতশ্চিতে সত্যাং পু্টিং রসপ্রয়ানুদীধতে ॥” 

[ ভ" র” সি”, পশ্চিম, ৩১] 

তবে এই সখারতি বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমে ক্রমে প্রণয়, প্রেম, স্নেহ, 
রাগ ভেদশ-্প্রাপ্ত হয়। 


ব্যাপারের ব্যাপারে 
উল্লিখিত উল্লিখিত 
বসের'র রসের’ 


“পূৰ্ণানন্দ পূর্ণরস-বূপ কহে মোরে” £ 
পাঠান্তর “পূর্ণানন্দ পূর্ণরস-স্বরূপ কহে মোরে” । 


বিস্মৃত বিস্মিত 
“অন্যাভিল'ষতা শূন্য” “অন্যাভিলাষতা শূন্য” 
যাক থাক 

নবাবনচাতস্য নব্যবদচ্যুতস্য 


'অনপিতচরিত” : এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি-ধৃত 
'অনপিতচরিত; শব্দের সংযোজনী। 

ত্রয়োদশ’ £ চৈতন্যভাগবতে সার্বভৌমকে ত্রয়োদশ প্রকার 
অর্থ করতে দেখি। তারপর শ্রীচৈতন্য অর্থ করলেন, তবে 
কয়প্রকার বলা হয়নি । কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে অষ্টাদশ 
প্রকার। 

সৌধনির্সাণকারীৰপে সৌধনির্মাণকারী-রূপে 


ংশানাং ংশানাং 
হয়েছে হয়েছেন 
কেশ-প্রসাদন কেশ-প্রসাধন 
বণিত বণিত৷ 
কচিৎ কাচিৎ 


শ্যাম! শ্য'মলা 


৪১২ 


৪২৩ 


৪২৩৬ 
৪8৩৩ 


৪৩৮ 


880 
88২ 
BSS 


১০ 


৯২. 
২৭ 


ভাগ্‌্বত ‘ও বাঙলা সাহিত। 


স্বীকৃত স্বাকৃত! 
চলেত্রিলোক্যাং চলেৎত্রৰিলোক্যাং 
অক্রুর অক্রুর 
দানকেলিকৌমুদী দানকেলিকৌমুদা 
সহাত্বনমবাপ সহাত্বানমবাঁপ 
প্রতায়তে প্রতীয়তে 

করি কার 

ছিলেন দিলেন 
রাধামোহন রাধাবিনোদ 
বেণুর্রিভিতং বেণুরিফিতং 


‘বংশী-শ্রবণ মিশ্র হবে বংশীশ্রবণ তথ! ভ্রাণার্দি সংবেদন 
মিশ্র। 


কুল-মরিয়াদি কুল-মরিয়াদ 
মুদদিতবক্ত মু্দিতব্ত, 
চডা চুড! 

রস আয়তি রস আরতি 


প্রতিনায়িক। চন্দ্রাবলী “সাধারণী” : চন্দ্রাবলী সমর্থারতির 
নায়িকা, তাই “সাধারণী' হতে পারেন না| সুতরাং এই 
পংক্কিটির শুদ্ধপাঠ হবে, প্রতিনায়িক$ চন্দ্রাবলী মহাভাববতী 
বটেন, কিন্তু সর্বভাবোদগমোল্লাপী হলাদিনী-সার মাদন 
একমাত্র রাধাতেই সর্বদ| বিরাজমান [ দ্র" উজ্জ্বলনীলমণি, 
স্বায়ী-ভাব প্রকরণ, ১০৩ ]। 

রচনাবলী বচনাবলী 

অসূযায় অসুয়ায় 

'অনপিতচরিত” £ এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টবা ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি- 
ধৃত 'অনপিতচরিত? শব্দের সংযোজনী। 

‘অনপিতচরিত’ £ ্ 


শৌগক শৌনক 


৩৮৯ 


সংশোধন ও সংযোজন ৮৮৯ 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 
'অনপিতচরিত' £ দ্রষ্টব্য ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি-ধনৃত ‘অনপিত- 
চরিত’ শব্দের সংযোজনী । 


ভক্তিলতিকাং”” ভর্জিলতিকাং?১ 
মদয়তি” মদসতি"’২ 

বস্তুত বস্তুত 

একাদশ অফ্টাদশ 
গোপণয়ো স্তয়োর্ষৎ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ 
সুজবস সুযবস 

‘একাদশ’ £ ৩৪১ পৃষ্ঠার ২০ পংক্রিধ্ৃত সংযোজনী দ্রষ্টবা। 
ষেডন ষোড়শ 

একাদশ ব্রয়োদশাধিক 
আধপগ আধপথ 
অলোৌলিপ অলৌকিক 


্ ঙ 
'অনপিতচরিত" : দ্রষ্টবা ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি-ধৃত 'অনপিত- 
১বিত' শব্দের সংযোজনী। 


সারম্বতনাতি সারস্বতনীতির 

কদম কর্দম 

পাও সার 

মতিতিত্বীর্ধতাং মাতা ওতার্ধত 

‘ওপর’ : হবে “প্রতি? । 

সবশেষ সবশেষে 

কৃতবান্‌ অতিমত্যানি কৃতবান্‌ ' অতিমত্যানি 


“কথক.*কবিগানের গায়করাও” £ সাম্প্রতিক গবেষণায় জান 
যায়, কথকতা কবিগানের প্রচলন নিতান্ত অর্বাচীনকালে। 
যদ্দি তাই হয়, তবে বলতেই হবে, মধাযুগে কথকতা! বা কবি- 
গানের মাধ্যমে নয়, পাঁচালিগানের মাধামেই গাগবতকণা 
জনগণমনে সঞ্চারিত হওয়| -স্তুব | 


Stoler Stolen 


দ্বিষটি দ্বিষণ্টি 


৫৯১০ 


৫২৭ 
C৫8৫ 
৫৪৬ 
C৫২ 
৫৬০ 
৫৬৪ 


৫৬৭ 


ভাগবত ও বাঙ্‌্ল৷ 


নণামচায়াং 
কিন্ত 

উক্ত 

থকে 
মানবপ্রমীর 
বসন্তে 
উদ্দেশ্য 


সাহিত। 


নণামরচায়াং 
কিন্তু 

উক্ত 

থেকে 
মানবপ্পেমীর 
বসন্তে 
উদ্দেশ্য 


নির্বাচিত গ্রন্থ পও্জী 


নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী 


১ বৈদিক গ্রন্থাবলী 
খোদ : মোক্ষমূলব সম্পাদিত, চৌখান্বা প্রকাশিত 
বমেশচন্দ্র দহ অনুদিত 
উপনিষত গ্রন্কাবলী : স্বামী গন্পীবানন্দ সম্পাদিত 
গোপাঁলতাপনী . কেদাবনাৎ বিদ্যাবাচ পণ্ত সম্পাদিত 


ব্র্গসত্র “াঙ্কব-ভাষ্যগত, শাস্ত্রী সম্পাদিত 
২ মহাকাব্য, পুরাণ, তন্ত্র, অন্যান্য ধর্মশাস্্রাবলী 
বামায়ণ সাঁতাবামদাস ৪ঞাব্নাজীব আর্ধশাস্ত্ে প্রকাশিত, 
মহামভোপাধায় কালাপ্দ তর্কাচার্ধ ও শ্রীজীব ন্বাযতীর্থ 
সম্পাণদত 


সভাঙাবত  মহ্তামভোপাধঠায ভবিদাপ সিদাস্তবাগীশ সম্পাদিত 
বাষুপবাণ পঞ্চানন তর্কবতু সম্পার্দত 
পিুপুবাশ আর্সশান্ত্রে প্রকাশিত,শ্রীল'ব ন্যাযতার্থ ও মহামহোপাধ্যায় 
কালাপদ তর্কাচারধ সম্পাদিত 
খিপুবা-মভাবাজ  পম্শাশি৯, ব'মনাবায়ণ বিগ্তাবত্ব 
সম্পাদিত 
ঠ “'বাৎ“দীপিলা-বঞ্চবতোষণী-সাবার্থদশিনী | টীকাসহ 
বাঁধাবিনোদ গোস্বামী সম্পাদিত, তৎকৃত ভাগবতামূত- 
বষিণী টাকাসত 
শ্রমদভাগবতেব ভূঞ্মিকক ড বাধাগোবিন্দ নাথ 
শীমদভাগবত, ম ও হযস্কন্দ ড বাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, 
ততকণ্ত গৌর-মন্দাকিনা টীকাসহ 
লাগবত 'আধশাস্বে' প্রকাশিত, শ্রীজীব ন্যায়তীর্ঘ সম্পাদিত 
Le Bhagavata Purana: Buinouf 
মৎস্যপুবাণ : বঙ্নুয়তী সাতিত্য মন্দিব প্রকাশিত 
হবিবংশ : 
পদুপুবাণ ক্রিয়াযোগসার £ পঞ্চানন তর্কবত্ব সম্পাদি'ন 
পাতাল ও উতব খণ্ড . কেদাবনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত 


তু 
০ 
Al 
cal 


ব্রহ্মপরাণ : 
গরুডপবাণ 


৫৯৪ ভাগবত ও বাঙ্ল৷ সাহিত্য 


স্কন্ধপুরাণ : নটবর চক্রবর্তী প্রকাশিত 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ ; পঞ্চানন তর্কবত্ন সম্পাদিত 
গগসংহিতা : . পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত 
ব্হ্মসংহিত। : ভক্তিবিলাসতীর্ঘ মহারাজ সম্পাদিত, শ্রীজীব-টাকাসহ 
ভগবদৃগীতা : কাশী যোগাশ্রম প্রকাশিত, শাঙ্বরভাস্ত-শ্রীধরটাকা- 
সংবলিত, কৃষ্ণানন্দষামী-কৃত গীতার্থসন্দীপনী সহ 
শ্রীশ্রীচণ্তী: স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত 
তন্ত্র ও আগমশান্ত্রের দিগ দর্শন, প্রথম খণ্ড : মহাঁমহোপাধায় গোপীনাথ 
কবিরাজ 
৩ ব্যাকরণ-দর্শন-অলংকার-স্মৃতিশাস্ত্রাবলী 
The Ashtadhyayi of Panini, Vol 1) 14 
প্রীশচন্দ্র বসু সম্পাদিত 
The Vyakarana-Mababhasya of Patanjali : 
F Kielhorn সম্পাদিত ও মহামহেোপাধায 4. V. 
Abhyankar-এর টাকাসহ 
পাতঞ্জল যোগদর্শন ২ হরিহরানন্দ আরণ্য সম্পা দত 
বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ১ম ও ২য় ভাগ: ষামী প্রজ্ঞানাণন সরস্বতা 
Indian Philosophy, I, II: ড° সর্বপ্লী রাধাকৃষ্ণন 
“ The Cultural Heritage of India, IV, : 
হরিদাস ভট্রাচার্য সম্পাদিত 


The Philosophy of the Srimad-Bhagavata, I, II: 
ড* সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচাধ প্রণীত 
মনুসংহিত| : “আর্ষশাস্ত্রে প্রকাশিত, শ্রাজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত 


৪ পুথি বিষয়ক গ্রস্থাবলী 
08508105085 Catalogorum : Theodor Aufrecht 
A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in 
the Coffection of the Asiatic Society of Bengal, Vol V, 
edited by MM. Haraprasad Sastri. 
বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ £ [ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় 
সংগৃহীত ]: তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সংকলিত 


নিবণাচিত গ্রন্থ পন্ী ৫৯৪ 


৫ কোষগ্রন্থ 
শব্দ কল্পপ্রম: পাধাকান্ত দেব সম্পাদিত 
বাচস্পতাম্‌: তারানাথ তর্কবাচন্পতি সম্পাদিত 
Encyclopaedia Britannica 


ভারতকোষ 2 ১-৪ খণ্ড ঃ বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ প্রকাশিত 


৬ ভারত-ইতিহাস তথা সাহিত্যের ইতিহাস-মূলক গ্রন্থাবলা 
Ancient Indian 17196021089] Tradition: নি, E, Pargiter 


Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems : 
S. Bhandarkar 


Materials for the Study of the Early His'ory oft 

Vaishnava Sect £ ড* হেমচন্দ রায়চৌধুরী 

17971 History of the Vaisnava Faith & Movement 

in Bengal: ডণ” স্বশীলকুমার দে 

An Outline of the Religious Literature of India: 
Farquhar 


A History of Indian Literature, Vol I : Winternitz 
History of Sanskrit Literature, Vol I: ড° সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 


ও ড’ সৃশীলকুমার দে 


৭ সংস্কৃত কাব্যন্াটকাদি 

কালিদাসের গ্রন্থাবলী £ বস্ত্রমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ £ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যত্ব 
সম্পাদিত 

মুক্তাফল : বোপদেব-কৃত, ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী ও হরিদাস বিদ্যাবাগীশ 
সম্পার্দিত 

বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত : ডণ বিমানবিহারা মজুমদার সম্পাদিত 

সদুক্তিকর্ণাম্বত : এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় : এশিয়া-ক সোসাইটি প্রকাশিত 

আর্ধাপপ্তশ ঠা : গোবর্ধনা চার্ষ-কৃত : জাহুবীকুমার চক্রবতী 

সম্পার্দিত 


৫৯৬ 


ভাগবত ও বাঙল! সাহিত্য 


৮ অবহট 7১ প্রাকৃতে রচিত গ্রন্থ 


সহশ্রগীতি [ তিরুবায়, মোডি ] : যতীল্দ্র রামান্ুজদাস সম্পাদিত 
কীতিলতা৷ : বিগ্যাপতির মূল রচনাসত হর প্রসাদ শাস্ত্রীর অনুবাদ 
গাথাসপ্তশতী : হাল-সংকলিত, পার্বতাঁচবণ ভটাচার্ষের বঙ্গানুবাদ সহ 


৯ গৌড়ীয় মহাজন গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য 


বৃহপ্তাগবতাম্বত : সনাতন গোস্বামা-কৃত, [নত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত 

হরিভক্কিবিলাপ : গোপাপ শুট্ট প্রণীত, জনাতন-কত দিগবরগিনী 
টাকাসহ, নবেন্দরষ্ণ শিরোমণি সম্পাদত 

হংসদূত £ রূপ গোস্বামী-কৃত 

উদ্ধবসন্দেশ : 

লঘুভাগবতামুত : 

স্তবমাল! : te 

বিদঞ্ধমাধব : ঢা বস্থমতী সাহিতা মন্দির প্রকাশিত 

ললিতমাধব : রা 

দানকেলিকৌমুদী : ও. 

রাধাকঞ্জগণোক্ষেশদীপিকা £ রূপ গোস্বামা-কত 

মথুবামহাত্বা £ 

পছ্যাবলী : বপণগোত্ব।মী-সংকলিত, ড' শুশীল্কুমার দে সম্পাদিত 

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু: গ্রপ-গোস্বামীকৃত, রামনার্াফণ বিদ্যারতব সম্পাদিত 

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু: এ-টাকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত 

উজ্জ্বলনীলম[৭ : রূপ গোষামী-কৃত,বিষু্দাস-গণীত স্বাত্মপ্রমোদিনীটাকাস 

হারদাস দাস সম্পাদিত 

উজ্জ্বলনীলমণিকিরণলেশ : উজ্জ্বলনীলমণি-টাক।, বিশ্বনাথ প্রণীত 

স্তবাবলী : রঘুনাথ দ্রাস-কৃত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব সম্পাদিত 

নবদ্বীপশতকম্‌ : প্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রচৈতন্যমঠ প্রকাশিত 

চৈতন্যচন্দ্রাম্থিত : প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কত, শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশিত 


গোপালচম্পু [ পূর্ব ও উত্তর ]: শ্রীজীব গোস্বামী-কৃত, রাসবিহারী 


সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত 
যটসন্দর্ড £ শ্রীজীব-প্রণীত, শ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত 


নিবাচিত গ্ৰন্থপঞ্জী ৫৯৭ 


তত্বসন্দর্ভ : শ্রীজাব-কৃত, নিতাস্বন্দপ ব্ৰহ্মচারা ও রুষ্ণচন্দ্র ভাগবত- 
সিদ্ধান্ত সম্পাদিত 
5. 3 ভক্তিবিলাপসতীর্থ মহারাজ সম্পাদিত 
ভগবৎপন্দর্ভ : শ্রীজাব-$ ৩, ভক্তিবিলাপতার্থ মহাবাজ সম্পাণ্দত 
ভক্তিসন্দর্ভ : শ্রী জাব-কৃত, বাধারমৎ গোস্বামী বেদাস্তভূষণ ও 
ড + গোপাল গোস্বামা স্বৃতিমামা"সাতার্থ সম্পা দত 
শ্রীতিসন্দর্ভ : আজাব-কৃত নিতাস্ববাপ ব্ৰহ্মচাবা সম্পািত্ত 
সর্ন9'1 ধশী: শ্রাঙ্গীণ কত,বসিকমোহন প্্যাভূষণ সম্পাদ ৩ 
চৈশণ্যমতমঞ্জুষ|-টীক। £ শ্রীণাপ চক্রন্তীঁ প্রণীত 
চৈত্তন্যগন্দ্রোদয় : কণিকর্ণপূব-প্৩, বামশালায়ণ বগ্ভারত্র সম্পাদিত 
অলংক্াবকৌস্তভ : 
শৌবগণোদ্দেশদীপিকা : 
গোবিন্দ ভাষা : বলদেৰ বিদ্যা ছুষণ 
মুখা।ব গুপ্তেব কঙ্চা বা শ্রীকঞ্চচৈত্ন্যচবি হামৃত কাব। £ 
মণাপকা সন্ত ঘোষ সম্পাদিত 
৮৮ *শ্যভাগবও . বন্দাবনপাস-ক১, ড বাধাগোবিন্দ ৮৮ সম্পাদিত 
চৈতন্য» -তামৃত . কষ্ণদাস ক ববাজ-কুত, 
নত।স্বকপ ব্রল্গচীপা সম্পাদিত 
তপ্রেকষ মুখোপাধ্যায়,সাহিতা- 
এত্র ও সুবোচক্্র মজুমদার 
সম্পাদিত 
চৈতন্যমঙ্গল লোচন্দাস-কৃত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত 
গোবিন্দলালাম্বৃত, কৃষ্ণদ স কবিপাজ প্রণাত, যদুনন্দন দাস অনুদিত 
বিদ্যাপাতর পদাবলা . খগেন্দ্রনাথ '২ত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার 


সম্পাদিত 
চণ্ডীদাসের পদাবলী. ড ধিমানবিহারা মজুমদাব সম্পাদিত 


বাস্থ ঘোষের পদাবলা : মালবিক! চাকী সম্পাদিত 

জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী £ ? বিমানবিহাবী মজুমদার সম্পাদিত 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহাব যুগ: ড+ বিমান বহাবী মজুমদার 
সম্পাছিত 


৫৯৮ 


১০ 


১৯ 


১২ 


১৩“ 


ভাগবত ও বাঙ্্‌ল৷ সাহিত্য 


শ্রীকষষ্ণবিজয় : মালাধর-কৃত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 

শ্রীকষ্ণপ্রেমতরজিণী : রঘুনাথ ভাগবতাচার্ষ-প্রণীত, ওড়,লোমি 
মহারাজ সম্পাদিত 

ভক্তিরত্বাকর : নরহরিদাস-কৃত 

পদলংগ্রহ 

পদকল্পতরু : বৈষ্ণবদাস-কৃত, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 


বৈষ্ণব পদাবলী : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিতাবত্ব সম্পাদিত,সাহিত্য 
সংসদ প্রকাশিত 


বৈষ্ণব পদাঁবলা : কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
পাঁচশত বৎসরের পদাবলা : ড* বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 
গৌরপদতরঙ্গিণী : জগদ্বন্ধু ভদ্র সংকলিত 

বৈষ্ঞবীয় কোষ গ্রন্থ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান : হরিদাস দাস বাবাজী সম্পাদিত 


অপরাপর টৈষ্ব ধর্মগ্রন্থাদি 
ভক্তমাল : নাভাজী-প্রণীত, শরচ্চন্দ্র চক্র বতা প্রকাশিত 
যামুনাচার্যস্তোত্রম্‌ : যামুনাচার্য-কৃত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব সম্পাদিত 


জগন্নাথবল্পভ নাটক: রায় রামানন্দ-কৃত, রামনারায়ণ বিগ্যারতু 
সম্পাদিত 


বাড়ল! সাহিত্যের কিছু কিছু মূল রচনারাজি 


কাতবাী রামায়ণ : দীনেশচন্দ্র সেন সম্পা দত্ব 

কাশীদাসী মহাভারত : 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বড়, চণ্ডীদাস-কত, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত 

বাইশ কবিব মনসামঙ্গল : ভ" আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 

কবিকঙ্কণচণ্ডী, প্রথমভাগ : কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
ড' শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 

লোকসঙ্গীত-রত্বাকর : ড” আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 

বাংলার বার্ল গান : ড" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 

বাংল! প্রবাদ £ ভ" সুণীলকুমার দে সংগৃহীত 

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 

রামযোহন-গ্রন্থাবলী : 


১৪ 


৭৫ 


নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জভী ৫৯৯ 


ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী £ বন্তরমতী সাহিতা মন্দির প্রকাশিত 
আত্মজীবনী : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মধুসৃদন-গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 
হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী : ১ম, ২য় খণ্ড ঃ 

বঙ্কিম-রচনাবলী : সাহিতা সংসদ প্রকাশিত 

ব্রক্মগীতোপনিষৎ : কেশবচন্দ্র সেন, নবৰিধান পাবলিকেশন কমিটা 
জীবনবেদ : রি 

মাঘোৎসব : ্ নববিধান প্রেস প্রকাশিত 
নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ১-৫ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য প্ধ্ষিদ প্রকাশিত 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত : শ্রীম-কথিত 

গিরিশ-রচনাসম্ভার : প্রমণনাথ বিশী সম্পাদিত 

রবীন্দ্র-রচনাবলী : বিশ্বভারতী প্রকাশিত 

শাস্তিনিকেত-. ১ম খণ্ড », 


মূল ইংরেজী রচন। 

Lervures in India by Keshub Chunder Sen £ 5৮৪97101081 
Publication Committee 

Life & Works of Brabhmananda Keshav: Dr. Prem 
Sundar Basu 

The Complete Works of Swami Vive:ananda: Maya- 
batt Memorial Edition 

[ অনুবাদ : স্বামা বিবেকানন্দের বাণা ও রচন! £ উদ্বোধন কার্ধালয় ] 

The Song of Solomon, The Holy Bible [Old Testament]: 
The British & Foreign Bible Society, London 
প্রকাশিত 

The Poetic Image: 0. Day Lewis 


বাঙলাদেশ ও বাঙলা সংস্কৃতির ইতিহাসমূলক গন্থাবলী 
বৃহৎ-বঙ্গ, ১ম খণ্ড: ড* দীনেশচন্দ্র সেন 

বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য : ভ’ দীনেশচন্দ্র সেন 
History of Bengal, ৬০] 7: ড" রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 


১৬ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


বাঙালীর ইতিহাল, আদিপর্ব : ড* নীহাবরঞ্জন রায় 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস [ ৪টি খণ্ড]: ড' সুকুমার সেন 

প্রাচীন বাংলার সংগীত : রাজে।শ্বর মিত্র 

বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিতা : ডঃ বাসন্তী চৌধুরী 

বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড: ড' সুকুমার সেন 

নানা নিবন্ধ: ড* সুশীলকুমার দে 

Nineteenth Century Bengali Literature : ড? সুশীলকুমার দে 
পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিন বিভাখী গুপ্ত 

বামতনু লাতিডী ও তৎকালীন বজসমাজ : শিবনাৎ শাস্ত্রী 
বাংলার লোকসাভিতা : ড* আশুন্শষ হট্রাচার্য 


বিভিন্ন বিষয়ক বাংল! মালোচন! গ্রন্থাবলী 

ভারতের সাধক [ ১-৮] : শঙ্করনাথ রায় 

মহাপ্রভু প্রীগৌরাঙ্গ : ড' রাধাগোবিন্দ নাথ 
চৈ'তনাচবিতের উপাদ।ন : ড* বিমানবিহাঁরী মজুমদার 
প্রতাক্ষদরশশীব কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য £ ড' সতী ঘোষ 
শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ : মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ 
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিতো £ ড' শশিভূষণ দাশগ্প্ত 
বাংলার বৈষ্ণব দর্শন : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ 
গৌভীয় বৈষ্ণব সাধন] : তরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিতারত 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন : ড' রাধাগোবিন্দ নাথ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলোৌকিকত্ব : ড' উমা রায় 
পধ্চোপাসন] : ড’ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিতা-সাধক-চরিতমালা £ ১-৯ খণ্ড : বঙ্গীয় সাভিত্য পরিষদ প্রকাশিত 
সাহিত্যলোক £ অমলেন্দ বসু 


শব্দ জু চ্গী 


শবসূচী 

অকিঞ্চন| ভক্তি ; ৩১৮ 

অক্রুর্ন £ ৩১, ১৭০, ২১৬ ২১৭ ২৮৬) 
৪২৪১ ৪২৫) ৪২৬, ৪২৮, 


৪8৩০ 


৪৬৩) ৫১০ 
অগ্নিপুরাণ £ ৫, ৫৭৬ 
অগ্নিদেবত| £ ৫২, ৯৫ 
অধাসুর : ৭8, ৩৯৫ 
অঘোরনাথ গুপ্ত £ ৫৫৩ 
অচিস্ত্যভেদাভদ-তত্ব ঃ ২৯৩, ৩১৩ 
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী £ ৪৭৫ 
অচাত £ ১৬৮-৬৯, ৪৭৩ 
অজ £ ৪৭৩ 
অজ-ভব ১: ৪৫৬ 
অজগবদম 
অজাগলস্তন £ «১৪ 


অজ্বামিল, অঞ্জামিলোপাখ্যান £ ৭, 
১৯৫১২৭6 ৪৮২১ ৫০৩ 


£৩০ 


অজিত £ ৩৪৬ 
অথবঁবেদ £ ৪ 
অথববেদী £ ৩১৩ 
অদিতি £ ৩৫০ 
অদূর প্রবাস £ ৪০২ 
অদ্বৈত আচাৰ্য ১০১, 
১৬৯১ ১৭০১ 


২৪২, ১৬০১ 
২৪৫, 
৪৬৫, ৪৭২, 


১৭১১ ২৪৭, 
২৪৮, 8৪৫০, ৪৫২১ 
৫২৪ 

অদ্বৈতমঙ্গল £ ৩৪০১ ১৭১ 

‘অধম ভক্ত’ £ ৩২০ 

অধিরূঢ় দব্যোন্মাদ £ ২৫৩, ৪৬৪ 


অধ্যাত্মশিক্ষণ ৪৩৪, ৪৩৭ 


আখব)। সম৷" J] 5 ৬০৮ 

অনঙ্গ * ১৩১-৩২, ১৩৩-৩৪ 

“অনয়ারাধিতো' ? ৩৫৭,৩৭৮, ৪৮০ 

অনস্ত £ ১১৬, ১১৭, ৩৮২ 

অনন্তগুণালয় ; ২৯৭ 

অগন্তদাস £ ৪২৪ 

অনভ্তর্দেন 5 ১৪৬, ১২৬, ৪8৫৪ 

অনস্তনাগ £ ২৫০ 

অনস্ত-শিব-বিরিঞ্চি £ ৪৫০ 

অ'নকুদ্ধ £ ৭৩ 

অনুভব £ ৫৩২ 

অনুভাব £ ২৭৫, ২৭১, ৩২৩, ৩২৪, 
৩২৫, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, 
৩৬৩ 

অনুরাগ £ ২৮৫১ ৩৩৭ ৫৪২ ৫৬৯ 

অন্থশীলন-তত্, ধর্ম £ ৫৩৭, ৫৪১ 

অন্তৰ্ধান £ ৪১৯ 

অস্তরঙ্গ!-তটস্থা-বহিরঙ্গাশক্তি ঃ 

অন্ধক £ ৩৭ 

অন্র্দামজল £ ৪৯৮, ,০৬-৫১৩ 

অন্বয়-বাতিরেক £ ৩০৩ 

অবতার-কথন-প্রস্তাব £ ৪৭৩ 

আবতারাবলী-বীজ £ ৩৪৬ 

অভিধেয় £ ২৯৩) ২৯৪১ ৩০৪) ৩০৬, 


৩০৭১ ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮১ ৫৩৪ 


৩১৩ 


নয * ৩৬৮ 
₹* ৫ ৩৮৭ 
অঁভদার £ ১২১১ ৩৯৫) ৪১৩ 
অভিসারিকা £ ৩৮৭ 
অমলকান্তি ভট্টাচার্য, ৫৭৮ 


৬০৪ 


অমলেন্দু বসু £ ৮২ 

অমরকোষ-্প্রণেতা £ ৫১ ৯, ৯৯১ ১৭৯ 

অন্বরীষ £ ৮, ২৫৬ 

অর্জুন £ ৩২, ৩৩, ৪১, ৭০, ৮৪, ২২৪ 
২২৮, ৩৫৪ 

অর্থৎ ১৫, ৩৪, ৩৫ 

আরফ্টাহবব বধ £ ১৪৭ 

অরিষ্টনেমি £ ৩৪ 

অশ্বঘোষ : ৪৩৯ 

অলংকারকৌস্তভ £ ৩২৬, ৩৩১, ৩৩২ 

অষ্টকালীয় লীল] £ ৩৮৭ 

অফ্টমল £ ১৭১ 

অধ্টসাত্তবিক ভাব £ ২৫১ 

অফস্াত্বিক ভাবোদয় £ ২৫৩ 

অষ্টসিদ্ধি £ ১৭১ 

অস্টাদশ পুরাণ £৫, ১৮১ ৪৮৩, ৫৩১, 

৫৭৬ 


অষ্টাধায়ী £ ৩৩, ৩৮ 

অহৈ্কৃকা ভক্তি £ ১০, ২৭, ৫৮১ ১৬৫, 
২৭৬, ৩১৭, ৩২০. ৪৪৬, 
৪৬৬, ৫৫৩ 


৩৩০ 


আক্ষেপন্ুবাগ £ ২৮৫, ৪১৭ 

আঙ্গিরস £ ২১০ 

আচার দণ্ডী £ ৩৭৩ 

আচার্য সম্প্রদায় £ ২৪ 

আত্মতত্ব £ ৬৫-৬৬, ৬৭ 

আত্মারামাশ্চ £ ॥%, ৩৪১, 
৪৬৮) ৫৭৫ 

আত্রেন্দ্রিয়-প্রী তিইচ্ছ| £ &৭১ 

আদিতা £ ৪৬ 


৪৬৬- 


ভাগবত ও বাঙ,ল৷ 


সাহিত্য 


আদিত্যবর্ণ পুরুষ : ও 

আনকছুন্দুভি ১ ২০৩, ২৯৮ 

আনন্দতীর্থ [ মধবাচার্ধ ): ১৮, ২০ 
৫৭৭ 

আভীর £ ৩৯, ৪১ 

'আভীবর কৃশোদবী? £ ১৭৭ 

‘আমাব জীবন £ ৫৬২, ৫৬৭ 

আযান £ ১৪০ 

'আধ্ষপুত্র' £ ২৬, ১৫৪ 

আধভট্র £ ১১ 

আলবার বা আবার £ ১৯, ২০, ২৩, 
২৬, ২৭, ১০৮, ১৬০, ১৬১, ৩৭৪ 

আলবেকণী £ ১০, ১০০ 

আপম্বন বিভাব £ ১৩৪, 2৩৫ 

আলেকজাণগ্ডার £ ৪৫ 

‘আতয়’ £ ৬১৯১৩০৮১৩২৭ 


ড* আশুতোষ শুটাচার্ধ £ ৪৯৬, ৫০২ 


“তিভাস? £ 
৫৩০,৫৩২১৫ ৫৮ 


৪১৫ ৯১£৪,৩০৭ ৫২৯, 


হিন’ £ ৪৭৩ 

ইন্দ্র £ ১৫১,১৬,৩০,৩৪,৪৬ ৫১, 
৫২১৭২৭৮৩,১৩৯,১৬৫১১৯৭, 
২১১,২২৫, ২৪৩, ৩৩৪, ৪০৯১ 
৪১৩, ৪১৭,৫০০১৫৪৫,৫৪৬, 
৫৫৮,৫৬০ 

‘দশ’ £ ৪৭৩ 

ঈশ-কঠ-কেন-ছান্দোগা-বৃহদারণ্যক £ 
৭৯ 


শব্বসূচী 


ঈশা] : ৫৫০,৫৫৭ 

ঈশান নাগর : ৩৪০ 

ঈশোপনিষৎ : ৬৭,৫২৭১%৫২৮ 

তীর্ষ।? £ 8৭-৪০৮ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ৫০৭,৫৩৬ 

ঈশ্বরপুরী : ১৬০, *১৬২, ১৬৩, ১৬৪, 
১৭০, ১৭১, ২৭৭ 


“ঈশ্বরে ভক্তি" : ৫৪১ 
নস? : ৪৭৩ 


Winternitz : ¢, ১৮ 

উইলসন : ১৮,১০৫ 

উগ্রসেন £ ৩১,২৮৬,৫১০ 

উজ্জ্বলনীলমণি : ২৩৯, ৩৩৭, *৩৩৮, 

৩৬০১ ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৮৪, ৪০২,৪০৮, 

8২৫, ৪৩২১ ৫০৭, ৫৮৮ 

উৎকণ্ঠিতা : ৩৮৭ 

উত্তম ভক্ত : ৩২০ 

উত্তরমেঘ : ৩৮৭, ৪৩৫ 

উদৃখলবন্ধন : ৩৮৬ 

“উদ্দীপন বিভাব? : ৯৪ 

উদ্ধব : ৪৯১৭০১৮১১,১০৬,১০৮১১০৯,১২৯ 
১৩৪, ১৬১১+১৯০১২১৮১২২৩১২২৪, 
২৩৭,২৩৮, ২৫৪) ২৫৫) ২৭৮,২৭৯, 
২৮১১২৮৩১২৮৬) ২৮৯১ ২৯৭, ২৯৯, 
৩০০১ ৩১১,৩১৩,৩১৫, ৩২০১ ৩২৮, 
৩২৯,৩৩০, ৩৩৪,৩৩৫, ৩৩৮, ৩৬৪, 
৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭৭,৩৭৮,৪২৪, ৪৩২, 
8৩8,8৩2,888,8৬৪,৫১৯ 

উদ্ধবোক্তি : ৩৪৬,৪৯৫ 
৩৯ 


০৫ 


উদ্ধব৷ত| : *১৯০,২৪৫,২৭৫ 

উদ্ধবদাস : ৩৮৫,৩৯০,৩৪২,৩৪৫,৪০ ১, 
8১৪, 8১৯,৪২০,৪২২ 

উদ্ধবদুত £ ৭৫,১৪৩,২৪৩,২৭৯,২৮০, 
৩৭৮ 

উদ্ধববাক্য : ৩১৭ 

উদ্ধবসন্দেশ : ৩৮৪,৩৮৫, 8২৫,৪২৭, 
৪৩১ 

উপনিষদ : ১*১৫৩১৬৫-৬৮১৮৬১৮২১৮৪) 
৮৫১১৭৯,৩৩৩১৫২৯১৫ ৩৪,৫৫২ 

উপপুরাণ : ৫ 

উপেন্দ্ৰ : ৭২ 

“উপেন্দ্রের অবতার?’ : ৩৪৯-৩৫০ 

উমা : ৭৬,৭৭ 

ড” উমা রায় : ৩২৫ 

উমানাথ গুপ্ত : ৫৫৩ 

উরুক্রম : ৪৬,৪৬৬,৪৭০ 

উরুগায় : ৪৬১৯৩ 


“উনবিংশ শতকী।? -'হাভারত? : ৪৬১ 
“উনবিংশ শতাব্দার ওকদেব? : ৫৬৯ 
উষ! : ৫8৪৫ 

উষা-অনিরুদ্ধ : ৫১১ 


কৃগ্বেদ, খখ্েদীয় : ৫১১৫,৩৫,৪০১৪১, 
88,80,8৬,৪৭,৪৮,৪৯,৫০,৫১,৫২, 
৬৩,৭৯,৮০১৮৩)৮৫)% ১৩৫১৫৪৫ 

(প্রাকৃ) ঝগ্বেদীয় : ৫৭৬ 

খবভদ্দেৰ : ১৫.৩৪১৩৫ 

খষভবাক্য, ঝষভদে ব-বাকা : 
৩২৮, ৫৭৫ 


৩২২, 
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খষভাবতার : ১৯৯ 


এ. এন. রায় : ১৯ 

একাদশীতত্ব : ৩৫৬ 

একাদশী বিবেক : ১৭৬ 

“একাধারে নর-নারী প্রকৃতি? : ৫৫৬ 
একানংশ। : ১৯৭ 

একাস্তিক : ১৫১১৬,১৯, ২৬ 
‘Epistles’ : ৫৬৮ 

Eliot: .v৮ 

‘allegory’: ৫৬৪ 


ওক্কার : ৬৪ 
ওয়ারেন হোঁটংস : ৫২৪ 
Wher | ৩5,৪২ 


ওছুম্বর আচার্য : ১২৭ 


কংস : ২৯৩০১৩১১৩৮৪ ২১৮৭১১ ০৬, 
১৯১, ১৩৯১১৪৫১১৪৮,১৫২১২০১১ 
২০২)২০৩,২১৬১২ ১৭,২৪৪,২৮৬, 
২৯৮,৩৩২,৩৮৮+৩৮৯১৪ ২৪১,৫০৯) 
&১০১৫১১ 

কংসারি : ১২৫,৫৬৬ 

কঠবল্লী উপনিষদ : ৫৩৪ 

কণাদ : ৫৩২ 

কথাসরিৎসাগর : ১৮০ 

কন্দৰ্প : ১৩০,১৩১,১৩২,১৩৪ 

কন্দর্পবিজয় কথা : ১৩০,$৪৩ 

কপিল : ৫২,৪৮,৭১,১৯৯,২২৬ 
২৭৬) ২৭৮, &৭৯ 


বাঙলা 


সাহিত্য 


কপিলবাক্য : ৫২৮ 

কপিলবাণী : ৩৩৪ 

‘কবি’: ২২৮ 

“কবি ও কবিত।? : ৮৩১ ৫৭৮ 

কবিকর্ণপূর : ১৬১১১৬৬১৩২৫,৩৩১১ 
৩৩২,১৩৪ ৩,৪ ৪১১৪ ৪২,৪৪৭) ৪৪৯ 

কবিকঙ্কণ : ৪৯৫ 

কবিচন্দ্র : ৪৯৮ 

“কবিতাবলী' : ৫৫৯ 

কৰীন্দ্রবচনসমুচ্চয় : ১০৮ 

কমলাক্ষ : ১৬০,১৭৭ 

কমলাকান্তের পত্রাংশ : ৫৪০ 

কমল1-শিব-বিছ্ি : ১৮৭, ২৫৭ 

করণাপাটব : ৩৫৬ 

কর্ণদেৰ : ১০৭ 

করভাজন খষি : ২৩৩,২৩৪ 

কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ : ৭* 

কলহাস্তরিতা। : ১২১,৩৮৭ 

‘কলি’ : ৩২ 

কলিযুগের অবতার? : ৪৭৪ 

কন্কি : ৮,২০০ 

কহুলণ : ৩৯ 

কাজীদলন : ৪৫৩ 

কাত্যায়নী : ১৫৪,২১০ 

কাত্যায়নী-ব্রত : ১৫৩১২ ১২,২১৬,৩৭৮, 
৪১২, ৪৫৯) &১৩ 

কাদন্বরী . ২১ 

কানাই : ২০৯,২১৪, ৩৯৪১ ৩৯৯,৪০৪ 
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কাব্যাদর্শ : ৩৭৩ 


শবনুচী 


কামরূপ! রাগাত্মিক : ৩২১, ৩৩৫ 

কামানুগাভক্তি : ৫৮৪, ৫৮৫ 

কায়ব্যুহ : ৪২৪ 

কারণার্ণবশায়ী : ৩০৯,৩৫২ 

কালযবন : ৩১ 

কান্তিক : ২২১ 

কালিকা : ৫৭৭ 

কালিকাপুরাণ : ৫, ৫৭৬ 

কালিদাস, কালিদাসীয় : ৩৮,৭৫,৭৬, 
৭৭১৭৮ ৭৯) ১৫৮১৪২৫১৪৩৯ 

কালিন্দী : ২৭৯ 

কালিয়দমন ! 
২২৪,২৮৫, ৩৮৬, ৪০১-৪০৬, ৫০৯, 


৭৫, ১৪০-১৪২, ২০৯, 


৫৪০,৫৪৬,৫৬২ 
কালী : ৫৫৭ 1৬৮ 
কালীপুরাণ : ৫৩) 
কাশী : ৫৫৭ 
কাশীদাস : ৫*১ 
কাশীদাসী মহাভারত : ৪৯৮, ৫৪০) 
৫৫৮ 
কাশীনাথ বিগ্ভানিবাস : ১৭৭ 
Keith : ৩৩ 
কিঞ্চিন্দ,র প্রবাস : ৪০৬, ৪১১১ ৪১৪ 
কীতিলতা : ১৫৮ 
কুস্তী : ২১৮,৩০৪, ৩৩৫ 
কুস্তীষ্তব : ২৮২০ ৫৬০ 
কুবলয়াপীড় : ৩১, ২১৬১ ৫১০, ৫৭৮ 
কুক্ধ! : ১৯৩১ ৫১০ 
কুমারসম্ভব : ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯ 
কুলশেখর : ২৪,১০০, ১০৮ 


৬০৭ 


কুলীনগ্রাম : ১৭২, ১৪৫, ১৯৬ 

কুল্লনিদ্দেস : ৪৫ 

কুরুক্ষেত্র” : ৫৬২, ৫৬৩ 

কুরুক্ষেত্রমিলন  ১৫৫১২৫৩,৩৩৬১৪৩৫) 

৪১৬, ৪৩৭, 8৪৬০-৪৬) 

কুর্ম £৮, ১৯৯১ ৩৪৭) ৩৪৮ 

কুর্মাকার-ধারণ : ২৫১, 88৫-৪৪৬ 

কুর্মপুরাণ £৫, ১৭৩ 

কৃত্তিবাস : ১৭৭,১৭৮,১৭৯,১৯৬, ৪৭৭, 

৪৯৮, ৫৭৬ 

কৃত্তিবাসী রামায়ণ : ৪৯৮ 

কৃষ্ণ [শ্রীকৃষ্ণ ]: ২৩,২৬,২৮,২৯, ৩০, 
৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৯, 8৪০-8৬, ৪৮ 
৫৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭১ ৬৯১ ৭০১ ৭৩, 98- 
৭৬, ৮৬, ৮৯, ৯০-৯৪১ *১০৫, ১০৬- 
১১০,১১৫,১১৬,১১৮-১৩৬,১৩০,১৪০- 
১৫৭১১৬১,১৬৩১১৬৪১১৬৬-১৬৯১১ ৭২- 
১৭৬,১৮০, ১৮১১ ১৮৩-১৯১, ১৯৩, 

১৯৭) ১৪৯৮১ ২৭৭ ২০২১ ২০৩) ২৫৫) 

২০৯১ ২১১১ ২১২১ ১১৪১ ২১৫, ২১৭, 

২১৮,১২২০-২২৩ ২৩০,২৩৩,২৩৪-২৬০, 

২৬২১ ২৭১, ২৭২১ ২৭৪, ২৯৫-৩০১, 

৩০৬, ৩০৭-৩৩৮, ৩৪৪-৩৭০, ৩৭৩ 

8৬৪, ৪৬৭-৪৮১, ৪৮৪১ ৪৮৯, ৪৯৩) 


890, ৪৯৯১ ৫০২, ৫০৪, ৫০৫, 0১১, 
৫১৭-৫১৮, ৫১৯, ৫২১, ৫২৬, ৫২৮, 
৫৩২ ১৫৩৩, ৫৩৫, ৫৩৭-৫৩৪, ৫৪) 
৫.৩, ৫88-08৯, ৫৫১, ৫৫৫-৫৭২, 
৫৭৪৯) ৫৮০, ৫৮১ 
কৃষ্ণকর্ণামৃত [ কৰ্ণাস্বৃত ] : ১৩৬,১৬০, 
৩৮০১৩৮২১৪৬৪ 


৬৭৮ 


শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন : ১০৮-১০৯,১১১, ১৩৫- 
১৩৭১ ১৪০-১৪৯, *১৫০) *১৫১, 
১৫৩-১৫৮১২২৯১২৩০১ ৪০৩-৪০৪) 
৪২৪) ৪৮৬, ৫০৭, ৫৮৩ 

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিক। : ২৪৭ 

কৃষ্ণ-গোপী £ ২৭,৮০,১১৮,১২৬, ৩৬৬, 
৩৬৯১৪ ২৫১৪৩৯১৪৪৪, 8৪৬ ৪৭৭) 


৫০৬১৫১১১৫১২) ৫১৩) ৫৪৮১ ৫৬৫ 


৫৭২ 

'কৃষ্ণচবিত্র” £ ১৮, ৩৩১ ১১০১ ৯১৭২, 
১৭৩,১৭৪,৫২১, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪০) 
৫৪১১৯৫৪৩১৫৪৪১৫৪৫১৫৪৬) ৫৪৭, 
৫৪৮১৫৪৯১৫৫৯ 


শ্রীকঞ্জটচৈতন্য ২৩৪ 
কৃষ্ণজগ্মতিধিবিধি : ৩৮০ 
‘কৃষ্ণতত্ব’ : ৩৪৩ 
কষ্ণতত্ব-গোপীতত্ব-ভক্তিতত্ব : ৫৩৫ 
কৃষ্ণদা'শ কবিরাজ : ১৬১) ১৭১, ১৭২, 
১৭৪১২৩৭১২৫৩, ২৫৪,২৬০, ২৬৬) 
২৬৭, ২৬৮, ২৮৯, ২৯৩,২৯৪,৩০৯, 
৩১৪,৩৩৩,৩৪৪, ৩৪১ ৩৫৫,৩৫৬, 
৩৫৭, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭৫,৩৮০,৪২৪, 
৪২৬, ৪৪১১৪৪২১৪৫০) 8৫৮-৪৭১, 
৪৭২, ৪৭৭, ৫৮৭ 
কৃষ্ণ-প্রতিনিধি : ৩, ৩২ 
শ্রীকষ্ণপ্রেমতরজিণী : ১৭৮১১৯০১২০৬, 
২৩৩, ২৩৪) ৪৭৭-৪৮৯ 
'কৃষ্ণবধূ : ৩৬৭,৩৬৮ 
কৃষ্ণ-বাসুদ্বেব : ১০৪ 
শ্রীকষ্ণবিজয় : ১৭৩-১৭৪, ১৭৮-১৮২, 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


১৮৮-১৯২১১৯৫-১৯৭১২ ১১১২১৩-২১৯, 
২২২-২২৪, ২২৯-২৩০, *২৮৪) ৪৮২) 
₹৪৮৪১%৪৮৫১ *৪৮৮) ৪৮৯, ৫৪৭, 
৫৮৩ 
শ্রীকষ্ধবিলাগ : ৫০৬ 
“কৃষ্ণভক্তি? : ২৬,২৭)২৮) ১৭২,১৭৫ 
কৃষ্ণচমঙ্গল : ৪৮০ 
শ্রীকষ্ণমঙ্ল : ৪৮০ 
কষ্ণমূৰ্তি শর্মা : ১৯ 
'কৃষ্ণবতি? : ৩২৩,৩২৪,৫৮৫ 
কৃষ্ণরতির পাক থেকে 
পাকান্তর-প্রাপ্তি : ৩৩৬ 
শ্রীকৃষ্ণলীলাম্বত : ১৭০ 
কৃষ্ণসন্র্ভ : ৩১৬ ৩৪৫, ৩৪৯ 
কৃষ্ণাজু ন : ৫১,৩৫০,৩৫৩,৩৫৪,৩৪৫ 
কৃষ্ণেন্দিয় শ্রীতিইচ্ছা : 
২৮৮) ৩২০,৪৩৬,৫৭১ 
‘শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও রচন।” : ৫৫৬ 
শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণ : ২৫৩ 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ : ৪০6-৪০৬ 
কৃষ্ণের সর্বরসাত্মকত!| : ৩৩২ 
কে এন. দীক্ষিত : ১০৬ 
কেশব : ১১৬, ১১৯১১২০১১২১, ১২৩, 
2৩৪, ১৫৩, ৩২৯, ৩৫১, ৩৫৯, 


১৯২১ ২৫০, 


৪৭5) ৪৮১ 
কেশবচন্দ্র £ ৫২০, ৫২১, 085-৫৫৭, 
৫৬৪ 
কেশব ভারতী : ১৭০, 888 
‘কেশাবতার’ : ১৩৯ 
কেশী-দমন ; ৪১-৪২১১৪৭ 


শব্দস্থচী 


কৈবলোপনিষৎ : ৫৩৩ 

কোপারনিকাস-গালিলি ৪- 

নিউটন : ১১ 

কোবান : ৫২৫ 

Colebrooke : ১৮ 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র : ৩৮ 

কৌষিতকী ব্ৰাহ্মণ : ৩৩ 

ক্রমসন্দর্ভ : ৩১৪,৩২৯,৩৪ ২,৩৪৪,৩৪৯, 
৩৫০,#৩৫৩ ৩৫৬,৩৬৩ 

ক্ৰমসন্দর্ভকার : ৩৫১,৩৫৩ 

‘ক্ষণিক!’ : ₹৫৬৪ 

ক্ষীরোদশায়ী : ৩০৯, ৩৫২,৩৫৩ 

ক্ষীরোদশায়ার অবতার : ৩৪৯,৩৫২ 

Catalogus Catalogorum £ ৩৪২ 


খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র : ১৭৩,১৭৯,১৯৭,৩৭৫ 
খণ্ডিত| : ১২১,১৫০, ৩৮৭ 
খ্ৰীষ্ট : ১৩,৩৯,৪২,* ৪৩ 


গঙ্গ| : ২২৭ 

গঙাদ'স : ৪৫৬ 

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী : ৫০৭ 

গঙ্গার উৎপত্তি’ : ৫৫৯ 

গজেজ্দ্র : ৭,৩৩৪ 

গণেশ: ৫*৮ 

গণেশ-জলালুদ্দীন : ১৭৫-৭৬ 

গর্দাধর : ১৫০, ১৫৩, ২২১-২২২, 8৭২, 
৪৮৫ 

গদাধর: 


গদাধর [পণ্ডিত]: 
৪৬৫১ ৪৭৮ 


৫৩৮ 
২৪৭১৪৫৪১৪৫৫) 


৬০৯ 


গৰ্গ, গর্গাচার্ষ : ১২৯, ১৫৩, ২০৬, 
২৩৪, ২৪৫,২৭৪, ২৯৪,৩৪৫,৪৪৩, 
৪৫৯১ 8৭8, ৪৭৫ 

গণগসংতিতা : 
১২৮,১৩১১১৪১,১৪২১১৪৩,১৪৮ 

গর্ভোদকশায়ী : 

গয়রাজ : ৩২২ 

গরুড় : 

গরুড়পুরাণ : ৫১ ৬৩, ৬৮, ৫২৯,৫৩০, 
৫৩১, ৫৭৬ 

গায়ত্রী: ২৩,৬২, ৬৩,৬৪, ৬৫, ৩৪৯১ 
C৩৪, ৫৫৮ 

গুণময়ী প্রকৃতি : 

গুণরাজ খান: 
গুরু, গুরুবাদ : 

গিরিধর £ ৪৭২ 

গিরিগোবর্ধনধারণ : 

গিরিধারী £ ৩৭৭ 

গিরিশচন্দ্র : 

গীতগোবিন্দ,গীত£াবিন্দকার £ ১০৮, 
১১৫১ ১১৬-১১৯১১২১-১৩৫১ ১৩৭, 


৭৫, ১২৩, ১২৬) ১২৭, 
৩৬৪) 


৪৬, ২২৭ 


৩০১ 
৪৮৪ 


৩০৩, ৩১৫ 
৩০, ৭৫ 


৫২১, ৫৬৪-৫৬৬ 


১৪৭,১৪৮,১৫২, ১৫৮, ১৬০, ২৩০, 

২৬৭, ৩৭৪, ৩৭৬,৩৭৮, ৩৮০,৩৮২, 

৩৮৭, 8১৪,৪১৫,*৪১৯,৪৫৭, ৫০৭ 
গীতা, ভগবদ্গীতা : ১৮, ৩৪ ৩৮, 

8১, 88, ৪৯; ৫৯, ৬৯, ৭০, ৮০, 
৮৩-৮৫, ১০২, ১৭%, ১১০, ১৬৭, 
১৭৪,২২৩,২২৪, ২২৯১ ২৩০,৪৫০, 
৫০৩, ৫২৭,৫৩৩,৫৩৪ ৫৫৪ 


গীতাবলি : 


৩৮৪, ৩৮৫ 


৬১০ ভাগবত ও 
গোতম : ৫৩২ 
গোত্রহ্মলন : ৩৬১ 


গোদ! [ অগ্ডাল ]; ২৪ 
গোপবধূ : ৯৪, ১১৬, ১৩৩১ ১৩৪, 


৩৬৯ 
গোপালচম্পু : ৩৪২, ৩৬৮, ৩৬৯ 
গোপালতাপনী শ্রুতি : ৬৭, ৩৫৪, 

৫৩৩ 
গোপাল ভট্ট : ২৯৩,৩৮৪, ৪৪৮,৪৬৯ 
গোপালভোগ : ২৫৭ 
গোপালমন্ত্র: ১৬৩ 


গোপী, গোপিক। : ১১৫১ ১২০১১২২, 
১২৪,১২৬-১৩০১ ১৩৩, ১৩৪১ ১৪১, 
১৪৭) ১৪৯, ১৫০-১৫৬, ১৬৪,১৯০, 
২০৫,২০৭,২০৮, ২১২-২১৬, ২২২, 
২৩৮, ২৪৯-২৫৩, ২৫৫১২৫৭১২৭১, 
২৭২,২৭৮,২৮০-২৮২, ২৮৫, ২৮৬, 
২৮৯, ২৯৫) ৩০৬, ৩২৯,৩৩১,৩৩৬, 
৩৬৮১৩৫ ৭-৩৬০) ৩৬২-৩৬৫, ৩৬৭- 
৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৮, ৩৮০,৪০৩,৪০৪, 
৪০৬-৪০৮,৪১০,৪১৫, 8৪১৬, 8১৮, 
৪১৯-৪২২, ৪২৪, ৪২৬, ৪২৯-৪৩২, 


8৩৫,৪৩৬,৪৩৯, ৪৪৪১ ৪৪৬; ৪৪৭- 
৪৪৯১ ৪৫৩, ৪৫৬১ ৪৫৭১৪৫৯১৪৭৩, 
৪৮৬,৪৮৭,৪৮৯, ৫০১,৫১২, ৫১৭) 
C১৯, ৫৩৫১ ৫৪০১৫৪২-৫৪৪.৫৪৯, 
0৬৩,৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৯, ৫৭০.৫৭২, 
৫৮০,৫৮) 


গোগীগণের পূর্বরাগ : ৪১২ 
গোপীগীত : ২৮, ৪৯১১৫০১১৬৪১২১৫) 
২৫০,২৭১,২৭২১২৮৪১৩৫৯,৩৭৩ 


বাঙলা সাহিত্য 


“গোপীজনপ্ররিয়? : ৫৪৩ 
গোপীজনবল্পভ? : 


৫৬৭, ৫৬৮, ৫৭২ 


৯১০১ ৩৬৯, ৫৩২, 


গোপীতত্ব : ৩৪৩ 

“গোপীশতকে লিকার : ১০৭, ৫৭২ 
গোপীস্তৃতিবণাজনিপুণ : ১১৫-১১৬ 
গোবর্ধনভ্রম : ২৫১, ৪৪৫-৪৪৬, ৪৬২ 
গোবর্ধনশিল। দান: ৪৪৮ 
গোবর্ধনাচার্ধ £ ১৩৫ 

গোবিন্দ £ ১২১, ১২৯, ১৩০, ১৩৪. 


১৪৯১ ১৫৭) ১৬৮১ ১৮৯১ ২১২, 
২১৪,২৬৪,২৭৭, ২৮২) ২৮৫) ২৮৬) 
৩০৪, ৩২৮, ৩২৯,৩৩০, ৩৩৮,৩৫৩, 
৩৬২,৩৮২,৪০৮, ৪১৩, 8১৫, 8১৭, 
৪২৫১ ৪৫৮, ৪৬২,৪৬৪, ৪৭২,৪৮১, 
৪৮৮১৪৮৯) ৪৯৫, ৫০১, ৫০৫, ৫৭৯ 

গোবিন্দ আচার্ধ : 

গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী গাথাকাবা £ 
৫০৭ 

গোবিন্দ ঘোষ*: 

গোবিন্দদাস : ২৪০,২৮৩,৩৮৫,৪০৬, 


8১০,৪১৪,৪১৫,৪ ৬,৪১৭,৪১৮, 


৪৮০৩ 


২৪৭ 


৪১৯১৪২৩১৪ ২৮১৪৯৫ 
গোবিন্দবিজয় : ৪৮৪ 
গোবিন্দভাষা : ৬৯ 
গোবিন্দমঙ্গল : ৪৮০ 
গোবিন্দাষউটক : ২৮২ 
গোবিন্দলীলাম্বত : ৩৮৪ 
গোর! [ গৌর, গৌরচন্দর, 
গৌরাঙদেব ]:; ১৫৯,*১৬২,১৬৩, ॥ 


শব্দ'হ্থচী 


১৬৫,১৭০,২৩৪,২৩৬,২৩৯,২৪০, 
২৪১ ২৪২,২৪৪,২৪৫,২৬৭,২৭৭, 
২৮৯১২৯০১৩০৬,৩২৪১৩৪০১৩৭৪, 
৩৭৫১৩৯০১৪৩২১৪৩৩১৪ ৪২,৪৪৬, 
৪8৪ ৭১৪ ৪৮১৪৫ ৩১৪ ৫৪)৪৫ ৫,৪৫৬, 
৪৫৯১৪৬ ১১৪৭ ২১৪৭৩১৪৭৪১৪ ৭৫) 
৪৭৭১৪৭৮১৪৮৯১৫০৩,৫০৫,৫২৪) 
৬২৯১৫৩৪৫৩৫৫ ৫০১৫৫ ১১৫৫৭, 
৫৬৩, ৫৬৭,৫৮৪, ৫৮৫১ ৫৮৬ 

গোরা? : ৫৩৬ 

গোষ্ঠ : ৩৮৩,৩৯৭,৪০২ 

গোষ্ঠলীল1 ; ৩৮৬, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৮, 
৩৯৯১৫ ০২ 

গোস্বামিজী : ৫২৪-৫৩৩ 


‘গোস্বামীর সভিত বিচার? : ১০৯,১১৭ 
0১৮, ৫২.৭, ৬২৯) ৫৩০, ৫৩১-৫৩৩ 


গৌতম : ৫৭৯ 

গৌতমীয় তন্ত্র : ১৩৩,৩৬২ 
গৌরগোবিন্দ রায় : ৫৫৩,৫৫৬ 
গৌরগদাধর-তত্ব : ২৪৮ , 


গৌরগণোদ্দেশদীপিকা : ১৬১,*১৬২, 
১৬৩,২৪৭,৪৪৯ 


গৌরচন্দ্রিকা £ ২৪৪১২৫০১৩৮৬,৪৩৮ 

গৌরনাগরী পদ : ২৪৭ 

গৌরনাগরী-ভাব+-ভাবাবলম্বী : ২৪৮, 
8৭২,৪৭৫ 

গৌরপদাাবলী : ২৪৩১২৪৪১৩৮৬)৪৯৫ 

গ্যালিলিও : ৫৩৮ 


ঘটজাতক-উত্তবাধ্যয়ন : ৩৪,৩৮ 
ঘনরবম দাস : ৩৪৪,৩৯৫,৩৯৭ 


৬১১ 


ঘনশ্যাম দাস £ ৪৩১,৫০৬ 
স্বৃতস্েহ : ৩৬০ 
ঘোর-আঙ্গিরস : ৩৪ 


চত্রপাণি : ১৪১,১৫৩,২১২,৪ ০৩১৫ ০২ 

চণ্ডিক! : ॥২ 

চণ্ডী : ৪৯৩ 

চণ্ডীদাস : ১৩৬, ১৩৭,১৬৬,২২৯,৩৭৩, 
৩৭৪,৩৭৫, ৩৭৮, ৩৮০১ ৩৮২-৩৮৩, 
80৮,৪৩৭,৪৩৮, ৪৫৭) ৪৫৮১ ৫১২, 
৫৩৮ 

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য : ৪৯৩, ৪৯৬, ৫০৯ 

চতুবর্ণহবাদ : ১৫, ৪৫, ৩৪৬ 

চতুঃষ্লোকী : ১৭, ২৩, ২৭১ ৬৫, ২৪৫ 
৩০২, ৩০৩, ৩১৩, ৩১৮ 

চতুঃশ্লোকী ভাষ্য : ৩৮৪ 

চতুৰ্থ প্রস্থান : ৩২৪, ৩৭৪ 

চতুভু জ : ১৬০, ১৭৬ 

ণচতৃতূ্জ কৃষ্ণ : ৩০১ 

চতুভু জ নারায়ণ : ২.২) ৪৫৩, ৩৫৬, 
৫৬৬ 

চন্দ্রশেখর [ আচার্ধ ] : ১০৩ 

চন্দ্রশেখর [ পদকর্তা ] : ৫০৬ 

চন্দ্রাবলী : ১৪০, ১৫৪১ ৩৬১ ৩৬২ 
৪২৪ 

চানুর : ৩১, ৫১০ 

চাল্শয়ণ ব্রত : ৯৬ 

চামুণ্ডা : ৫১৩ 

চারি প্রশ্নের উত্তর’ : ৫২৬, ৫৩৪ 

“চারিচন্দ্র' : ৫৩৬ 


৬১২ 


“চিঠিপত্র” : ৫৪০ 

“চিত্তশুদ্ধিঃ £ ২৭০, ৩২২ 

চিন্রজল্ল : ২৫৪১ ২৮৫, ৬৬৩-৩৬৬, 
৪৩২-৪৩৩ 

চিন্রিতা : ৩৬১ 

চৈতন্য, চৈতন্যদেব, শ্রীচতন্য : 
১৬, ৬৩, ৬৪১ ৬৫, ৬৮১ ১০০, ১০২, 


ভাগবত ও 


2০৩, ১০৮, ১০৯, ১১১, * ১৩৩, 


১৩৬, ১৩৭, ১৫৫, ১৫৯ ১৬৩, 
2৬৫, ১৬৬, ১৬৪, ১৭০, ১৭১, 
১৭২১ ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, 


১৪৫,১৯৬,২০৬, ২২৯, ২৩০, ২৩১, 


২৩৩, ২৬১-২৪০, ২৯৩ 


৩০৯১ ৩১০, ৩১৪, 


৩১৭, ৩১৯, ৩২১, 
৩২৩, ৩৩৯, ৩৪১, 
৩৫১, ৩৬৬, ৩৭৫, 
৩৮০, ৩৮৩, 
৪৩২০৩৫ 

৪৮৯, ৪৯৩) ৪৯৬, ৪৯৯, 


৫০১, ৫০২, ৫০৩ ৫০৪9 


0০৯, ৫২৪১ ৫২৬, ৫৩৫) 

৮৩৮, ৫৪০১ ৫৪8৯, ৫৫১) 
৫৫৫১ ৫৬২১ ৫৬৯১ ৫৭২,৫৮৫,৫৮৬ 
৫৮৭ 

চৈতন্যচন্দ্রামৃত £ * ২৪২, ২৭৬, ২৮৪, 
৪৪১) ৪৪৮) 8৪৭৭ 

চৈতন্যচন্ত্ৰোদয় £* ১১৩, ২৪০ ২৪৮ 
*২৪৯, ২৬৬১ ২৬৭, ২৭৮) ৪৪১১ 


৪৪৬) ৪৪৭ 


বাঙলা সাহিত্য 


চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী : ৫০৭ 

চৈতন্যচরিতামৃত £  ৩৬৩,৬৪,৬৮,১৩৬, 
১৩৭, ১৩৮, ১৫৫, * .৬৫,* ১৬৯, 
+১৭০১১৭১১ ১৭৪১ ১৭৫,* ১৯৬, 
ঈ২৪২১২৪৩।৬৯২৪৮১২৫০১২৫১১২৫২, 
২৫৩ ₹২৫৪১৯%২৫৬১৯%২৫ ৭১২৫৯) 
*₹২৬০।২৬১১২৬৫)১২৬৬,২৬৭,২৭১, 
২৭৪, ২৭৫,২৭৯ ২৮০,২৮২, ২৮৮, 
*২৮৯, ২৯০১২৯৩১৩০৮১৩০৯১৩১০ 
*৩১১, *% ৩১৩, ৩১৪,৩১৫, ৩১৭, 
৩২০, ৩২২, * ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৩৮, 
৩৩৯, ৩৪৯১৩৪১,৩৪৪,৩৪৬১ ৩৫৬, 
* ৩৬৬, ৩৬৯১ ৩৭৫,৩৮০, ৩৮১) 
৩৮৮,৪২৪, *8২৫, ৪২৬, *৪৩৭, 
৪৪১, *₹#88২, * 88৯, 8৫৮-৪৭১, 
৪৭২১ ৫৩৪, ৫৬০ 

ভ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাবা : ৪৪১, 
৪৪২ 

চৈতন্যজন্মলীল! : ৪৫১,৪৫৯ 

চৈতন্বদাস : ২৪৬, ৪১৪ 

চৈতন্য ভাগবত: ১০১১ ১০২, ১০৩ 
১০৪, ১৬৭, *১৬৮১ *১৬৯, ১৭১) 
১৭৭,*২৪৩, *% ২৫৯১%২৬০১*%২৭৬, 
₹৩২১১ *৩২৭, ৩৪০, ৩৪১, ৪৪৯. 
৪৫৮১ ৪৫৯১ 8৪৬৫, ৪৬৬১৪৭২১৪৭৮, 
₹৪৭৯১৫৮৭ 

চৈতন্ব-ভাবান্দোলন : 
৫০৩, ৫৩৮ 


৪৫৫, ৪৯৮) 


চৈতন্যমঙ্গল : ৪৪১, ৪৭২- ৪৭৬ 
চৈতন্তমতমঞ্চুষাটাক1 : ৩৩১-৩৩২১১৪২ 


শব্দস্থচাী 


চৈতন্য-রেনেসীস : ১০১, ১০৯, 88০, 
৪৭২,৪৯৩, ৫০৫ 

চৈতন্যলীল] : ৫৬৫ 

‘চৈতন্যলীলার ব্যাস? £ ২৪৫,৪৪৯,৪৫৮ 

চৈতন্য-সম্প্রদায় : 
৩৩৯, ৫৬৯ 

চৈতন্যাবি্ভাব £ * ৪৪৩ 

ভ্রীচৈতন্যের ‘প্রকাশ’ : ৪৬৭ 

চোবরদমন ' ৪৫১ 

চৌরপঞ্চাশিকা : ৫০৭ 


১৬১১ ১৭০, ৩২১, 


ছান্দোগ্য উপনিষদ : ৩৩ 
ছিয়াতরের মন্বস্তর £ ৫২৪ 


জগদীশ £ ৫৩৮ 

জগদীশ ভট্টাচার্ধ : ৮৩ 

জগন্নাথ £ ১৪৪, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৭, 
৩৫২১ ৪৬০ 


জগন্নাথ মিশ্র £ ২৪৪, ৪৪৩,৪৫ ০১৪৫৫, 
৪৫৬, ৪৫৯ 

জগাই-মাধাই উদ্ধার : 
৫০৩ 

জন] £ ৫৬৫ 

জনার্দন : ৪৭৭) ৪৮৩ 


জন্মলীলা, জন্মোংসবলীল। £ 
৩৮৮-৩৮০, ৩৪৯৬ 


৪৫৩, ৪৯৮) 


৩৮৬, 


জয়দেব £ ১০৭) ১১১১১১৫,১১ ৭-১১৯১ 
১২১, ১২২, ১২৪১ ১২৫-১৩*১১৩৫) 
১৩৭, ১৪০, ১৪২১১৪৮-১৫০১১৫৮) 


১ ৭৫,২৩০, ২৫৩)৩৭৩,৩৭ ৪, ৩৭৮, 


৬১৩ 


5৭৯,৩৮০, ৪১৫১ ৪১৮১৪১৯১৪২৪, 
৪৫৭,৪৫৮ ৪৬৪) ৫০৭, ৫০৮, ৫১৩ 

জয়-বিজয় £ ৩৫০ 

জয়লাভ? £ ৫৫৫ 

জয়াণন্দ £ ১৭১ 

জরৎকারু £ ৫৬১ 

জৱাব্যাধ £ ৩২ 

জরাসন্ধ £ ৩১ 

জানকী £ ৫০০ 

জান্ববতী £ ৪৪ 

জাহুবীকুমার চক্রবর্তী £ ৫৮০ 

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 
৩৯১ ৪৯) ৫৭৬ 

জীব, শ্রীন্ধীব গোস্বামী £ ১৮, ২২, ৬৪, 


১৩৬5 ১৩৭, ২১২, 


১৯, 


২৩৪১ ২৩৫, 
২৩৬, ২৪৩, ২৬১,২৯৩,৩০৭, ৩০৮, 
৩০৯, ৩১১-৩১৯, ৩২১১৩২২১৩৩১, 
৩৩৯১ ৩৪০, ৩৪২,৩৪৪,৩৪৫,৩৪৯। 
৩৫০, ৩৫১, ৩৪৫,৩৬৩, ৩৬৭,৩৬৮, 
৩৬৯, ৩৭০ ৪88১, ৪8৭) ৪৭৩১ 
৪৭৫) ৫৩৫) ৫৮৫ 
জীব-তত্ব : ২৯৫), ২৯৯, ৩০১, ৩৪২, 
৩১৫, ৩১৬ 
“জেরুশালম? ঃ 
জৈমিনি £ ৫৩২ 
জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ : ৩৭ 
জ্ঞান্দাস : ৩৯৭, ৪০৯, ৪১২১ ৪২২, 
৪২৩, ৪৩৩, ৪৩৪ 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি £ ২৭ 


জ্ঞানযোগ £ ৫৩৭ 


৫৫৭ 


৬১৪ 


টডের “রাজস্থান? £ ৪২ 
'টীকাসর্বস্ব £ ৯৯১ ১০৯১ ১০৪ 


ডি. এস. শাস্ত্রী £ ১৮ 
Dindorus £ ৪২ 


‘Devotional Poetry’: ১১৮ 


ডিরোজিও : ৫২৫ 


তক্ষশিলা : ৪৩ 
তটস্থা শক্তি : ৩১৫ 
তত্বৃচিস্তামণিবিবেচন : ১৭৭ 


তত্ৃসন্দর্ভ : ১৮, ২৩৫, ২৩৬, ২৯৩, 
৩০৭,৩০৮,*৩১৩,৩১৫, ৩৩৯, ৩৪৩ 

তন্তু: ৫২৫ 

তরণীসেন : ৪৯৪৯-৫০০ 

তরুসম্ভাষণ : ৪২০ 

“তামিলবেদ?: ৩৭৪ 

তারকব্রহ্গ : ১৬৪ 

তারিণী দেবী : ৫২৩ 

‘তিন প্রভু’ : ৫৩৪ 


তীরহুত ৯৯১ ১০০১ ১০২১ ১০৫ 
তুলসী £ ১২৯, ৪২০ 

তুলসীদাসী দেহ : ৫৭১ 

তুর্বন্ত * ৩৫ 

তণাবর্ত বধ : ৭৪, ২০৫১ ৫০৯১ ৫৫৪ 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক : *৩৫) ৪৫১ ৪৭ 
তৈতিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ : ৩৭ 
তৈথিক ব্ৰাহ্মণ : ৪৫৯ 

্রয়ীকাব্য : ৫৬২ 


ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদ : 


৬৭ 


ভাগরত ও বাঙলা 


সাহিত্য 


ত্রিপুরাহ্বর £ ৫৩৪ 
ত্রিবিক্রম £ ৪৭৩ 
ত্ৰৈলোক্যনাথ সান্যাল : ৫৫৩ 


দতাত্রেয় £ ১৯৯ 
দতাত্রেয় বন্দনা শ্লোক : ৩১২ 
দধীচি £ ৫০০, ৫৫৭-৫৬০ 
দত্তবক্র : ৩৪৯ 
'দম্পতি' £ ১২৫ 
দশম টীকা £ ৩৪৩ 
দশমহাবিঘ্য| £ 
দশাক্ষর গোপালমন্ত্র £ ১৬৩, ১৬৫ 
দশাবতার £ ৮ 
দশাবতার-বন্ধনা £ ১২৭ 
‘The Sages of Indie’: 
ঈং ৫৩৭ 
দানকেলিকৌমুধী £ ৩৮৪ 
দান-নৌকাবিলাস-ঝুলন-হোলি : 


৫৫৯ 


৫১৮১ 


৩৮৭ 
'দানবারি? : ৫৬৬ 
“দানলীলা? £ *১৩৩, ১৩৬) ১৩৭, ১৪২ 
দাবানল-পান : ৭৫১ ৩৯৯১ ৫০৯ 
দামোদর £ ৪৬১১৮৪-১৮৫১ ১৮৭-১৮৮, 

২১৬১ ৩৭৮, ৪৭৩, ৪৮৬১ ৫৪৬ 
দামোদর পণ্ডিত : ৪৪৩ 
দ্রামবন্ধন £ 
দামোদরলীল! : 
দাস £ ২৭৯-২৮১১২৮২১ ২৮৩, ৩৯৭, 

৪৫৬১ ৪৭৭ 
দাসা-সখ্য-বাৎসল্য : 


৫০৯ 


৩৯৩ 


১৮১ 


দিক্‌ [ দেবতা |: ৭২ 
দিব্যোন্নাদ : 
দীন চণ্তীদাস : ৩৮৩ 
দীনবন্ধু দাস : ৫০৬ 
দীনশরণ দাস : ৩২৫ 
দীনেশচন্দ্র সেন: ১০৫১ ১০৭, ১৫৯) 


৩৩৭, ৩৩৮, ৩৬৩ 


১৬৬১৩৭৪১৩৯৫) ৪৯৮১৯৪৯৯) ৫০০ 

দুঃখী শ্যামদাস : ৪৮০ 

“ছুটি ভাই? : ৫৩৪ 

ঘর্গাদাস মুখটি : ৫০৭ 

'ঘর্গেশনন্দিনী” : ৫৪০ 

দুর্লভ মল্লিক : ৫০৭ 

£হধোধন . 2২ 

দেবকী। দৈবকী ]: ২৩১৩০১৩১,২০১, 
২০২,২০৩১২ ০৬১২২৩, ২৪৪১ ২৯৮) 
৩০ ৬.১3১৭১৩৪৮,৩৫৩, ৩৮৮১ ৩৯৬, 
৪৪ ৩১৪৫ ০১৪৮৩১৪৮৪১৪৮৫১৫ ১০ 

দেবষি : ৩০২ 

দেবহৃতি : ৫৮,২৭৬, ৫৭৯ 

দেবানন্দ পণ্ডিত: ৯৭৭, ২৬০১ ৩৪০, 
৩৪১,৪৫৫,৪৬৫ 

দেবীভাগবত : ৫৩১, ৫৭৬ 

দেবীসুক্ত : ৫৩৩ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ৫৪৯,৫৬০,৫৫২, 
০৫৭ 

দ্ৰোণ : ৫৩৭ 

দোলযাত্রা বিবেক : ১৭৬ 

দ্বারক্ষানাথ ঠাকুর : ৫৪৯ 

দ্বারিকাদাস : ৫০৭ 

দ্বিজ চণ্ডীদাস : ৩৭৮ 


বস্থুচী 


৬১৫ 


দ্বিঙ বংশী : ৪৯৬-৪৯৭ 
দ্বিজ মাধব £ ৪৯৬ 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত : ২৩ 
দ্বিবিদ-বানর বধ: ২২১ 
“দিভুজ মুরলাধব' : ৩৪৮ 
দ্বৈপায়ন ২ ৪৯৫ 

দ্রৌপদী : ৫৪৩ 


ধনঞ্জয় : ২২৮ 
ধন্য। : 
“ধনুধারি : ৫৬৬ 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ : ১০ 
“ধর্মতত্ব? : ৫২১,৫৩৬,৫৪১,*৫৪২ 


৩৬১ 


ধর্মদেবতা : ৪৮,৫২১৯৫ 

“ধর্মসংস্থাপনাকাজ্া” : ৫৩৪ 

ধরাধর : ৪৭৩ 

ধন্বন্তবী : ১৯৯ 

ধেনুকাসুর বধ : ৪৩, ২০৮, ৩৯৫, ৪৯১ 

গ্রুব : ৮,১১,৪৮,১৫২,২৪ ৫,২৯৭, ৩১০, 
৩৩৪,৪৩৪ 


'প্বচরিত্র” : ৫৬৫ 


নদায়া"্নাগরী-ভাব : ৪৭৩ 

ননীচৌর্য ১ ৩৮৬১৩৯৩১৪৫ ১১৪ ৫ ৯1৫০৯, 
৫৩২ ৫৪৫ 

নন্দ : ২৯৩০১৩৮১৩৯৪ ৭৪১ ১২৪, ১৯২৯১ 
১৪৫১১৫' ১৮৮.২০৫, ২০৮১ ২১১, 
২১২,২১৭,২২২, ২৪২, ২৭৯, ২৮৬, 
২৯৪,৩০৬১৩২১১৩২৮১ ৩৩৫১ ৩৩৭, 


৩৪৫ ৩৪৮,৩৫৬, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, 


৬১৬ 


৩৯২,৩৪৫,৪০৩,৪০৪, ৪১৩, ৪৫২, 
৪৫৯ 

ননগোপত্বত : ১৫৪ 

নন্দমোক্ষণ : ৩৮১ 

নন্বরানী : ৩৯৪,৩৯৬,৩৯৯ 

নন্দনৃত ; ৩৪৬ 

নন্দোৎসব : ৩৮৯ 

নবচন্দ্র : ৩৯৭ 

নবদ্বীপচন্দ্ৰ : ২৬৬ 

‘নব-ভাগবত’ : ১৭১ 

'নবমূল' : ১৭১ 

‘নবযোগীন্দ্’: ১১ 

নবাঙ্গ : ৩০৫,৩১৮,৩২৬১৪৩৯ 

নবীনচন্দ্র সেন : ৪২১ ৫২০,৫২১, ৫৫৮, 
৫৬০-৫৬৪ 

নর খষি : ৪৮ 

নর-নারায়ণ : ৪৮১৫ ১১১৯৮ 

'নরস্নারায়ণের অবতার’ : ৩৪৯, ৩৫০ 

নরহরি, ঘরহরি সরকার : ২৪৫) ২৫৪ 

নরেন্দ্রনাথ : ৫৬৯ 

শরোতম দাস : ৩৮৪ ৩৮৫,৪৩৯,৫০৯ 

নসরৎ শাহ : ১৭৬ 

‘Nineteenth century’-র 

চৈতন্য’ : ৫৬৯ 

নাগপত্নীগণ : ৩৩৪ 

নাগপত্নী-স্তুতি : ৩১২ 

নাটকচন্দ্রিক| : ৩৮৪ 

নাটাশান্ত্র : ৯০,৩৩৮ 

‘নাঢ়!’ : *১৭১,২৪৫ 

নানক: ৫৫০ 


ভাণবত ও বাঙলা সাহিত্য 


নারদ : ১৭,১৮১ ৪৬১ ৪৮,৫২, ৫৭, ৫৮, 
৬০, ১১৬১১১৭১১৩৯, ১৪৩, ১৫২৪ 
১৯০) ১৯৩, ১৯৮১২০২+২১৬, ২২০, 
২২৬, ২৭৫, ৩৬১, 8৩৯,৪৭৪,৫৮৩ 

নানাঘাট গুহালিপি : ২৭ 

‘নারদানুতাপ’ : ৪৭২ 

নারদীয় পুরাণ : ৫,৫৩০ 

নারায়ণ : ৪৫১ ৭৬, ১৩৮, ১৫৭১ ১৯৩, 
২০৬,২৯৪,২৯৫, ২৯৮, ৩১১১ ৩৪৬, 
৩৫ ১১৩৫৩১৩৫৬১৩৯১। 888, 8৫০, 
৪৫৯১৪ ৭৩১৪৭৮,৫ ৫৯ 

নারায়ণ খষি : ৪৬১৪৭১৪৮,৪৯,৫১১৫২ 

‘নারায়ণের অবতার’ : ৩৪৯ 

নিতাবৃন্দাবন : ৫৫৬ 

নিতারাস : ১৩৫ 

নিত্যসিদ্ধ। : ৩৬২ 

নিত্যানন্দ, নিতাই : ১০৩,১৭১, ২৪৬, 
২৪৭,২৪৮,২৬০, ৪৪১১ ৪৪৩) 88৯, 
৪৫৪১৫০৩,৫২৪১৫৩৫ 

নিমিত্ত ও উপাদান কারণ : ৩০১১ 


৩১৩-৩১৪ 
নিমিরাজ : ৫৫ 
নিশ্বার্ক-বিক্রান্তি : ১২৭ 
নিষ্বার্ক সম্প্রদায় : ১২৭ 
নীহাররঞ্জন রায় : *১০৭ 
নৃসিংহ, নরসিংহ : ৮, ২৮, ২০০ 
নৃসিংহপুরাণ : ৩৫১ 
নৈষ্ঠিকী ভক্তি : ২৭০,৪৮৯ 
পঞ্চবীর : ৪৪ 
পঞ্চম পুরুষার্থ : ২৯৩,৩১৯,৩২২, ৩২৫, 
৩২৮,৩৩০ 


শব্দস্থচী 


‘পঞ্চম বেদ? : ৪ 

পণ্ডিত [ রাঘব পণ্ডিত ] : ২৪৭, ২৪৮ 

পতঞ্জলি : ৩৫ 

পথ্যপ্রদদান : ৩৩৪, ৫৩৫ 

পদকল্পতরু : ৩৮৫, ৩৮৯-৪০২, ৪০৪- 

৪২৩১৪২৮,৪ ২৯-৪৩১ 

পদচন্দ্রিক! : ৯৯,১০০,১০৪ 

পদ্মনাভ : ৪৫১ 

পদ্মপুরাণ : ৫,১২৩, ১৭৩, ২৭৪, ৩৪৬, 
৩৬১,৩৬২, ৩৮৮, 8১৪,৫৩০, ৫৬৪, 
৫৭৬ 

পদ্ম| £ ১২৮. ৩৬১ 

পদ্মাবতী : ১১৭ 

পদঢ্যাবলী : ১৬৪,১৬৫,১৭০,১৭১, ২৬৬, 
২৬৭১৩৮৭১৪৮২ 

'পরমব্যোমাধপতির অবতার” : ৩৫৩- 
৩৫৫ 

পরমহংসপ্রিয়। : ২০১২১ 

পরমাত্মসন্দর্ভ : ২৯৩,৩১৩, ৩১৪, ৩১৫ 

পরমানন্দ : 888 

পরশুরাম : ২০০ 

পরাভক্তি : ২৬৯১২৭৮১৩০৪,৩০৫ 

পরাশর : ১৩৫ 

পরাশর পূজ! : ২৬ 

পরিণামবাদ : ৬৯ 

পরিণামবাদী : ৩১৬ 

পরীক্ষিৎ : ২৪,৪২,৮৪,৮৫, ৩৫৮, ৩৬৭, 
৩৮২,৩৯৬,৪৫২,৫ ১৯,৫৪৮ 

পরেশবাবু : ৫৩৬ 

'পলাশির যুদ্ধ' : ৫৬২ 


৬১৭ 


পলাশির যুদ্ধ : ৫০৬,৫২৪ 

পশুুপতি-অস্বিক অর্চনা : ২১৬ 

পাটলিপুত্র : ১০৮ 

পাণিনি : ৩৫, ৩৭ 

পাণ্ডব : ২২০,২২৮ 

পাতগ্জলবিধান : ৫৯ 

পাতঞ্জল মহাভাষ্য : ৪২,৪৫ 

পাঁদমতন্ত্র : ১৪ 

পাদ্মোত্তর খণ্ড £: ৩,১৮,২০,২৫,২৬,২৭, 
১০৭ 

Pargiter : C,১৪,২১ 

‘পারমাথিক রস’ : ৩২৪ 

পারিজাত হরণ : ২২০, ২৩০, ৫৮৩ 

পাষগুপীড়ন' £ ৫২৪ 

পাহাড়পুর £ ১০৬, ৫৮১ 

পিঙ্গল! : ২৩ 

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি : ১০৩ 

পুণ্ড ক বা পোঁণ্ড বাস্বদেব : ৩৫,১০৪, 
১০৫১ ৫৭৮ 

পুরঞ্জন-কাহিনী : 

পুরাণ : 8৪,৬,৯ ১৮,২২,২৪,২৫,৩৫,৩৯, 
8>,৪8,8৬,৪৮,৭০,৭৩,৭৪,৭৫,৭৯, 
৮০,৮২,৮৮,১০১,১০৫, ১০৬, ১১৯, 
১২৩,১৩১,১৩২,১৩৪, ১৪৩, ১৭৩, 
১৭৭,১৭৯,২৬০, ৩০৭, ৩০৯2, ৩২৬, 


৩৭৪, ৫০১,৫২৫,৫২৮, ৫২৯১ ৫৩০, 


৫৩২,৫৪০,৫৫৮, ৫৫০৯ 

পুরাণার্ক { 

পুরাণের দশলক্ষণ : ৬৮৯, ২২, ১৭৯, 
৪৩৯ 


৬১৮ 


পুরাণের পঞ্চলক্ষণ : ৫-৬১৯১২২,১৭৯ 
পুরুষসূক্ত : ৮৩,১৪৪ 


পু্টি-গিঃ-কান্তি-কীতি-তুষ্টি-ইলা উর্তা- 


মায়! ১ ৫২-৫৩ 

পুষ্পসঙ্জ। £ ৪৬২ 

পূজারী গোস্বামী £ *২৮,১২০ 

ূর্ণেন্দুমোহন ঘোষঠাকুর বিছ্যা- 

বিনোদ ভাগবত শাস্ত্রী : ৪২ 

পূতনা : ৪১,৭৪+২০৫১২১৫১২২৯১ ৪৭৩, 
&০৯5৫ ৪৫১৫6৬১৫৪৭ 

ূর্বমেঘ : *৭৫,*৭৭.৪৩৫ 

পূর্বরাগ : ১৯০১ ২৪৭, ২৮৫, ৩৯৫, 
৩৮৭, ৪০২১ ৪০৮১ ৪১২, ৪৮৮১ 
৫৪৪ 

পৃথু : ১৯৯, ৩৩৪, ৩৪৪ 

পেত্রাক : 

পৌণ্ড, : 

প্যারীচরণ সেন: 

প্রকাশ? : 

প্রকাশানন্দ : 

প্রচেতা : ৫৭ 

প্রজাপতি : ৭২, ৯৫ 

প্রণব : 

প্রতাপরুদ্্র : 

প্রতাপরদ্রানুগ্রহ : 

প্রধান! গোপী : ১১৯-১২০, ১২১,১২০, 
১৪০, ১৪৯, ১৫৭, ২৩০, 


৫৩৮ 
2১০৪-১০৫ 
৫895, 
৩৪৮ 


১৬৯ 


৫৩৪ 
88৬ 


888 


২৩৮, 
২৫০, ২৫৪, ২৮০, ১৮৫, ২৮৮, 
২০৯, ৩৩৮,৩৫৭, ৩৫৮ 


প্রবাস: ৩৮৩১ ৩৯৫, ৪১৪ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


প্রবুদ্ধ খষি : ৫৬৫, ৫৬ 

প্রবোধানন্দ : ২৪২, ২৫২, ২৬৮, ২৭৬, 
২৭৮, ২৮৪, ৪৪১১ ৪৪৮, ৪৭৭ 

প্রবোধচন্দ্র বাগচী : 

প্রভাস? : 

প্রভাসতীর্থে পুনমিলন : ১৯০ 

প্রমথনাথ তর্কভূষণ ১৩৩ 


১০৬ 


৫৬২, ৫৬৩ 


প্রলন্বাসুর : ৭৫, ২০৯১ ৩৯৯ 

প্রসেন : ২১৬ 

প্রস্তাব: ২২ 

প্রহনাদ : ২২৬, ২২৭, ২৩৬, ২৮৩, 


৩০৫, ৩২৭১ ৩২৮, ৩৩০১ ৩৩৪, 

৪৩৯১ 8৭8, ৫০১, ৫০৩ 
প্রহলাদচরিত : ৮, ২৮ 
প্রহলাদচরিত্র? : 
‘প্রয়োজন’ : 

৩১৬, ৩১৭, ৩১৮১ ৫৩৪ 
প্ৰাণকৃষ্ণ গুপ্ত : ৫৫৩ 
প্রাভব প্রকাশ £ ৩০৯ 
শ্রীতিবৃত্তি £ ৬২২ 


প্রীতিসন্দর্ড, প্রীতিসন্দর্ভকাব - ২৯৩, 
৩২১,৩২২, ৩৩০,৩৩), ৩৪৩, ৩৬৮১ 


৫৬৫ 


২৯৩১২ ৯৪, ৩০৬, ৩৬৭, 


৪৪৮ 
প্রীতির স্তরপরম্পর] : ৩২৩ 
প্রেমতত্ব : ৩৪৩ 
প্রেমদাস : ৫০৭ 


প্রেম-পুরুষার্থ : ৩০৭, ৩১৯ 
প্রেম-প্রয়োজন : ৩২২ 

প্রেমবৈচিত্্য : ২৫৫, ৩৯৫ 
প্রেমভক্তি [ প্রীতিভক্তি ]: 


১৩১ ২৩, 


শব্ধসূচী 


৬৯) ১৬৫, ১৭২১ ১৮৪, ১৯১১ ২৪২, 
২৭৬, ২৭৯১ ২৮১, ৩১৮, ৩৩৪, 


৩৩৫, ৩৮৬, 8৫৪, 88৭, ৪৬৭, 
8৮৮ 

প্রেমরস, প্রেয়োরস : ৩২৫, ৩৩১, 
৩৩২, ৩৮৬-৩৮৭ 

প্রেমানন্দ : ২৫৮ 


প্রেমান্ুগ। রতি £ ৫৭৯ 
প্রো্ষতর্ভতৃকা £ ২৩৮, ৩৮৭ 


ফলপঞ্েয় : 
ফাদার গ্যতিয়েন : ৫৭৮ 
Fariqunar ১১৮১ ১৪, ২০, ২৫ 


৩৮৬, 5৯8-৩৯৫ 


বক-অঘাদি বধ ' ৫০৯ 
বকাসুর বধ: 
বংশাবদন : ৩৯৭ 
বঙ্কিমচন্দ্র : 

৭৩, ৭৮, ১১০) ১৭৩১ ১৭৪) ৫২০, 


৭8, ৩৯৫ 


১৮১ ৩৩, ৪১১ ৭০, ৭০5 


৫২১, ৫২২১ ৫৩৬৮৫৪৯, ৫৫৬১ 
৫৫৯) ৫৬৩১ ৫৬৪, ৫৭৯ 
বক্রেশ্বর : ২৪৭, ৩৪১, ৪৫৫- ৪৬৫ 
বড়ায়ি : ১৪০১ ১৫৪, ১৫৫, ৫২৬ 

বড় চণ্ডীদাস : ১০৯, ১৩৬, 


১৬৬, ২২৯, ৩৭৩,৩৭ ৪,৩৭০,৩৭৮, 


১৩৭, 


৩৭৯,৩৮০,৩৮২, ৩৮৩, ৪৪৮, ৪৩৭, 
৪৩৮, 8৫৭, ৪৫৮, ৫১২, ৫৩৮ 
বৎসাস্বর বধ : ৭8, ৫৪৬ 
বনভোজন : ৩৮৬, ৩৯৫, ৩৯৮ 
বরগীতি : ৩৭৪ 


৩১৯) 


বরাহ এখতার : ৬১১ ১৯৮, ৩৪৬ 

বরাহপুরাণ : ৫ 

বর্মন রাজবংশ : ১০৭ 

বর্থাপাড় : ৪০৭ 

বরুণ : ৫২, ৭২ 

বলদেব, বলরাম : ৩০, ৩২, ৩৭, ৪২, 
৪৩, ১৩৯, ১৪১১ ১৫৩, ১৮৩,১৮৪, 
১৯১, ২০৭, ২০৮১ ২০৯১ ২২১, 
৩২১৭ ৩৩৫, ৩৫১, 


৩৯৬ ৩৯৮১ 


৩৯৯, ৪০০) ৪*৪, ৪২৩, ৪৪৩১ 
8৫৫, 8৭8, ৪৮৬, ৪৮৭ 

বলদেব বিদ্যাভূষণ * ৬৯ 

বলরাম দাস ঃ£ ২৫৮ 

বলরামের রাসলালা : ২২১, 
৪৫৫ 

বল্ল৩দাস : ৩৮৫ 

বল্পভাচাধ : ১২৬১ ৪৬৯ 

বলাই : 

বলিরাজ : ৩৩৫ 

বাশ :ঃ 

বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ : ১৪৮১ ১৩৯১ ১৪ ১১ 
১৪৪, ১৪৫১ ২২৯ 

বসন্ত রায় : ৩৮৫ 

বসুদেব [ বস্থুল 1: ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, 
৩৪, ৩৫, ৩৭১ ১০৬১ ১৪৫) ১৪৬) 


৪২৩১ 


২০৪ 


২২৫ 


১৯৪, ২০২, ২০৩১ ২৯৬, ২৯৪৮, 
৩০৬, ৩২৭, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৮৮, 


৩৮৯, ৩৯০, ৩৪৬, ৪৫০১ ৫০৯, 


¢১০, ৫২৮, ৫৭৮ 


‘বসুদেবস্ৃত' . ১৯৪ 


৬২৩ 


বসু রামানন্দ : ২৫৬ 

বন্ত্রহরণ : ৪১২১ 8৪8৪ 

বাইবেল : $3৩, ৫৭৮ 

বাউলসংগীত : ৫০৩,৫০৫ 

‘বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি 

কথা : 
ংলায় পুরাণচ্।” £ ৫০১ 

বাজসনেয়ী সংহিত। : ৬২ 

বাণভট্র : ৪৩৯ 

বাদরায়ণি-বচন : ৩৩৪ 

বামন, বামনাবতার : ৪৬, ৩৪৬, ৩৬৫ 

Burnouf 2 ১৮১ ৮২ 

বালীবধ : ২১৮ 

বালীকি : ১৭৮ 

বাসকসজ্জিক! : ৩৮০, ৩৮৭ 

বাসস্তরাস £ ৩০, ১১৮, ১১৯১ ১২০, 
১২১, ১২২, ১২৩, 
*৩৭৫, ৩৮৭, 8১৪, ৪২৫ 


বাদু ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ: ২৪১, 


২৪৪, ২৪৬, ২৪৭১ ২৪৯১ ২৯০, 


৫৩৮ 


১৪৭, ১৪৮, 


৪৩৩ 


বাহৃদেবঃ বাহ্বদেব-কৃষ্ণ : 
১৬, ১৯১ ২৩, ২৬, ২৭, ২৯১ ৩১, 


১১, ১৫, 


৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, 
8১, ৪৩১ 88, ৪৫১ ৪৮১ ৪৯, ৫&০, 
&১, ৫২) ৫৩, &৪১ ৫৮১ ৫৯১ ৭০, 
১০৫, ১১%, ১২৩, ১৮০১ ১৯৭, 
২২৮, ২৭০, ২৪৪, *২৯৯, ৩২২, 
৩২৮, ৩৫৪১৪৮৯১৫৭৫, ৫৭৮,৫৮২ 


বাস্দেব ঘোষ, বাহ ঘোষ: ২৪১, 


ভাগবত ও বাঙ্লা সাহিত্য 


২৪৪১ ২৪৬১ ২৪৭১ ২৪৯১ ২৯০» 
৪৩৩ 
বাহ্ৃদেব চরিত : ৫৩৬ 
বাত্রদেব দত £ ১০৩ 
বাসুদেব সার্বভৌম : 
২৫৩, 88৬, ৪৫৬১ ৪৬৬, ৪৬৯ 
বাহকি £ ৫৬১ 
বাসুকী : ২০৫, ২২৬, ৪২৪, 
বাযুদেবতা £ ৭২ 
বায়ুপুরাণ £ ৫) 88, ১৭৩১ ১৭৫ 
Barth: ৩৩ 
বালগোপালের নৃত্য: ৩৮৬, ৩৯০, 


১৭৬, ২৪০৯ 


৪৫৯১ ৫০২ 
বাল্মীকি: ১৭৮ 
বাৎসল্য: ১৮৫, ১৯০, ৩০৬, ৩২১৯ 


৩৯৫) ৩৯৬, ৪৭৭১ ৫০২ 
“বিকুষ্ঠাস্থতের অবতার? : ৩৪৯-৩৫০ 
বিজয়কষঃ গোস্বামী : ৫৫৩ 
‘বিদগ্ধমাধব’ : ২৪১, ৩৬৮, ৩৮৪ 
বিদুর : ৫৭, ২৫৮, ৪৩৯ 
বিদুর-উদ্ধব-সংবাদ £ *১৯০ 
‘বিদৃষক’ £ ৫৬৫, ৫৬৬ 
বিঘ্যাধরকে মুক্তিদান : ৩০ 
বিদ্যাপতি £ ৯৯, ১০০, ১০২, ১৩৬, 

১৩৭, ১৩৮, ১৪৩১ ১৫৮, ২৩৯,২৪০, 

৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬-৩৮২, ৪০৮, 

৪২৫, ৪২৯১ ৪৩০১ ৪৩১১ 8৩৫, 

৪৩৬, ৫৪৮, ৫৩৮ 
‘বিদ্যাপতির পদাবলী” ২ *৩৮১ 
বিদ্যাসাগর : ৫৩৬ 


শব্দস্থুচী 


বিষ্যাসুন্দর £ ৫০৬ 
বিপ্রনারী-সংবাদ £ ১৯১, ৫৬২ 
বিভাব £ ৩২৩, ৩২৪, ৩৩১, ৩৩৫ 
বিভীষণ : ৫০১ 
‘বিভাষণের অপমান? : 


ড* বিমানবিহারী মজুমদার . 
৩৭০, ৩৭৫, *৩৭৮, *৩৮৩১ *৩৯৭, 


৫০০-৫০১ 
৪১, 


৪০৯) * ১০ 

বিলাসবৈবর্ত £ ১২৫, ২৪০-২৪১, ৩৭৯, 
৩৮০ I 

বিন্বমঙ্গল বাক্য : ৩৬১ 

বিশাখ!| : ২৫২, ৩৬১, ৩৬২, ৪৩৮ 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী : ২১২, ৩৩২, ৩৪২, 
৩৪৬, ৩৫৮, ৩৫৯৪৯, ৩৬৩, ৩৬৭, 
৩৬৯, ৪৩৮, ৫৮৩ 

বিশ্বস্তর £ ৪৫২, ৪৫৫, ৪৭২ 

বিষ্ণুপ্রিয়! দেবী : ৪৭৩ 

‘বিষ্ণুর কেশাবতার? : ৩৪৯, ৩৫১ 

বিষ্ণুর যজ্ঞসংক্রাস্ত নাম : ৪৭,৫২ 

বিষ্ণু-সহঅনাম স্তোত্ৰ ॥ ৩৪৫ 

বিষ্ণুস্বামী : *১২৬ 

বীরপুজ] : ৪৪ 

বীরবাহু : ৪৯৯-৫০০ 

বীরসিংহ : ৫১১ 

‘বুড়া বয়সের কথা? : ৬৪° 

বুদ্ধ * ৮১১৫১৩৫১৬০১২০০৫৫৭ 

বৃদ্ধচরিত' : ৪৩৪ 

বৃক্ষ-সম্ভাষণ : ৪৬২ 

‘বৃত্তমাল!’ : ১৭৬ 

বৃব্র-সংহার? : ৫২১ 


৬২১ 


বৃত্রাসুর ' ২৭৬, ৩৩৪, ৫০০,৫৫৮ 

বৃন্দাবন দাস £ ১৭২, ১৬৮, ১৭০,১%, 
১৭৭, ২৪২, ২৪৫, ২৫৪, 88১, 
8823-80৮, 8৫৯,৪৬৪, 8৬৫, ৪৬৬, 
8৪৭২, 8৭৭, ৪৭৮ 

বৃন্দাবনবধূ : ১৪৯, ১৫৩ 

বৃষভানুনন্দিনী : ৩৫৮ 


. বৃষাকপি : ৩৫২ 


বৃষ্ণিবংশ : ৩৬, ৩৭, ১১০ ৫১, ৩৩২ 

বৃষ্ণি-যাদ ব-সাত্বত £ ২৩, &8 

বৃহদারণ্যক : ৬৫, ৬৭, ৬৮ 

বৃহদ্তাগবতামৃত : *৩১ ২৪৩, *৩১৬ 

বৃহন্নারদীয় পুরাণ £ ২০১ 

বৃহৎ-ক্রমসন্দর্ভ টাক! : ১৩৪, ৩৪২ 

বৃহৎ-তোষণী : ১৩৬,৩৪২,৩৮৪ 

বৃহস্পতি : ২২৫, ৫২৭ 

বৃহস্পতি বচন : ৫৩৬ 

বৃহস্পতি মিশ্র : ৯৯, ১০০, ১০৪, ১৭৬ 

বেকন £ ৫৩৮ 

বেদ : ৪১ ১৪১ ১৮, ৪১১ ৬৪, ৬৫, ৬৮, 
৯৫) ৩০৯) ৩৭৯) ৪৮৬, ৫০১,৫১০, 
৫২০৯, ৫৩৯ ৫৩২, 

বেদব্যাস : ৫, ১০১ ১৭১ ১৮, ২২, ৫৭, 
৫৮, ৬৮, ১১০, ১১৬, ১১৭, ১৩৫, 
২০০, ২২৮, ৩০৯, ৪৪৯, ৪৯৩, 
৪৯৪) ৪৯৫) ৫০৫, ৫৩০, ৫৬৭ 

বেদান্ত : ৩৪৫, 8৫৪, ৫৬৮ 


নেদোস্তগ্রন্থ : ৬২০ 
বেদাসন্তচন্দিক। : ৫২৭ 
বেদাস্তৃতত্বলার : ২০, ১০০ 


৬২২ 


বেছান্তপক্ষপ্রকরণ : ২০, ১০০ 

বেদাস্তপ্রতিপান্ ধর্ম : ৫৩৭ 

বেদাস্তসূত্র : ১০৯, ৫১৭১ ৫১৮, ৫২৮, 
৫৩০১ ৫৩১১ ৫৩২ 

বেদোপনিষদ ; ৩, 8১ ৫) ৪৬১ ৫8, ৬২, 
৬৮, ৯৩, ৩০৭ 

বেলাব! শাসন : ১০৭ 

বেপনগর : ৪৩ 

বৈকুঠ্নাথ : ৩৩৪ 

বৈদিক : ১৫, ১৬, ৫৯১ ৬০, ৮২) ১৭৯ 

বৈধীভক্তি ৩২০, ৩৩৪, ৩৩৫ 

বৈভব প্রকাশ : ৩০৯ 


বৈরাগা : ২৭ 

বৈশেষিকগণ £ ১০ 

বৈষ্কবতোঁষণী, বৈষ্ণবতোষণীকার : 
*১৫৭, ১৭৭) ২১১) ২৭৩, ৩৪১, 
৩৪৫) ঈ৩৪৬১ ৩৪৮) ৩৫২, *৩৫৭, 
*৩৫০৯, ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৮৪ 

বৈঞ্চব দাস : ৩৮৫  * 

বৈষ্ণব লক্ষণ : ১০১ 

বোপদেব : ১৯১ ২০১ ২১ 

বৌধায়ন ধর্মসূত্র : ৪৬ 

ব্যভিচারী [ সঞ্চারী ] ভাব £ ৩২৩, 
৩২৪, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৬, ৪০৭, 
C৮৫ 

ব্যাসপৃজ। : ২৬ 

ব্রজগোপী : ১১৯, ৯২৫১ ১৪৯, ১৫৮, 
১৮৭, ১৯৩, ২১৪, ২৩৮১ ২৮১১ 
২৮৪, ২৮৬, ২৪৫, ৩৩৫, ৩৫৮, 


৩৬৩, ৩৭৮, ৪০৮, 8২৭ 


ভাগবত ও বাঙ্‌ল৷ 


সাহিত্য 


ত্র্জবধূ : ১২৫, ১২৯, ১৩৫, ১৯০, ১৯৪, 
২১৫,২১৮,২৫৭, ২৭২, ২৮০, ২৮১, 
২৮৭,২৮৭,৩০৬, ৩০ ৭,৩২৯, ৩৬৮, 
৪০৬,৪০৭, 8১৫,৪২৭, 88৭, ৪৭১ 

ত্রজরমণী : ২৮০,২৯৮, ৪০৬, ৪১৭,৪২০, 
২২১, ৪২২ 8৪৭, ৫০৫ 

প্রঅজললণ। : ২৫৯, ২৮৬ 

ব্রজসুন্দরী : ১২৩, ১২৯, ৩২১, ৩৬০, 


ব্রহ্মকুমার-রচন : ৩৩৪ 
অরহ্মপুরাণ £ ৭৪, ৭৫ 

ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ £৫,১০১, ১২৬, ১২৮, 
১৪০, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৭, ১৭৩, 
২৩০, ৫৬৪, ৫৭৬ 


ব্রহ্মমোহনলীল। : ৪8, ৬৬, ৭৫, ২৯৫, 
২৯৮, ২৯৯১ ৩৩৭, ৩৫৬, ৩৮৬, 
৩৯৫, ৪৫৩, (০৯, ৫8৪৬ 

ব্ৰহ্মসংহিত| : ১৩৪, ৩৩৩, ৩৫৩, ৩৬২, 
৫০৯ 

ব্রহ্মসন্মিত পুরাণ' : ৪, ৫৭৬ 

বরন্গসূত্র £ ৬৮, -৬৯১ ৩০৭, ৩১৬, ৫৩১ 

প্রহ্গা। : ১৭, ৩০, ৩২, 

৬৬, ৬৭) 


80, ৫০১ C২, 
৬৩১ ৬৪, ৭৮, ৮৯, 
৯১, ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩৮, ১৪৪, 
১৯০১ ১৯৩, ১৯৭, ২০৩, ২৪৫, 
২৪৮, ২৭৮, ২৯৫১ ২৯৮, ২৯৯, 
৩০২, ৩০৩, ৩০৯, ৩২৭, ৩৩৪, 
৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৯০, ৫৪৬ 
ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণ : ৫, ১৪১, ৩৪৬, ৫৫২ 


ব্ৰহ্মাস্তুতি : *৩৫১-৩৫২, ৪১১৪ ৪৫৯) 
8৬০, 8৮০ 


শব্ধ সূচী 


ভক্তলক্ষণ : ১৬৮ 
ভক্তসত্তমের লক্ষণ : ২৭৫ 
ভক্তি : ২০, ২৬, ২৭) ২৮, 8৫, ৫৬, 
৫৮, ১০২, ২৫৮, ২৭৫, ২৭৭, ২৮৩, 
৩০৪, ৩০৫, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, 
৩২০, ৩২১, ৩২২, 
৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, 
৩৩৯, ৩৪১, ৪৬৭, 
৫০৩, (৩৩, ৫৪১, 
৫৫৩, ৫৫৪, ৫৭৫ 
ভক্তি দেবী : ২৬, ১০৭, ৪৪৬ 
ভক্রিপর্ম * ২৬১ ২৭, ৫৫, ৫৮১ ৫৯ 
ভঞ্িযোগ : ২৭১১ ২৭৬, ৩০৪, 
৩১৭, ৩১৮, ৩২৮১ ৩২৯, 
৩৪১, £+8, 


৪৪৬, ৪৫৩, 


৫৫৪) ৫৫৫১ ৫৫৬, ৫৬০) 
৫ ৩৯, ৫৭০ 

‘ভক্তিরত্বাকর’ : ১৭২১ ২৪৬, ৫২১ 

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-সিন্ধুকার : ২৭৪, 
*৩১০, ৩১৪৯, ক্ত২০, ৬৭১, ৩২৩, 
৩২৪, ৩৩০, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৮৪, 
৪৬৮, ৫৭৫, ৫৮৭ 

‘ভক্তিশতক’ : ১৭৬ 

‘ভক্তিসঞ্চার' : ৫৫৬ 

ভক্রের লক্ষণ : ৫৬১ 

ভগবতী-কালিক! : ৫৩১ 

ভগবৎসন্দর্ড : ২৯৩১ ৩১৬, ৩১৭) ৩২২, 
৩৪৩ 

ভজন ব! প্রার্থন। পদাবলী : ৩৮৬ 


' ভ্টাচা্ধের সহিত বিচ।র £ *€৫২৭ 


৬২৩ 
ভদ্র : ৩৬২ 
ভবন্‌ বিরহ : ৩৮৭, ৪২৫) 8৪২৭, ৪৩৪, 
৪৬৩ 


ভবখমীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৫৩৬ 

ভবিস্তপুরাণ £ ৫, ৫৭৬ 

ভর্গদেব : ৬২, ৬৫ 

ভরত * ১৫, ১৬, ৩৪, ৩৫, ৯০, ৩৩৪ 

‘ভরতমুনি? £ ৩৩৮ 

ভরত মুনিবাকা : ৩৬ 

ভাগবত-তাৎপর্য-নির্ণয় : ২০, ৫৭৭ 

ভাগবতধর্ম : ১০, ১৫, ৩২, ৪০, ৫৩, 
৫৪, ৫৫-৬২, ৬৫১ ৭০) ৪৪৬, ৪৬৯, 


0৫৭, ৫৬০ 

ভাগবত-ভ ক-ভগবান : ৫৫৬ 

ভাগবতসন্দর্ভ : ৩০৭, ৩১১, ৩৪২১ 
৫৩৫ 

ভাগবতপুরুষ : ৩, ২৯, ২৪৩, ২৪৯, 
8৪৩১ ৪৪৮, ৪8৫১, ৪৭৩, ৪৯৬, 
৫৫৬, ৫৬৬ 

ভাগবত-ভাবান্দে'- ন £ ১০2, ২৬০, 
৪৯৩, ৫০৫, ৫০৯ 

ভাগবতাম্থত : ৩৪২, ৩৬৮ 


ভাগবতাবন্ষিণী £ ২৭৩ 
ভাগবতী ভক্তি : ২৭ 


ভাগবতীয় রাস : ১২২, ১৩০১ ১৩২, 


৪২৩, ৫৬৩ 
ভাগবতোত্ম : ৫৬১ 
»গারকর : ১৮১ ১৯১ ২০, ২৪, ৩৪, 


8০, ৪১ 
ভাণ্ডীরক, ভাণ্ডীর বন : ১২৯, ২০৯ 


ভাব: ৩২৬১ ৩২৯ 


৬৪ ভাগবত ও" বাঙলা সাহিত্য 


১ শঅসাভা নব $ ২৫০-২৫১, ২৫২, 


ভাবভক্তি: ৩৩৪ 

জাবযোগ’ : ৩২৮, ৩২৯ ৩৬৬) ৫৮৪১ ৬৮৫ 
ভাবসন্মিলন : ৪২৫ মণিমান : ৪৭৩ 
ভাবার্থদীপিক্া £ ২০১ ৫৭৬ মধুরামাহাসত্মা : ৩৮৪ 

ভাবী বিরহ : ৩৭৭, ৩৮৭, 8:৫ মদন, : ৯১১ ১৩০ 

ভাবোল্লাস : ৪৩৫ ড' মদনমোহন গোস্বামী : ৫০৭ 
জাল্ন'তচন্রর : ৪৯৮, ৫০৬-৬১৪ মধু : ৩৬, ৩৭ 


‘ভারতীয় চিত্তকলার ইতিহাস? : *৩৯ মধুর : ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ৩০৬, ৩২১, 
‘ভারতীয় মহাপুরুষগণ” : ৫১৮-৫১৯, ৪৫৬ 


৫৬৭ মধুসূদন : ১১৬, ১২১১ ১২৮১ ১৩১, 
ভাসের 'বালচরিত্ত” : ৩৮ ১৪৯১ ১৫৭,,৫৪৩ 
জস্তরাচার্ধ : ১১ মধুসুদন [ কবি ]: ৫১৩, ৫৩৯ 
ভীম: ৩২ মধুয়েহ : ৩৬০ 
ভীন্বা: ৮৯) 2১, ২৯৪, &৪৭ মধ্বাচার্ধ : ১৬০১%১৬২, ১.৭০ 
ভূতবিরহ : ৩৭৭, ৩৮৭, ৪২৫১ ৪২৭, মধামভক্ত : ৩২০ 

৪৩১ মৎস্যপুগাণ : ৫১ ১৮, ২৩, ২৪, ৬৩, 
ভূমাপুরুষ : ৩৫৩১ ৩৫৪, ৩৫৫ ৫৫৮ 
ভূগ্ড: ২২৫ , মৎস্যাবতার.: ৩৪৪, ৩৪৬১ ৩৪৭, ৩৪৮ 
ভোজবর্ম : ১০৬-১০৭, ৫৭২ মনসামললল : ৪৯৬-৪৯৮ 
ভোজরাজ : ৩৩১ মনু: &৩২ 
ভম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব :  মন্জসংহিভা; ৫৫২ 

৩৫৬ মনুস্থৃতি : ৫৩৪ 


ভ্রমবগীতা : ২৮, ৭৫, ১২৬, ১৬৪, ১৯০, মনোহরসায়ী : ৫০৮ 
২৩৮, ২৫০, ২৫৪, ২৮০, ২৮৬, মন্মটভট্ট : ৪৮২ 
২৮৭, ২৮৮, ২৮৯১ ২৯০, ৩৩৭, মন্মথমন্মথ : ৯১) ১৩৪, ১৩১,, ১৩২, 


৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৮৪,৪২৭, ২৫২, ৩৫৯ 
৪5২১ 80৭, ৫৬৫. মন্মধনাথ ঘোষ : ৫৫০ 
মরুৎপতি : ৯৫ 
মক! : ৫6৭ মহম্মদ : *৪৬, ৫৬০ 


মঙ্গলচণ্তাী : ১৬৭ “মহাঁজনগণ' : ৪৫১ 


শব্দ চী 


মহাত্ম। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর’ : ৫৫০ 

মহাদেব £ 
মহানিদ্দেস : ৪৫ 
মহানির্বাণতন্ত্র: 
মহাপুরাণ : ৪, ৫, ২২, ৫৮২ 
‘মহাবিষ্ণুর’ অবতার . ২৪৫ 

মহাপ্রেম : ৩২৯ 

মহাবীর [ বর্ধমান 1: ১৫, ৩৫ 
মহাভাগবত-লক্ষণ : ১৬৯, ২৫৫-২৫৬ 
মহাভারত, ভারত: ৪, ৯১ ১০১ ১৮ 


২৫১ ৩৪, ৩৮, 


C৩৪, CLO 


৫৫২ 


২২, ২৩, ৪8১5 
6২, ৪৩, 88, ৪৮১ 6৭, ৬৯১ ৭০) 
৮০, ১৭৩, ১৭৪১ ১৮০১ ২৩০১ ৩০৯ 
৩৫১১ ৪8৯৮১ ৫০১9 ৫০২, ৫০৩, 
৫৩১, ৫৪৩, ৫৪৬, ৫৪৭১৫২১৫৬১৪ 
C৬৪, ৫৬৮ 

“মহাভারত-সুত্রধার' : ১০৬-১০৭১১১০১ 
৫৬৮ 


মহামহোপাধ্যায় প্রযনথনাথ তর্কভূষণ : 
৩২৪ 


«মহারাগ? £ ৩৩৭ 
মহারাজ নন্দকুমার : 
মহারাস্ট্রী বিপ্র : ২৫৭ 
মহেশ £ ৩৯০ 

মহেশ্বর : 
'মা” : ৩৫৮ 
মান : 
মাদনাখ্য মহাভাব : ৩৩৮ 


মাধব : ১২১, ১৩২, ৩০১১ ৩৭৬, ৩৮৩, 
৩৮১১ ৪৩%, ৪৬৪১ 8/৭১ 


৫২৪ 


৬৪, ৩৪৭ 


২৩৬, ২৫৫, ৩৩৭) ৫৮৮ 


৬২৫ 


মাধ্‌ণাস : ৩৯৭, 8৪০২, £০8, ৪০৫ 
মাধবদেক : ৩৭৪ 
মাধবাচার্ষ : ৪৮০ 


মাধবেন্দরপুরী : ৯৯, ১০০,১০১, ১০২, 

১০৩, ১০৪,১০৯,১১১, ১৫৯,১৬০, 

৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৭২, ১৭৭, 
২৩০, ২৬১, ২৭৭, ৩৭৫, ৪৬৫ 
‘মান’ ও ‘মানভঙ্গ” : ৩৩৭, ৩৮৭ 

মায়, মায়াতত্ব : 

৩০২, ৩০৩, ৩০৬, ৩১৩,৩১৪,৩১৬, 


২৯৫১ ২৪৯৪, ৩০০, 


৩৪৭ 
মায়াদেবা : 
মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ £ ৫, ৫৭৬ 
মালাধর বস্ত্র ই ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৪, 

১০৯,১১১,১৭২, ১৭৩-১৭৫, ১৭৮- 


২৭৪ 


১৮০, ১৮৪, ১৮৮-১৯৭ ১৯৯, 
২০৪-২০৬, ২১৪১ ২১৮-২২৩,২২৯- 
২৩০, 8৪৭৭, ৪৭৮) ৪ ৭৯, ৪৮০) 


৪৮২১ ৪৮৩৮ ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৮, 
৪৮৯, ৪৯৮, ৮১ 

মিত্র £ ৭২ 

মিথিল। £ ১৩৮ 

মীন £ ১৯৯ 

মীননাথ-গোরক্ষনাথ গাথাকাব্য £ ৫০৭ 

মীমাংসাশান্ত্র £ ১৩৫ 

মারাবাঈ £ *৩৭৪ 

মুকুন্দ £ ১১৫ 

মুকুন্দদাস £ ২৪৭ 

মুকুন্দমাল| £ ২০, ১৯০) ৯৪৮ 

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী £ ৪৯৩৪০৬, ৫৯৯ 


৬২৬ ভাগরত ও বাঙল! সাহিত্য 
মুক্তাচরিত্র ঃ ৩৮৪ যজ্ঞ-অন্নগ্রহণ £ ৫০৯ 
মুক্তি বা মোক্ষ : ৫৮, &৯, ৭০, ৯৬, যজ্ঞ-পুরুষ £ ৫৮, ৫৯) ৪৫০ 
৩১৪ ৩১৭, ৩১৯, ৩২০ ৩২৭, ৩৭৫ যজ্ঞবধূ-সংবাদ £ ৪০০-৪০১, ৪১২ 
মুটুকুন্দ £ ২৭৭ ৩০০ যজ্ঞবূপ ২ ১৯৯ 
মুণ্ডকোপনিষদ £ ৩১৪, ৫২৭, ৫২৮ যাজ্ঞবন্ষা ঃ ৬৫ 
মুরারি £ ১৫১, ১৫৪, ১৫৭, ১৮৫,৩৭৭  যভূর্বেদ £ ৬২ 
৪৮১১ ৫৬৬ যদু, যদুবংশ £ ৩৫ ৩৬, ৫১ 
যমরাজ £ঃ ৩২৮ 


মুরারি গুপ্ত : ১০৩, ১৬৬, ১৭১. ২৪৩, 
২৪৪, ২৪৭, 88১, ৪৪২-৪৪৭১৪৪৯) 
৪৭৩ 

মুরারি গুপ্তের কভচা £ *১৭১, *২৫২, 
২৬৮, 8৪১১৪৪২-৪৪৭, ৭৫৩, ৪৫৮, 
৪৫৯১ ৪ ৭২ 

মুফ্টিক !: 

মুসা : 

সগী-সম্ভাষণ : 

মৃত্তিকাভক্ষণ : ৩৮৬, ৩৯০৭ ৪৫9,৫০২ 
৫০৯ 

মৃত্বাঞ্জয় থিগ্ভালঙ্কার : ৫২৭ 

মেঘদুত : 

মেগাস্থি নসের বিবরণ 

মেতীভাবনা : ৬০ 

মেধী-স্তত্ত : ১১ 

মৈত্ৰেয় : ৫৭ 

মৈত্ৰেয়ী : ৬৫) *৬৬ 

মোদন £ ৩৩৭ 


মৌষললীল! ' 


৩১, ৫১০ 
৫৫০ 


৪৬২ 


৭৮১ ৩৭৩) ৪২৫ 


১৩১ * 


যক্ষ: ৪২৫ 
'যজ্' : ৪৭৩ 


যমলাভূনি £ ৭৪, ১০৬, ২০৭, 
৩৮৬, ৫০৯, ৫8৫ 
যমুনাভ্রস’ঃ ২৫১, ৪৪৫-৪৪৬, ৪৬৩ 
যশোদা, যশোমতী £ 
৬১১ ১৮৫) ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯৪ ২০১, 


২৯) ৩৮, ৩৯, 


২০৫১ ২০৮১ ২২৩,২৪২ ২৮৬,২০৮, 
৩০৬, ৩২১১ ৩৩৫১৩৪৮১৩৪৯,৩৮৯) 


৩৯০, ৩৯১, ৩৯২), ৩৯৩, ৩৯১৫, 


৪০২১ ৪০৩, 8০8, ৪০৫১ ৪৭২, 
৪৭৩, ৫০২ 

যশোদ-কর্তৃক বিশ্বরূপ-দর্শন £ ৩৮৬, 
৩৯০, ৫৪% 


যাদবেন্দ্র : ৩৯৭ 

যামলবচনম্‌ £ ৪২৫ 

যীশু 2 &৬০ 

‘যুগল’ £ ৫৬৪ 

“যুগাবতার £ ৩৪৯, ৩৫৫ 

যুধিষ্ঠির £ 
৭৫ 

যুখ-চতুষ্টয় £ ৩৫৯ 

যোগবাশিষ্ঠ £ ৫৫২ 

যোগমায়। £ ৩০, ৬১, ১৪০ 


৩৯) ৩২, ৬০, ৬১, ২৩৮, 


শব্দস্থচা ৬২৭ 


যোগিপাল-ভোগিপাল-মহাপালের 
গীত £ ১৬৭ 
যোগেশচন্দ্র রায় £ ৪০ 


রক্ষাবন্ধন £ ৪৭২ 

রঙ্গমতী ? ৫৬২ 

রঘুনন্দন £ ৪০৭ 

রঘুনন্দন | স্মার্ত ]£ ৫৩” 

রঘুনাথ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস £ 
*২৫১, ২৫৩, ২৬০, 88১, 886, 
68৮ 

রঘুনাথ পণ্ডিত,রঘুনাথ ভাগবতাচার্ষ £ 
2৭৭, ১৪০১ ১৪১, ২০৬, ২৩৩, 
২৩৫, ২৬০১ ৪৫৫) ৪৭৮-৮৯ 

রথুনাথ শিবোমণি £ ৫৩৮ 

রঘুবংশম্‌ £ ৬৩৯ 

রজ্জুবন্ধনলীল! £ ৭৪, ২০৭, ২২৯১ ৩৯৩, 
C8৫ 

‘বৃতি’ ₹ ৩২৮, ৩২৯ 

রন্তিদেব £ ৬০ 

ররীন্দ্রাথ £ ১৩১ ৫৩, ৫8, ৬৫, ৫৩৫, 
৫৩৬, ৫৩৯, 68৭, ৫৪৮, ৫৬২, 
৫৬৩, ৫৬৪ 

রমা দেবী £ ১২৯, ১৮৩ 

রমেশচন্দ্র দত : ৬৩,৮৩ 

রয়েশচন্দ্র মজুমদার £ ১০৬ 

‘রসরাজ? £ ২৩৬ 

রসরাজ-মহাভাব £ ৩৮৯ 

রসালস £ ৩৮৭ 

রসিকমোহন বিষ্ভাভ়ষণ £ ৩৭৪ 


রসোদগার : ৩৮৭, ৪১৭ 
রাই £ ৪০৪, ৪১৩, ৫১৪, ৪১৯, ৪২১, 


৪২৯, ৪৩৪ 


রাখালবরাজ £ ৫৬৭-৫৬৮, ৫৭২ 
বাধালিয়। গান £ ১০৫-১০৬ 

বাগ’ : ৩২১ 

রাগমার্গ : ৩৬৯ 

রাগাত্বিক। : ২৫৭১ ৩২১১ ৩৩৫, ৩৮৫ 
রাগানুগ! : ২৫০, ৩০৭, ৫৮৪ 
রাগানুগ| সাধন : ৪৩৯ 

পাগানুগ। সাধনভক্তি : ৪৩৮ 
রাজণ্রঙিণী: ৩৩, ৪৩১৯ 
রাজবনেোলি : ১৩৭, ৩৭৫ 

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র: ৫০৯, ৫১৩ 
বাজেন্দ্রচন্দ্র হাঁজর! : ১৯ 

রাধ! [শ্রীরাধা, রাধিকা]: ১১৮, 


2২০, ১২১, ১২২১ ১২৩,১২৫, ১২৬, 
১২৮-১৩২, ১৩৫, ১৩৭-১৪৩, ১৪৭, 
১৪৮,১৪৯, ১৫১-১৫৮, ১৬৪, ১৬৫, 
১৬৬, ১৯১, ১৩,২৩০, ২৩৬১ ২৩৭, 
২৩৮, ২৩৯, ২৪০১ ২৪৪১২৪৭১২৪৪) 
২৫০-২৫৪, ২৬৭, ২৭১, ২৭২,২৮০, 
২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ৩২১, ৩৩৮,৩৫৭ 
৩৫৮, ৩৫৯-৩৬৩, ৩৬৬, ৬৬৭,৩৬৮, 
৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৮, ৩৭৯,৩৮০,৩৮৫, 
৩৮৬-৩৮৭, ৪০৩, ৪০৫১ ৪১০১৪ ১৯) 
৪২১, ৪২২-৪২৪১-২৮) ৪২৯) ৪৩০, 
৪৩১-৪৩৮১৪৪৪১ ৪৪৯, ৪৫৭) ৪৫৮, 
৪৬০, ৪৬১১ ৪৭৩) ৪৭৬১ ৪৮০১৫ ১১) 
৫১২১ ৫৬৬। ৫৮৪১৫৮৬১৫৮৮ 


৬২৮ 


রাধ|-কৃষ্ণ 2 ১৩৫, ১৩৭-১৩৮, ১৫৮) 
২৩০, ২৩৬,২৩৯, ২৪০,২৪৪,২৫০, 
২৫১, ২৫৫,৩২৫,৩৬৯, ৩৭০১ ৩৭৪, 
৩৮৭, 8২৫,৪৩৮,৪৪০, ৫১২, ৫১৩, 
৫৪০, ৫৬৩, ৫৮৪ 

রাধাকৃ্ণগণোদ্দেশদীপিক! £ ৩৮৪ 

ড'’ রাধাগোবিন্দ নাথ £ ৬৪, ১৬৩, 
২৬৭, ২৬৮, ২৮২১ ২৮৪,২৮৫,৩২৬, 
৩৪৯, ৩৫৭ 

রাধাকৃষঃ গোস্বামী £ ৩৮৪ 

রাধাকৃষ্ণ পদাবলী £ ২৪৩, ৩৮৬ 

‘রাধাপতি’ £ ১২৬ 

রাধাবিনোদ গোস্বামী £ ২৭৩, ৪০০ 

ঝাধাবিরহের বারমাস্যা : ৩৭৬ 


‘বাধার বারমাস্যা? £ *৩৭৬, ৩৮৭ 
রাধামোহন ঠাকুর £ ৪৩০ 
রাবণরাজ £ ৪৯৯ 

রামকমল সেন £ ৫৪৯ 


রামূুরুষ্জ পরমহংসদেব £ , ৫২১১ ৫২২, 
৫৫১, ৫৫৫) ৫৫৬, ৫৬৪, ৫৬৫, 
৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০ 


রামচন্দ্র, রাম : ১৪৬, ২০০, ২২৭, 
২৭৮, ৩৪৬, ৩৫৬, ৩৬২১৪৪৩১৪৯৯ 
৫০০, ৫৭১ 


রামচন্দ্র কবিভারতী : ১শ৬ 
রামচরিত : ১৭৯, ২২২, ৪৩৯ 
'বামচন্দ্পুরী : A 

ব্বাম-দামোদযর : ১৮৪ 

রামনারায়ণ বিস্যারত্ন :, *১৩৩ 
ঝা্মভক্তি : ১৭৭-১৭৮, ও ৮৮ 
রামমোহুণ বাজ : ১৬০, ৫১৭% ১৯, 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য 


৫২০,৫২১, ৫২২১ ৫২৩-৫৩৬$৫ ৩৭, 
৫৩৮, ৫৪৮, ৫৪৯৯ ৫৫০, ৫৫২, 
৫৫৬, ৫৫৭ 

রামানুজ : ২০, ১০০, ১০৪ 

রামানন্দ : ১৬ 

রামায়ণ : ২৩, ৮০, ৮১, ১৭৮, ২২২, 
৩০৯, 8৭৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০,৫০২ 

রামেশ্বর চক্রবর্তী: ৫০৭ 

রায় রামানন্দ : ২৭) ১৩৬১ ২৪০,২৪৭, 
২৫০) ২৫৬, ২৬৬, ২৬৭,২৭৫,৩৮০, 
৩৮১১ ৪৫৯১ ৪৬০১ ৪৬৪, ৫০৫ 

বাগপঞ্চাধ্যায় : ৯০১ ১১৫, ১২২, ১৩০, 
১৩৫, ২৪০, ২৭৩, ৩৫৮১৩৮০১৫৮১ 

রাসযাত্রাবিবেক : 

রাসলীল। : ৩০, ৪৪, ৭8, ১১৯, ১৩৪, 

১৩৬, ১৪১, ১৪২, ১৫১, 

২৫১, ২৯৫১ ৩১৪, ৩২১, 

৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৮, 8১৪, 
৪২৪, ৪৬০, ৪৬১১ 8৬২, ৪৮০, 
৫১০, ৫১১, ৫১৩, ৫৪১) ৫৪২, 
৫৪৩, ৫৪৮, ৫৬৩, ৫৬৫ 

‘রাপলীল!’ : ৫৬৪, ৫৬৫ 

রাহী : ১৫৮ 

রুকনুদ্দীন বরবক শাহ : ১৭৮ 

রুক্মিণী £ ৩১, ১৯৪, ২২০, ২৭৮, ২৭৯ 

‘কু[ক্সণা-স্বয়ন্বর' : ১৭০ 

রুদ্র : ৭৩, be 

রুদ্রট্‌ : ৩৫ 

বূঢ়-অধিরূঢ় : ৩৩৭ 

‘রূঢ়ভাব’ : ৩২৪-৩৩০ 

£রূঢ়ভাবাঠ : ক ৩০ 


১৭৬ 


১৩৫, 
২২০, 
৩৭৫, 


শব্বন্থচী 


বূপক"? : ৫৬৪ 

রূপকল্প” রূপকল্পিত : ৮২, ৮৩, ৮৬, 
৮৭) ২৩৯, ৪২৪ 

রূপ-সনাতন : ২৭, ৩৪৫১ 88১, 88৭, 
৪৬৯, ৫০৩, ৫৩৮ 

রূপ গোস্বামী, বূপশিক্ষা। : ১৬৪, ২৩৯, 
২৪১, ২৪৩, ২৬৬, ২৯৩, ৩১৪, 
৩১৯১ ৩২০, ৩২১, ৩২৩,৩২ ৪,৩৩ ১১* 
৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, 
৩৪২,৩৪৬,৩৪৮,৩৬৩, ৩৬৬, ৩৬৭, 
৩৬৩৮, *৩৭৮, ৪০২, ৪০৮, 8১১, 
8১৪, ৪২৫ ৪৩২, 88৭,8৭8, ৫৬৬ 
৫৭৫১ ৫৮৪, ৫৪৮৭ 

রূপানুখাগ £ ৪০৭, ৪১০, ৪১৭) ৪৬২, 

বেবতী : ৩০ 

বৈবতক : ৫৬১, *৫৬৩ 

বৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস : ৫২১ 

রোহিণী : ২০৫, ৩৯২, ৩৯৯ 


লক্ষ্মণসেন : ১০৭, ১১১ 
লক্ষ্মী ৫৩, ১২৮, ১২৪, ১৩০, ১৩৯, 
১৪০,১৫৭, ১৫৮ ১৮৪,১৯৭, ২২১ 
২২৭, ২৮১, ২৮৭, 


২৯৮, ৩০৬, ৩২৯, ৩৬২১ ৩৬৪, 


২২৮, ২৩০, 


৩৬৫, ৪৭৩ 
‘লক্ষ্মীপতি : *১৬০, ১৬২ 
লঘুতোষণী : ১৩৫, ১৩৬, ১৪৭ 
‘লঙ্কাকাণ্ড’ : *৫০০ 
ললিতা : ১৩৩, ২৪৭, ৩৬১, ৪১৪, 
৪৩৮১ 8৮৪ 


ললিতমাধব : ৩৬৮, ৩৮৪ 


৬২৪ 


‘Life of 92001817108): ৫৫৯ 

লিঙ্গপুরাণ &) ৫৩০ 

'লীলাশুকঃ : ২৭, ১৩৫ 

লীলাস্তব : ৩৮৪, ৩৮৫ 

লুধর ' ৫৩৮ 

লোকসংগীত : ৫০২-৫০৩ 

লোচনদাস: ৪৪১) ৪৭২-৪৭৭ 

শকটভঙ্গ : ৭৪ ২০৫, ২২৯, ৪৫১১ 
৫০৯, ৫৪৫ 

শক্তিতত্ব : ২৯৫১ ৩১১ 

শঙ্কর : ২২৫, ৩০২ 

শহকরদেব . ১৬, ৩৭৪ 

শঙ্করনাথ . ১৬০-১৬১ 

শঙ্করাচার্ধ : ২০, ১০০, ১২৭, ১৬৩, 
৩১৫, ৩১৬ ৫০৮, ৫৩২, ৫৩৮ 

শঙ্খঢুড বধ . ৩০, ১৪৭ 

শচী : ২৩৭, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮১ ৪৫০, 
৪৫১, ৪৭২, ৪৭৩ 

শচীনন্দন বিঘ্যাদি! 

শতপথ ব্ৰাহ্মণ : ৪, ৩৭ 

শতরুদ্রী পুরাণ : ৫৩৩ 

শম্যাপ্রাসতীর্থ : ১৭ 

শাকাসিংহ : ৫৩৮ 

শান্ত’ : ৩৯৭ 

শাস্ত'ভক্তিরস : ১৮০ 

শরদ্রাস: ৩০, ৭৫, ১১৮, 
১২০-১২৩, ১৪৭, ১৪৮৭ ১৪৯,১৯০, 


: ৫০৭ 


১১০, 


৩৭৬, ৩৮৭, 8১3, 8১৫, ৪১৯, 
৫০৮, ৫৬৩ 


৬৩০ 


শান্্রার্থ নির্ণয়ের ছ'টি উপায় : ৩৫৪ 

শিক্ষাষক (শ্লোকাষ্টক ]: ১৬১, ২৬১- 
২৯০) ৩২০১ ৪৩৪ 

শিব : ৩৯, ৫২, ৭৬, ৭৭১ ১৯৩, ৩০৯, 
৩১৭) ৫০৮১ ৫৩০, ৫৫৮ 

শিব ও শক্তি. ৭৯ 

শিবধর্ম : ৫৩৪ 

শিবরাম : ৩৯৭, ৪৩০ 

শিবসিংহ : *৩৭৫ 

শিবানন্দ : ৫৬৮ 


শিবানন্দ সেন . ২৪৬, ২৪৮ 

শিবাই : ৩৮৯ 

শিবায়ন £ ৫০৭ 

শিশুমার : ১২ 

শুক,শুকদেব : ৩, ৬, ৭) ১৬, ২৪১৫৮, 
৭২, ৭৬, ৮১১ ৮৪, ৮৫, ১৩১,১৩৫, 
১৮১,১৮৪, ১৮৭,১৯০, ২৪৫ ২৫১, 

২৭০, ৩০৪, ৩০৫, ৩১৯, 

» ৩০৮৫,” ৩৮৬, 

»॥ ৩৯৬, ৪২৫, 

৪৫২, ৪৮১, 

৪৯৪, 
৫০২, ৫৪৮, ৫৬৫) ৫৭২ 

শুকদেব-সহভাষণ : ৩৩৪ 

শুক্র যভুর্বেদ : ৬২ 

ক্র: ৫০১ 

শৃূরসেন : ৩৮ 

শর্পনধা £ ২১৮, ৩৬৫ 

শেক্সপীয়রীয় : ৮৬ 

শেষ নাগ : ৩৮৮, ৩৯০ 


ভাগবত ও বাঙলা সাহিতা 


শৈলজা : ৫৬১, ৫৬২ 

শৌনক £ ৩১৯, ৩৮১, ৪৪২ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ : ৬৭, ৬৮ 

শ্যামদাস : ৪২৩ 

ম্যামের বাশি' £ * ১৩৩ 

ড' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪৯৬ 

শ্রীদাম : ২৭৯, ৩৯৪,৩৯৭, ৩৯৮,৩৯৯, 
৪০২ 

শ্রীধর ঘামী : 


৬৮১ ৭০, ১৩০১ ১৩১) *১৩৩, ৩৫, 


৮১ ২০১ »৩৩, ৬৪, ৬৫) 


১৬৩১ ৬৩ ১৯০, ১৯৭) ১৯৯১ 


২৩০১ ২০৩, ২২০১ ২২৩, ২২৭, 
২২৮১ ২৩৩, ২৭৪১ ২৯৬, ৩০৮১ 
৩১২, ৩১৮৪ ৩২৬, ৩৩০, ৩৩৯, 
৩৪৪, ৩৪৭,৩৪৮,৩৪৯, ৩৫৫, ৫৭) 
৩৭৩, * ৪১৮, 8৪২০, ৪২৬) ৪৬১, 
৪৬৫, ৪৬৯ ৪৭০, 


৪৯৫, ৫২৭, 


৮ 
৫৩১১ ৫৩৬, ৫৪৩, ৫৭৫ 
শ্রীনাথ : *১২৬ 


শ্রীনাথ চক্রবর্তী . 
৩৪৩ 


শ্রীনিবাস আচ ৰ: 
৪৬৫) ৫০৯ 
শ্ৰীপতি : ১৩০১ ১৩১ 
আবাস : 

৪৫৩) ৪৫৪ 
শ্রী-ব্রহ্গ-রুদ্র-সনক : ২৯৩ 
'ভ্রীমদভাগবত ও শ্রগীতগোবিন্দ' : 
১১৫ 
শ্রভাষ্য : ১০০, ১০৪ 


৩০৬, ৩৩১, ৩৩, 


১৭১, ৩৮৪,৩৮৫, 


১০৩, ১৭৭, ২৪৮, ৩৪০, 


শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু : ১১৭ 
শ্রীরঙ্লপুরী £ ১৭১ 
শ্রীরাম : ১০৩ 
শ্রীসম্প্রদ্দায় : ২৬ 
শ্রুতি : 
৩৪৫, ৩৫৪, ৫২৫, ৫৩২১৫ ৩৩ 
শ্রুতিগণ : ৩৩৪ 
শ্ুতাভিমানিনী দেবী: 


৩০১, ৩৩৫, ৪৩৯ 


৫8, ৫৫, ৩০৭১ ৩১৪, ৩২৬, 


২৫০-২৫১, 


ষণ্ডামর্ক. ৫০১ 
ষড গোস্বামা : ৩৮৪, ৪৬৫,৪৪১ 
মঠত অবতার : "০৯ 

ষড় লিঙ্ক: ৩০৮, ৩১৮ 


‘ষোডশ গোপাল: ৩৯৭ 


সখা, সখাঙাব : 
১৩২, 


১২০ ১২১১ 


১৫১, ১৫২, ২৫০) 


৩৮৭, ৪১২, ৪১৯১ ৪২৯ 
৪৫৭) ৪৭৬ ৪৮৭ 

সখীর দৌত্য : ৩৮৭ & 

সখ্য ১৮৪১ ১৯০) ২৭৯, ৩০৬, ৩৯৫) 

৩৯৬, ৪৮৭ 

সখারতি : ৫৮৭ 

সন্বর্ধণ : ৪৪, ১৮২, ১৯১ 

সংকীর্তন : 
২৪১, ২৪৩, ২৭০, ২৭১,২৭৪,৪৭৬ 


৪৯৭, ৫৫৫৭ 0৫৮ 


২৩৩-২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, 


ংবিৎ £ ১২৯৬, ৩১৩ 


সচ্চিদানন্ব-বিগ্রহ : ২৯৬, ২৯৭, ৩১২, 
৩৫৩) ৩৮৬) ৩৮৮ 


বস্থচী 


৬৩১ 


সতী: ৭৬, ৭৭ 
সত্যভামা : ৩৬০, ৩৬৮ 
সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর : ৫৪৯ 
সদা শব : ২৪৫, ৫৩০ 
সহৃক্তিকর্ণাম্বৃত : ১০৮ 
সনক : ১৯৩, ৩০৫ 
সনৎকুমার £ ০৯, ৩৪৪ 
সনাতন গোস্বামী, সনাতন-শিক্ষ। : ৯৪, 
৯৯, ১২০১ ১৩৬১ ১৩৭, ১৩৯,১৫৭, 
১৭৭, ২৬০ 


২১২, ২৪৩, ২৫৭, 
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২৭৩, ২৯৩, ২৯৬, ৩০৮, ৩১৫, 


৩১৭, ৩২২, ৩৩৯, ৩৪০ ৩৪৫, 


৩৪৬, ৩৪৮,৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২,৩৫৩ 


৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০১৪ ৩৬১ 


৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৭, 2৬৮, 88৭, 
৪৬৬, ৫০৫১ ৫৮১ 

সনাতন-সংসার-তরু £ ৩৩০ 

সনৌডিয়। ব্রাহ্মণ : ১৬৯ 

সন্ধিনী £ ২৯৬, "৩ 

সন্ধযাকর নন্দী: ৩৯ 

সবিতাদেব, স্বিতৃদেবতা £ ৫২, ৬৩ 


সমতট : ১০৬, ৫৭২ 


সমর্থারতির নায়িক। | রাধা ও 
চক্দ্রাবলী 1]: ৬৮৮ 
“সম্বন্ধ : ২৯৩, ২৯৪, ৩০২, ৩০৪, 


৩০৬, ৩০৭, ৩০৮,৩০৯ ৩১৬,৫৩৪ 
দহন্ধরূপ! রাগাত্মিক! £ ৩২১, ৩৩৫ 
সরস্বতী £ ১৯৭ 
সর্বসংবাদিনী : 

৩১৫. ৩৫৭, ৪৭৫১ ৫৩৫ 


২৩৫১ ৩০৭, ৩১১, 


৬৩২ 


সর্বমিদ্ধাপ্তসংগ্রহ : ২০, ১০০ 

সবানন্দ : ৯৯১ ১০০, ১০৪ 

সহঅনাম ভাষ্য : ৩৪৫১ 

সহলেশার্য-সন্কর্ষণ-ঘনত্তদেব : ৭৩ 

সহ্ধদয় সামাজিক : ৫৮৫ 

সৎকার্ধবাদী £ ৩১৫-৩১৬ 

সৎসঙ্গ : ৩১৯ 

সাংখ্য £ ৬৮, ৭০-৭২, ৭৩, ৭8, ৭৮ 

সাংখোর পুরুষতত্‌ : ৫৭৯৪ 

সাতপ্রহরিয়া ভাব : ৪৫৩ 

সাতৃত £ ৩৭, ৩৮ 

সাত্বত-একাস্তিক-বৈষব £ ১৪ 

সাত্বত ধর্ম £ ১৫ 

সাত্বতূপতি ৩০৪ 

সাত্বত-শান্ত্র-বিগ্রহ : ১৫ 

সাত্বতী শ্রুতি : ১৫ 

সাত্বিক অনুভাব : ৩৩৫, ৩৩৬ 

সাত্যকী : ২২১ 

সাধনদীপিকা : ৩৮৪ 

সাধনতক্তি ; ৬৯, ১৭৮-১৭৯, ২৭৫, 
২৭৮, ৩১৮) ৩২০? ৩৩৪, ৩৮৪,৪৬৭ 

সাধারণ প্রণয় £ ১২০, ১২১ 

সাধারণীকৃতি : ৫৬৮৫ 

সাবিত্রী মন্ত্র : ১৬. ৬২ 

সামান্যভক্তি : ৩৩৪ 

সাম্ব: ৩১ 

সাবার্ঘদশিনী £ ৩৪২% ৩৫৮ ৩৫৯,৩৬৯ 

সাব্ভৌম : ৫৮৭ 

সান্ধবধ : ২২২ 

সাহিতারত্ব মহাশয় : ১১৬, ১১৭ 


গৰত ও বাঙ্‌লা 


সাহিত্য 


সিদ্ধাভক্তি : ২৮১ 

ড* সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য : ৯, ৫৯, ৬৭ 

সাত: 

ড” সুকুমার সেন : ৯৯, ১০০, ১০১, 
১০২) ১৭২, ৩৭৫১ ৫৮০ 

সুদুর প্রবাস : ৪২৪ 

অদাম : ৩৯৭ 

সুবল : ২৪৭, ৩৯৭, ৩৯৯,৪০৬ 

সুবল-সন্বাদ : ৫২৬ 

সুভদ্র। : ৪৯ 

সুভদ্রা-পার্থ : ৫৬২ 

স্বরদাস : ৩৭৪ 

ড শ্বশীলকুমার দে: ১১৭,১১৮,১৬৩, 
১৭১, ২৬৬ ২৬৭, &০১) ৫২৪ 

সুন্মাদেবা £ ৩০১ 

সৃদ্দীপ্ত স্তম্ভ : ২৫১ 

সৃদ্দীপ্তসাত্তিক : ২৫৩ 

সৃতপাঠক : ৬) ২৬০, ৪৪২, ৪৫৮, 
৪৬৬, ৪৯৫ ৪৯৬ 


২০০, ২১৮) ৩৬৫ 


সূর্ধদেবতা : ১৬, ৪৬, ৪৯, ৫২, ৭২, 
৮৩5 ৩৩৯ 

সৃষ্টিতত্ব : ২৯৪৫, ২৯৯, ৩০১,৩০২,৩১৫, 
৩১৬ 

সেন রাজবংশ : ১০৭ 

‘সেবকের নিবেদন’ : ৫৫৬ 

সোফিয়া ডবসন কোলেট : 

সৌতিবচন : 

“সৌন্দর্য সম্বন্ধে অসস্ভোষ' : ৫৪৭ 

স্কন্দপুরাণ £ ৫, ৩৬১, 6৩১, ৫৭৬ 

স্তবকল্পরৃক্ষ : *২৫১ 


৫২৫ 


শিং 
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শব্দসূচী 


সবমাল! : ২৪৩, ৩৮৪, ৩৮৫ 

স্তবাবলী : ৩৮৪ 

স্থায়ী ভাব: ৩২৩, ৩২৪ 

“স্নেহ? : ৩২৫১ ৩৩৬ 

ঘবকীয়া-পরকীয়! : ৩৬৬-৩৭০ 

স্বামী বিবেকানন্দ : ৫১৭, ৫১৮, & ১৯ 
৫২২, ৫৬৬-৫৭২ 

স্বর’: ১৩৪, ৩৩৩ 

স্মৃতি : 6৫, ৩০৭, ৫২৫) ৫৩২ 

স্বরূপ দামোদর : ২৪৭, ২৫৩, ২৫৬, 
২৬৬, ২৬৭, ২৭৫, ৩৮১ 


স্বরূপ দামোদরের কড়চা: ২৩৬-২৩৯ 


হংসদৃত : ৩৮৪ 
Hopkins : ৩৩ 
হর্ধচরিত : ৪৩৯ 
হর: ১৩১ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [ মহাঅহোপাধ্যায় রঃ 
৯, ১৮১ ২১, ২৩, ২৪১২৫১১৫৮.১৮০ 
হরি: 


৭৩১ ৭8, ৭৬, ১০৭, ১১৬, ১১৮. 


৩, ৪৬, ৪৮, ৪৪৯১ ৫১, €৭, ৫৮) 


১২০, ১২২, ১২৪, ১২৭,১২৮,১২৯, 
১৩২, ১৪১১১৪২১১৪৯, ১৫৩, ১৬৮ 
১৭৩, 
১৮২, ১৮৯১ ১৯৪) ২০২, ২০৬, 
২০৭, ২৩০, ২৩৪,২৪১, ২৪২,২৪৪, 
২৫৬, ২৬৯, ২৭০, ২৭৫,২৭৬,২৭৭, 


৩৫০, ৩৭০, ৩৭ ৭, ৩৭৮,৩৮১,৩৮২, 


৬৩৩ 


৩৯১৪ ৪০৫,৪৩৮, 688, 88৬,৪৬৭, 

৪৬৮, ৫০০, ৫০৩, ৫০৯, ৫৫৫, 
CEL, ৫৫৭, ৫৬৫ 

হরিকুলেশ : ৫৬০ 

“হব্রিচরিত? : ১৬০১ ১৭৬ 

হবিদাস : ১০৩, ১৭৭, ২৫৯ 


তরিদাস দাস বাবাজী: ৩৪৩, ৩৭৩, 


৩৮৪) ৫৭৭ 
হরিদাস পণ্ডিত : ৩৮৪ 
তরিনাম £ ১৬, ৫২, ৫৪, ১৯৫১১৯৩, 


২৫৬, ২৫৮, ২৬৯, ২৭০, ৪৯৬) 

৫০৩, ৫৫৫, ৫৬২, ৫৬৩ 
হরিবংশ : 

১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪৬, ১৭৩, 


৭8, ৯2, ১০৪, ১২৩,১২৬, 


১৭৪, ২২০, ২৩০, ৩৫০, ৩৫৫, 


৩৬০, ৪১৪5 ৪৮০, ৫৪৩) ৫৪৬, 
৫৬৪ 

হরিভক্তিবিলাস : ৬৩, ৬৮, ৩৮৪, ৪৫৫, 
৩২০ 


হরিমোহন সেন : ৫৪৯ 

হরিহরানন্দ তীর্থস'মী কুলাবধৃত : 
৫২৫ 

তরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ব : 
১১৫, ৩৭৪ 

হলধর : ২০০ 

হল্লীশ : ৭৪ 

হান্বীর : 

হারকিউলিস : ৪৩ 

হলাদিনী : 


৩৮৪ 


৬৭ 


৬৩৪ ভাগখ্বত ও বাঙলা! সাহিত্য 


হিউ-এন-সাঙ,: ১০০ ‘History of Bengal’ : ১০৬ 
‘Human Representation ০ হীরেক্্রনাথ দত্ত ৪২, ৫২১, 6৬৪ 
the Divine Ideal of Love’: হ্বষীকেশ : ৪৭২ 

৫৭০, ৫৭) ড* হৃষীকেশ বেদাস্তশান্ত্রী ১৬০ 
হিরণ্যাক্ষ : ৬১ ড* হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী : ৩৪, ৪০১৪৬ 
হিৱাক্লিদি : *৪৩ হোসেন, হুসেন শাহ : ৯৯১ ১৭৬ 


